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আমাদের আর্র্শ ও তল্লাভের উপায়। 
(স্বামী শুদ্ধানন্দ) | 


আমাদের আদর্শ কি হওয়া উচিত, আমাদের আদর্শ পুরুষ কে, 
ধাহার অন্থকরণে আমাদের জীবন শঁঠনের চেষ্টা করা উচিত, তৎসন্বন্ধ 
আধুনিক পঙ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ” আছে । অন্ধাল্প্ বঞ্ষিম 
বাবু তাহার ধর্্মতব্ধে বুরাইতে চেষ্টা করিয়টছেন যে, সকল বৃত্তিগুলির 
সাঞ্জস্যভাবে উন্নতিতেই পূর্ণ মনুয্ত্ব এবং*ধাহার এরপ পূর্ণ মন্বযত্ব 
লাত হইয়াছে, তিনিই আদর্শ পুরুষ। কাম ক্রোধাদও যখন বৃত্তি, 
তখন উহাদেরও বিকাশ আক; তবে উহ্থাদের দর্নই, তাহার মতে 
উহাদের অনুশীলন । ভক্তি আদি বৃন্তির আতিখয্যে কামাদির 
একেবারে "উচ্ছেদ সম্ভবপর বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন,' কিন্ত, তাহার 
মতে উহা! করিলে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হুইবে না. সুতরাং 
তাহার মতে এরূপ অনুষ্ঠানকারী যোগী সন্ন্যাসীরা আদর্শ পুরুষ 
নহেন। 
শ্রদ্ধেয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাভঙ্গী পর্যযালোচন। করিলে 
দেখ! যায়, তিনিও সন্ন্যাসের প্রতি যেন বিরূপ--তিনি সইসারের 
প্রতি রূপে রসে গন্ধে ব্রঙ্গের প্কুরণ দেখিতে চান-_-শত বীধনের 
ভিতর মুক্তি দেখিতে তাহার প্রর়াস। তীহার অন্ুবর্তী অনেকে 
আজকাল এই ভাবের কথা লিখিতেছেন ও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন 
দেখা যায়। 
| সন্ন্যাসকে আঙ্কালকার শিক্ষিত অনেকে 116012/91 ৪10196750101)1) 
( মধ্য যুগের কুসংস্কার ) বলিয়া উল্লেখ করেন। বুদ্ধদেবের সন্্যাস 


২]. উদ্বোধন *  [২১শবর্ধ-১ম দখ্যা,। 


প্রচারের ফলে ভারতের সুর্বনাণ ঘটিরাছিল, একথা আজক্কাঞ্জ বাহার 
তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যার | 
সুতরাং সন্গগাসীই আমাদের, 'আদর্শ কি না, তৎসন্বন্ধে সংশয়ের 
যথেষ্ট কীরণ বি্ামান রহিয়াছে দেখা যায়। 
বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্ধ রামরুষ্ শএমঞংস৮ (থেক পপ 
ইহারা সকলেই ঈদ্ল্যাপী। ইহারা তবে কি আমাদের আদর্শ নছেন? 
«. হারা সম্াসের বিরোগ্তী, তাহের , টা অর্ভিপ্রা় কি তাহ 
অনেক চিন্তা করিয়াও আমি এ পীরয্যস্ত বুঝিতে পাঁরি নাই।' বন্ধম | 
বাবুর কথাই ধরা! যাক ৯ তাহার 'ৃতিগুলিধ সামগ্রস্য সাধন?__ 
আমার নিকট সোণার পারবা ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। 
সামা ক্জানে শ্ছুরণ হইতেই আমরা আমাদের হৃদয়ে ভাল মন্দ উভয় 
প্রকার ব্র্তির একটা, ঘন্ক- একটা সংগ্রাম অনুভব করি। ইহাদের 
সামগগর্য করুপে হইবে ?- খান্তিকটা ভাল--খানিকটা মন্দ_ ইহাই 
.কি £সামওদয? এক সামঞ্জস্য বুঝিতে পারা যায়_যাঁ মন্দ সম্পূর্ণ 
প্রবল হটযাণ ভার্নটাকে* একেব্ঠরে লট করিতে পারে, অথবা তালটা 
সম্পূর্ণ এবল হইয়া মন্দটাঞ্ষে একেবারে লোপ করিয়া দেয়৷ . এখানে 
আমরা €্দথিতেছি, চূড়াস্ত না করিলে, অব্যাহতি নাই, লন্ের শে 
নাই। সুক্্যাসীর অর্থ_ঘিনি, প্রত্ত্তির উপর সম্পূর্ণ বিজয় লাভ 
, করিয়াছেন-- সুতরাং আদর্ম বলিতে আমি ত সন্নণপী ছাড়া কাহাকেও 
দখিভে পাই না। 5 
হিন্দৃশাস্ত্রের শত শত বচন, উদ্ধত কর--ষথেষ্ দোহাই দ্দাও-- 
কিন্ত শান্মর্্ বুঝিয়াছ কি? ৪ ৃহসথাপ্রমের ্রেষ্ঠতাপোষক যথেষ্ট 
প্রমাণ শুনিয়াছি, গতার*ব্যাখ্যায় কর্ণমাহাত্মের ঘোষণা করিয়া 
সন্র্যাসকে খর্ব করিবার যথেষ্ট চেষ্টা দেখিয়াছি, কিন্তু, সেই 
অধ্বৈতকেশরী ভাষ্যকার শঙ্কর ঘে তাবে উপনিধদ্‌ ও গীতাদির ব্যাথ্যায় 
সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষা ত কাহারও উপাদেয়তর 
যুক্তি চক্ষে পুতিত হয় নাই। | 
** : প্রবৃত্তিমার্গ মানবের া্তাবিক--ইহা সত্য ॥ কিন্তু প্রবৃতিকে 
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সংযত করিবার, প্রবৃত্থিও কি তদ্রপ ্বাভাবিকনহে ? অনেকে ম্ন্যাসী, 
যোগী ও তপস্বীদিগের অতিরেষ্ঠ ও' অস্বাভাবিক শরীরমিগ্রহ কঠো- 
রতাদির দৃষ্টান্ত দেন--কিন্ত অতিরিক্ত “বিলাঁসের অস্বংব্ববিকতাই বা 
তাহাদের দুটি কেন এড়াইকস যায়? এই, অন্বাতাবিক বিলাসিতা 
্যক্তিতে বা বির" সম্াভূত সমারীশরীরে প্রবেশ ফরিয়া যখনই 
মানবকে অত্যধিক হীনবীর্তী করিয়া তুলে, তখনই ভীঁহার প্রতিক্রিয়া- 
্বশ্পপ অতিরিঞ্জ কঠোরতা নাবিরভাব অবশ্স্তাবী! কিন্ত প্রকৃত, 
সম্ন্যাসের সহিত এইরপ কঠোরতা এক গধ্যায়তুক্ত করা 
চলে ন!। 

সন্ন্যাস মানব জীবনের স্বাভাবিক চরম রদ গর? যে ত্যাগের 
বীজ মানবের মধ্য দান, দত, স্ার্ঘ্যাগীর্দিূপে 'একাশি পার, 
তাহারই চরম পরিণতি সন্যাদে। অনেকে সঙন্যাকে-স্বার্থপরতার 
নাষান্তর বলিয়া উর্লেথ করিয়া , অতিশদব বিচারহীনতার পরিচয় 
দিয়াছেন। গ্বাহার নামান্তর: সর্বস্বার্থাবিসর্জন তাহা! স্বার্থপরতা 
হইল। আশ্চর্য কথা বটে!: হিদদশাসবের মনমানুদ্ধানকরিলে স্পট 
বুঝা যায়, উহ্হার বর্ণধর্ম, উহার আশ্রমধর্শ, উচ্ছার সর্বপ্রকার 
র্সকর্ণ, রীতিনীতি, আচারব্যবহার মানবকে চরম" সন্্যামের, দিকেই 
অগ্রসর করিতেছে। শ্তধু হনদুশাস্্ের কথাই বা বলি কেন1-ধর্ণ 
নামের যোগ্য কোন্‌ ধর্থের এই প্রবণতা! ৮০৪ ধর্থের ৮ 
লক্ষ্য নহে? 

আধুনিক জীবনে আবার সেই যানের আদর্শ কার্ষেয খরিণত 
করিবার চেষ্টা করিতে হইবে শুধু ব্যক্তির জীবনে নহে* সমাঙ্ 
জীবনে ইহাকেই আদর্শ জানিয়া প্রাণপণেএই আদশের দিকে অগ্রসর 
হইবার চেষ্টা! করিতে হইবে। আমরা আদর্শ হইতে বহু স্ুরবর্তা 
ইইতে পারি, কিন্তু আদর্শ টাকে একবার যথার্থভাবে স্বীকার করিয়া 
কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা, করিলে দেখা যাইবে, আমাদের প্রত্যেক 
বিষয়ে কিরূপ পরিবর্তন আসিতেছে । সাধারণ পিতামাতা ছেলে 
'ময়েদের কি তাবে গঠনের চেষ্টা করেন ?-_লেখাপড়। যাহ শিখান .. 
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তি 822 রা টিভির 
হয়, তাহার প্রধান লক্ষ্য-.কিসে অর্থ উপ্নর্জন হয়। ফেষত অর্থ 
' উপার্জনে সম” হয়, তাহারই তত মাঁন-তাহারই (তত যত্ব।" তার- 
পর বিবাহ দিবার চেষ্টা। ছেল মেয়ের বিবাহ হইল-_তাহাদের 
ছেলে মৈয়ে হন হোতেই পিতামাতা পরম চরিতাথ”। নীতি বা 
ধর্ম যদি কিছু(শিখান হয়, তাহা এত সামা “পে, র্ভব্যে ভিতরই 
নহে। ছেলে যা্দী' এতটুকু বৈরাগ্যবান্‌ ৫য় অমনি, সে পিতামাতার 
 চক্ষ্পূল__পাকে প্রকারে, ছুলে বললে কৌশন্দে তাঁহাকে সংসারী 
করিতে হইবে । আবার 'ষে সকলর্ণপতামাতা কিছু ক্ছু ধর্মকর্মের ' 
সংশ্রব রাখেন, তাহাদের, জ্ঞানীভিমান অনেক*্সময়ে এমন প্রবল হয় 

) তাহারাও পুত্রের সামান্ত ধৈরাগ্যবীপ্তকে ধর্সাধনাদি শিক্ষাদদান- 
রূপ জলসেচনদিসহীয়ে বার্ধিত করা দুর থা্ছুক, তাহাকে গ্রোড়া 
হইতেই পরীক্ষা করিতে বলেন-_-বিজ্ঞতার বব্তৃষ্টিপাত করিয়া বলেন, 
এ এখুঁনও সেই উচ্চ &বরাগ্যলাভের যোগ্য হয় নাই- এখনও 
ত দেখিতেছি: সামান্ত প্রলোভনেই উহার মন বিচলিত হচ--এ অবস্থায় 
স্যাসপথ গ্রহণ উহার পক্ষে ঠিক, নহে, 

প্রাচীনকালে ভারতে ব্রদ্ধচর্য্যাশ্রম ছিল-প্রায় সকলকেই বাল্যকাল 
হইতেইব্রচারী হইয়া কৃঠোর সংঘম শিক্ষা-করিতে হই্‌ত। এখন 
আনার ব্রহ্গচর্যযাশ্রম সকল প্রতিষ্ঠা করিয়! ছেলে মেয়েদের তযাগ- 
তপস্যা সাধনতজন শিখান, হউক--পরে যাহার যেরূপ, রুটি যাহার 
ধেরূপ 'অধিকার, বয়স হইলে সে তদ্রুপ আশ্রম অবলম্বন করিবে । 
গোড়ায় সে শিক্ষা কই? অবন্ঠ এখন ঠিক প্রাচীন কালের যত 
্রক্ষচর্যযাশ্রম ্রতিষ্ঠ কর! চলে না-এবং তাছা উচিতও নহে। প্রাচীন 
কালে গৃহস্থগুরুগণ ব্রন্মচারীদের শিক্ষক হইঠ্ঠেন বটে কিন্তু তাহারা 
সকলেই দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রহ্মচধ্য পালন এবং ত্যাগতপস্যা্দি বারা 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া পরে গাহ্স্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেম। 
বর্তমান কালে সেরপ গৃহস্থ গুরুর একান্বই জভাব। তাই আমার 
মতে, বর্তম্মনে সন্্যাসীর তত্বাবধানে বালকগণ শিক্ষিত হউক। 
'সরযাস আশ্র্মও প্রাচীন কলের মত শুধু পরিব্রাজক আশ্রম হইল 


* মাত, ১৮1] আমানত আদর্শ ও তল্লাভের উপায়।  , ৫ 
ও ] 
চলিবে ন--এখনকারন্দুকল সন্ন্যাসিগণের মন্থুর শাসনাদ্গ্যায়ী গ্রামে 
একদিন্ব ও সঙ্থুরে তিন দিন ভিক্ষা! করিয়! ঘুরিলে চলিবে না--অন্ততঃ 
কতকগুলিকে এবস্থানে বসিতে হইবে এবং নিলে আত্মোরতি 
সাধনের সঙ্গে সঙ্গে বার্কগণের শিক্ষার ভার লইতে হইবে । শ্তারপর 
প্রশ্ন এই, এই সৃলক্ার্থীকে কি শিক্ষা দেওয়া হইখেপ র্শশিক্ষা? 
প্রধানতঃ তাই" বটে- আৰু র্শিকষা অর্থে আধা কেবল,কতকগুলি 
ধর্মগ্রন্থ পাঠ করপইতে *ব। কতকঞ্ুল আচার অনুষ্ঠান অভ্যাস করাহিতৈ 
* বলিতেছি না। গ্যাহার্তে বাল্যবনল হইঢতই ্শষচ্য্য অভ্যাস ও 
একাগ্রতাসীধন হয়,০ইহ শিক্ষা! করানই প্রধান- উন্তান্ত শিক্ষা যে 
আসিয়া পড়ে, তন্রপ হইবে। অর্ধঙ্করী সাংসারিক*ত্বিদ্ভ। শিখিবার ও 
শিখাইবার প্রবল উঠগ্যাগ চলিতেছে ছেলেছে ্িক্ষুকেপ্প কাছে 
পড়িবার সময় সর্ধবদ] পূরীক্ষার কথা ন্মরণ করাইঠা। দেওয়া হয়_যেন 
পরীক্ষা দেওয়া ও তাহাতে কৃতকার্য হওয়ঠই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য । 
বথার্থ আদর্শের দিকে লক্ষ্য হইলে ব্রঙ্গলাত জীবনে টম উদ্দেশ 
বুঝিলে ও বুঝা ইলে _অন্তানতএজপরাবিস্তা যাহা! শিখ্চন হইবে তাহারও 
ভিতর জানপিপাসার একটা প্রবল বেগ খ্রাকিবে। , 
তাঁব $ বিশ্বাস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিষ্ন কার্্যাবনীর প্রয়ো- 
জনীয়তা অপ্রয়োজনীয়ত! জানও পরিবর্ডিত হয়। অনেক বিষয় যাহা 
আমাদের নিকট অপরিহার্য্যকূপে প্রতীত হইতেছে, তাহা তখ্ধন আর 
তত অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইবে না। আমক্সা কি বৃথা কার্যে] 
সময় অপব্যয় করি না? যে ঈশখরবিশ্বাসী ঝা র্বিশ্বীসী নহে, 
তাহার পক্ষে ধর্মকর্ম বা ঈশ্বরচিন্তায় সময় ক্ষেপণটাই সময়ের 
অপব্যয় বলিয়া' বোধ হর বটে, কিন্তু আমর! পূর্বেই *বলিয়াছি, ব্রহ্ধ 
লাভই আমাদের জীবনের আদর্শ হওয়] উচিত। সেইচীকে আদ” 
ধরিলে ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করিলে আমর! কামিনীকাঞ্চনের 
জন্য যে সময় ব্যয় করিতেছি, তাহার যথেষ্ট সংক্ষেপ হইয়া! আসিবে । 
এক্ষণে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ-সম্বন্ধ ও তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ছু 
এক কথা বলা আবশ্তক 1! কেবল কামবত্তির ভরিভার্থতার জন্থ 





৬. উদ্বোধন । ০ [২১শ বর স্যম সখ্য ।, 
2 টিনা 
বিবাহের আবশ্তকতা নাই, ইহা অনেকেই, টাল করিয়। াকেন। 
সুতরাং তৎসম্বন্ধে আলোচনার আবশ্তক,নাই। কিন্ত পর্ণ রষন্্্যকেই 
যদি আদর্শ ক্ররা'যায় এবং অনেকে যদি বাল্যকাল হইতেই তাহার 
সাধনে “কতকার্যু হয়, তবে সষ্টিলোপের *মাশঙ্কা অনেকে করিয়া 
থাকেন। উগ।নষদে স্থানে স্থানে যথায় সত্্যাংসর চরযাদর্শ পাওয়া 
যায়, তথায় ধষিরা বলিতেছেন, “কিং প্রজয় করিষ্যামূঠ-__ আমর সন্তান 
, লইয়ী। কি করিব? অথবা 'ন্‌ধনেন নন পরাগ সরা বা ধন দ্বারা 
মুক্তি হয় না। ব্যক্তিনিশেষের পক্ষে 'এঁ আদর্শ অনেকে স্বীকার 
১ করিলেও সর্বসাধারণের পক্ষে স্বীকার করিতেঅস্মত। তাহাদের 
যুক্তিগুলির মূল্য 'এঁরণে বিচার- রিয়া দেখা যাক্‌। পুর্ণ বরন্ধচর্যযকে 
যদি আঙ্র্শ রিয়া শ্বীকা'র কর, তবে এক জনের“পক্ষে তাহা উন্নতির 
কারণ হইলে অপরের প্টেও বা না হইবে কেন ?* যদ্দি অধিকারী- 
ভেদ ধরিয়া অগরসাধারণকে অনধিকারীর ভিতখ্ব ফেল, তবে জিজ্ঞাম্য, 
তাহাদের & বিবন্ে অধিকার আছে কি না, তাহঠ কি পরীক্ষা 
করিস! দেখ্াছিজ্ঞা? এ বিষয়ে গ্রাটীন কালের নিয়ম অর্থাৎ 
সকলকেই প্রথম অবস্থায় দীর্ঘকাল ধরিয়া! রক্ধচারী করিয়া রাখা ও 
ব্ধচর্ধ্েরুসাধন্ব শিধান খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। খন বয়স 
হইবে হিতাঁছিত বিবেচনা শব্কি হইবে, তখন আচার্য্য বা 
গুরু তাহার অধিকার বঝিষ়া তাহাকে যাবজ্জীবন ্রক্ষচর্ষেয 
বাসামদ্নিক গাহ্যাশ্রমে দীক্ষিত করিতে পারেন। কিন্তু যাহাকে 
গার্হস্থ্যে দীক্ষিত করা হইবে, তাহাকে, সঙ্গে সঙ্গে, এ কথাও অতি 
স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে ধে, বিবাহ পূর্ণহষচধযসাধনের 
একটী সোপান মান্র। স্ত্রী নহধর্দিণী_ শাস্ত্রীয় নিয়মান্থসারে যথাসাধ্য 
সংযত হইয়া ছু একটী মাত্র পুক্রোথ্পাদ্দন করিতে হইবে_আর ইহাও 
সর্বদ] ভাবিতে হইবে যে, কবে এমন অবস্থা আলিবে, যখন কামবুদ্ধি 
সম্পূর্ণ অপগত হইয়া অপর স্ত্রীতে যেমন মাতৃযুদ্ধি করিতে হয় নিজ 
্ত্ীতেও তদ্দপ মাতৃবুদ্ধি করিতে পারি। দুজনেই সেই ভগবল্লান্তের পথে 
*২-মোক্ষপথে _ছলিয়াছি, তাহ!তে পরস্পর ধরম্পারের সাহায্য করিব, 








* আধ, ১৩২৫১] আমাদের আদর্শ ও. তল্লাভের উপায়। ঘি) 
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বিশ্ব কর্থনই হইব নাশ* যদ্দি উভয়ের সহাবুস্থান বিন্নকর হয়, তবে , 
পরস্প্ররে দুরে 'অবস্থান ক্কষিতে পরাদ্ুখ হইব না এবং " 
যত শীঘ্র, রূপ অবস্থা লাভ, হয়, তত শী প্বানগ্রস্ত বা 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।,  বরহ্গচ্্য শিক্ষা যাহা বৃষ্নিতেছি* তাহা কেবল 
পুরুষদের জনয ন্যুহ মীরীগণের জন্তও বং পুরুষের পুরু'এবং নারীর 
নারী শিক্ষকই হওয়া সর্বচে্ভোবে বাঞ্ছনীয়। উঁভঠের কোন প্রকার 
সংশ্রব যত কম হয় ততই মঙ্গল, * একেবারে , না হইলেই 
তাল ৃ্‌ ॥ ঠ 

যদি বলা যায়ঃ প্র্জাৎপাদন যদি মিয়া যায়ঃ, তবে ত সমাজের 
অনিষ্টই হইবে। ইহার উত্তরে ছুইটী কথা বলা 'বাঁইতে পারে। 
প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়বৃততি সাঁধারণতঃ এত বলবতী খে, ভীহারুবিকুদধ প্রাল 
দ্ধ ঘোষণা করিলেও . তত সহজে উহা একেবারে লোপ পাইবে না 
বীর কথা এই ঘে, ব্রঙ্গীত্ধ্যবান্‌ হইলে নর শারীর ভিতর ' এমন, বীর্য 
আসিবে যে, জহাতে বর্তমান কাঁলাপেক্ষা অধিক ্রজানান্ির সম্তাবনা। 

, তারপর যদি এমন শুতদিন অপ যে,জগতের সকল নরমীরীর তিতর 
হইতে একই কালে কামতাব একেবারে চ্গিয়৷ যায়, (এ সম্পূর্ণশ্স- 
স্ভব ব্যাপার, তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলে) তাহাতে ব্মনুষ্যবংশ্‌- 
লোপের আশঙ্কা করিবার বিশেষ "শরণ দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্য 
” বিজ্ঞান বা প্রা দর্শন উভয়ের প্রমানেই আমরা এ বিষয়ে অনেকটা! . 
নিশ্চিন্ত হইতে পারি। ডারুইনের ক্মবিকাশবাদ (8৯10607 
060: ) যর্দি সত্য হয তরে নিয়শ্রেণীর জীব হইতে মন্তুষোর 
আবির্ভাব হইতে পারে।' "আর *হিনদুশান্াহসারে যোনিভ্রমথ বিশ্বাস 
করিলে পশ্ুসমূহের কারে মনুষ্যরূপে উৎপর্র হইবার কৌন বাঁধা নাই। 
অবশ্ব সকল মানুষের পূর্ণ ব্রঙ্গচর্ধযাবস্থা এক সময়ে শ্বীকায় করিলে 
আশক্ক। হয় বটে যে, সেই নিরশ্রেনীর জীবগণ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। 

. কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া! দেখিলেই এ আশঙ্কার তত বলবত্ত। থাকে ন1। 
ভিতরের গ্রবল সংস্কারব্শে পরিচালিত হইয়া মানুষ মানুষের জন্মদান 
কুরে আবার প্রবল ক্রোধার্দিবসে মানুষ মান্ধুষের মৃত্যুও কারণ হয়: *। 


৮. উদ্বোধন | (২১শবর্ব--০ম সংখা! । 


-ষেমন যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে। এই জন্ম-মৃত্যুরু “কারণ, আপাতদৃষ্টিতে 
মান্য ই বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে কিজার কোন উচ্চতর শক্কি নাই? 
এঘং সেই শক্তি*ন্রী- পুরুষ-সংধোগরূপ উপায় ব্যতীত অন্ক কোন 
উপায়েস্ত কি নিজ উদ্দে্ট সাধন করিতে পারৈ না? তারপর এইরূপ 
মনুষ্যহষটিগ্রবাহপ্বরাবর থাকাই "তাল; ইহাই 'বাঞকে বলিল? হৃটি- 
টাকে হিচ্দু কখনও' তাল বলিয়া স্বীকার করে না---থষ্টির আত্যস্তিক 
। লয়-_মোক্ষই ছিন্দুর মতে পরম পুরুষার্ণ। ৃতয়াং সক নর নারীর পূর্ণ 
ক্মচ্য্য সাধনে মানবষ্জাতির লোগই হয়; এইরূপ' সিদ্ধান্ত করিলেই 
বা আমাদের ভয় পাবার বিশে কারণ কি? ” 
তারপর কাঞ্চনের কথ! ধঠঁ” যাক । কাঞ্চন বলিতে শুধু মুদ্রা 
বিশেষ হুঁঝিতেছি না- উহার দ্বারা! লত্য ভূমি, গশ্ত, গৃহ, খাগ্ঘ, বস্ত্র সবই 
ধরিতে হইঘে। প্ররমতঙ সন্্যাসী হইলে যদি অর্থোপার্জন ত্যাগ 
করা হয়, অধ সকলকেই সন্্যাসের্‌ উপদেশ দেওয়া! হয়, তবে আজ 
ন| হউক, একদিন না একদিন সমুদয় সম্পত্তির অভাব হইবে । তখন 
সন্প্যাসীই বণ খাইবৈ পরিবে কি? ষতই ত্যাগের ভাব সাধন কর না 
কেন" একেবারে কার্য্যতঃ* আক্ষরিক অর্থে সর্বত্যাগে ত এক মৃত্যু 
বাতীত সুক্তব নহে 1 
ঠিক কথা, সম্পূর্ণ ব্রন্ধানুভূতি যদি আমাদের আদর্শ হয়, তবে 
এইরূপ ভাবে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আমাদের আর পথ 
কোথায়? বুদ্ধ *ন! হয় উহাকে নির্বাণ, আখ্যা দিলেন, বেদান্ত 
উহাকে মোক্ষ বলিলেন। ধীহাদের ভগবল্লীলাম্বাদনই জীবনের 
চরম লক্ষ্য, সেই তক্তগণও প্রেমের চমাবস্থায়-_মহাভাবের চরমোৎ- 
কর্ষে জড়সমাধিলীভই পরমণ্পুরুার্থ জ্ঞান কর্মেন। এ অবস্থা লাভ 
করিতে হষ্টলেও ত সর্বত]াগ করিতে হয়। বলিবে, সে অবস্থা কি 
সম্ভবপর? আমর! কার্ধ্যতঃ সন্নযাসিগণের ভিত্তর কি মঠবাস, সম্পত্তি-' 
গ্রহণ প্রভৃতি দেখিতে পাই না? সব্যাসীরও যে বিভিপ্ন অবস্থা আছে-__ 
ত্যাগের সাধনা করিতে গিয়া! যে সকল সন্ন্যামীই চরম ধাপে উঠিতে 
গ্ররেন নাই। ন্মাচ্ছা, না হয়। স্বীকার করিলাম, একেবারে শীতাতপ 
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যায় কিন্তু আহার ত্যাগ হয় কি? সঙ্ন্যাসীর ভিক্ষা চলে* কোথা 
হইতে? আর'যদি সকলেই ভিক্ষুক, হয় ত ভিক্ষা দেয় €কেণ যেমন 
কামিনী তখগ 'সন্বদ্ধে, বলিয়াছি, কাঞ্চন ত্যাগ সন্বন্ধেও স্ট্রে সকল 
কথা অনেক পরিমার এযুজ্য। প্রথমৃতঃ এই উচ্চত৪ আদর্শ প্রচার 
করিলেও ত সকলে এক সময় পুর্ণ ত্যাগী হয় না), '্ুতরাং, সন্ন্যাসীর 
সামান্য অভাব পূরণের' জন্ত বানাব কোন ভাবনা নাই। আরযাঁদ, 
কল্পনার পক্ষ বিস্তার করিয়া সকল্লুকেই পূর্ণ ত্ত্যাগে সমর্থ বলিয়া ভাব! 
যায়, তবে 'আর . একটু কল্পনা! বিস্তর করিয়া ধোগশাস্ত্রের সত্যতা 
স্বীকার করিয়৷ আহার ব্যতীত প্র্গগারণে সমথ” অবস্থাই বা স্বীকার 
কর না কেন? কিন্তু তাহা না করিয়াও গ্রম*' কন] যাইতে পা.র 
যে, যদি সর্ধসাধাবরণে অর্থোপার্নের চেষ্টা বা কৌনরূপ বিষয় সম্পত্তি 
অর্জনের চেষ্টা! একেবালর ত্যাগ“করিতে পুরে, তবে দেহের ধৎসামান্ত 
অভাব নিবৃত্বির জন্য কাহারও অতাব বড় হয় না।, আঁতি সামান্ত 
মাত্র চেষ্টায় পৃধিবীকে এমন র্ঠামুলশালিনী করা ম্মাইতে পারে' যে, 
তাহাতে সকলেরই পির ত্ত হইয়া! যায়। » , ্ 
আসল, কথা, বুকে হাত দিয়। বল দেখি, তোব্বা? থু অভাব 
কতটুকু? তুমি তোমার অভাব নিবৃত্তি করিতে চাও, না, ধিলাসিতা 
চাও? ধিলাসিতারও আবার মাত্র। আছে-এক অবস্থায় যাহ! 
প্রয়েজন এমন কি অনিবার্ধ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সাধনার উন্নতি 
সহায়ে তাহাই পরিত্যাজ্য ও অনাবপ্তক প্রীত হয়। ক্রষে অগ্রসর 
হইয়া যও, ত্যাগের মাতা রশ: ধৃদ্ধি করিয়। চরমে পুছিবার চেক 
কর, দেখিখে, কত অল্প খ্জনিষে তোমার 'চলিয়া যায়। সর্বদা মৃত্যু 
সম্মথে এই কথা ভাব। দেখিবে, তোমার জগতে স্থায়ী সম্পত্ত 
করিবার ইচ্ছ। কমিয়া যাইবে । চাল যত বাড়াইবে, তত বাড়িবে, 
যত কমাইবে। তত কমিবে। নিজন্ব বাড়ী, নিজস্ব সম্পত্তি, নিজস্ব 
গাড়ী ঘোড়া করবার বাসনা চল্রিয়৷ গিয়া তাড়া বাড়ীতে ভাড়া 


গাড়ীতেই সন্তোষ আসিবে -.শেষে ভাড়! বাড়ী গিয়। পরের ঘারে, পরের ৯ । 
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১৩০. উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ--২ম লংখ্যা |: 
কি টড 048টি 
.দ্বাওয়ায় একটুকু স্থান পাইলে নিজেকে কৃতার্থ,৫বাধ করিবে ৮ হাটিয়া 
'বেড়াইয়াই সুখী হইবে। অক্ষম হইলে একস্থান হইক্কে অপর স্থানে 
আর যাইবার *আবশ্টকতাই বোধ করিবে নাঁ। রেলগাড়ী, মোটর, 
এরে[প্লেনের আবশ্কতু! আর থাকিবে লা।' ' ] 
ভাবিয়া দে, বাসনা হইতেই অভাব বোধ, অভাব, বোধ হইতেই 
নানাবিধ চেষ্টা | ' যণ্ত বাসনা কমিয়া আগ্চিবে, তত অভাব বোধ কম 
* হইবে, ততই চেষ্টাও কমিয়া স্থিরতা রা কগ়িতে থাকিবে । আমাদের 
যে দিনরাত্র নানাবিধ *চেষ্টা, হএ যেন" মত্ত ধ্যক্তির ইতত্ততঃ 
ছুটাছুটি মাত্র ।-_যত স্বৈর্যা 'আসিবে। তত «আর এ' সব চেষ্টা 
থাকিবে ন|। 
পূর্বে "যাহা বলা হইল? তাহাতে নানবিধ জাপত্তি উঠিতে পারে ; 
তাহার ২১টর উল্লেখ করিচতছি। | 
১মু। সব বাসন! ত্যা করিবু কেন? এক বাসনাগুলি জ্ঞাগ 
করিব, ভাল বাঁসনাগুলি রাখিব। টি 
২য়। তুমি গ্রেরূপ বজিতেছ, তবান্ধাতে জগতের, সত্যতাই যে 
বিলুপ্ত হইবে, 
, ও | *ইহ/তে ঘোর নিশ্চে্টতা আসিয়! লোককে নিরুস্ম, অলস ও 
হীনবী্ধ্য করিয়া ফেলিবে। 
এই আপতিগুলি কেবল চিন্তাহীমত্তার ফলমাত্র তাহা সহজেই 
: প্রবর্শন কুরা যাইতৈ পারে । রঃ 
১ম। যন্দ বাসনা, ভাল বাসনায়, প্রভেদ কি” কিসে বাসনার 
তাল মন্দ্র বিচার হয়? একার" *ধিচার করিবার উপায়__যাছা 
বহ্ধা ভিমুখে অগ্রীপর করে তাহাই ভাল, যাহা'তাহা হইতে দূরে লইয়া 
যাঁয় তাহাই মন্দ। সুতরাং আজ যাহাকে ভাল বাসন! বলিতেছ, 
উচ্চতর আদর্শের অত্যুদ্য়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মন্দ বলিতে বাধ্য 
হইবে। শেষে কোন প্রকার বাসনার লেশমাঞ্জ থাকাটাকেই মন্দ 
বলিয়া জান হইবে। দৃষ্ান্স্বরূপ ধর, এক ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিয়া 
,দুরিড্রসেবাদি নানা সৎকার্ধ্য করিতেছে, কিন্তু সে বতই জানের 
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পথে অগ্রসর হবে, শুই বুঝিবে, বধার্থ স্ৎকার্ধা অর্ধের দ্বারা হয় 
না-চরিত্রের জ্লারাই হয়, চরিঞ্জই মূল | তুমি নিজেকে ভাল কর, 
তাহাতেই, তুমি জগতের শ্রেষ্ঠতম কজ্টীণ করিতে মমর্ন হুইবে। 

ব্য়। (ভাতা বিলৈৌপের আপান্ত ঃ_স্ভ্যতা €কাহাঝে' বল? 
কতকগুলা বড় রড়*বাড়ী, কল ঝনরখানা এই সখা মানুষের 
্রক্কতি সংঘত না হইয়াণ্&ু সকল বাহ তথাবদর্থত উন্নতির দিকে 
যতই ঝুঁকিবে,* ততই মানশিক্‌ অবনূতি হুইবে। , তাই ফলমূল- , 
ভোছীঃ কুটারমার্বাসী রানী ধবিদের তিতর যে বার্থ সত্যতার 
বিকাশ দেখিতে পা চাকচিক্যমর, “ইহসর্বন্থ, জড়বাদপ্রাণ পাশ্চাত্য 
সভাতার ভিতর তাহার এককণ। %ধখিতে পাই'নাঁ।* সকল বিভা 
সকল বিজ্ঞান যদি ্বার্থপরুতার সহায় হয়," তাঁহাতেঃ জগতে স্ব) 
অশান্তি, কোলাহল, যুদ্ধবিগ্রহ মাত্রই আল্লয়ন ,করে,_শাস্তির শীতল 
বাতাস তাহাতে আর্মে না-_মীনবূকে উহষ্তে ক্রমশঃ তথ , অজ্ঞা- 
নের পথেই আগ্রসর করে। 

ওয়। নিশ্চে্টতার আপঞ্জি যাহার চেষ্টা উচ্চতর পথে উঠিতে 
একৈবার অশক্ত তাহার পক্ষে নিজাগ্ম্তরীণ ঘোর, তম7শরক্তিকে 
প্রতিহত কুরিয়। প্রথমে প্রবল রজোগুণের্‌ উদ্দীপনা কর! ৪আবঙ্থুক 
হয় বটে, কিন্তু উহ্াকে আবার তমারজোগুণের সামঞ্জসারপ প্রশাস্তি- 
ধর্মক সব্বগুণের অভিমুখে প্রধাবিত করিতে হয়। উহার 
ভিতর যে রঞ্জোভাব আছে, তাহাকে কৃমাইয়া কমাইনগা ক্রমে, শুদ্ধলত্ব |] 
ব1 ব্রিগুণাতীত ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। ইহাই উন্নতির 
ক্রম। সুতরাং উচ্চতম? আদর্শের “যথার্থ প্রচারের ফলে সমোগুণ 
আমাদিগকে শাশ্রয় করিবে, এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক | ইত্তিহাস ত 
এ বিষয়ে আমাদের পক্ষেই সাক্ষ্য, প্রদান করে। বৌদ্ধধর্শের প্রবল 
ত্যাগপ্রচারের অল্পদিন পরেই ভারত এঁছিক উন্নতিতেও যতদুর 

অগ্রসর হইয়াছিল, আর কখনও তত্রপ হয় নাই। 

ৃ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, আমাদের চরম আদর্শ “সর্বং বঙ্গ- 
_ময়ং জগৎ উপলব্ধি করা । “আত্মনে] যোক্ষার্থং জগন্ধিতায় চ' আমু!*। 


স্‌. ৃ উদ্বোধন । [২ গজব! পা 
'দবিগকে ,প্ররল যত্র করিতে হইবে। এই জগণ্ঠের হিতসাধন'করিবার 
্রণানী সম্বন্ধ বলিতেন, চরম আদর্শে পহ ছিবার পূর্বে যে দেশে 
বা যে জাতিতে বর্তমানে যে অত্তাব আছে সেই অভাব পূরণ করিয়। 
তাহাকে সেই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। 
সাধারণভাবে *ারতে অন্ন ও বিস্তার অভাব ্লিতেন এবং জ্ষুধি- 
তের ধর্মপাত অস্তধ বলিয়া অন্নাগমের £ “নুতন নূতন উপায় উত্তাবন 
করা, শিল্পকলার উন্নতি সাধেন করঃ এবং র্বসাধারখ মধ্যে লৌকিক, 
বিদ্যা বিস্তারের চেষ্টার' বিশেষ পরশ্নোজনীয়তা স্বীকার করিতেন এনং 
এই, সকল কারধ্যসাধনের জন্য” ভারতের বর্মন সন্যাসিসম্াদায়- 
ভুক্ত  ব্যজিগর্ণকেই' এই ্বদেশৈবাব্রতে লাগিতে হইবে, ইহাও 
নির্দেশ £করিতেন। তবে এই সকল" কার্য্যসাধন যথার্থভাবে 
করিয়! কৃতকার্য হইতে হলে প্রবল ধর্শক্ির প্লাবন তাহার মূলে 
না থাকিলে কৃতকার্যা হওয়া অধন্তব বলিতেন এবং সর্বদ! পেই 
চরম আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করিতে বঠিতেন। নিয়- 
গ্তরে তমো$্ণকে? প্রতিহত করিয়া «গ্রবল রজঃশক্তির অভ্যুদয়ের 
জন্য পাঃচাত্য। জাতির প্রর্বপ কর্ম এবণতা ভারতে প্রবেশ করাইতে 
চহিতেন, কিন্ত পাছে ভারত আবার 'বলাসের তরঙ্গে আত্বহার! হট্টয়া 
নিজ লক্ষ্য বিস্বত হয় তজ্জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সমমুথে ধরিতে 
বলিতেন। 

* আমরা যে "ত্যাগের কগা বলিলাম, তাহাই ভারতের ঘরের 
সম্পত্তি। এই ত্যাগসাধনে সিদ্ধ হইয়া সেবাত্রত সহায়ে &ঁ ত্যাগ 
সকলের ভিতর প্রবেশ করাইবার 'জন্ত যেনে যেরূপ প্রয়োজন, 
তথায় তন্রপ চেষ্টা করিতে'হইবে। অনেক" ক্ষেত্রে যেমন ভীবের 
ভোগ দ্বারা তৃপ্তি না জন্মিলে বৈরাগ্য আসে না, তদ্দপ জাণীয় 
জীবনেও চরমাদর্শ ঠ্যাগের জন্য প্রবল উদ্যম আনিতে হইলে জাতীয় 
সমৃদ্ধিসাধন ও ভোগ আবশ্ত্ক। সকলকে আদর্শ সন্ন্যাপীর পথে 
প্রবপ্তিত করিতে হইলে হাহার মুলে আদর্শ গৃহস্থ থাকাও আবশ্যক 
নচ্চুবা কোন কালেই ত্যাগ আসিবে না। কিন্তু ত্যাগের আদর্শ 





: সফি, ১৩২৭ )] আমাদের 'আদর্শ ও তল্লাভের উপায়। ৭১৩ 


একেবারে উড়াইয়। দিধ*ঈকেবল এঁহিক উন্নতি,সাধনের জন্ত বিজাতীয় . 
চেষ্টাই আমান্দের এক্মাত্র লক্ষ এবং তাহার জন্যাই আমাদের 
সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর্তব্য এই, মতেরই জান্ধরণ * প্রতিবাদ 
করিয়াছি) * শপ ৫ ্ 
পূর্বে যাহা, কল? “হইয়াছে তাহা স্থিরভাবে পরিধান করিয়া 
দেখিলে সকলেই বুঝিবেন্জ *আমরা কোনরূপ জৌর*জবরদস্তি করিয়া 
বা রাজাদেশে শুইরূপ উচ্চত্তখ » আদর্শপ্লচারের পক্ষপাতী নাঁহ। 
"আমরা" অধিকাররতেদ সমপূর্ণযপেই স্বীকার *করি। মার একথাও 
বুঝি যে, উচ্চতম আদর্শের এখনই সন্বুলে অধিকারী নে বা 
হইতে পরে না। আমরা যাহাকেঁ "আদর্শ বলি" ্তিষ্ঠা করিতে 
চেষ্টা করিলাম, অনেকে, তাঙ্ছাকেই আদর্শ বলিয়া ্বীকাক করিবেন 
না। এইরূপ জনিলেও এই প্রবন্ধে নমর] আমানের, বিশ্বাস 
যথাযোগ্য যুক্তিসহকারে প্রকটিত ক্লরিতে«চেষ্টা করিয়াছি বুঝ্বাইতে 
চেষ্টা করিয়াঙ্ছি যে, ব্রহ্মলাভ বা নির্বাপলাভ এবং উাহার সহিত 
» অবশ্থস্তাবী পুর্ণ ত্যাগই আমাহদকস চরুম আদর্গ এবং কি*ব্যা্টি, কি 
সমষ্টি স্কলেরই প্রাণপণ যত্বে সেই আদর্শের দিকে *আুগ্রসর,হইবার 
চেষ্টা করা *উচিত, তাহাতে কি জাতির কি সমাজের কব্যাণ বই 
অকল্াযাণের, সম্ভাবন! নাই। আশা-বাহারা আদর্শ ও, তল্লাতের 
* উপায় অকপট্ভাবে খুঁজিতেছেন, তাহাদিগকে তাহা, বুঝিবার পক্ষে 
ইহা কথঞ্চিৎ সাহাধ্য করিবে । 


সংস্কৃত ভারতের নিকট'নিযেদন। 
ক ্রীহেমচন্্র মভমদার9' ' 

পাধিব জর্গতের সক বন্ধনুই যেমন অনিত$ঃ রাজনৈতিক বন্ধনও 
তেমনই জনিত্য ও গরিবর্তনশীল। মুহূর্তের মধ্যে সে বন্ধন ছিন্নভিন 
করিয়া একটা বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে 'স্থিতিষ্তীল মানব তাহা 
ঢাবিতে চায় না। অনিতকে সে নিত্য বলিয়া ধরিরা থাকে । তবুও 
ামুষযাহা ভাবিতে চায় না, অযস্তব বলিয়। চিন্ত্ীর গৃতি ফিরাইয়! দেয়, 
বানিবের ইতিহাণে 'কখন কখন ৫প ঘটনাও ঘটিয়া থাকে । অমিন্ত্য- 
ূ্ব টন্তবন্তীর 'থাজ'গ্রতিঘাতে সকল অসম্ভবধ্ব্যাপার মুহূর্তের মধ্যে 
্ভব হইয়! পড়ে।' মানবের চিন্তারাঞ্জ্যে তখন ঝিটীব উপস্থিত হয় 
এবং যদি পুনরায় সাম্য প্রতিটিত না 'হয়। ততদিন উন্নুতির 
তি বন্ধাবাফে। বিংশ শতাব্দীর জানবিজ্ানের প্রবাহে দ্রুত উন্নতির 
গধে চলিতে চন্চিতে শিক্ষা ও স্ঞুতার গর্বে স্ফীত হইয়া মামষ 
দর্তযপ্লামে সাম মৈত্রী ও ্ায়ের স্বরজুখের কল্পনা করিতেছিণ। 
কম্পনা- ধাম দিতে মানুষ দেখিতেছিল সম্ুথেই সেই প্রের দেশ, 
সেই রাজ্যের শাস্তিসৌধ-__যাহাতে পৃথিবীর সমস্ত জাতি এক পরি- 
বারভুক্ত নরনারীর সায় মিলিত হইয়া পরম্পরের সাহাধ্যে উন্নতির 
দিব্পথে চলিত থাকিবে--পাশবিক প্রতিঘস্বিতার যুগ চিরতরে 
নন্তমিত হইবে-বৈষম্যের উপ সাম্যের, হিংসার উপর মৈত্রীর এবং 
গাশবিক শক্তির উপর গায়ের পৃ প্রতিঠিত হঈবে। 

কিন্তু বাস্তব-জীবনের “এক আঘাতে যুগ'যুগান্তরের কল্পন1 বিধ্বস্ত 
[ইয়া যায়। মানুষের আশার শত রন্ধন ছিন্ন হইয়। যায়। যেদিন বর্তমান 
টউরোপীয় মহাসমরানল প্রজ্মলিত হইয়| উঠিল, সেই দিন মানুষের 
মক ভাঙ্গিল। বিল্বয়-বিক্ষারিত-নেত্রে সে চাহিয়া দেখিল সমস্ত 
[ৃধিবী হৃদয়বিদারক কুধিররাগে রস্তিত ! চতু্দিকে অত্যাচার, উৎপীড়ন, 
বরহত্যা, ব্যাভচার ও প্রবঞ্চনার জোত প্রবাহিত হইতেছে । লক্ষ লক্ষ 


সাধ, ১৯২%)এ জংস্কৃতূ ভীরতের নিকট নিবেদন। ৮১৫ 





মানব মুর করাল গ্রসে পতিত হইতেছে! লক্ষ লক্ষ নারী পতি- 
পুত্র, বিরহে অশ্রবিসর্জন করিতেছে! যুগ যুগান্তরের শিল্পকলা, ' 


শত সহজ অট্টালিকা, মন্দির ও শ্মগর-নগরী ধৃলিকণাট পরিণত 
হইয়াছে! সহ, দয়া'ও ভাক্তর ভিত্তি পর্য্যন্ত পদর্রলিত করিয়া 
আবাল- ্ধবন্তা £নির্বিশেষে হত] করিয়া, ধর্মমান্দির সমূহ 
অগ্নিবর্ষণপূর্বক ভন্মসাৎ ফঝুঁরিয়া, সমাপহদয়-গরিমুক্ত * বর্ষার 
জ্ঞানের পূর্ণ আলোকে 'মামবজাত্রি বক্ষের উপর নৃষ্ঠা, করিতেছে _ 
সভ্য মানবের সত্য দেশ এক ভীষণ শশীনে পরিণত হইয়াছে। 
কল্পনার স্বর্গরাজ্য. অল্মুরগণ কর্তৃক 'অধিক্কৃত যে পুনরুত্বার 
হইবে কি না কে বলিতে পারে ! র্‌ 

কিরপে এই প্রঅনিত সমরানল নির্বাপিত হত পারে, তাহাই 
বর্তমান পৃধিবীর একমাত্র চিন্তার বিষয়। $দশ দ্েশাস্তর হইতে উপ- 
করখ সংগৃহীত হুইয়৷ এই সমরষন্তে মাহতিৎ প্রদ্ত হাক 
কর্ম, ধনীর ধন$ দাতার দান, শিল্পীর শিল্প, বিজ্ঞানের প্রান প্রতৃতি 
, সংসারের যাবতীয় শক্তি এক্ষধাত্র সুদ্ধেরই, সেবায় *নিয়োজিত 
 হই়াছে। কি এক্ষণে মানব তবিষ্ঠতের চিন্তার ব্যাঝুল। 
ুধ্যমান' শুক্তিসমূহের ''্ার্থ-স্যন্বয়ের সময় যাহাতে জবতীয ল্লাথে, 
কোনও ব্যাঘাত ন হয়, বিস্তৃতির পধ নুগম হয়, এই চিন্তাই এখন 


*সকল দেশে প্রবল হইয়। উঠিতেছে। ভবিষতে এরপ যুদ্ধ আর সহজে 


নাহইতে পারে এরূপ জল্পনা কল্পনাও *চলিতেছে।' স্থায়ী শাস্তি: 
প্রতিষ্ঠায় লোকের বতঙ্ সন্দেহ থাকুক, ইহা নিঃসন্দেহে বল! 
যাইতে পারে যে ানীর্ভিহশল পতিত হগণ পাশ্চাতা জাতিসকলের 
স্বার্থের একটা নুবাবস্থ! ঝরিয়া সামরিক শাস্তিস্থাপন করিতে সমর্থ 
হইবেন। 

এত বড় একটা যুদ্ধের ফলসমষ্ি যদি শুধু আমাদের আধিক 
অবস্থারই সাময়িক বিপর্যয় ঘটাইয়। নিঃশেধিত হইত; তাহা হইলে 
কাহারও বিশেষ আপত্তি ও আক্ষেপের কোন কারণ থাকিত ন!। 


ু্বটাকে লোকেরা দৈনন্দিন কাজের মতই একটা সাধারণ ব্যাপার*! 


১৬ উদ্বোধন । "* [২১ বর্ষ-7১ন সংখ্যা ।। 
টা $ € € 
বলিয়া মানিয়া লইত এবং শীত্বই ভুলিয়া! যাইতৃ কিন্তু বর্তম্থান যুদ্ধের 


ফল সুদুর তবিস্তুৎ পর্য্যন্ত পৌছিবে ।* 'যে অমানুষিক বর্বরতা বত্ত মান 
ুদ্ধে পরকাল ,প্ৰইয়াছে; তাহা মানবজাতির অন্তরীবনের মনস্থল 
ম্পর্শ করিয়াছে॥ পাশবিক বলের প্রভু প্রদর্শন করিয়া; আধ্যাত্মিক 
উচ্নতির মূলে ুঠারাধাত করিয়াছে। সঙ্যগুর, উপাস্য আদর্শ 
কলদ্বিত* করিয়া” ষানব হৃদয়ের আশা ও .মাকাঙ্ার প্রতি ঘে প্রবল 
আধাত করিয়াঙ্ছ তাহার, অবশার্্াবী কল? ধর্বিপ্নব ও নৈতিক- 
বিপ্লব। | 
প্র বর্তমানে ষে র্বিপ্লব, মানবৈর দ্বারে উপস্থিত হূইয়। মৃছ কর।ঘাত 
করিতেছে, কাঁধে “তাহাই ভীতর্ণরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনষ্ট 
করিতে পৰকে। এর্ধ আসন্ন ধশ্মবিপ্লব এখনও শ্াঁকৃত হয় নাই। তাহার 
গতিরোধের কোন উপ্ায়ওউত্ভাবিত হয় নাই। বাহ“জীবনের ব্যাপার, 
বাহ্‌ জগতের ঘাত-গ্রতিাত কৃতকটা রাঞ্জনীতি ও রাজনীতিবিদ 
পঞ্ডিতগর্ণ দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে 7 কিন্তু অন্তর্জগ্ধে ত রাজনীতির 
প্রবেশ নাই-_সুথহ্ঃখময় মানবজীবনের অল্পাংশের উপরই রাজ- 
নীত্তির, প্রতাক। অধর্টের গতিরোধ করিতে একমাত্র ধর্মই 
সবলন্বতীয়। , পাঁপৈর জোত ফিরাইতে হইলে পুণোরই সাশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হইবে। স্থায়ী শান্তি স্থাপন করিতে হইলে আধ্যাত্মিক সাম্য 
স্থাপন করিতে হইবে ও আধ্যাম্মিক উন্নতির পথ স্থুগম করিতে 
হইবে । আধ্যাত্মিক বৈষম্ম ও আধ্যাত্মিক অবনতিই বাহ্য জগতে 
ুন্ধবিগ্রহাদি রূপে প্রকাশিত *হয়। রাজনৈশ্ঠিক বন্ধন সাময়িক 
প্রলেপ মাত্র। কোথায় সেই প্রেমা্ধতার খ্বীজ্্ীঃ ধাহার শ্বর্গরাজ্যের 
অস্তিত্ব আজ "সন্দেহের *কুজ্মঠিকায় দ্মদৃ্ঠ হইতে চলিল!-সেই 
সুদর্শনধারী পার্থসারথিই বা ৫কাথায় ধিনি অধর্খভীত মানবকে 
আশ্বাস দিয়াছিলেন _“ধর্ম্মসংস্কাপনার্থায় সস্তবামি যুগে যুগে।” ধর্ম 
যে আজ প্রাণভয়ে কম্পিত ও পলায়নপর ! 

রাজনীতিবিদ পুতগণ বর্তমান যুদ্ধের কারণ যাহাই নির্দেশ, 
*» *বরুন, ১-রাঞন্থ ও ক্ষাপ্রশক্তি যাহাই ' অবঞ্ধারণ করিতে যত্বপর 
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হউন, সা্মপ্িক ,ইতিহশঞ্জজ ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাত যেরূপ 
ু্ান্নপুত্থরূপেই * বণিত, হউক 'এঁবং এ্রতিহাসিক বিচারে জাতি- 
বিশেষের দ্ধের প্রতি অন্থ্রাগ বা রিরাগ' যতই নিথুণতীর সহিত 
নির্ধারিত হ্টক, না 'কেঁন; ধর্ের তীক্ষ দৃষ্টিতে ইহা, জাতিসহের 
অন্তরনিহিত বর্বরুতার*ধু্রুখান মাত্র) ধর্মের চক্ষে &ঁই বাহাবিপ্লব 
গন্তর্জগতের বিপ্লবের স্পট ঃপ্রতিচ্ছবি। ব্গরাঞ্জ্ের চিরশক্র সেই 
প্রাচীন অন্ুর--হিংসা, েঁষ, ও'সার্ঘপরতা হার প্রা? এবং মানব- 
হৃদয়ের এনভূত কক্ষ যাহার বাসহথান,-_বর্থমান পৃথিবীর বিচিত্র 
বিলাসোপকরণ নির্ধার্ বিভিন্ন এ্রকাঝের যান, জলযান, 
ব্যোমধান আবিষ্কার, বৈদ্যুতিক উপায়ে বার্তাবহন, এবং শিল্প, 
বাণিজ্য ও কলকারখানাঁর বিস্তাররূপ বৈজ্ঞার্নিক “সভ্য প্রবাহের 
তরঙ্গাঘাতে গতা্খু হয় নাই-সুচ্ছিত হুইন়াছিলু মাত্র। *আত্মাতি- 
মান ও স্বার্থপরতা, ভোগতৃষ্ণ ও ঢ্নেহাত্ববুরদ্ধ তাহার নধ্‌ জাগরণ 
আনিয়া দিয়াছে এবং মানব-সমাজ পুর্ণ দিবালোকে" নিজের 
, অন্তনিহিত বর্বরতার নযমৃনি দর্শনে নিপের যথাথ* পরিটয় পাইয়া 
বিস্ময়, বিষাদ ও তয়ে অতিতৃত হইয়। পড়িয়?ছে। 
পাশ্চাতচজীবনের চরম লক্ষ্য ভোগ । সংসার তাঁহার, চক্ষে ঞএকটা. 
ভীষণ সমরক্ষেত্র”-সকলেই যেন এখানে শক্রযৃত্তি ধরিয়া তাহার 
ভোগের প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, এবং সর্ধদ্বাই তাহাকে 
যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে । এই সংগ্রামে জয়লাভ ধরাই তাহার' 
জীবনের সফলত।। অন্তরের ভোর তাঁহার হৃদয় হিংসায় অর্জন্মিত। 
ণাঙ্জেই সর্বদাই যন ও যুদ্ধের আয়োজন চলিয়াছে। 
জড়শক্জির খেলায় সে অদ্ধিতীয়। যুদ্ধ ঠাহার ক্রীড়ার বিধয়।, 
যে এই বিলাসক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ সেঁ অসত্য, বর্ধর। এই দ্ধের 
সেবায়ই পাশ্চাত্য জাতির শিল্প, বাণিজ্য ও রাজটনতিক উন্নতি। 
পাশ্চাত্য সভ্যতার অমৃত যে বিজ্ঞান, যুদ্ধেই তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও 
উন্নতি। আজিও ত বিজ্ঞান নরহত্যার য্্র-উদ্তাবনের, সাধনায় 
মগ্ন। এই মুদ্ধের ভাব, প্রতিঘশ্বিতার ভাব পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে ৷ 
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ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে । এমন কি 'পাশ্চাত্য ধর্মসত্জও 
এই যুদ্ধের ভার হইতে মুক্ত নহে। “ভাহাদের ধর্মঞ্রচারের ইতি- 
হাঁসই ভাহার*নিদর্শন । জার্মারীর ক্ষা্সমাজে ও বিদ্বৎসমাজেও 
ইছা স্্ীীত যে 'যুদ্ধই উন্নতির মূল এবং মাঘর্বজীবনের মহৎকর্ম। 
যেঞ্াতিসমূহের 'খীস্তরিক তাব ইপূপ ভীষণ' যুদ্ধই যে তাহাদের 
পরিণাম ইহ? ভাবিতে গ্ারা যায়। . . ৫ 
* একে ত জাতিহদয়ের স্বাত্বাবিক বসা এইরূগ । তাহার উপর 
যদি উন্নত ভ্ঞানও সেই অবস্থার অনুমোদন করিয়া: সাহাষ্য করে, 
তবে ত তাহা আরও শোত্তনীয় হইবার কথা! মান্য যদি উন্নত- 
জ্ঞানের সাহায্যে তাহার স্বাভাধিক হিংস1 ও প্রতিঘন্িতার কর্মে 
সফলতা লা করিতে ধন্ধগীর হয়, তবে যে লে কপতদুর ভয়াবহ হইতে 
গারে তাহা 'সহজেই , অস্থমেয়। বিজ্ঞানের উপর্ধেশ_ জীবজগতে 
বাচিয়া 'খাকিবার জন্ভ একটা অন্বিরাম সংগ্রাধ চলিতেছে । সেই 
জীবন-সংগ্রামে ছর্বলের বিনাশ এবং যোগ্যতমের গ্রতুত্ব ন্াত। ইহাই 
্রাক্কৃতিক নির্লীচনের মহতী নীত়ি। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডারউইন 
এই সত্য. উদ্তাবম করিয়! ক্ষয় কীর্তি লাভ করিয়াছেন। শক্তি- 
শানী আতিই, জীবিত, থাকিবে, , ছূর্বল জাতির 'থাকিবার 
অধিকার নাই--এই নীতিই পাশ্টাত্য সভ্যতার মূল মন্ত্র হইয়া 
রহিয়াছে। | 
"ডারউইনের সময় হইতে ইউরোপের জ্ঞান এই কঠোর নীতি 
ঘ্বারা অভিতুত হইয়া রহিয়াছে । সৃষ্টির, নিয়তম বিকাশে যে অন্ধশক্তি 
কাজ করিতেছে, উচ্চতম বিকাশে_-অনস্তভা বপন মানবে সেই অন্ধ- 
শক্তি কিরূপে নিয়মিত ও 'পংযমিত হইয়। 'মানবন্বদয়ের আশা ও 
আকাঙ্ষার অনুকুল হইন। চলিতেছে'এবং কিনূপেই বা যোগ্যতমের 
মাপকাঠি স্থুগ বাহশক্তি দ্বারা পরিমাপিত ন! হস্ইয়৷ হক্ম আধ্যাত্মিক 
শক্তি ঘারা পরিমিত হইতেছে, ইউরোপের জন এ পর্য্যন্ত তাহ। 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। মানবের জ্ঞাম স্বভাবতঃ তাহার 
'কাঁফনারই অন্গুগধন করিয়। থাকে এবং যে জাম পৃথিবীর কল্যাণের 
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নিমিভ্নিয়োজিত হইচত পারিত, পাশ্চাত্য জাতি তাহাই স্থীয় স্বার্থ; 
সাধনের উদ্দেশে প্রয়োগ কন্পিয়া বর্তমান শোচনীয় অবস্থা আনয়ন 
করিয়াছে। ' 

পৃথিবীতে, শাস্তি আনয়ন করিতে, , হইন্লে, মানবজাতির 
উন্নতি কামনা, করিতে হইলে, ' এবং অধর্শ্েরে গতি রোধ 
করিতে হইলে, উচ্চতর, ঞ্জান ও 'াদর্শের প্রচার দ্বার মানবমন 
হইতে ক্ষু্র* স্বার্ধমলিন * ব্লাসনারঃ বীজ দুরীভূত করিতে, 
হইকে এবং ধীনবজাতিকে 'ঘুঝাইতে* হইবে যে -বিশ্ব-মানবের 
কল্যাণেই জাতিনিশেষের কল্যাধ। সমগ্র মানবজাতির উন্ন- 
তিতে জাতিবিশেষের উন্নতি। *গরীতিবিশেষের স্বার্থ, সকল জাতির 
স্বার্থের বিরোধী উ নগ্ই__বরং * অনুকুল 1' সা্য :ও' মৈত্রীই 
মানবজ্জাতির কল্যাণের পথ। জীবন-সূংগ্রাম, সত্য দর্শনের জন্য,_ 
ভোগের জন্য বা! পরস্পর যুদ্ধ 'করিয়া য্ধরবার জন্য ন্‌হে। ,ভোগই 
মানবজীবনেত্র চরম উদ্দেশ নহে। মানবজীবনের সার্থকতা জানে । 
এই সকল বিশ্বনীতি প্রচার রুরিতে ,হইলে , উচ্চষ্ঠর জান ও উচ্চতর 
আদর্শের প্রয়োজন । মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সাধনার প্রয়োজন । 
একমাত্র যুংস্কত-ভারতই জ্ঞান ও প্রেমের সেই দিব্য গ্ষ্োত্ি মন্তকে 
ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। * মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির 
প্রতিনিধি ও পরিরক্ষক সংস্কত-ভারতই উুচ্চতর আদর্শ প্রচার করিয়া 
অধর্মের গতি রোধ করিতে সমর্থ । * 857 

ইউরোপের ধর্ণ বৈজ্ঞানিক পরত্যক্ষবাদের নিম্পেষণে হতবল 
ও গলিতনখদত্ত হইয়া: সবতপ্ায়। বৈজ্ঞানিক মিষ্যাদষ্টির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা কারবার সামর্থ্য ও* তদনুরূপ সাধনা তাহার 
নাই। কালে হইবার আশাও “সুদুরপরাহত। বর্তমান ইউরোপ 
প্রবল তমঃপ্রধান রজোগুণ ঘারা চালিত হইতেছে-_-তাহার জ্ঞান ও 
ধর্মের সেই সাত্বিকত। ও সেই অতীন্ত্রিয় সিদ্ধি কোথায়, যদ্দার। এই 
প্রবদ্ধ রজোগুণ প্রশমিত হইতে পারে? যে তামসিক ভাবের উচ্ছ্বাস 
ঘানবজাতির বক্ষে নৃত্য করিতেছে, ঈবগুণের প্রবল" এ্রতিঘাত লি * 
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১ 
তাহার বিনাশ অসম্ভব। তমোগ্রস্ত মান্রজাতিকে পুলজ্জার স্বাস্থ্য 
লাভ: করিতে হইলে, তাহার পক্ষে, বিশুদ্ধ সত্বগুণের আবহাওয়ায় 
বায়ু পরিধর্ুক * অত্যাবশ্তক, সব্বগুণের সনাতন বিদ্কতাধার-_ 
বিশ্ের মঙগল্ঘট সংস্কৃত “ভারতে সরক্ষিত*রহিয়াছে ) 'জগাতে তাহার 
প্রয়োজন অষুলনীয় । এর 
সং্থত-ভারতের সনাতন আদর্শ দেব'জীবন লাত। তাহার লক্ষ্য 
মুক্তি, মোক্ষ, বা নির্বাণ! উপায়ঞজ । প্রেম, যোগ ও কর্ম । অহিংস! 
তাহার পরম র্ ৷ মানৰকুল তাহর দৃষ্টিতে “অমৃতন্ত পুত্রাঃ*ণ সংসার 
তাহার সাধনার তপোবন্প। তাহার জীবন নি্বন্ব, ও নিবৈর কর্মের 
যোগবন্ধ ধাঁরাঁ।* ইহাই খেঁদর ব্রদ্গবাণী। দর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত, 
কাব্যের, মহান্‌'সদীত এবং ইতিহান্জের অক্ষয় কীত্তি। সংসারের 
নিখিল, গ্ররিবর্তন , প্রবাহের মধ্যে ইহাই তাহার নকট জীবন্ত 
সত্যু। রীজশক্তি ও এক্ষাত্রশক্তির কথা *ত তাহারই ইতিহাসে 
লিপিবদ্ধ আছে। পৃথিবীর যাবতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যারণ্যে 
আমরণ পরিভ্রমণ কর,-রামচন্্রঃ যুখিষঈরন বা অশোকের মত রাঙ। আর 
কোথায়ও পধ্ইবে ন1। * বিশ্ববিধাতার এ অপূর্ব সৃষ্টি প্রকৃতির লীলা- 
»নিকেড্ুন ভারতেই সম্ভব । যে দেব-আদর্শ এই অপূর্ব হৃষ্টির পশ্চাতে 
রহিয়াছে, বর্থমান কালে জগত তাহারই প্রচার প্রয়োজনীয় হইয়] 
পড়িয়াছে। ৃ 
* যেন্জাতি ধিশ্বদীবনের দন বিভাগে যতট। মন একাগ্র করিতে পার- 
পাছে, সে জাতি সেই বিভাগে 'ততটা৷ সফলতা লাঁত করিয়াছে । কেহ 
শিল্পঃ কেহ বাণিজ্য, কেহ বা বিজ্ঞানাদ বিদ্যার সাধন দ্বারা মানব 
জীবনরূপ মহাকাব্যের বিভিন্ন রসমৃষ্ত স্ি'ফরিয়] পূর্ণ জীবনের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । মানবসগ্যতার শৈশব যুগ হইতে ভারত 
তাহার সমন্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে দেব-জীবন লাভে, জানের দ্বারা 
বিশ্বরহস্য তেদ করিয়া অতিমৃত্যুত্-_অত্তিমানবত্ব লাভে । ফলে, 
মানবহ্ের 'শেষ্ঠ সম্পদ ও চিরগৌরবের আম্পদ-_জ্ঞান, ধর্ম ও নীতিতে 
। তাহার সিঞ্ধি অতুলনীয়। [ারতীয় জীবন অন্যান্ত বিতাগ উপেক্ষার 


* মাধ, ১৩২৫] স্ৃভ ভারতের নিকট নিবেদন। , ২১ 








চক্ষে ছেখিয়াছে, এমন্নহে। এখনও তাহার প্রাচীন শিল্প ও বিস্তা-, 
সমূহের ধ্বং ংসারশেষ বিংশ, শতাব্দীর বিশ্ময় আকর্ষণ ' করে।' 
বর্তমান সমর" ধর্ম ও নীতি পদদলিত ' করিয়া, ব্লশ্চগন্যতার যে 
গ্লানিকর অগ্নি করিয়াছে, মানবজাতির চিবু আশঠ ও আকাজ্ষার 
আস্পদ সেই অংল পর্ণ' করাই ভারতীঁয় সাধনার কর্ম) স্বারপমুদর 
মন্থন করিয়া বর্তমান যুদ্বে যে নৈতিক বিপ্লবের* "বিষ গাবিভূত 
হইয়াছে, ভারন্বতর নীহকণ্ঠ শ্রি ব্যতীত আর কে তাহা "গ্রহণ 
করিতে সমথ" ও অগ্রসর 'হইবে।* অত রব পংস্কত-ভারতের নিকট 
নিবেদন যে, তিন্নি মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত তাহার দেব- 
আদর্শ-গ্রচারকার্ষ্যে ব্রতী হউন। »* ২ 

আত্মো্নতি ও আীস্মবিরলাশ জাতাঁয় জীবনের এপ কিউ আত্ম- 
প্রচারে সে জীঘনের চরম সাথকিতা।» স্ইে' সাধকেরই সার্থক 
সাধনা, ধিনি আপনা'র সিদ্ধি ম্যথায় ঞ্করিয়া বিশ্বমানুবের, স্বারে 
আনিয়া উপস্থিত করেন এবং তাহার সেবায় উৎসর্গ করেন। যে 
জাতির যাহা সাধন! ও সি তাহার এরচার *ও বিস্তারেই সেই 
তির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি। নব্য ভারতের বার, সন্তান * স্বামী 
বিবেকাননু সংস্কত ভারতের প্রতিনিধি হইয়] পাস্টাত্য, ছেশ্রে তাহার 
আদর্শ প্রচার করিলেন। তারম্চরবির সে উজ্জল দীপ্তি, মহাসাগর 
পারস্থ ভূখণ্ডে প্রতিফলিত হইয়া আগার ভারতে পতিত হইল। 


আমাদের আধার কুটীর কথঞচিৎ আলোকিত হইঈ। সেই অক্ফুট 


আলোকে আমরা 'আত্মপরিচয় পাইয়া বিশ্মিত হইলাম। জড়দেহে 
প্রাণের স্পন্দন অন্থতব 'করিলাম। সুদীর্ঘ কাল আত্মগোপঙ্গের ফলে 
ভারতীয় 'জীবনে; সন্ধীর্ণভার যে একটা বিপুল জড়তা আসিয়াছে, 
উক্ত আত্মপ্রচারে তাহা দৃরীতৃত হইতে পারে। এই উপায়েই জাতীয় 
আদর্শের অস্তনমিহিত সৌন্দর্য্য ও মহত্ব প্রকটিত করিয়া জাতিদেহে 
নব জীবনের বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। সেই প্রাণস্পন্দনই 
জাতীয় জীবনে গতিশাক্ত প্রদান করিয়৷ আমাদের অনন্ত উন্নতির 


, পথ সরল করিয়৷ দিতে পারে। রর 


২ উদ্বোধন ।'*. [২১শবনসম সংখ্যা 
পু ৮ শীট 
কোথায় সেই সংস্কত-ভারত-_আর “কোথায় সেই সংস্কৃত- 
ভারতর প্রতিনিধিগণ, বীহারা মধনরত্বের শ্রেষ্ঠ স্মাদর্শ শিরে বহন 
করিয়। এর্জত্যাগী শঙ্করের' ন্যায় পৃথিবী পর্যটন করিষেন এবং 
দেশ বিদেশের নরনারীর প্রাণে জ্ঞানের" দিব্য আলোক আনয়ন 
করিয়া নযুগ্রবর্তনের ' সহায় হইবেন" , দারিতোর ঘোর 
নিশ্পেষণে মৃতপ্রাঁ হইলেও রত্প্রন্থ ভার্তমাতা কখনই স্থপুত্র লাভে 
'বঞ্চিতা হন ,নাই। পাশ্চাত্য িশ্কার অভিমীন ফ্াহাদিগকে অসভ্য 
ও অশিক্ষিত বলিয়া উপেক্ষার নয়নে দেখিতেছে, তাহাদেরই 
মধ্যে এখনও “বুদ্ধ ও ঠতন্যের আত্মাৎ আহ্বানের প্রতীক্ষায় 
সুপ্ত রহিয়াছে 1 *স্বর্গচ্যুত দেঘখণের ন্যায় এখনও ভারতেন়্ পল্লীতে 

পল্লীতে খাস্তর আগা ছপ্বেশে ভ্রমণ করিতেষ্্েন। 

হে সাস্কত- “ভারত, ত্তামার সেই প্রিয়তম সম্ভানগণকে একবার 
আহ্বান র। তোমান্ধ শত শত ঠন্তান চ্ুর্দিকে ধাবিত হউক এবং 
প্থিবী “ব্যাপিয়া তোষার দেব-আদর্শ প্রচার কঝরুক। তোমার 
অমুতবাণী* পৃথিবীর .সর্বত্র প্রতিধ্ুনিত হউক।, দ্বধীচি মুনির, 
মত তোমার, তপস্যাময় জীবন জগতের মঙ্গলসাধনে উৎসর্গী- 
কৃত হুউক,, জগতে স্বর্গরাজ্য পুনঃগ্রতিষিত হউক এবং তোমার 
চিরকল্যাণময় নাম চিরতরে ধন্য *হইয় থাকুক। তুমিই ত একদিন 
বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশে ধর্ম ও নীতির শান্তিবারি বর্ষণ করিতে রুরিতে পৃথিবী 
গর্ধ্যটনু করিধাছিলে__হিঃসাপ্লাবিত জগতে “অহিংসা পরমোধ্ 
এই অভয়বাণী প্রচার করিয়াছিলে। নৈতিক বিপ্লবের ছু্দিন, 
আবার পৃথিবীতে উপস্থিত। আবার *ন্োমাকে তিক্ষুবেশ ধারণ 
করিতে হইবে, আবার পৃথিবীকে জ্ঞানালোকে প্লাবিত করিতে হইবে। 
এই গুরু দায়িত্বভার ত তোমাপ্র উপরই পদ্চিত হইয়া! রহিয়াছে। 
এই শুভ মুহুর্তে সাহসপুর্বক অগ্রসর হও, তোমার জ্ঞান ও ধর্ম, বিশ্ব- 
মানবত্ব ও বিশ্বপ্রেমিকত্বের আদর্শ লইয়া, তোষ্কার সাধনা ও সিহ্ধির 
মঙ্গলবার্তা লইয়া বিশ্বমানবসমাজে উপস্থিত হও। তোমার কুল- 
ধর্ম পালন করিয়া অতীত জীবনের গৌরব ও বর্তমানে প্রতিষ্ঠা লা 





মাঁধ। ০১৩২৫ |] * ভক্তের ভগবান্‌। ২ 


কর। তোমার সয়স্ত দৈষঠন সর্বপ্রকার বিফগতা, সফলতার অঙ্গাভরণ 
হইয়া প্লাকৃক এবং তোমার ঘ্বইত্তরজীবনলাভের স্থথন্বপ্র সত্যে 
পরিণত হউুক। , সম্মুখে বিশ্বমানধন্ের শ্রেষ্ঠ "আদর্শ প্রীমৎ 
বিবেকানন্দ হ্বাঁমীর অযুল্য "জীবন দেখিয়াও ক্কি এখনও ৪ 
থাকিবার অবসর, আছে? বিশ্বনাথের * বিরাট মুভির পাঁবিব সংস্কর 
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« যে বারী প্রাচীনকালে সরম্বতীতীরে খষিদিগের কর্ণে মহামন্ত্র গুনাইয়াছিল_-ধে 
বাণী পর্বতরাঞ্জ হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল এবং কৃ, বুদ্ধ ও 
চেতস্কপ্রমুখ অবতারগণের আবির্ভাবে ভীষণ জলল্লীবনের ম্যায় ভারতস্ুনি প্লাবিত 
করিয়াছিল-_সেই বাণী আবার ঘোষিত হইয়াছে__“ম্বগণ্খার আবার উন্মুক্ত হইক্ছাঞ্ছে - 
তোমরা জোতির রাজো প্রবেশ কয়!” ঠা 





ভক্তের' ভগ্বানূ।, 
'(শ্রশ্য মলাল গোস্বামী ), , 


তগবণন্‌ কে? তিনি বিরগ, তাহাৰ ম্বরূপই বা কি তাহ! জানি 
। না।“তবে শান্্,বলেন তিনি রসম্বরূপ_ “সো বৈ 'পঃ। রসন্বরূপ 
পরমাত। স্থষ্টির অতীত--বুদ্ধির অগণ্য। চিতায় গেই অচিস্তারপের : 
দর্শন হয় ন। -তর্কে তাহঠক মিলে না__তিনি *কেবল ভক্তির ডোরে 
বাধা পড়েন। 
ভক্তি 'জগ্গতে কে "না করে? সকলেই পিতা, মাতা প্রভৃতি 
গুরুঙনকে তক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু এ ভক্তি লৌকিক, এ লৌকিক 
ত্ক্তি দ্বারা নে অলৌকিক ধনকে পাওয়! যায় ন। | 5 
মানুষ যথ্ধম বুঝিতে পারে, এ সংসার-নাট্যশাল সখের নয়, 
£খের আগগার_মীনুষ যখন বৃঝিজে পারে যে দিন দিন তাহার 
জীবন্প্রবাহ ,কহিয়। কালসিফুর দিকে ধাবিত হইতেছে_তাহার 
গ্রমোদের "নন্দন কানন শ্মশানে পরিণত হইতেছে, আর, যখন সে 
সংসারের ত্রিতাপে তাপিত হইয়া তগবানের নিকট কাতর প্রার্থন৷ 
করে তখনই তাহার হৃদয়ে তির বীজ অস্কুরিত হয়। কিন্তু যতদিন ' 
সেঁসংসরর রহ কষাথাতে জর্জরিত ন1 হয় যতদিন তাহার 
মন অন্ুতাপানলে দগ্ধীভূত ন হয তৃতদিন তাহার উপর ভগবানের . 
দয়া! হয় না অথব! সে সর্ৃগুরুরও রশ পায় না। 
প্রথমাবস্থার তগবানের*'নাম শ্রবণ, তাহা ষহিমা কীর্তন, তাহার 
পাঁদপন্ম স্মরণ, হার বিগ্রহাদির গুঁজা, তাহার অর্চনা বা বন্দনা স্বারা 
ক্রমে ক্রমে আপন হৃদয়ের পাপরাশিকে ধৌত ক'রয়া তবে উচ্চাঙ্গের 
তক্তির অধিকারী হইতে হয়। 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্কোঃ '্মরণং পাদসেবনম্‌। 
*,.. অঞ্চিনং বন্দনং দাস্যং সধ্যমাত্মনিবেদনয। 


মাঘ, ১৩২৫ ঠ , উঁক্তের ভগবান | ই৫ 








প্রথঙ্ষে তাহার নাতষ্র মহিম। শ্রবণ করিতে হয়। ব্রক্ষশাপে 
জর্জত্বিতদেহ রা পরীক্ষিত, "কেবল সাতদিন মাত্র তাহার 
নামস্ুধা স্বেনেই মুক্ত হইয়াছিলেন।, ্ীমত্তাগবদ্‌কে তরশী করিয়। 


 ভক্তচুড়ামণি * শুকদেব "স্বয়ং "নাবিক হইয়া [তাহাকে অনাধাসে 


তবসমুদ্র পার করিক'ছিলেন। এই, নাযের বলেই* পবননন্দন 
অনস্ত পারাবার এক লল্দ্বে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেপ নাফ শ্রবণ 
করিতে করিতে* উহাতে কুচি হইবে] তখন ভক্তিগদগদচিত্রে 
*উহ্াত্ু “কীর্তন *করিতে হইখে। ফেখানে কীর্তন _যেখানে 
সঙ্গীত সেইখানেই-ভীহ্ধর আবির্ভাব হয়। তুই তিনি বলিয়াছেন__ 
খক্‌, সাম, যভুঃ ও অধর্বব এই চারিবেদের মধ্যে আঁ সামবেদ_: 
“বেদানাং সামবেদোহ্নি ৮ 
আমর! মনে করি, ভগব' 
নহেণ যেখানেই তক্তক'ঠে তাহার ন্টাম কষর্ন হয় তিনি সৃইথানেই 
অধিষ্ঠান করেনশ। 
“নাহং তিষ্ঠামি বৈকু্ঠবযোগীনাং হৃদয়ে ন ট। 
মস্তক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ” *, 
আমি ব্ৈকৃঠেও থাকি না, কিংবা যোগীদের হৃদয়েও থণাঁরু না।, 
আমার ভজ্জগণ যেখানে আমার নাকীর্তন করে আমি স্ইে স্থানেই 


“ধাকি। 


তাহার এই কীর্ডতনের মহিম! বুবিয়াছেন বণিয়াই +দেবধধি, নারদ 
তাহার ভাবে বিভোর*হইয়া নাচিমা নাচিয়া ব্রিভূবন পর্যাটন করেন, 
আর তাহার মোহিনী বীণা"হইতে আনন্দ কণ। নিঃস্যত হয় 
“কেশব কুরু করুণ। দীনে কুপ্তকানমচারি | 

মাধব মনমোহন মোহুনমুরলীধারি। 

হরিবোল। হরিবোল, হরিবোল, মন আমার ॥” 
এই ভাবে বিভোর হুইয়াই পাগল ভোলা শ্মশানে মশানে ভমরু- 
ধ্বনি করিয়া ফেরেন। 


» এইরূপে কীর্তন করিতে করিতে ভজ্জের মনে ভগবানের স্মরণ মনন , 
ড ঁ ৪ 


২ উদ্বোধন। [২১শবর্ব-১ষ সংখ্যাও 


৪ 


পপ 
করিবার ইচ্ছা হইবে। তাহার কোটাশস্টধিনিন্দিত চিদধনরপের 


চিন্তা করিয়া--& মৃত্তি হৃদয়ে ধরিয়াই ত তক্তচুড়ামণি প্রঙ্কাদ মত্ত 
হস্তীর পদন্কনে গড়িয়াও'রক্ষা'পাইয়াছিলেন। তিনি যে ভক্তাধীন-_ 
তক্তবাস্থাকল্পতুরু। , তাহার ত কেহ দ্বত্য' বা কেহ" প্রিয় নাই। 
যে তাহাকে «ভক্তিভরে তজুনা করে তিঁঘ 'তাহাতেই বিরাজ 
করেন '* .হ 
১2 “সিমোহহং সর্বততযু ন রম'দেধ্টোহততি ন প্রিয়ঃ। 
যে তজন্তি তু মণং ভক্ত্যাণ্ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌॥” * 
ভক্ত শুধু শ্রবণ, কাত্ঠন 'বা স্মরণ মনন*করিয়াই তৃগড হন না 
তিনি তাহারপ্পাঁদ৫সবন করিতে্ঠান। তাহার বিগ্রহাদির সেবা করা, 
তাহার মব্িরাি' 'ার্ডনা করা, “ত্তিষ্ঠাবে পুষ্প চন্দনাদি 
দ্বারা! তাহার পূজ] ও *পাদপন্মে প্রণাম করাঁ_ইহাই, তাহার 
পাদসেবন+ পৃততসলিল! « কলন্বদি্ন জাহধী যে চরণ হইতে 
নিঃস্থত হয়া ্রহ্মশাপদগ্ধ সগরবংশ উদ্ধার করিয়াছিলন-_-বলিরাদ! 
যে*চরণ লাতের* আশ্গায় অমুরাবস্তী* ত্যাগ করিয়া পাতালবাসী 
হইফ্রাছিলেন:*সততচঞ্চরঁ কমলা যে পদের লোভে অচলা হইয়া 
তীহার,িরদ]সী 'হইয়!, আছেন, সেই যোগন্্রবাষ্ছিত 'চরণ-সরোজ 
হৃদিকমলাপনে ধরিতে পারিলেই *ত অরুণোর্দয়ে তমোরাশির ন্যায় 
মনের আধার দূর হইবে। পাদশেবনের সঙ্গে সঙ্গে আবার' 
" গ্কাহার,অর্ভনা করা চাই। পত্র, পুষ্প, ফল, দৈবেস্তাদি স্বার। তাহার 
স্থল রূপের পৃজ করিতে হইবে 1 তাহাকে তক্জিওরে যাহ। কিছু দেওয়া 
যায় তাহা যে তিনি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন_ 
“পত্রং পুপ্পং ফলং তোন্ং যো মে ভাতা প্রষচ্ছতি । 
তদহং ভজযপদ্ৃতমন্্ামি প্রফতাত্মনঃ ॥” 
এই পুজায় রতি থাকাতেই পথুরাজ! ঘোর বিপদৃসমুদ্র উল্লজ্যন 
করিয় অন্তকালে সদগতি লাভ করিয়াছিলেন। দয়াময় ভগবানের 
দ্বার তক্তের জন্য চির অবাঁরত। যখনই ভজ তাহার শরণাগত হয়, 
* ৪ তখনই তিনি গাহার সকল তয় দুর করিয়া তাহাকে মুক্তির পথের 


লাখ ১৩২৫।] 'ক্তের ভগবান্‌। *২৭ 


পথিক বক্রন। কৃষ্ণতজ্জ অক্রুর বিপৎসন্ভূল কংসপুতীতে ধাকিয়াও 
কেবল কষাতিতদনপ্রভাবে অমুদ্দয় বিপনুক্ত হুইয়া অস্তে তগবদ্‌ 
সািধ্যলাত করিয়াছিলেন | 

আমরা এঁই বৈধী'ভাঁক্তির সোপানসমূহ ত্যাগ করিঝ্া একেবারেই 
রাগাত্মিক। তক্তির লবির্কারী হইতে চাইু। প্রথম ভাঙ্গার বর্ণপরিচয় 
না হইতেই আমরা কানিদাস তবভূতির ্রস্থাবলী* পড়িব$র চষট1 
করি। কিন্তু জহাতে না, হমব৪ আমাদের বর্পপরিচুয়, না৷ “হয় 
'আমাদেখ কালির্দীসের কব্যামৃরসাঙথাফন বস্তত; রাগাত্মিক। 
ভক্তির আধিকারী হইতে গেলে" সাধারণতঃ 'আগে তাহার 
শ্রবণ, কীর্ন, বন্দনা, অর্চনা! "্গ্রভৃতি দ্বার + ট্বধী ভক্তির 
সাধন! করিয়া ক্রমে "ক্রমে *সেই রাগীম্মিকী প্তক্তি্র লধিকারী 
হইতে হয়। 

এই রাগাম্মিকা ভর্তি কি সহজ, অঞ্গে বৈধী শক্তির “শ্রবণং 
কীর্তনং বিষ্ঞোঞ্স্মরণং পাঁদসেবনম্” প্রভৃতি সমাপনাঞ্জে ভক্ত যখন 
এই রাগাত্মিকা, তক্তির অগ্নিকারী হয় তখন ঠ্ঠাহার*কি আর 
মানীপমানের তয় থাকে? সে উম্মতের শ্ঠীয় নিলজ্জ হইয়া কখন 
হান্ত করে-ঃকখন উচ্টেঃম্বরে. ভগবৃগুণান্ুকীর্তন .কল্ধে ;. কখন, 
আনন্দাশ্র বিসর্জন করে। * 
*  শুকদেব পথ দিয়া চলিতেছেন__বাঁলকের। পাগল, বিয়া তীহার 
গাত্রে লোষ্ নিক্ষেপ করিতেছে । আত্মারাম শুকর্দেবের বাকান্ছুর্তি 
নাই। কেন থাকিব? তিনি, যে রাগাত্মিকা! ভক্তির চরম 
সীমায় উপনীত হইয়াছেন], নি যে পূর্ণকুস্ত ! এ অবস্থায় 
প্রাণ আর কিছু চাহে না-_চাহে কেবল দিবানিশি তত্তাবে বিচ্তোর 
হইয়া! থাকিতে । তখন ভক্তের গ্রাণ বলে-- 

" প্রাতরুখায় সায়াহুং সায়াহ্যাৎ প্রাতরস্ততঃ। 
যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনমূ ॥ 

হে ভগবন্‌, আমি প্রাতঃকাল হইতে সায়া পর্য্যন্ত এবং সায়াহু 

হইতে গ্রাতঃকাল পর্য্স্ত যাহ কিছু কার,তাহা তোমারই পৃজা। * 


২৮ উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ-»১ষ সংখ্যা 


এ অবস্থায় ভক্ত ,ভগবানকে নিংস্বার্থভাবে ভালবাসে+-সে বলে 
“আমি তোমার সম্বন্ধে আর কিছু ল্লানি না, বেবল জানি, তুমি 
আমার স্*্তুমি নুন্দর, আহা তুমি অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং লৌনদরধয- 
স্বরূপ। মন, তুমি সুন্দর বস্তর প্রতি স্বভাবতঃই আৰ; ভগবান্‌ 
পরম সুন্দর/তুমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভার্লবাফ।” 

এই-রাগাত্মিকা ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীচৈতন্তদেব 
বন দেখিয়া প্রীবন্দাবন ভাবিতেন £গবং সনু দেপিয়া যমুনা বোধে 
ঝাপ দিয়াছিলেন। এই ভাবে বিভোর হইয়। রাঁধীরাদী নেজ্রে অঞ্নন 
লেপন করিতেন__কেননা! জগৎ তাহ! হইগ্লে ক্রষ্ণময় দেখাইবে। 
এ অবস্থায় উপস্থিত হইলে ৬গ্ ভগবানের উপর এক অধিকার 
বিস্তার করিয়া ফেঁপে? সে তাহার উপর মার্স করে__রাগ করে__ 
জোঁর করে-যেন' ভয়ের, লেশমাত্র নাই। এইরূপ ভক্তিজনিত 
হৃদয়ে বধেই যখন তগঝান্‌ তাহার" হাত 'ছাড়াইয়া চলিয়া খেলেন 
তখন সুরদাস বলিয়াছিলেন__ 

“স্তমুৎক্ষিপ্যযাতোহ্‌সি বলদিতি কিমভৃতমূ। 
হয়ব যদি নির্ধযাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।” 
,. তুমি" হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে আর পৌরুব কি? 
যদি তুমি হৃদয় হইতে যাইতে পার তবেই তোমার পৌরুষ বুঝি । 
ভগবানকে যে যে তাবেই পাইতে ইচ্ছা করে সে সেই ভাবেই' 
ষাহাকে পায়? তুমি তগ্রানের দ্াসান্ুদাস হও, তুমি তাঁহাকে 
পাইবে_ আবার তুমি তাহাকে বন্ধু।, সা, সহ্ছচ্রতাবে চাও, তুমিও 
তাহাকে পাইবে | 
দপ্ধফেননিত শয্যাও রাজভোগ ত্যাগ করিয়া রামচন্ত্র বনবামী হইলে 
তাহার জটাবন্ধল গুহকের আরসহ হইল না। তিনিও জটাবন্ধল- 
ধারী হইয়! বনবাসী হইলেন। ভক্ত যে, সে ফি ভগবানের ছ্বঃখ সহ 
করিতে পারে? একবার শ্রীক্ষঃ ও অর্জুন যাইতেছেন, পথিমধ্যে 
একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার হন্তে শাণিত তরবারি 
শ্রী) জিঙ্ঞালা! করিলেন, , তুমি এই তরধারি লইয়া কোথায় 


57৬ ১৩২৫)। এ  *ডক্কের তগবান্‌ । ২৭) 


যাইতেছশ সে ডে আমি হই তরবারি ্বারা তিন জনের 


প্রাণনাশ কর্যিতে যাইতেছি,।* প্রথমে কাটিব অর্জুনকে_সে ' 


আমার কৃষ্ণকে' তার রথের সারথী; করিয়া বড়, কুট দিয়াছে। 
খবিতীয় কাধ প্রহ্মাদফে-সে' আমার প্রভুকে বিষ খাওয়াইয়াছে। 
তৃতীয় কাটিব রক্পিকৈ- সে আমার প্রাণধনকে এ্াহার স্বারের 
ঘবারী করিয়াছে । 

পূর্বেই বলিয়াছি উগখানকে £ষে যে তাবেই ডাকে-যে ভাঁবেই 
দেখে তাহাতেই তিনি খুসী। গুশ্থক জাতিতে চগ্ডাল, তিনি ত্ীহাকে 
“মিতে” বলিয়া, ডঠ$ুকিতেন__ভগবান্‌ তাহাতেই খুসী। যশোদা 
গে।পনারী। যশোদা তীহাঁকে পুন্তাবে 7 
কত তিরস্কার করিতেন,, তগবান্‌ তাহাতেই " সন্ত ।, 'আবার 
ব্রজবালাগণ তাকে স্বামী, পতি, কান্তভাবে "দেখি; , ভগবান্‌ 
তাহাদের সহিত সেই তাঁবেই, বিস্বার করিতেন'। তাহারা 
ব্রজবাস চাহিত নাঁ_পীতবাস হরি যে তাহাদের হৃদয়ে বাস 
করিতেছেন। , তাহারা মানক্বনর, কুল, শী বিসর্জন *দিয়াছিল-_ 
অষুলকাণারী যে তাহাদের হৃদয়ের রাজাখ যে বাশীর মধুর তানে 
বন্দাবনে ল্লানন্ম-লহরী' ছুটিত__বন্যপতুগণ মন্্যুগ্তবৎ থাকিতৃ-_সেষ্ট 
বাশীর মধুর তান তাহাদের প্রাণ কাড়িয়া লইয়্াছিল, কিন্তু তাই 
বলিয়া তাহাদের ক্ৃষণান্থরক্তি লৌকিক নায়ক নায়িকার প্রেমেক স্তায 


ছিল না। এই কাস্তাসক্তির পর্ণ ামরা শ্রীরাধিকায় ,ফেখিতে ' 


পাই। | 

নদদী-বক্ষে-ভাঁসমান গৌহষান যেমন অয়স্কাস্তগিরি সমীপে আঁশিবা- 
মাব্র খণ্ড বিখণ্ হইয়া সমুদ্রগর্ভে' নিমজ্জিত হয়, সেইরূপ সাধনা 
দ্বারা ভগবানের দিকে মন আকুষ্ট' হইলে অবিস্তা, অহঙ্কার প্রভৃতি 
দূরীভূত হয় এবং দেহ মন সেই ভাবসাগরে ডুবিয়। যায়। 

লীলাময় হরি ছল করিয়! বলির ভ্রেলোক্যাধিকার হরণ করিয়া 
ছিলেন, কই তাহাতে ত বলিরাজের ছুঃখ হয় নাই, তিনি সানন্দ- 


জদয়ে নিজের যন প্রাণ দ্রেহ পর্য্স্ত,সেই বিশ্বরূপের চরণে সমর্পণ, 


৩৬ ও উদ্বোধন [২১শবর্ধ-১মাসংখ্যা। । 


করিয়। পাতালবাসী হইলেন। জীবনের প্রত্বোক মুহুর্ত যদি গাহার 
সেবায় “ব্যয়িত না হইল তবে *জীবনধারণে প্রয়োজন কি,? 
কর্মকার কষ্তঙ্া ও ত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে | 

বৈধী তক্তি সাধুনের দ্বারা যখন' ভক্তের 'অবিষ্যা * অহঙ্কারাদি 
তাহার ভাব-পধগরে ডুবিষা যায়ু তখন পে যে খররেই দৃষ্টিপাত করে 
সেই দিকেই দেঞ্চে তাহার সর্বব্যাপী নাম জলন্ত অক্ষরে লেখা 
রাহিষ্নাছে_রবিশশী তাহারই তেঝেুরশি দ্া্জে জগ উদ্ভাসিত করি- 
তেছে__অভ্রতেদী হিম ত্রাহাব্রই ধ্যানে সঙত মগ্-_জ্জাহ্বী 
যমুনা তাহারই 'করুণাকণা বহিয়া সমুদ্রার্িমুখে ছুটিতেছে-_ 
পিঁককুল কুহুপ্ধথে « প্রাণ মাত্া্য়া তাহারই আনন্দামৃত বর্ষণ 
করিতেত্ছঃ-স্বলিকুজ গুণ গুণ স্বরে, তাহার্ধই গুণ গাহিতেছে। 
সে দেখে তাহার মাহমার অন্ত নাই। 

আবার, এদিকে দেখ, ধ্নহার অনস্তযঠিম! বেদাগম প্রকাশ করিতে 
পারে নাঃ* মেই ভগবান্‌ ১ক্ের নিকট অনুরাগন্ুখলে বীধা। 
তর্জের মহিম্চা বিজ্তারের জনা তিশি ভঁগুপদ চিন্তু বক্ষে ধারণ করিয়! 

ছেন--দাস হ্ই্া গোপাঙগলাগণকে স্বন্ধে ধারণ করির়াছেন। 
, আম্র] যে যতই “একমেবাদিতীয়ম্‌”, “নিরাকার চৈতন্ঠম্বরূপ” 
বলিয়া ভগবানের নামরূপকে উদ়্াইয়৷ দিতে চাহি না কেন, 
বাহার মন তাহার প্রেমসাগরে ডুবিয়াছে তিনি তাহাকে “সাকার” 
বলিয়া না মানিয়াই পারিবেন না। জ্ঞানের উজ্দল দীপে ভারত 
উদ্তাসিত করিয়। বেদান্তপ্রতিপাদ্য “একমেবাদ্িত্ীয়ম্‌্” পরক্রক্ষের তত্ব 
নিরূপণ করিয়াও মহাজ্ঞানী ৫বদব্যাঁসৈর' অন্তরে শান্তি আসিল 
না। তাই তিন গুণময়ের কাইকুম্থমরাশিং কবিতী-হ্ত্রে গ্রথিত 
করিয়া ভক্তিচন্দন মাথাইয়৷ তচ্চরণে অর্পণ করিলেন। 

যখন কীর্ভনাদ্দি বিধি-সাধ্য নান। বৈধীভক্তিক্ন ত্বারা ক্রমে রাগা- 
ঝ্মিক। তক্তিতে উপস্থিত হইয়। সাধক শান্ত, দাস্াধঠ্দি যে কোন ভাবে 
তাহাকে ভজন! করিতে করিতে সমস্তই তাহাকে নিবেদন 
করে তখনহ তুঃহার যন সেই ছাবময়ের ফুবনষোহন ?প গুণ দেখিতে 





* মা, ১৪২০) হিন্মৃশাস্ত্র জঙ্মান্তরবাদ। ১৩১ 





দেখিতে “তন্ময়, হইয়া 'উঠে--তখন সে আর তাহাতে ও নিজেতে 
কোন প্রতেদ দ্বেখে ন]। ইহাকেই তন্ঝয়াসক্তি বা ভাবসমাধি 
কহে। মৃহাভাগা গোপীদের এ অবস্থা হইয়াছিল । "যতক্গর্ন তাহাদের 
অহংজ্ঞান ছিল লা, ততগণ তাহারা কষ্চক্ূপে পরিণত হইয়া তাহার 
তায় লীগ! করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাহারা গো্সীভাব প্রাপ্ত 
হইলেন তখনই পীতান্বরধারী , শরীক তাহাদের সন্মুথে আবিভূ্ি 
হইলেন। | ,. ৯৭ 
_. আর ভক্ত যদি ভগবানের নি? স্বরূপ বানু করিতে ইচ্ছ 
করিয়া ্ ভাবের চিন্তা করিতে করিতে, 'অহংক্ঞানশূন্য হয় তরে 
সমুদায়ই তাহার নিকট নামরূপে অবিশুক্ত এক অনস্তনধপে প্রতীয়মান 
হয়”। ইহাই নির্বিকল্ন সমাধি বা নিগুণ ব্রঙ্গোপলন্ধি।" 


হিন্দৃশাস্ত্র জন্মান্তরবাদ'। 


( স্বামী বাসতদেবানন্দ ) 


“ডুব ডুব ডুব বূপসাগরে আমার মন” 

_সাধক কবির এই কথা যেমন মরণ হয়, দেখি রঃ ও অনু 
অখিল প্রপঞ্চ যেন চমকে সেই, মায়ের রূপসাগরে বিশ্বপায় ষিশিয়া 
যায়--আর আত্মারাম আত্মহারা হইয়। আমি কৈ! আমি ইক! 
করিয়া শেষে অবাক্‌ হইয়া চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা আ'্ভাস 
মান্্র -ত্রমরশিরোপরি গদ্ধের ম্যায় সাধককে প্রলুন্ধ করিবার জন্য 
এ বোধে-বোধ চিরকাল ব্যর্থ অনুসন্ধানের জন্য কে যেন রাখিয়া 
,দিয়াছে। এ আভাস বিছ্াতের ন্ায় ক্ষণন্থায়ী--ম্বতিপটে থাকে 
শুধু জ্ঞান ও অজ্ঞানে মিশ্রিত কোন্‌ সুদ্ধর জীবনের অপুর্বব স্বপ্নবৎ 
বোধ। আব্রদ্ষকীটাণু সকলরেই ভিতর সেই সান্দ্রানন্দের জাভাস, : 


৩২. উদ্বোধন । ' [২১শবর্ষ-১দ্বসংখ্যা। 


। বিগ্বমান। আর সেই জানন্দটা ঠিক ঠিক ধান্সণা-ঠিক ঠিক উপলদ্ধি 
না করিতে পারায়, তাহাদের প্রাণের পিপাসা”"ষেন ক্ষিড়ুতেই 
মিটিতেছেস্ট্া? 'তাই তাহারা, কেবল এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি 
করিয়া সার! হইতেছে, আর কখন এটা 'কখন সেটাকে জবলম্বন 
করিয়া তাহারদের প্রাণের অভার দূর করিবার 'চে&া করিতেছে । মানব 
নিশ্চয় করিয়। একবার একটী আদর্শকে, খে কিন্তু পরক্ষণে যখন 
সে এ আদর্শের নিকট পেঁছায় তখন দেখে, সে যাহা চাঁছিয়াছিল 
ইহা তাহা নহে-_তাহাঁর 'অন্তনিহিত আকাঙ্ষা। আরও বেশী, 'আরও 
উচ্চ। 

সচ্চিদ্ব। সং" » এ শ্বাস চিসএ।য খাপ ।কছুততেহ হস পসঃ 
কিছুতেই সন্ত হয়। আনন্মময়ীর চিদাননামক ক্রোড়ে ফিরিয়া যাই- 
বার তাহার আমরণ চেষ্টী। এই আমরণ চেষ্টার ফলে সৎ ও 
অসৎ কার্য বিভাগ সৃষ্টি হইকাছে। হে" প্রচেষ্টা মানবের অন্ত- 
নিহিত সচ্চিদাননের বিকাশক এবং যে প্রচেষ্টা সেঁই অস্তনিহিত 
শক্তি প্রকাশের পথে অন্তরায় বা সে শক্তির আবরক তাহাকেই 
আমন সদসৎ কর্ম বলি। ' সকলেই সেই পরষানন্দের চেষ্টার ধাবিত 
সত্য-_ক্ষিগ্ত অধিকাংশ ব্যক্তিই বিপথ অবলম্বন করিয়া শণিক সথে 
বিভোর। ধিনি বুদ্ধিমান তিনি* দেখেন যাহা ভূম! তাহাই মুখ, 
যাহা সুখ তাহাই অমৃত-_জয়ে সুখ নাই, যাহা অল্প তাহা মর্ত্য। 
তাই তীহারা বৃহতের অন্ুসম্ববন করেন। 

হিন্দশাস্ত্রমতে 'প্রকুতির আপৃরণেৰ”, বারা জীবের জাতান্তরপ্রাণ্ডি 
হইয়া থাকে। ধাহার! ভূমার অনুসন্ধান করেন তাহারা মানব 
হইতে দেবদ্ধ প্রভৃতি ক্রমোঙ্চাবস্থ প্রাপ্ত হন। আর যাহারা তল্লাভ- 
চেষ্টায় অন্তপথগামী হইয়া! ইন্জিয়ের পরিতৃত্তিয় জন্য ক্ষুদ্র ুখাষেষণে 
বাস্ত থাকে, তাহারাও প্রকৃতির আপুরণের ছার] জাত্যস্বর প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন। কিন্তু এ গতি নিয় হইতে নিযক্াতিমুখীই হইয়। থাকে; 
জীবাত্মার বাসনানুযায়ী এই দেহরূপ যন্ত্রের হৃট্টি। যাহার মনে 
'পণ্ু্রবৃতি প্রবল তাহার দেও সেই প্রবত্যন্থ্যায়ী পক্তবৎ হই! 
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থাকে; কারণ, উচ্চধ্যানপরায়ণ শুদ্ধসব্ব শরীস ঘার! কু্কুরম্ুলণ্চ পরিতৃত্ডি 
লাভ অসম্ভব। 

ভিতরে অনস্ত আনন্দ, অনন্ত শি রহিয়াছে। "উহার বিকাশ 
করিতে হইণে নান অভিজ্ঞতার স্মলন্বরূপ শান্ত্রে.যে বিধিনিষেধ 
প্রচলিত আছে সেইগুলি মানিয়া চণিতে হইবে. কারণ, বুগযুগব্যাপী 
পরীক্ষা! দ্বারা খধিগণ, তাহাদের সত্যতায় নিঃসংশয হইয়াছেন । 
খধি-আবিষকৃত সেই সত্যপ্্কল যে জাতি যত পরিমাণে 
জীবনে পরিণত করিয়াছে সে জাতি জগৎসমক্ষে তই গৰীয়ান্‌। 
তবে দেশকালপাত্রের পরিবর্তন্রে সঙ্গে সংঙ্গ সেই সকল বিধি- 
নিষেধেরও সময়োপযোগী পরিবর্তল আবশ্তক,_-তঃই বুগপ্রয়োজন 
বুঝিয্না অবতারকর মানবগণ ঠিক সময়ে আবিভূতি হইকা 
বিধিনিখেধসমূহকে নূতন ছাচে গড়িয়া তোলেন। যাহার। এই সকল 
না যানিয়! সেই পুরাতনে আসক্ত থাকে তাহাদের বিন)” অনিবার্ধ্য | 
এই অন্যই দেখ! যায়, ক্ষুক, জাতি জগতে আধিপত্য বিস্তার কবে 
আবার আতি প্রবল জাতিও কলের, অতল জলে বিলয় প্রাপ্ত 
হয়।, ৃঁ 

জাতীয়-জীবনে যাহা সত্য, ব্যক্তিগত জীবনেও তাহাই। 
আমরা দেখিতে পাই এই ব্যক্তিগত জীবনে কারণ কার্য্য 
প্রসব করে, পরে সেই কার্ধ্য কারণম্বরূ) হইয়া অপর 
কার্য্য প্রন করে। এই কার্ধ্যকারণের আইনান্যায়ী 'ব্যক্তিগত- 
জীবনের কারণগুলি সমস্টীতৃত হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনবূপ কার্ধে; 
পরিণত হইতে বাধা । সচোগ্টাপার্জিত অর্থ এই জীবনে 
ভোগ হইল আর স্বোপার্জিত অসৎ কর্মের ফলভোগ হইবে না, 
এ কিরূপ কথা? বলিতে পার, কাহারও কাহারও অসৎ করের 
ফঙ্গ এই দেহেই ফলে কিন্তু কেহ কেহ সারা্দীবন দুক্কতি করিয়াও 
এই কার্ধযকারণাত্মক নিমিত্ববাদ হইতে অব্যাহতি পায় দেখা 
যায়। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনেই হউক আর জাতীয় জীবনেই 
হউক রঃ ঘটনাবলীই ঘঘৃচ্ছাপ্র“ত বলিলেই ত পরক্দন্মভীতি 
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হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাৰ। ত্ীভূত দেহে *আবার পুনরা বন 
কিরূপে হইবে? মৃত্যুর পর অস্তিত্ব থাকে কিনা তাহাও বেহ 
কখনও দেখে” নাই'। আুতরাং কামরা প্রত্যদ্‌ ছাদ্বা অপর কিছু 
বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নছি। « 

কিন্ত রাতে বুলিতে হয়, তুমি নিজ ভোগে রিতুর জন্য 
যেন্ত তেন 'প্রকারেণ” এ জগৎকে যথেচ্ছা চাঁরি তার উপর প্রতিষ্ঠিত 
“করিতে চাও, কিন্ত তোমার এই পূরলোকনিরা সব যে জগতের 
অধিকাংশ লোকের পক্ষে আরও অধিক তীত্ররদ। ইহজন্মসার, 
ভোগেয়র্বস্ব তুমি$ পি কখনও ব্যর্ঘপ্রেমিকের,  ব্যর্থপরিশ্রমীর, 
চিররুণ্নের অবহ চিতা করিয়াছ? তাহাদের ৫ম অবস্থার কারণ 
কি? এবং 'তাহাদের ইহজন্মের সকল গ্রচষ্টা্প কারণ কি কখনও 
কোনও কার্ধ্য' প্রসব করিবেশনা1-_না, তোমার মতান্ুযায়ী কার্য্য- 
কারণাত্মবক ্বিমিততবাদকে পর্দাঘাতে দূরীভূত করিয়া একটা ভয়ানক 
গৌঁজামিলের মধ্য দিয়া এ ইত সমাধান করিতে হইবে? 
সপ্তোজাত জাঁবের আহার চেষ্ট' এবং' নানা সহজাতগুণসম্পর্নত। 
বা! ইন্জিয়বৈকল প্রভূতি, দি নিমিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত জন্মাস্তর- 
বাগ না মান, তবে কি কুরিয়া সমাধ্‌ন করিবে । “সহজাত” বা 
'প্রতিক্রিয়াজনিত” ইত্যাদি কথ] ঝাঁবহার করিলেই তকোন প্রকার 
.্যাধ্যা হয় না। যতক্ষণ ন্বা উহার কাধ্যকারণ নির্ণয় করিতে * 
পারিতেছণ্ততক্ষণ তোমার কর্থা কেহই গ্রহণ করিবে না। 

কিন্তু আধুনিক ক্রবিকাশরাদিগ্রণ হয়ত, বলিবেন, সহজাত 
জ্রান, প্রতিক্রিয়াজনিত জান প্রভৃতি মানসিক, $ দৈহিক ব্যাপার- 
গুরি অর্থশূন্ নহে । উহাদ্দিগকে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত গ্রক্কতির 
সহিত বহুযুগব্যাপী সংঘর্ষে প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে। দেহাত্তর্গত 
রক্তসধধালন, পরিপাক, নিশ্বাসপ্রস্থাসগ্রহণ প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহও 
এক সময়ে জীবকে জ্ঞাতনারে করিতে হইয়াছিল। বাল যেমন 
শব্ধ পরিচয় কালে প্রত্যেক বর্ণটা জঞাতসারে অধায়ন করে, পরে 
গুম: 'পুনঃ অভ্যাসের ফলে গত্যেক বর্ণটী উচ্চারণ না করিয়াও, 
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ছত্রের পর ছত্র ক্রুত গড়িয়া যাইতে পারে, ,অথবা বাস্নিপুণ কোন, 
ব্যক্তি অপরের,সহিত বাক্যান্তা্প প্রত্ত হইয়াও যথাযথভাবে হন্ত্রাদির 
চালন! করিতে পারে, সেইরূপ আীবৈর প্রত্যেক ভ্ঞান্দ” সহজাতই 
হউক বা গ্রতিক্রিয়াঁজনিতই ইউক, বাহ প্রকৃতির সংঘ্মজাত অভিজ্ঞতা 
হইতেই শব্ধ হইঠাছে। তবে ,এই সকল, জম পুত্র পিতা 
হইতে লা করে। পিতাকে যে শক্তি অভ্যাস ও * অজ্ঞতা 
দ্বারা সঞ্চয় «করিতে হইয়া, তান! পুত্রে স্বমভাবিক ' হইয়া, 
দাড়ারী। 
দ্বিতীয়তঃ, জাতমাত্র জীবকে ক্ষুধা ,ও পরে ইন্জিয়-তাড়নায় 
প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষে উপস্থিত হে হয়। এই সর্ষে যে যত জয়- 
লাভ করে সে ততই তান্থাঃ শারীরিক পুষ্টিসীধ্ নও 'বংশবিস্তারে 
সমর্থ হয়। প্রস্কৃতির সংঘর্ষ হইতে ত্যত্রঙ্ষার্থ জীব নানা কৌশল 
অথলম্বন করিয়া এ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়৷ নিজের নানা 
স্থস্বাচ্ছন্দ্য ' বৃদ্ধি করিতেছে । ক্রীব যে কেবল জড়ঞ্জগতের 
সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত হা নহে। নিজ খভিত* সুখস্বা্ছদ্দা 
ওঁ উন্নতিকরে জীবজগতেও মহাসংঘর্ধ চলিতেছে] এই সংঘর্ষে 
যে যেরূপ উপযুক্ত তাঘার অস্তিত্বের কালও তরদন্ুৰূপ হঙয়! থাকে। 
এই উন্নতিকয়ে জীব যে স্তধু বংশাঙ্গত। (01761501519) গুণাবঙগী লইয়া 
অগ্রসর হয় তাহা নহে) তাহার আবেষ্টনী (৩757009৩01) ও ভাষ৷ 
তাহার পূর্বপুরুষদের বহুকল্পসঞ্চিত * 'জানরাশিৎ* স্বল্লনকাল মধ্যে 
তাহাকে বুঝাইয়া*দেয়। পারিপা্থিক সঙ্যতা এবং উদ্নত-ভাষার 
মধ্যে অবস্থান করিয়া জীব যেরূপ উন্নতিলাত করিতে পাঞ্ে) দেহ 
ও মস্তিষ্কের পূর্ণতা লা" করিয়াও অসভ্য সমাজে সে তাহা লাভ 
করিতে পারে না। এইরূপে জীবসমষ্টি প্রবাহাকারে ক্রমোন্ন'ত 
মার্গে অগ্রসর হইতেছে । এমার্গ অতি ছুর্গম। ব্যষ্টি জীব আমরণ 
পরিশ্রম, হৃদয়ের রক্ত, দীর্ঘশ্বাস, ও অশ্রপাঁতের দ্বারা যে একটু পথ 
পরিষ্কার করিল পরবর্তী ব্যষ্টি জীব সেখান হইতে, আরম্ত করিয় 
ঠিক সেই প্রকার কঠোরতার মধ্য দিয়া আর একটু অগ্রসর হু 


৬৬ উদ্বোধন | [ ২১শ বর্দ--১ম সঙ্জখা। । 


মাত্র। এইকপ অনন্তকাল ধরিয়া কত সুখ ,ছুঃখঃ কত আজ্াতি 
অবনতি, কত নব নব সংগ্রামের মধ্য, দিয়া কোন্‌ এক অঞ্জানা 
আদর্শের দিকে 'অগ্লসর হইতেছে এ গতির রাম? নাই, শাস্তি 
নাই। | | 

কিন্তু ইহা ভর কতকগুলি ঘঠনার বত মানত! কি প্রকারে 
জড়াজড় জগতে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে ডাহা অতি পরিপার্টিরপে 
ই" আঁধুনিক ক্রমবিকাশবাদের স্বারা জনি যায় ঝট কিন্ত কি কারণে, 
কোন্‌ শক্তিবলে এই পরিবর্তন, সংঘটিত ,ছইতোহ তাহার কিছুই নির্ণয় 
হয় না। তাহা ছাড়া পূর্বে যে সকল সমন্তার উত্থীপিত হইয়াছিল সে 
সকলের কোন পুরধই” হইল না।*»জাতি ও সমাজগত ক্রমবিকাশ 
সম্বন্ধে কার্ঘ[কারণাত্মক নিমিতধাদের ক্রমূপরম্পর্ধী কতকট। থাকে 
সত্য কিন্তু ব্যক্িগত জীবনের পুর্ব কধিত সমস্তার কোন পূরণই হয় 
না। আর: ংশান্থগত গুণাবন্থী” কথাটা হত দুর ত্য তাহার কিছুই 
তথ্য নির্ণর হয়ন।। পিতামাতা হইতে দৈহিক কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
কিন্তু পুত্রের ম'নসিক' ও আধ্যাত্মিক কু লাভ হইয়! থাকে বলিয়। 
বোধ হয না। পগ্ডিতেন মূর্খ, ূ্ধের পর্ডিত, সবলের দুর্বল, হূ্বলের 
সবল অপত্োন অভাব এ জগতে বিরল নহে" উত্কট ব্যাধিযুক্ত 


* পিতার রসে জন্ম গ্রহণ করয়াছে বলিয়! বালককেও সেই রোগযুক্ত 


হইয়৷ জন্ম গ্রহণ করিতে হুইবে, পিতা মাতার দারিদ্র্যে পুত্রকেও সেই 


'দাক্িত্যতারু মন্তকে বহন কাঁরুতে হইবে প্রহথতি ধে অবিচারসমূহ 


অগতে প্রত্যক্ষ করা যায় এই নৈতিক সমন্তারই বা পূরণ কে করিবে? 
উপযুক্ত মন্তিষ্কাদিসম্পন্ন হুসভ্য সর্ধাজে ও ভাবায় মধ্যে প্রতিপালিত 
হইয়াও বহুলোক মহ! অজ্ঞ ও ছুর্ব-মম্পন্ন হয় কেন তাহারই বা উত্তর 
কে 'দিবে? তাই আমর! পূর্বজন্মবাদ মানি। আমরা পিতা মাতা 
হইতে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি সত্য কিন্ত আমাদের মামসিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি, 'অননতি--এমন কি) সহজাত এবং প্রত্বিক্রিয়াজনিত জ্ঞানও 
আমাদের পূর্ব পূর্বব জন্ম্নিত অভিজ্ঞতা এবং কর্মপ্র্ত সংস্কারের 


'ছুর্াই নিয়মিত | এক্ষণে, অতি প্রাচীন অলৌকি কমৃষটিসমপন্ন হি 
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নি র8088 ডিভি 
দার্শনিকদের, এ সম্বন্ধে, অভিমত কি তাহার আলোচনা করা 
যাউক। | 

ভর্গবান্‌ গ্রীর্* অর্জুনকে পুবরজরমবার সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
| ষে, লোকে যেখন্র জীর্ণবস্ত্র, প্রিত্যাগ করিয়া অবিকৃততাঁবে নব বসত 
ধারণ করিয়া থাকে, সর্প দেহীও জীর্দ শরীর পরিত্যাগ করিয়া 
অবিক্ুততাবেই নুষ্তন শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাচ্চকুন। কোনও 
[কোনও পাশ্চাত্য , পঞ্জিত, বলা থাকেন যে বৌদ্ধ সম্তায্নের , 
গ্রদুর্ভাবেৰু সহিত ি্দুধরসের্নমানতীবাদ রহস্য যথেষ্টরূঞ্গে পরিস্ফ্ট 
হইয়াছে। কিন্তু গীতার এী শ্লোকটী হইতে এঁ কথারন্যাধার্ধ্য খণ্ডন 
হয়। কেবল গীত! নয়, শ্রুতি হইতে ,বন্সান্তরবাদ *সঙ্জখে। মতামত: 
উপস্থাপিত করিয়া এ ম্তর কোনও রূগ যাথার্থ্য,নাই গ্রমাণ রুরা 
যাইতে পারে । পৰে যদি বৌদ্ধ ও হিন্দু দেহাত্তরবাদ পরম্পর' তুলন। 
করা ঘুর ভাহা হইলে রেখা যা এ উতধু মতে আকাশ, পাতাল 
প্রভেদ। বৌদ্ধমতে, একটী তরঙ্গ যেমন আর একটী তরঙ্গ প্িগব করৈ, 
কিন্তু গ্রথম তরজমধ্যস্থ জলবাশিশ্পিতীয় তরঙ্গের মধ্যে নাই» সেইরূপ 
'একটী*জীবন আর 'একটী ভ্রীবন প্রসব কষে, ক্রিত্ত এক জীব কখনও 
বিভিন্ত দেহ ধারণ করে না। এইরূপে যতদিন ন। নির্কমণ লাঁভ না হয় 
ততদিন এ জীবনপ্রবাহ হইতে নিষতি নাই'। কাহার 1 স্ষীণিক " 
“সামির । সে কিরপ?-_-অলাতচক্রবৎ এই যে বৌদ্ধমত ইহা 
হিন্দুদর্শন বেদবেদাস্ত হইতে সম্পূর্ণ পূথক। * 

গীতার “বাসাংসি জীর্ণানি” শ্লোকের ন্যায় বৃৎদারণ্যক ক্ুতিড়েও * 
ঠিক প্ররূপ একটী উদ্াহয়ণ,আছে। ধৈমন তৃণজলৌকা একটা তৃষ্টীর 
অস্ততাগে গমনপূর্বক অপর একট চ্ছুণ আশ্রয় করিয়া আপনার 
পশ্চাত্তাগের অবয়বসকল সম্ুথে উপসংহ্ৃত করে, তদ্রূপ এই সংসাক্ী ' 
আত্ম! এই স্থুল দেহটাকে অচেতন অবস্থায় পরিত্যাগপূর্বক দেহান্ধরে 
এতিনিবিষ্ট হইয়া আপনার সুক্ম শরীর উপসংহ্ৃত করিয়। থাকেন। 
কিম্বা ভাগবৎকার যেমন বলিয়াছেন, পুরুষ একপদ ভূমিতে স্থাপন 
করিয়া! অপর পদে ভূমি পরিত্যপগ করে, ষেমন জলৌকা তৃণাস্তর গ্রহ 


৬৮ উত্ধোধন র [ ২১শ বর্ষ সংখ্যা ।' 
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করিয়া পুর্ববাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে,* সেইরূপ কর্ধপথে বর্তমান 
জীব দেহাস্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে». আত্মা অবিনাশী, দেস্কের বিকার 
থাকিবেও দেন্গীর বিকাণ “নাই ! দেহীর' ভাববিকারহেছু দেহের 
নাণ হইলে দেহাতিমানবশতঃ অন্য দেহ "স্বীকার করিত হয়, ইহাই 
দেহীর দেহলাংযোগ্রের কারগ। বেদাস্তদরশর্শের 'তৃতীযাধ্যাে সংসার- 
গতি নিরূপিত'*হইয়াছে। জীব যখন এতদেহ পরিত্যাগ করিয়া 
দেহাস্তর গ্রহণ করিতে গমন করেন, তথ্ধন" তিনি দেহবী্জ ভৃতনগ্ে 
পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করেনব'। শ্রুতিতেও এই বিষয়ের প্রশ্নোর্তর 
আছে। সেই" প্রশ্নো্তরের * ত্বারাই উপন্টোক্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকত 
"হইয়াছে। হহারা গ্রমাণস্থ ক? 'দারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন যে, যৎকালে 
এই *পুকুধ' ছুর্বল হুইয়! সল্মোহ প্রান্ত হয়ঃ তখন বাগা্দ ইন্জ্িয়গণ 
তদতিমুখে ধাবিত হয়। তখন এই অখ্বি এই তৈজস চক্ষুরাি 
ইস্জরিয়সককে সর্বতোত্বাবে গ্রহণপূর্ববক হতগ্রাদেশেই গমন করেন। 
তখন চচ্ষষমপুরুষ আদিত্য চক্ষুরাদি ইন্টিক্গণের . অনুগ্রহ বিষয়ে 
পরাদ্ধুখ হন। "সুতরাং আত্মা তখন্বকুপজ্ঞ নে বঞ্চিত হুইয়৷ থাকেন। 
পরে ইহার হেদগ্নের অগ্র অর্থাৎ নির্গমনঘ্বারতূত নাড়ীমুখ প্রকাশিত 
হইয়া, গ্রাকে। 'এই নাড়ীমুধ প্রকাশিত হইলেই আত্মা সর্্রও জীবন- 
শ্বরপণ'লিঙ্গ শরীরের সঁহত স্থুল শরীর হইতে হহির্সত হইয়া! থাকেন। 
আত্মা আদিত্যলোক-প্রাপ্ডি-নিমিস্তক জ্ঞানকর্মের সঞ্চয়ৈ মস্তক দ্বার: 
,নিষ্কান্ত হন।* এইরূপ কর্পাুসারে বথায ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মা নিঙ্রান্ত 
হইয়া থাকেন। আম্মা যখন* নিষ্রান্ত হন, “ুখন জীবনস্বরূপ লিল 
শরীরও তাহার সহিত নিঙ্্ান্ঠ হইয়া থাক্ষে। বাগাদ ইন্িয়গণও এ 
সজেই গমন করে। জীব সবিশ্ঞান আর্থাৎ অস্তঃকরণের বৃত্তিবিশেধা শিত 
“বাসনারূপ সংস্কারবিশিষ্ট | মৃত্যুকালেও জীব উক্ত সংস্কার সঙ্গে লইয়াই 
গমন করিয়৷ থাকেন। : 

জীবের যে পূর্বকর্্ম ভাবধ্যদেহবিষয়ক ভাবনা জন্মায় অর্থাৎ 
তাধনাময় দেহবিশেষের উৎপভি করে তাহাই উক্ত শ্রুতিতে জলৌকার 
সহিত তুলন্! করা হইয়াছে। আরও স্পষ্ট করিয়৷ দেখিলে ইহাই 
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অবগত হওরী! যায় যে; মৃত্যুকালে এতদ্দেহের নন্ত্রণাবশতঃ উহ্থার 
অভিমান বিশ্বতি হত্ঃ পরে, কর্ণসংস্কাঁর জাগরিত হইয়। আমি দেব, 
মনু ইত্যাকাৰ, দর্শন ও তাহাতে অভিমানবশতঃ ভাঁবীর্দেই বিষয়ক 
ভাবনা উৎপাদন .করে। ' তবৎপরে দেহত্যাগ হয়ঃ। তি আরও 
বলিয়াছেন যে নুতন দেরপ্র/প্তি হইলে প্রা সকলও পূর্ব দেহ হইতে 
নুতন দেহে যায় (বৃহদারণ্যক ৪08২)। কিন্তু প্রাণের উৎক্রমণ 
আশ্রয় ব্যতিরেকে সস্তবে না! |, সুতগ্বাং আমরা ইহাও বলিতে পারি 
যে; ভূতাত্তর মিশ্রিত হইয়া প্রাণ মাখ্রপ্রাপ্ত হইয়া থুকে। আরও 
দেখ। যায় ইষ্টাপুর্তাদি কর্মীকারী জীব ুমাদি জিলম্বন্লে পিতৃযান পথে 
চন্রলোকে গমন করে, এবং অগ্রিহো "নপৌরমাসাদি যাগের সাধন 
দধি, দুগ্ধ, সোমরস ইত্যাদ, দ্রবঙ্গয় পদার্থ । হোমকর্্ের বারী সেই 
সকল পদার্থ পরমাণু্তাব প্রাণ্ড হয় এবং অপূরঘ্ঘ বা 'অনৃষ্টরূপে পরিণত 
হইয়া বজ্জকারীকে আশ্রয় করে। অন্তান্তশ্রুতিথাক্য হইতেও ঞম)ণ হয় 
যে জীব আহুতিময়ী 'আপ:” পরিবেষ্টিত হইয়া স্বকশ্মফলতোগের নিমিতৃ 
এমন করে। ই্টাপুর্তকারীরা গঞ্জে চন্জলোক- প্রা হইয়া! অভুপ 
করমসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে। কিরূপে অবরোৌষণ করে”? 
প্রথমে আকাম প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে £ ধু ধূম 
হইতে অভ্র, অভ্র হইতে যেঘ, মেঘ হইতে বুষটি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অয 
হইতে রেতঃ এবং গেতঃ হইতে স্থুলদেহ প্রাপ্তহযনী। ৃ্‌ 

জীবাত্মা স্কুলদেহ পরিত্যাগ করিবার পুর্বে লিঙ্গদেহাশ্রিত হন। 
(লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিযু। তবে স্ুলদেহ পরিত্যাগ করেন। এই 
লিঙ্গদেহেই তিনি ভুলে কে অর্থাৎ পৃথবী হইতে অন্তরীক্ষ পোক্ষে 
গমন করেন। ইছাকেই প্রেতলোক বলা হইয়। থাকে । এহস্কানে 
যাইয়া পাপের ফলভোগ করিতে হয়। পরে পুণ্য কর্মের ফলতোগ 
নিমিত্ত তাহাকে স্বর্লোকে গমন করিতে হয়। তথায় পুণ্য কর্মের 
ফলভোগের অবগান হইলে তাহার কর্মক্ষয় হয় । কর্মক্ষত 
হইলেও সংস্কার থাকে। এই সংস্কাগই অনৃষ্ট নামে আতিছ্িত হইয়। 
থাকে। জীব সেই অদৃষ্ লইয়া পুনণায় এপথে জগতে আয় গভ- 





৪৩ উদ্বোধন ৷ [ ২১শ বর্ষ ১আসংখা। 
কটাহে প্রবেশপূর্বধ্ধ সুলদেহ ধারণ করে | খক্‌, ্ুঃ ও সামধেদবিৎ 
সোমপারী সুতরাং .পাপ্‌বিনিরদ ব্যক্তিগণ অগিষ্টোমার্ি বিবিধ 
যৃজ্কের দ্বারা স্বর্গগমনে 'অভিলার় করিয়! থাকেন। তাহারাই 
ুণ্যফলে, পৃবিত্র খুরেম্রলোক অর্থাৎ ইআ্গাু, প্রাপ্ত হইয় স্বর্গে দিব্য 
দেবভোগ্য বন্তসমৃহ ভোগ' করিয়া ধাকেন।' গরে তাহারা সেই 
বিশাল স্বর্নলোক “উপভোগ করিয়া" ক্ষীরপুণা হইলে পুনরায় এই 
মর্ত্যলোকে' প্রবেশ করিব থাকে! | *« 





সঙ্গীতের মুক্তিকামন|। 
' শ্ীদেকেন্দরনাথ বন্ধু) 


_ প্রায়ৎ সকল দেশেই সঙ্গীত আমোদের উপাদানরপে,গৃহীত হয়, 
কিন্তু ভারতবর্ষে এই ললিত-রসকলা সাধনায় অঙ্গ 'বলিয়া নির্দিট 
হইয়াছে। হিন্দুর সঙ্গীত. সাধনার চরম লক্ষ্য-্রসো বৈ সঃ) 
যিনি সর্ব বূসের আকর তাহার উপলন্ধি। | 
“সাধন বলিলেই তাহার আনুপঙ্গিক কতকগুলি বীধাঁধরা! নিয়ম 
মনে উদয় হয়। কিন্তু কলিঙ-বসকলা, স্বাটার্জাটি বাধাবীধির 
ভিতর স্বকার্ধ্যসাধনে কতটা সক্ষম হয়, এবং তাহার উপর অতি- 
রিক্ত মাত্রায় তার চাপাহলে তাহার সতেজ পুষ্টি ও প্রগারবৃদ্ধির 
কোন ক্ষতি হয় কিনা, কিছুকাল হইতে তৎসন্বদ্ধে একট! আন্দো- 
লন চলিতেছে । গত বৎসর 'সবুজ পত্রের সাদর সংখ্যায় 'সঙ্গীতের 
মুক্তি'শীর্ষক একটী প্রণন্ধ প্রকাশিত হুইয়াস্থিল, তাহার রচয়িতা 
কবিবর সার রবীন্দ্রনাথ । কথাটা হস্গি এ খানেই শেষ হইত, কোন 
' কুথা ছিল না। কিন্ত সঙ্গীত-পরিষদৃ-বিষ্কালয়ের যুখপা্রেখ্রূণ 


* মাঘ, ১৩২০] সন্গীষ্টের মুক্তিকামন|। ৪১ 


যুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, ব্দোস্তচিস্তামণি মহাশয়, তাহার একী ,প্রতি- 
বাদ প্রকাশ করিয়াছেন।* করায় কথা উঠে। তাই আমরাও 
একটা কথা, কহিতেছি, যদিও ইহা “আমাদের অনিকার চর্চ। | 
কেন না দঙ্গীতে আমাঁধের' কোনই জান নাই। ,তবে,,একটা আঁজে- 
মৌঞ্জে মতামত প্রক্কার্প করিবার অধিকীর সকল ব্যঞ্তিরই আছে। 
উক্ত প্রবন্ধে রবিবাবু ্বয়ধখ বলিয়াছেন__' বিষয়টা" গুরুতর এবং 
তাহ। আলোচনা ক্ষরিবাঁর 'একটাম যোগ্যুতা আমার আছে। তাহ 
এই যে'দিশি এব! বিলাতি কোনা সঙ্গী'্তই আমি জানি না।”? 
এই অযোগ্যতার .অধিকারেই আমরা ছুই, চারিটী' কথা বলিব। 
আমাদের কথা যদি ভুল হয়, তাহতৈও একটা উষ্ার হইবে। 
সত্যকে চিনিতে হইলে ভুলগুর্িকে পানা দরকার? * * * 

মূল প্রবন্ধের *বিষয় নঙ্গীতের যুক্তি'। বাধা" না পড়িলে ত 
মুক্তির প্য়ো্ন হয় নী। কিন্ত সীক্ের বন্ধন কোথায়? ক্র 
নাম-রূপের ফাদে বদ্ধ; মানুষ বদ্ধ মায়ায়? কবিতা' যেমন 
.ছন্দ-মিলে বন্ধ, সঙ্গীতও তেমনি বন্ধু নুর-তালেখ আধৈয় এবং 
আধাঁরে যে সন্বন্ধ, স্থুরতালে সেই সন্বন্ধ। ঝীল--গড়ে? স্থান_-ধন্ধর | 
নহিলে স্থাষ্ট থাকে কোথায়? এই নিত্যসম্বন্ধ রদ. হওয়া" ম্লসপ্তব . 
বলিয়াই মনে হয়। রবিবাবু বলিগ্রাছেন-_“ মুরোপীয় গানে হয়ং 
খচরিতার ইস্ছামত মাঝে মাঝে তালে চিল পড়ে এবং প্রত্ত্যেক 
বারেই সমের কাছে গানকে শাপন তাদলর হিসাব ধিকাশ কিয়া, 
হাফ,ছাড়িতে হয় নাঁ।, কেনন] সরমত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুষিয়া 
রচয়িতঠ। নিজে তার সীমানা বধিয়া দেন, কোনে মধ্যস্থ আঙিয়া 
রাতারাতি তাহাঁকে বদ করিতে 'পারে না।” সীমানা যিশ্লিই 
বাধুন, একট! বন্ধনের প্রয়োঞ্ন। ' শৃঙ্খলা, সৌঠ্ঠব, সমন না 
থাকিলে শিল্পীর সৃষ্টি ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-__“কবিত্তায় 





* £হিদ্দুমঙ্গীত ও কবিবর স্যার শ্রীরবীন্ত্রনাথ' | প্রীবুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, বেদা শব 
চিতা পরনীত। মুল্য, আনা। ' 





৪২. উদ্বোধন। ''. [২)শবর্বনম সংক!। 


যেট| ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটাই লয় । * * * কাব্যেই [ি আত গানেই 
কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সুঙগে বিবাদ ঘটলেও ভয় 
করিবার প্রপোক্ষন নাই।” এ.কথার উত্তরে কষ্বাব বলেন _“ছন্দে 
যদি 'দোষ না, থাকে তবে, সুরে গান করিলে, কেন তাল-ঘোগে 
সঙ্গত করা যাঁহবে না” 7, 
_. প্রতাক্ষের উপ'র প্রমাণ নাই।, তলের সঙ্গে বিশদ ঘষ্টিবার 
সম্ভাবন। উল্লেখে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন তি ছন্দের ষে কটা গান উদ্দা- 
হরণ দিয়াছেন, কৃষণবাবুর' পুস্তকে" প্রকাশ যে, সে' সবগুলি 'সঙ্গীত-: 
পরিষদে বহু সংখ্যক শ্রোতার 'সমক্ষে কবির 'অভীগ্সিত ছন্দ যতি 
নিখত রাখিয়া গীত হইয়াছিধি। পুস্তকে এই সকল গানের স্বর- 
লিপিও' প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেবজ্ঞগণ ঘলেন, গানের ছন্দ বা যতি, 
নুরের চাল' বা গতি যেমন হউক, তদন্ুরূপ ঠেকার বোল ও তিন্ন 
তিন্নঃ, রকমু রকম নির্দিষ্ট আছে এতত্তি্র কোম সুর যি প্রয়ো- 
জন অন্ুুসারে' চাল পরিবত্তন করে, তজ্জন্য 'তালফেরতা” সঙ্গতের 
ব্যবস্থা । এত সহ'পায় যবে যদি তাঁলের সম্বন্ধে বন্ধানর পরিবত্তে 
উদ্বন্ধনের বন্দখবস্ত হয় তাহা হইলে সত্যই ছুঃখের বিষয়। 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন_-“ওস্তাদের হাতে সঙ্গীত »্থরতালের 
কৌশল হইয়া উঠে, এই কৌশলই কলার শক্র। কেননা কলার 
বিকাশ সামগ্রস্যে, কৌশলের বিকাঁশ ন্দে।'” 

সে.কথা সত্য! সঙ্গীতের ৪মাসরে গায়ক অনেক সময় আপন কর্তব্য 
বিশ্বৃত হইয়া কেবল বাদককে 'অপ্রচ্িত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া 
পড়েন। বাদকও এ সম্বন্ধে বড় কম যান না। অমেক সময় দেখিয়াছি, 
বাদক তালটা মৃদঙ্গের চর্মের উপর না| ফেলিয়া! উহ ঝাখিয়। দেন; তাহার 
পক্ষে সেট! একেবারেই অশোভন'। যে আসরে ছুই 'বাঘ! ভাল্‌কো, 
শ্রোত্বন্ধকে রসদানের জন্য উপস্থিত হন (সেখানে একপ্রকার 
প্রস্তুত হইয়াই যাওয়া উচিত যে, যেন আদালতে সাক্ষ্য দিতে 
যাইতে হইবে। ছুই এক জন মুরুব্বি ব্যস্তীত এরূপ ছন্দের 


' « কেহই পক্ষপাতী হইতে পারেন না। ঘবন্ঘকে দুরে পরিহার কর! 


" মাধ, ১০২৪1) সঙ্গীতের মুক্তিকামন! । ৪৩ 








নূতন সৃষ্ট করিতে হয়”কুরা হউক। কিন্ত তাল জিনিষটাকে একেবারে | 
বর্জন কন্ম! কি ভাল? ৮০ 
তাল সঙ্গীতের সঙ্গ, কিন্ত সুর তাহা অঙ্গ। সুর ব্লমের* ব্যঞ্জনা। 
ভাব যেখানে অনির্বর্টনীয়? আপনাকে প্রকাশ করিবার,ভাবা ঞুজিয়া 
পাঁয় না, সুর সেখা্েতাহার আত্মপ্রকাশের সহায় । ৪ মানবের ভাষ। 
নিরতিশয় সীমাবন্ধ। আমাদের চরম অনুভূতি, ঘখন প্রাণস্পন্দন- 
মাত্রে পর্য্যবসিতধ্হয়, ঠখন তাহা *একটী মুত্র স্বরে আপনাকে উজাড় 
' করিয়া*দিয়া নীরব হইয়া ধাকে--ক্মা, উ, ও»ইত্যাদি।" সে স্বর সুখ, 
ছঃখ, হর্ষ, বিবাদ, টবরক্তি বা বিশ্থয়ের উচ্ছ্বাস, তাহা বুঝা যায় 
উচ্চারণের সুরে । সপ্তকের যে পর়জায় যে রস গ্রকীশ' করে; বহু 
অভিজ্ঞতায় তাহা থাকত হৃইয়াছে। “কিন্তু সুদে স্থহায্ো" রসের 
যে আদান প্রদান হয়, তাহাতে ছুইটা সর্ত অপরিহাধ্য। নিখুত ক 
এবং কর্ণ, একপ ছুইটী বস্তুই টপ্রাপ্য। এই ছ্‌ইটা জিনিখই' প্রথমতঃ 
্ররুতিপ্রদত্ত মালমসলা, তাহার উপর শিক্ষা সাধনা* চর্ঠীসাপেক্ষ। 
খনির অন্ধকার গর্ভে হীরা “ম্িয়াই রাজমুকুটে শোস্ত। পায় 'না। 
যখন বাঙ্গালায় সঙ্গীতচ্চ। অধিকতর ব্যঈপক ছিল, তখন সাধারণ 
গৃহস্থ পর্যান্ত দিনের কার্জকর্পা সারিয়৷ সেই নির্দোষ মাঘোদ ও 
নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতেন, পাড়ায় পাড়া বৈঠক বসিত 
আর সে বৈঠকে আভিজাত্যের অভিমান থাকিত না। কেবল গুণের 
আদর আর কদর। সে দিন আর নাই যখন প্রাতঃ্মরণীয় বিশ্বনাথ 
মতিলাল ফেরিওয়ালা াপাকলা? ডাক্‌ শুনিয়। বলিয়াছিলেন* “ওরে 
কে আছিস, গান্ধার বলেছে, ঠাপাকলাওয়ালাকে ধরে আন্। এখন 
ঠাপাকলা হাকিলে আমাদের শুষ্ক উদ্বর ঘনছুগ্ধযোগে তাহার 
নুব্যবহারটাই মনে করে-_জীবনযুদ্জে আমরা জর্জরীতৃত। আমাদের 
মূল সণ্তক “সা” এখন আঙফ্কিসের বড় সাহেবের পরুষক্। “রী' খণের 
তর্জন। গান্ধার গলাবাজীতে । মধ্যম এবং পঞ্চম উভয়ই গৃহ্ণীর 
বঙ্কাবে। ধৈবত শুধু 'ধা ধা করিয়া বেড়াইতেছে আর নি' 
উপবাসের চি চি স্বরে পর্য্যবসিত হইয়া কেবল /পাইনি, খাইনি, 


উদ্বোধন । [ ২১শ বরধ-১ষ সাধ্যা। 


, করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে! (ধন উপায় ঞাঁকিতেও 
আমরা দাতোয়ান হইয়া পড়িয়াছি।* * 
এইখানেই,রবিবাবুর "সঙ্গে 'কনক্বাবুর মততেদ । রবিবাবু বঝেন _. 
“ভারতবর্ষের সূঙ্গীত য়ান্ষের মনে বিশেষভাবে বিশ্বরসটকেই রষা ইয়। 
তুলিবার ভার *লইয়াছে। মান্ৃষের বিশেষ বৈদনাগুলিকে বিশেষ 
করিয়। প্রকাশ ফকা তার অতিপ্রায় নুদ। * * * কোনো 
একটা বিশেষ  উদ্দীপনা__যেমন দের সময় সৈনিকদের ষনকে 
রণোৎসাহে উত্তেজিত করা__আবাঁদের সঙ্গীতের ব্যবহারে দেখা ' 
যায় না। এই একই কারণে হাস্যরস আমাধদর .সঙ্গীতের আপন 
জিনিষ নয়। আমাদের আধুনিষ্চ উত্তেজনার গান কিন্ত! হাসির গান 
স্বভাবঙঃই, বিলাতি' ছণদের হইয়া পড়ে” ক$বাবু বলেন - “হাস্ত- 
রসাত্বক, করিতে 'হইলে, শ্বভাবতঃই বিলাতি ছাদের কেন হইবে, 
একথ! আমরা বুঝিতে অক্ষ” ॥ ৃ 
কেন' হইবে? অথবা হওয়াটা াঙনীয় কিনা এ কথার বিচার 
করিতে আমর! অসমর্থ, কিন্তু, এ সম্বক্ধে আর একটা কথা ভাবিবার 
আছে_হইলে ক্ষতি কিঠ তাব এবং রস বিশ্বব্যাপী। যদি এমন 
কোন উপবয় উদ্ভাবন করা যায়, যদ্দার! ভাবরসের আম্বাদনও সর্বজনীন 
হইতে পারে, এরূপ আদান এনদানের একটা সুগম থা আবিষ্কৃত 
হওয়। অন্যায় বলিয়া মনে হয় না। কুষ্ণবাবুর আশঙ্কা, ইহাতে আমরা 
(অর্থাৎ হিন্দুর!) আপনাদিগকে হারাইয়া ফেপিব। এই আশঙ্কার 
পূর্বাভাস রবিবাবুর প্রবন্ধে 'আছে “এমনি * করিয়া আমাদের 
আধুনিক নুরগুলি স্বতন্ত্র হইয়! 'উঠিবে বটে, কিন্ত তবুও তার একটা 
বড় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাহাদের জাত যাইবে, কিন্ত 
জাতি যাইবে ন11” 
ধাহাদের উপদেশ কুস্থান হইতেও কাঞ্চন সঞ্চয় করিবে, সেই 
উদ্দার হিন্দুজাঠি এইরূপ আদান প্রদানের পক্ষপাতী বলিয়াই মনে 
হয়। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, পরিবর্তন বা ভাঙচুর করিতে হিন্দু 
' «ধস কুটিত ছুন নাই। বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক, তৎপর 


মাখ, ১৯২৫৭)) সলগীততৈর মুক্তিফামন!। 9৫ 


তান্ত্রিক, অনন্তর প্রীমহাপ্রস্থুর গৌড়ীয় টবফণবধর্শ, প্রয়োজন অস্থসারে 
যুগে যুগে এইরুপ কত পরিকর্তম সাধিত হুইয়াছে। তবে, সঙ্গীত 
এই প্রশস্ত পৃথে চলিবে না কেন? রুষ্তবাবু বিলাতিন্টচপত্স গামদ্ানী 
করিতে অনিষ্ঠুক) কেননা তাহার তয়, তাহাতে £হিন্দু*রাগরাগিণীর 
বৈজাত্য সঙ্ঘটন হইত থাকিবে” কিন্ত বৈজাত্য সঙ্খটন ত পূর্বেই 
ঘটিয়াছে। শুনিতে পাওয়া, যায়, সরফরদ, ইমমূ* কাফী, *প্রস্থৃতি 
বিশুদ্ধ হিন্দুরাগিধী নহে। তারার পরিবর্তন, ভাঙচুর করিয়া ছয় 
বাগ ছব্জিশ রাগিণীর সখা) *সথী, পুত, পুত্রবধূ প্স্ৃতিতে বৃহৎ একায়্- 

বর্তী পরিবার । কাওয়ালী তাল নাকি অনারধ্য কাওয়াল জাতির, 
দ্লান। তবে যদি এমন কথা হয়, “্বাবনং পরিভ্যর্য পাদমেকং ন 
গচ্ছামি”--সে কথা স্বতন্। কেন্ত এখন “আর সে কথা বল! ঢলে কি? 
সময়ের সঙ্গে সে আমাদের রুচিরও আনেক ,পরিবর্তন* হইয়াছে। 

পূর্বে আমরা যাহাতে আমোদ ধোধ প্রিজম, এখন আরু তান্কাতে 
করি না। যাত্রার স্থল রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়াছে । নুতন আোত 

, আসিলে অনেকু নুতন সামগ্রী ভাসিয়া ,আঠে। এ্রীমহাএভুর 
আধির্ভাবে কীর্তন আসিয়াছিল। তারপর” বাউলের * গান। তন 
ধারায় মনোড্াব প্রবাহিত হইলেই তাহার অভিব্যক্তিরও নূঙন্* ভাব! , 
প্রয়োজন। 

অন্তান্ঠ ললিতশিল্পকলার ন্যায় সঙ্গীতেরও প্রধান লক্ষ্য শ্রোতার 

হৃদয়ে ভাবরসের সধশার করা। পূর্বে্যাত্রার আসরে অনেক গান" 
রাগরাগিণীর বিশুদ্ধপ্ত রক্ষা করিয্নাই গীত হইত। ক্রমে নূতন ভ্ঙের 
গ্রয্পোঙ্জন হওয়ায় বদনের তুক্কো, গোবিন্দ দাশরখীর স্থুর, মধুকানের 
চপ প্রভৃতির স্থষ্টি হইতে লাগিল। ? মানুষ পুরাতনের প্রতি ষতই 

শদ্ধাসম্পন্ন হউক, যতই তাহাকে উক্তি সম্তরম করুক, সে নৃতদকে 
তালবাসে--তাহা দ্বারা আকধিত হয়, তাহাকে চায়। কালে শক্তির 
অপলাপে প্রচলিত ঞরপদ, খেয়াল, টগ্লার ছাঁচে গীত রচন! হইতে 

লাগিল। তার পর বিলাতি ধরণের খিয়েটার যখন আমাদের জাতীর 

জ্টবনে অন্থপ্রবি হইল, নটগুরু গিরীশচন্ত্র দেখিলেন, গলাগরাগিণীতৈ , 


৪৬ উচ্বোধন [২১শ বর্ধন ১ম সাখ্া। 


আরও, ভাঙচুর না করিলে কাজ চালানো “যায় না। জ্েখা গেল, 
কোন সঙ্গীতের চপল পদ-বিস্তাসের সঙ্গে সুর হাফাইয়া বলিতেছে, 
ড়া, “আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, "অত ছুটিতে পারি না। কখন গানের 
কথা কলহান্ত্রের রোগ তুলিয়াছে, সুর তাহাতে যোগ.দিতে ন! পারিয়া 
গভীরভাবে বলতেছে, আমার কি এখন অতৎ ছ্যাবলামে৷ সাজে! 
ভাবুক 'রচয়িতার" অজরে একপস্থলে ষ্ে" কি হয়, তাহ ভূত্বছভাগী 
নহিলে বুঝিতে পারা যায় না। কণপোয়াং ত কড়িমধ্যম লাগাইয়া 
দিব্য আত্মপ্রসাদ লাভ "করিলের্ন। কিন্ত সাধারণ শ্রোতা ধে কড়ি- 
মধ্যমের ধর্ম-কর্ম- মন্দ কিছুই বুঝে না, সেকি 'কেবল ওল্তাদের শিরঃ- 
সঞ্চালন, শ্রমাস্ফালন দেখিদী আমোদ বোধ করিবে? এই শ্রেষ্ঠ 
রসকলা ধদি'ধু ছুই 'চারিন সমজ.দপর শ্রোতার জন্য হয়, তাহ। 
হইলে ,কথা নাই ।, কিন্তু সঙ্গীতের একদিককার*লক্গ্য যেমন ভগবৎ 
সাধনা, ,তাঁহার অন্য দিকের লক্ষ্য সাধারণকে আমোদ দানে আকর্ষিত 
করিয়া তাহাঁকে ক্রমে উচ্চতর লক্ষ্যে প্রেরণ করা । তাহা করিতে 
হইলে সঙ্লীতিকে সাধারঙর উপুযোগ'ও উপভোগ্য করিতে হইবে । 
“যাত্রার গানে তবু একট! সুবিধা ছিল, এক একটা নির্দিষ্ট রসের 
এক ধাকটা সঙ্গীত রচিত হইত, সুতরাং সেই সেই রসের নির্দিষ্ট স্থ্র 
চণিত। ,তখন লেকের ধৈর্য্য *ছিল শুনিত। যাত্রার লক্ষ্য রসের 
অবতারণা । 'সাতাব নু হইলে বিরক্তির কায়ণ উপস্থিত হইত না। 
'নাটবের ন্যায় নাটকীয় সঙ্গীতেও হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে ভাবের খেলা 
প্রদর্শিত হয়। কোথাও দুরত্ব ঈর্ধার মাঝে হূর্জয় ক্রোধ গর্জিয়া 
উঠিতেছে, কোনখানে উপেক্ষা অভিমানে হৃদয় দোলায়মান, 
কোথাও বা শোকের সঙ্গে উম্ম্ততার অ্টহাস।' এইরূপ বিভিন্ন 
ভাবরসের ভরঙ্গোচ্ছাস নির্দি& রসের নির্দিষ্ট খু3রে প্রকটিত হয় না। 
গিরীশচন্ত্র যেমন নূতন তাবে নুতন নুতন সঙ্গীত রচন। করিতে 
লাগিলেন, তেমনি নুতন নূতন সুরও সৃষ্ট হইতে লাগিল। এই অভিনব 
সথষ্টির ইঞ্টানিষ্ট। যুক্তি অযুক্তি লইয়া ওভ্তাদ এবং কালোয়াৎগণ তর্ক 
* বিচার করুন। কিন্ত নাটকীয় সঙ্গীতের প্রলনে যে জনসাধারণ 
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একক্সপ উচ্চ আমোদেপ্*অধিকারী হইয়াছেন,তাহা রঙ্গালয়ের দর্শক 
মাব্রে একমুখে হ্বীকার, করিৰেন*। আমরা পুর্বে যা ছিলাম,খন 
আর তাহা নৃহি। সাং কেবল পুরাতনে আমাঘের লকল গ্রয়োজন 
সাধিত হইবে কেন ? ' অলিতরসকলায় হৃদয়ের, উচ্চতম বিকাঁশ। 
তাহার পায় বেড়ী দিল জাতীয় জীবন পথ হইবার ভযী'নাই কি? 
সঙ্গীতের মুক্তিকামন! সঙ্গত কি ন! পাঠক বিচার, করিবৈন। * 


ন্ট র চি আর ০ 
্ চি 
ঙ রী র্‌ 


ও ভদ্ধব। 
(শ্লীবিহারীলাল 'সরঝার, €ব, এল ' 
,(২৩) 
জ্ঞান ও বিজ্ঞাম। , 
চান। । 
নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্‌ ভাবান্ন ভতেষু ঘেন বৈ। 
ঈক্ষেতাঘৈকমপ্যেযু ত্জ জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্‌ ॥ 
নব-_প্রক্কৃতি, পুরুষ, মহত্ত্ব অহম্কা রঃ» পঞ্চতন্াতরখর্থাৎ আকাশ. 
তন্মাত্র, বায়ু তন্মাত্র,“মগরি তন্মাব্র, জল তন্াত্র। ও পৃথী তন্মাত্র। 
একাদশ- শ্রোক্র, ত্বক্‌, টক্ষু, জিহ্বা, স্রাণ এই পাঁচ জ্ঞানেজিয়-_ 
বাক, পাণি, পাদ, পায়, উপস্থ এই পাচ কর্শেজ্িয়। ও মন। 
পঞ্চ-_স্মুলভৃত,_-মাকাশ, বামু$ অগ্নি, জল ও পৃথী। 
ত্রীন্--সত্ব, রজঃ) তমঃ, এই তিন গুণ । 
যেজ্ঞান ঘারা এই আটাশটা তত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই 
আটাশটীর মধ্যে “এক” পর্মাত্মতত্ব অনুস্থ্যত দেখিতে পরত যায় 
তাহাই জান। ইহাই আমার মত। *  " 4 


8৮" উদ্বোধন । [২১শ বর্ত₹১স সংখ্যা! । 


র্‌ ॥  বিজ্ঞান। 
*  এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তখৈত্কেন যেন হৎ ॥* 
যেঞ্জান* ঘারা ততগুলি পুর্ন্বের তায পৃথক্‌ দেখ] যায না, কিন্ত 
সেই" তত্বগুলির প্রকাশক মাত্র ্রন্ষকে* দেখ! যাক, তাহাকেই 
বিজ্ঞান বলে 
অতঞ্রব ভ্ঞান'সবিকুর, বিজ্ঞান নির্বিকল্ | 
«. (২৯) ,, 
. সাধন তক্তি ও প্রেমাতক্তি। 
« সাধন ভক্তি। * 
্থীমৃতকথায়াং যে শব্দ কীর্তনং, 
গরিনিষ্ঠা চ পৃজায়াংস্ততিজিঃ স্ূবনং মম। 
.আদরং গ্ররিচর্ঘণায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনং " 
ন্ততপুজাত্যরিকা সর্রভূতেষু মন্মতিঃ | 
আমার নত? থাতে নিরন্তর শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রবণাঁদর, মৎকথ৷ 
গুনিয়া নিরন্তর ব্যাখ্যান, আম্মার ধজাতে পরিনিষ্বা, স্তৃতি তার 
আমার গব*আমামার পুজা আদর, সর্বাঙ্গ দ্বারা অভিবন্দন; আমার 
গক্তের ৪শর্ঠ পূজা, সর্ববস্থতে মদ্ভাবন্কৃপতি এইগুলি দ্বার! ভক্তি হয়। 
প্রেমাভক্তি। 
এবং ধর্সৈম নুষ্যাপামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্‌। 
» ময়ি সঞ্জায়তে ভত্তিঘয কোহন্যোহর্ঘোইন্াবশিষ্যতে ॥ 
যে নিজেকে আমাতে নিবেদন, করিয়াছে তাহার এই সব 
সাধন! দ্বারা আমাতে প্রেমাভক্তি হয়। প্রেমাতক্তি হইলে, সেই 
ভক্তের সাধন কি সাধ্য কিছু বাকি থাকে না, অর্থাৎ সব আপনা 
আপনি হইয়া যায়। 
(২৫) 
প্রশ্োতরযাল!। 
দান কি।-__কাহারও দ্রোছ না করাই দান, ধনাপণ নহে। 
*৯ 'ত্বপঃ কি ?__কান ত্যাগই, তপস্যা, কুদ্থাদি নন্হ। 
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ধন কি ?-_ধর্মই ধন্অর্থ ধন নহে । 
দক্ষিণা কি 1 জানোপদেশই "দক্ষিণা, হিরণ্য দান নহে। 
স্থথ কি-_্ুখ দুঃখের অনুসন্ধান মু করাই সুখ,*ভোগ নছে। 
পঙ্ডিত কে 1 দ্ধ (হইতে মোক্ষের উপায় স্ত্িনি জ্বানেন, তিনিই 
পঙ্ডিত; কেবল, ফিনি বিদ্বান তিনি ন্থেন। নি 
মূর্থকে1_ দেহ ও গেক্ছে যেঅভিমানী সেক মূর্ঘ। 
পম্থ। কি 1 নিবৃত্ত মার্গই পদ, কণ্টকগুন্য পথ নহে,। 
স্বর্গ'কি? _সবগুণের উত্লেকই গ্ন্ম, ইন্জাদিলোক নহে। 
নরক কি ?__তমোম্ণের উদ্রেকই নরক,*তামিআদি নছে। 
বন্ধু কে?--গুরুই বন্ধ ভ্রাতাদি ব্টু নহে। 
গৃহ কি ?_ শরীরই গৃহ, হম্ত্যাদি নহে। 
দ্রিজ্ু কে ?1-ষে অসন্তই সেই দরিদ্র, মিঃন্ব নহে। 
কপণ কে ?-_যে অজিতেক্তিয় সেই ব্পণশ-_দীন নহে।, 
গুণ কি?- _দ্ৌষই বাকি? | 
গুণুদোবদৃশির্দোর্ধে গণস্ত,ভয়বর্জিতঃ | 
গুণ ও দোষ দর্শনই দোষ। গুণদোবদর্শনবর্জিত*হভাবই ওণ। 
অর্থাৎ ভাল,মন্দ দেখাই দোষ; ভাল মন্দ না দেখাই গুণ। * 
(২৬), 
মোক্ষের তিনটী উপায় কর্ণ, জ্ঞান, তক্কিযোগ | যোগ অর্থাৎ ৮ 
জ্ঞানযোগে কার অগ্ধিকার ? 
নির্বিীনাং জানযোচ?; মযাসিনামিহ কর্ম । 
ইহাদের মধ্যে ছুঃ বুদ্ধিতে কর্শফলে বিরক্ত ও তৎসাধনকভূত 
কর্মত্যাগী বৈরাগ্যবান্‌ ব্যক্তিগণের পক্ষে জানযোগ। 
কর্মযোগে কার' অধিকার? 
তেঘনির্বিগ্রচিত্তানাং কর্্মযোগশ্চ কামিনাম্‌। 
যার বৈরাগ্য নাই, যে সকাম, তার পক্ষে কর্মযোগ । 
ভক্তিযোগে কার অধিকার ? 
* যনৃচ্ছয়। মৎ্কথাদো জাতশদ্বত্,যঃ পুষাম্‌। 
৭ 


৫০. উদ্বোধন [২১শবর্-১ম সাখ্যা। 


ন নির্ধিপ্ে! নাতিসক্তো ভক্তিযোগোইহ্য সিদ্ধিদঃ ॥ 
ফোন হেতুতে আমার কথাতে শ্রদ্ধা জন্গিয়াছে, কিন্ত কৈরোগা 
নাই, অথচ অত্যন্ত আসক্তও নহ্ধে' এরপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ । 


টা এ (২৭) 


কর্মী ও জ্ঞানী। 
কর্মীর যক্ষন শি 
ধ্স্থো যজন্‌ 'জৈরনানিঃকাম ২ উদ্ধব ॥ ু 
স্বধর্শস্থ ব্যজি কামনা শৃন্য হইয়া য্জ দ্বারা ক্ষামার যঙ্গন করিবে | 
এইরূপে জন্‌ বৃক্িল ক্রধশঃ চিত্ত নির্শল হয় | 


ন্রানীরংস্থষ্ি প্রলয় চিন্তা। ' 
সাত্যোন সর্বভাবানাং প্রতিলোমানু/(লামতঃ | 
' ্বাপায়াবষইধযানো যাব? প্রসীদতি ॥ 
বিবেকৎ্*ত্লার। সর্ণপদার্ধের 'অন্ুলোমক্রমে হৃষ্টি (উৎপত্তি), ও 
প্রচ্চিলোমত্রূমে লয় (নাশ) ট্িন্ত! করিবে, য্দিন না মন 
নিশ্চল হয়। সর্দক্সণ সবষ্প্রলঠ চিন্তা কথিলে বৈরাগট দৃঢ় হয়। : 


(২৮) 


ভক্তি সর্বাপক্ষ শ্রেষ্ঠ । 
ক্তের কামনাশ। 
ৃঁ কামা“হৃদয্য। নসনতি পর্বে ময়ি হৃদি স্কিতে। 
আমি তক্তের হৃদয়ে থাকি সে প্রন ভক্তের হৃগত কাম নষ্ট 
হইয়া যায়। 
জ্ঞান বা বৈরাগ্য সাধনে ভক্তের এগোক্গন নাই। 
নজ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ে! ভবেদিহ। 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য সাধনাভ্যাস পর্য্যস্তও ভদ্র প্রায়ই শেয়স্কর 
হয়না? কারণ, উহাও শ্রদ্ধ! ভক্তির অন্তরায়। 
তক্কিতে সব হয়ে যায়। 
যৎ কর্দতি্যস্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতিশ্চ যৎ। 
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'যোগেন দানধর্থেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি । 
» সর্বং মন্তক্িযোগেন মর্তক্তো লততেহগ্রসা। 
কর্ম, তপস্যা, জান, বৈরাগ্, ফেগ, দান, ধর্ম? ঞব৫ তীর্থযাকা। 
ব্রত প্রভৃতি দ্বারা হাঁ 'াত হয়, আমার তক্ত ভক্কিযোগ দ্বারা 
সেই সমস্ত অনায়াসে" লাভ করেন। 
মোক্ষ দিলেওপ্ডক্ত তাহা গ্রহণ করেন না। 
ন কিঞ্চিৎ সাধবে! ধারা তা হেল্ান্থিনো মম। * 
বাত্্যপি ময়! দতবং কৈবঙ্যমপুনর্তবমূ' | 
একমাস আমাতে* নিষ্ঠাবান্‌ এরূপ সাঁুং ধীর ভক্তকে আমি, 
সংসারগতিনাশক কৈবল্য বা মোক্ষ” দিতে চাহিলেও' তিনি উহা 
গ্রহণ করেন না। 
টি [২৯ ) 
শুচি অণুচি আচার ক্লাহাতুদর জন্য। | 
পরি ৪ 
যাহারা ক্রিয়া, জ্ঞান, তক্তি এই তিনের অধিকারী 'নহে, অর্থাং 
হারা কন্মাও নহে, জানত নুহে, তক্তও' নহে যাহার 
নার্ধনাশৃন্য যুঢ় তাহাদের জন্ত “আচার” অর্থাৎ *শুদ্ধি অতুদ্ধি, 
চাল মন্দ, পুত অণ্ডত, এই সব বিধান কর! হইয়াছে। প্রন মৃঢ়, 
ব্যক্তিদের আচারে অ নাট থাকা ভালণ , 
উদ্দেস্টা। ২ ৃ্‌ 
গুণদৌষৌ বিণীয়েতে নিয়মার্থং ছি কর্মণাং ॥ ' 
কর্শের নিয়মন জগ্য ,গুণদোষ্রে ব্যবস্থা করিয়াছি । 
নিয়ম বিধির তাৎপর্ধ্য নিবৃত্তি। 
যতে| যতো! নিবার্ডেত বিমুচ্যেত ততত্ততঃ | 
এষ ধর্ম নৃণাং ক্ষেমঃ শোৌঝমোহতয়াপহঃ ॥ 
যাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা হইতে বিষুক্ত হইবে। মানুষের 
এই ধর্ম মগলকর ও শোক-মোহ-তয়নাশক। 


বপ্ুততু। 
॥ (৭) 
(পূর্বপ্রকাশিতের পর) 
( ডাক্তার'ভ্রীসরমীলাল, সরধার এম, বি) 


আমরা পূর্ব প্রবন্ধে, দৈধিযাছি যেঃ নিরবিভাবনথায যদি কোন 
প্রকার উত্তেজন! গ্রয়োগ করা যায়, তাহা' হইলে নিদ্রিত বা 
উহা! অন্তব করিতে পারে *এবং অনেকস্থলে উহাকে অবলম্বন 
করিয়া) বিছিত্র 'নপ্ত সৃষ্ট প্হয়। সুসিধ দার্শনিক বার্সোর 
(মর) ঘতে সকল প্রকার শ্বপনই প্র অনুভূতিজাত। 
বার্দসে। বলেন; স্বপ্নের বাস্তব কিছুই নাই। শ্বর্নে আমি 
কত লোক দেখিতেছি, তাহাদের সহিত কত কথাবার্তা কহি- 
ভেছি, তাহাদের, গরত্ুত্র শুনিতে ॥ পাইতেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ইহার সবটাই, মিথ্যা 'জাগরিত হইবার সঙ্গে স্গেই সব ফেল 
ূে পা যায়। ইহা কতকটা করি ডি, এল, রাণের নিয়- 
পিধিত গালটীর মত. 
« বিক্রমািতোর সতায়' ছিল নবরত্ব ন'ভাই। 
(আর) তানসেন ছিলেন মহা! ওল্তাদ এলেন তার সভার়। 
(অর্থাৎ) ষেতেন নিশ্চঠ তানসেল বিক্রমাদিত্যের কোটে। 
(কিন্তু) ছুঃখের বিষয় তানযেন তখন নকমানবিকো মোটে॥ ইত্যাদি। 
এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এপ কেন হয? 
.. এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে আমাদের জি্ান্ত এই যে, 
আমাদের নিপ্রিত ও জাগররোমুখ অবস্থায় কি পঞ্চোন্দরিয়গ্রাহ 
কোম বিষয়ই অনুভূত হয় না? 
কোন লোককে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিয়৷ যদি জিজাস! কর! 
যায়, আপনি একটু স্থির হইয়া দেখুন দেখি, কিছু দেখিতে 
''পাইতেছেন কিনা, তাহা হইলে অধিকাংশ লোকই উত্তর দিবেম। 
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কিছুই দেখিতে,পাইতেছি না। ইহার কারুণ, নিজ মনকে বিশেষ 
করিস্ত। লক্ষ্য করিতে হইলে ফ্তটুকু একাগ্রতা থাক দরকার তীহা- 
দের তাহা, নাই। ধাহাদের তাহ! ম্মাছে তীহার।' অনেক* ব্যাপার 
প্রত্যক্ষ করিয়ী থাকেন ৷ যথা --প্রথমে সাধারণত) একটী কৃষ্ণবর্ণ “ক্ষেত্র 
দেখা যায়, উহাতে কজ্জল বিদ্দুসকল দেখিতে পাওয়ায়) ইহার! 
আসিতেছে, আবার চলিয়া, যাইতেছে_থীরে * ধীরে * উপরের 
দিকে উঠিতেচছে, আবার * যন শশুন্ততাবে নামিয়া আসি- 
'তেছে।* অনেক সময অনেক *বিভিন্র ধর্ণের দাগ দেখা যায়, 
কিন্তু সেগুলি এত অনুজ্জল যে সহজে দৃষ্টিগ্লোচর , হয় না। আবার 
কোন ব্যক্তির পক্ষে এই বর্ণগুলি শত উজ্জ্বল যে 'কৌনও পার্ধব 
বর্ণের সহিত তাহার তুলনাঞ্ছয় না। ” এই দাগণ্ুলি ক্লথননও' বিস্তৃত 
হয় কখুনও সরঃ হইয়া যায়, ইহাদের আকুতি ও বর্ণের পরিবর্তন 
হয় বং সর্বদাই যেন নূতন এঁকটী»আঙ্গিয়। পূর্বেরটীকে' অপসারিত 
করিয়। তাহার স্থান অধিকার করিতেছে, দেখা যায়। এই পরিবর্তন 
কখন অল্পে অনুন্ন ধীরভাবে হুয়া থাকে, আবার “কখনও বা ঝড়ের 
মত তাড়াতাড়ি হইয়া থাকে । এই বর্ণক্রীড়া কোথা! হইতে উৎপক্ন 
হয়? দেহবিজ্ঞানবিদ্‌ এবং মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ উভয়ৈই ইহার সম্বন্ধে 
আলোচন৷ করিয়াছেন; চক্ষুমধ্য্থ আলোক, বর্ণমন়্ দাগ, ফস্‌- 
ফরাস্জাত 'আলোক। 01003101)11)6 ) প্রস্তুতি বলিয়া, নান! প্রকারে 
উহাদের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা, হইয়াছে। অপর কাহারও 
কাহারও মতে অক্ষিবিল্লীতে ,(,1৩%:9 ) যে রক্তগ্রবাহ চলিতেছে, 
তাহার সামন্ত, সামানঠ মরিবর্নের জন্য এইরূপ বর্ণ উৎপন্ন হয়, 
কিন্বা চক্ষু বন্ধ করিলে চক্ষুগোঁলকের উপর যে চাপ পড়ে 
তাহাতে অক্ষিবিদ্ীতে কোন না 'কোনক্ূপ উত্তেজনা হয়, তাহা 
হইতেই এন্ধপ বর্ণের উৎপত্তি--ইত্যাদি নানাপ্রকার মততেদ 
* আছে। 

কিন্তু এই ব্যাধ্যাগুলি, অনেকটা আহ্ুমাঁনিক বলয়! মনে হয়। 
বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশ চক বসু ধহাশম তীহাক, 
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উদ্ভাবিত কৃত্রিম চক্ষুর, সাহায্যে পরীক্ষা দ্বার! যে, মীমাংপায উপ- 
নীত “হইয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ে সর্বত্র শীমাঃস। বলিয়া, মনে 
হয়। তীহণর' 'মতে আলোরুরশ্মিপাতে চুর আণবিক ধিকার 
(00615001215 07808 ) উপস্থিত হয়, ' তাহাতে চক্ষুতে ৰিছ্যৎ- 
প্রবাহ উৎপর্ন হয়। আমাদ্রের ষ্টিশক্তির ইহাই, কারণ। কিন্ত 
আলোকপাত রো জলা অক্ষিবেল্লী ও চক্ষুন্নায়ুর আপবিক 
সাম্যভাব ফিরিয়া আসেনা কাজেই 'একটা ক্ষীণ তড়িত্প্রবাহ 
নিয়তই চক্ষুম্নায়ু বাহিয়া টা পীছিতে থাকে । আর ' ভড়িৎ-' 
প্রবাহ থাকিলেই তজ্জাত একটা দৃষ্টিজানও 'অবশ্ঠস্তাবী। এইহেতু 
কষুযুদ্রিত কাঁরয়া 'থাকিবার সখয়ও আমরা একপ্রকার বিক্ষিপ্ত ও 
সথশরিত 'ক্ষীথালোঞ্চরশ্ দেখিতে পাঈ। অধ্যাপক বস্থু মহাশয় 
বলেন, এই আত্যন্্রীণ ল্লালোক চক্ষুর নানা সংশের আণবিক 
বৈষম্মজাত ক্ষীণ বৈদ্যুতি ফ্ররঙ্গের কার্ধ্য। 

কিন্তু ু্টিত চচ্ষুর এই বর্ণবৈচিত্র্যের অস্কুভূতি সম্বন্ধে বিভিন্ন 
প্রকার মত্তেদ থাঁকিলেও ঘট্‌নাগুলি, কিন্ত সত্য। , কারণ, এইরূপ 
অনুভূতি সকুঠোর পক্ষেই* ঘটিযা থাকে । দার্শনিক বাগসোর মতে 
ইহাই জপ্রের প্রধান উপাদান এবং প্রবানতঃ ইহা হবইয়াই স্বপ্ন 
স্ হয় । 

বহুদিন পূর্বে আলঙ্কেড়ু মরি (0. 81050 01501) এবং ছার্ডি 
৫. 0:1175০)) নামক হুইল মনস্তববিদ্‌ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, 
ঘুমাইয়া পড়িবার সময় এই বর্ণময় দাগাগুলি এবং এই গতিশীল আক্কৃতি- 
গুলি যেন জমাট বীধিয়! স্থির হইয়া যায় এবং বিশেষ বিশেষ আকৃতি 
গ্রহণ করে। শ্বপ্লাবস্থায় এইগুলিই বপুৃশ্ঠরূণে প্রকাশ পাইয়! থাকে। 
কিন্ত তাহাদের এই ব্যাখ্যাটী সতর্কতার সহি গ্রহণ করা উচিত। 
কারণ, যখন তাহারা এই নির্ধারণটা করিয়াছিলেন তখন তাহাদের 
অর্ধনিদ্রিতাবস্থা। আধুনিক কালে আমেরিকার জনৈক মনস্তববিদূ * 
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একটী অধিকতর সঠিক*উপায় স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এ *উপায় 
মৃত ক্বারধ্য করা একটু কঠিন। কাঁপ্িণ, উহা কতকটা অভ্যাস সাপেক্ষ! 
পরাতে নিড্রাতঙ্গের, ঠিক পূর্বে ,যে সপ্নটী দেখিতেছিণাধ নিপ্রাতদ 
হইবামাত্র মনে হয় যে, প্নটী যেন আমাদেরৃষ্টির 'সন্তুখ হইতে 
লোপ পাইয়া যাট্টুতেছে এবং লক্ষ্য না করিলে শীত উই! আমাদের 
স্থৃতিপট হইতে মুছিয়| যাইন্ে। সেই লুপ্তপ্রায়ৎস্বপ্রটার প্রতি মনো-, 
যোগ করিলে আমর। দেখি পাঁইব, যেন*আমাদের স্বপ্রদৃষট মূর্তি গুলি 
'অল্পে অন্গে তাঙ্গিয। এই মালোময় দাঁগে পরিণত হইতেছে। 
মনে করুন, স্প্রে আমরী সমুদ্ধে বেড়া ইতেছি।। আমদের চতুদ্দিকে - 
হরিদ্রাভাযুক্ত ধুসরবর্ণ, ঢেউগুলি খের্লী, করিতেছে-_উহঠাদের চড়া 
শুত্রফেণময় । জাগরণমাত্র ই ছবি একটা বিস্তৃত, দাঠৈ 'মিলাইয়া 
যাইবে, উহার বর্ধ ধূসর এবং হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত হইয়া ,উতৎপন্ন 
হউয়াছে এবং উহার মধ্যে উজ্জল বিন্দু্পক্ী ছড়ান রহ্যাচে | ক্ষপ্পের 
মধ্যেও এইগুলি বর্তধান ছিল,এবং ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়ুই 
স্বপ্ন স্ষ্ট হইয়াছিল । ক্ুরিকজি়র লইরূপ' আত্যন্তরীর্ণ অনুভূতি 
ব্যতীত বাহ উত্তেজনাজাত অন্থৃভূতিও যে সবপনচিত্র, ঠন্বনের কারণ 
হয় তাহা ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। 

চক্ষুর আভ্যন্তরীণ অনুভূতিই স্বপ্ন সুজনের প্রধান কারুণ বটে। 
কিন্ত অন্যান্য ইন্্িয়েরও এইবূপ আত্যন্তরীণ ৪অনুতূতি ভুইয়া থাকে 
তাহারও স্বপ্ন স্ঙ্গনের সাহায্য করে। ধ্যনস্থ হইলে অনেকে ছর্ণের* 
ভিতরে একটী শব ল্য কথিত পুরেন। কোন কোন সম্প্র্গায় 
(যেমন রাধাশ্তামটু সম্প্রদায়: ১ কর্ণের এই শব শ্রবণ দ্বারা তাহাদের 
ধ্যান যে যথাযথভাবে হইতেছে তাহা মনে করিয়া থাকেন। কর্ণের, 
আত্যন্তরীণ অন্ৃতৃতিপ্রস্থত এই শব আমাদের জাগ্রদবস্থায় অনুস্ভূত 
ণা হইলেও নিদ্রিতাবস্থায় প্রকাশিত হয়। এই শব্দ এবং বাহিরের 
নানারপ স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট শক মিলিত হইয়া আমাদের স্বপ্নে শব্দের 
ননুভূতি সষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু এই শব্দানুভূতি বাতির তায় 
সপে প্রধান অংশ অতিনয় করে না। * | 


৫৬ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ধ--১৭ সংস্থা । 


্টয্শনিয় সম্বন্ধে প্রবণেক্জিয় অপেক্ষা আঁধিক রলিবার আছে। 
পর্শেশ্জিয়ের অনুভূতি চক্ষুরি্রিয়ের * অনুভূত ছবির সহিত মিনিত 
হইয় তাহার অনেক পরিবর্তন সাধন করে।, | 

মাকসসিমূন (0. ৭155 58199 ) তাহার নিজের একটা হ্বপ্নের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ. করিয়াছেন তিনি স্বপ্রে 'ধাখিলেন যে, তাহার 
,সন্মুথে পাশাপাশি ছুই থাক ব্যুদ্রা সাঞ্জান রহিয়াছে, কিন্তু উহারা 
উচ্চতায় সমান নহে। তীহাকে ধরেন থক ঢুইটাফে সমান করিতে, 
হইতেছে, কিন্তু উহা তিনি কিছুতেই সমান, ক্িতে পারিক্তেছেন 
*নাল-এমন কিন্ত তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতিছ্ে। অবশেষে এই 
কষ্টে তাহার, নিড্বাতঙ্গ হইল্‌ এবং তিনি দেখিঙ্গেন যে, বিছানার 
কাপড়ে 'জ়াইয়] তাহার পা ছুইটী "চু, নীচু হইয়া গিয়াছে। 
ইহাতে, তাঁহার বড়ই অন্বত্তি বোধ হইতেছির্ল। স্পর্সের দ্বারা 
অনুতৃত এই, অসমতার জান দৃষ্ঠ চিত্রের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। 
এটুরূপে নি্িতাবসথায় স্পর্শের্জিয়ান্তত ভাবটী স্বপ্নের মধ্যে দৃষ্ট- 
চিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে 

"আমাদের “বগিক্িয়ের যেরূপ ম্পর্শশক্তি আছে, আমাদের 
*শরীরাণ্ত্যন্তরীণ প্রত্যেক যন্ত্রটারও সেইরূপ এক এক প্রকার অন্ুতব 
শক্তি আছ। জাগ্রদবস্থায়ও এইগুলি বর্তমান থাকেঃ কিন্তু উহা 
আমাদের ভ্ঞানগোচর নন্ত্রে। কারণ, জাগ্রদবস্থার় আমাদের জ্ঞান 
নানাগ্রকার বাহিরের কার্ধী লইয়া ব্যাপৃত থাফে--আঁমরা যেন 
নিজের দেহ ছাড়িয়া অনেকট',বাহিব্রে নাস করি। নিদ্রিতাবস্থায় 
যেন আমর নিজের মধ্যে অধি€তরভাবে ফিরিয়া আসি। এইজন্ত 
দেহসন্বন্ধীয অনেক ৃল্ান্ুভূতি আমর! স্বপ্নকালেই অন্ুতব 
করিয়া থাকি । | 

এইগুলি স্বপ্নের উপাদান । কিন্তু তাই বলিয়া, উহারাই যে 
্বপ্রসথষ্টি করে একথা বলা যায় না। এই কথাটী আরও কিছু বিশদ 
ভাবে বুঝিকার চেষ্টাকরাযাউক। , 

চক্ষু ব জিয়া আমরা যে বর্মবৈচিত্রা দেখি সেইটীই স্বপ্নের প্রধান 


* মাঘ, ১৩২৫ |] 'স্বপ্রতন্ব | 9৭ 
টি টিটি টিন নিট টি রি চি 
উপাদান বলয়! ধরিয়া, ,লওয়া হইয়াছে। মনে করুন, আমরা 
চক্ষু বয় সাদা জমীর উপর কাল দাগ রহিয়াছে এইরূপ 'একটী 
চিত্র দেখিলাম। এই চিত্র অবলম্বন করিয়া অসংখ্য প্রকারের 
স্বপ্ন সৃজিত হইতে, পারে।' কিন্ত তন্মধ্যে আমরা যে বিশেষ ছনিটা 
দেখি তাহ। কিরূপে ন্রি্ধীরিত হয়? আমাদের জাগ্রৎকানীন অনুভুতি 
সম্বন্ধে মনস্তত্ববিদগণ যে ঝেৌতুহল্নক ছুই একটা: পরীক্ষা ক্লরিয়া- 
ছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 

* যখন* আমরা ৫কান পুস্তক ব সংবাদপত্র পাঠ 'করি তখন 
কি আমরা সমস্ত অস্করগুলি একটী * একটী করিয়া পাঠ করি? 
যদি তাহাই হইত তবে সমস্ত দিনে ঞ্কথানি সংবাদগ্গএ পাঠ করা 
হইত কিন! সন্দেহ। "কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমর! *প্রতেক ,বাক্ের 
সব অক্ষরগুলি দেখি না, কতকগুলি দেখিয়া লই মাত্র। এমন 
কি & অক্ষরগুলির সমস্ত আক্কচতিটাও রবি নাঁ_কতকগুলি দাগ 
দেখি মাত্র। যাহা দেখি তাহা হইতেই সমস্তটী একু্প' বুঝিয়া 
,লঈ। যে সব মংশ আমরা দেখনা, আন্দাজে বুঝিষ্না লট, আমধী। 
মনে* করি, সেগুলি ঠিক দেখিয়াছি, বিশ্ব তাহাও, স্বপ্ন দেখার 
মত কল্পিত দুষ্ট (19110010500 )1 এ বিষয় লইয়। এত পরীক্ষা 
হইয়। গিয়াছে যে উহাতে সন্দেহ করিবার আর কিছুই নাই। 
ছুইজন বিখ্যাঁত মনস্তত্বিদ্‌ এই সন্বন্ধে যে পরীক্ষা কারয়াছেন 
আগামীবারে তাহার উল্লেখ করিব। 





স্বামী প্রেমামন্দের, পত্র । 
80. 
্রীত্বীগুরুপদ ভরসা , 
' “শাক মঠ, বেলুড়, 
২৩1৮1১৬ 
পরম স্নেহভানেযু- 
যো তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম, তুমি সুস্থ হয়েছ 
“ লেনে বিশেষ, প্রীত। "তুমি আমার ভালবাঁসা ও স্নেহ সম্ভাষণাদি 
জান্বে। ** £৭ * মান! জপ ভাল, তুমি ঠাকুরের নাম করে 
যাবে-_আর্ষাদের অত বিধি মান্তে হবে না। যারা মানে মান্গুক্‌। 
আমাদের চাই রাগার্গে তঞ্তন সাধন, যেমন ছিল ত্রজগোপীদের | 
“সখি, ,স্বেদের হ'ল কথার কী আমার যে অন্তরের বাথা, আমার 
তু না গেলে নুয়!” হতে হবে ব্যাকুল উন্মাদ - এরই নাম রাগ- 
মার্সের তজন। এখন তগৰংবপায়' তক্তি প্রেমে বান এসেছে 
ঠাকুরের" আাবিাবে। যাও ভেসে, যাও যেতে 7 তয় নাই, ₹ 
মাই * দাও ঝাপ-অমর হবে। হে শ্রীব, নবজীবদ লাভ কর 
[তন রাস্তায় এগিয়ে চল, তাই । জয় প্রীগ্রতুর জয়,জয় গ্রুতজে 
য়। ইতি- 
|] তোমারই 
প্রেমানন্দ। 


রামকৃষ্ণ মঠ) 
পোঃঃ বেলুড়, হাওড়া, 
১৮১১৬ 
ন্নেহভাজনেযু-_ 
প্র--' তোমার চিঠি যথা সময়ে পেয়েছিলাম, কিন্ত তা 
পরু, ৮পুরী "যাত্রা করি, গত পরশ্ব এসেছি। 


 খাম১০২৫। স্বামী: প্রেমানন্দের পত্র । ৯ 





ধ্যানণ্কি ক্ধার কথ? যার তার হবার নয়। জগৎশুদ্ধ 
লোকেরই এ কথা, কেউ ফুলে বলে ফেবে, কেউ বা চেপে 
রাখে মাত্র । ঠাকুরকে মনে মনে প্ডাক্বে, প্রার্থন? * করৃবে ও 
আপনার ভেবে 'আব্দার' 'কর্ুবে। সমূয়ে সব ধর্ঠক হবে, ভাবনা 
নাই-তিনি পরম পশ্মাল'। ঠাকুরের রুথ। “মন নয়_মন তোর”, 
যদি ভগবানে মন দিতে গার তাঁকে লাভ রুর্ষে"। ূ 
দীক্ষ। দরকার । একটা! পধ*ধরে গমন কর্তে 'হয়। দীক্ষা 
সেই পথ, গুরু এ গধপরদর্শক। *গুরুকরণ আবশ্তক, ইহা শান্ত 
বাক্য। শান্তর মানতে “হয়, স্বাধীন চিন্তা করে সবাই ভুইফোড় . 
হয় না। ব্যাকুলতাই এক যন্্, ইহা মহা ভাগ্যের বিষয়, যার 
তার হয় না। ভারতে আজ্ছ, একলব্য নামে এক শ্ষ্দ্রোণের 
য় মৃত্তি, নির্মাণ করে নিসা শিক্ষা ,করেছিলেন। “কিন্ত এ 
একমাত্র একলব্যের কথাই শুনতে »পাগুয়! যায়। যার নিকট 
হতে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা করেছ পুনঃ পুনঃ তার কাছেই শিক্ষা 
টি ক। * * *" ৪. 
আমর! তাল আছি, এখানকার আর আর শন্তই ভাল। 
রভিক্ষ প্রায় নাই। তুমি আমার ভালবাসা জান্বে এবং 'তোমার , 
ঠাইকে আম্মার ভালবাসা ও ্নেহাশীর্বাদ দিবে। ইতি 
শুভাকাঙ্ষী 
প্রেমানন্দ,। 


রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, 
৩৩।১৪। ১৩ 
কল্যাণবরেষু-_ 
তোমার চিঠি পড়লাম। ভগবানকে ডাক, তিনি তোমায় 
সুত্যধারণার ও সরল হবার শক্তি দেপেন। নিজেও চেষ্টা করতে 
হবে বাপধন। প্রাণ থেকে প্রার্থন। কর, তবেই ত সাড়। প্লাবে। 
«নিজের হুর্বলতা, নিজের হুষ্টামি ধধ্তে চেষ্টা কর। 


৬৬ উদ্বোধন (২১শ ধর্ঘ--১ম স্ারযা। 


মুন মুখ এক কুরা যদি ভালই ব্বেধ হয়, তর্কে তার জন্য 
কি “চেষ্টা কর্ছ? আমি ওঁধধ খেলে কি' তোমার, সুখ 
সারবে?" * ' ৮* 

' ব্যভিচার যছ্ছি মন্দ বলেই জান তবে উহা হতে রক্ষা হবার 
কি উপায়' 'করেছ? দোষগুলো৷ ধর আঁর' প্রতিভ্ঞা কর, অন্চ্চাপ 
, কর তে ওপধেচল্ৰ না--ওদিকে, কঞ্চমই যাব না তবেই রক্ষা!। 
কপা আকাম্ল থেকে আসে না" এই যে খেয়াল হচ্ছে এরই নাম 
কপা। বিচার করে ধারণা ফর। ইতি__ 

শুভাকাজ্ী 
প্রেমানন্ব। 
(84 
বেলুড় মঠ, 
১১১১৬ 
শ্েহাম্পদেযু , 

এ সকলের সঙ্গ পে মিশে চল্তে চেষ্টা করিও। 
ঠোযাদের, জীবন যেন লোকের আদর্শ হয়। কেবল তালবাদ 
আরু কিছু নদ়। তোমাদের দেখে জগৎ শাস্তি ও* আনন্দ লাভ 
করুক, হীন স্বার্থপরতা .ফন আমাদের ধরেছে প্রবেশ-পথ না 
পায়। * & ইতি- 

তোমাদেরই 
প্রেমানন্দ। 


*কাশীধাম। 
৩।১।৯৭ 
পরম ন্েহতাজনেযু 
তোষার পত্র পেয়ে সকল অবগত হজাম। ঠাকুক্সের কথ 
পড়েছ ভ"1--“থানদানি চাষা” হতে হবে। আক বৎসর ধান তা 
হ্যা না বলে যে হাল গরু বিভ্রী করে বস থাফ্‌তে হবে “ডাঃ 


শষ) ১৩২২। ] স্বামী প্রেয়ামন্দের পত্র। 2৬১ 








মানে ক্ষি? ল্লেগে ধাঞ্ষৃতে হবে। ধ্যান দ্বমূবে না বলে একেবারে 
হতাঁশাস হওয়া তক্ের লর্ষণ নয়। ভক্ত প্রভৃকে সুখে 
£খে, রোগে , শোকে, শান্তি অশ্বান্তিতে সকল* সমগ্লেই ধরে 
৬ ২ 
“মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে, গার জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে” 
_একথা ঠাকুর বল্‌তেন'* (সেই জগবৃগুরুকে ধরে থাকৃতে পার্লে 
তিনি শুদ্ধ! বুদ্ধি দেন, .তাহার পাদপন্মে অন্কুরাগ, প্রেম প্রত্ৃতি 
দান করে থাকেন। অতএব যৈ সর্ধর্দা তার ম্বরণ মনন রাখে 
তার আর কিসের "্বরকার। " » ও 
আশা করি; তোমরা সকলে ভাল আছ। হরি মহারাজ 
এখানে আলমোড়া থেকেঞ“্এসেছেন। তার শরীর এখন একটু 
অসুস্থ! একটু' সার্ূলেই আমরা সকলে একত্রে মঠাতিযুখে রওনা 
হর্ব। আমাদের শরীর এখন মদ লম। তোমরা সকলে লামার 
আন্তরিক ভালবাস। ও স্নেহাণীর্বাদাদি জান্বে ইতি 
ৃ শুভান্ধ্যায়ী 
* ৫প্রমানন্দ। 


রাষকষ মঠ, বেলুড়। 
৭1২১৭ * 

প্রিয় 

তোমার পত্র ১ লাম। মাঠুষ সংসারের দাস সত্য, ভবে 
শুদ্ধ! বুদ্ধি দাও, প্রভু!” বলে প্রার্থনাও কর্তে হয়। যাই হ্‌ক, 
কাক দোষ নেই। কে জানে তুমিই হয়ত একদিন ভাল 
হবে। থেলুচেন ভগবান মুখোস্‌ পরে। আমি তুমি সবাই 
সংস্কারের খশেই চলেছি। ধার সংসার তিনিই দেখবেন ও 
'্খ ছেন। ৃ 
এ. প্রভু! জগতে শান্তি দাও' এই, আমাদের সব প্রার্থন। | ** 


৬২ উদ্বোধন । । এ বর্ষ--১ম সংখ্া!। 


“আমি জেনেছি শুনেছি আশয় পেয়েছি ক তোমারই চীতুরী ॥ 
আমি “এ খেদে খেদ করি, মা তারা, & থেদে খেদ করি।”, 
আমর] নহলময়ের হাতের. খেলে মাত্র । গোবিন্দ, ভরস! । 
| ' ।তানুধ্যারী 
প্রেমানন্থ। 


'শ্রীরাকষ্ণ মঠ, বেলুড়। 


«৭ ২৪২১৭ 


কল্যাণবরেহু 
ছ্ তোঁমার পত্র যথাসময্নে পেয়েছি। মি এই মুর্খের লেখা 
পত্রথণ্ড মহাখডিত' ঠক্ত অ-_বাবুকে দেখিয়েছে শুনে আমার 
সরম হচ্ছে। যুক্ত, হরি,মহারাজের মুখে তত্ত'বীর অ-_বাবুর 
ুব সু্যাতি সুন্লাম। জগতে্তক্তি বিশ্বামই জাদল ধন, আর 
সব এ্হিক ধম ব্য মৃত্যুর কারণ । শ্রদ্ধাম্পদ অ--বাবুর দেহ 
কেমন আছে লিখো। ,ভগবানু তগ্লের সুস্থ রাখুন এই সতত 
প্রার্থনা। | 
, তোমা হাইস্কুল সব্ঘন্ধে ইতিপূর্ব্রেই হ--র মুখে শুনেছিলাম । 
বিদ্যালয়স্থাপন, শিক্ষাবিস্তার, কিন্ত ও ভ্ঞানদান যত পার করে 
যাও। ইহা পৃজ্যপাদ মুত স্বামী বিবেকাননেক় প্রাণের ইচ্ছা 


_ ছিল। ,ষে সমস্ত ভাগ্যবান্‌ পুর্ব এ বিষয়ে সাহায্য কর্বেন তাহার। 


মনু্যদেহধারী দেবতা। তাহারাই নিক্কাম কর্গা, তাহাদেরই জগ 
সার্থক, তাহারাই ধন্ত এ ধরায় । 

একটা বিস্তালয়, ছু'চারটে সেবাশ্রমে হবৈ কি তগবত্কৃপায় 
ঠাকুরের নামে বিশ্বাস করে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে 
পল্লীতে পাঠশাল! প্রতিষ্ঠা কর; সেবাশ্রম স্থাপন কন । প্রন্তর কাজ 
প্রভুই করেন, এইটী সর্বদা মনে রাখা চাই। যেই "খআরম' 'আমার 
উ'কি মার্বে অমনি প্র? পালাবেন। সব পণ হয়েযাবে। তাই 
লি “সাবধান, “সাধু সাবধান এ 'কাঢা আমি? ছুতে সাবধান।, 


মু ১৭) সংবাদ ওশমন্তব্য। ১৬৩ 
নি 


তিনি নি এ ভিড বডি 2 
এই কীচা' পচা “আমি+টা্ক যদি ঠাকুরের কৃপায় তার উপর বিশ্বাস , 
করে, প্রার্থনা'করে একবার পাকিয়ে নিতে পার তবেই হবে কর্ণযোগী। 
তখন আর কর্মে বন্ধন হবে না। দেখবে নিজে একটা? যদ্ত্রমাত্র-_ 
উপাধিরহিত। রোগ বড় শক্ত কিন্তু রোজাও খুব পোক্ত । রোজার 
নাম নিলেই রে]গ*পপলায়। প্রাপ মন,এক করে গাও" ভার গান_ 
গাও প্রভুগ্তণগান। * ৮ এই যে দেখ বু বড় লড়াই, ওর 
গোড়ায় “আমি' *আমারঃ" * বড়াই, “মৈ, ভরোসে আপনে বামকো . 
" আউর* কুচ নেহি কামকো* । ঝমের উপর ভরসা রেখে যা কর্বে 
তারই জয়। মানুষের উপর নির্ভর কর্লেই হয়ে যাবে ক্ষয় 

যদি বুঝে থাক, ঠৃকুর কচ্ছেন ও করাচ্ছেন তবে আর কাহার 
ভয়। ভগবান্‌ ভক্তি দিন, শক্তি দিন তোমাদের» এই মাত্র প্রার্থন। | 
তোমরা,সবাই আমার ভালবাসা জান্বে , * ,* * "ইতি - 

* ২৮০৮ হিরন 

পরেমানন্দ। 


ঠ 


সংবাদ ও ঘুস্তৃব্য। ' 


আগামী ২৬শে জাহুয়ারী, ১২ই মাঘ, রবিবার বেনুড়ন্থ 
শীশ্রীরামরুষ্ মঠে শ্রীমদাচার্্য বিবেকানন্দ স্বামীর সপ্তপঞ্কাশং 
বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পন্ন হঈবে | তদুপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণগণের 
সেবা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইবে। সাঁধারণের যোগদান প্রার্থনীয়। 

শ্রীরামরুঞ্চমিশনের বঙ্গে বস্ত্রবিতরণ কার্য চলিতেছে। মধ্যে 
বস্ত্র মূল্য কথঞ্চিৎ সন্তা হওয়ায় আশা করা গিয়াছিল, হয় ত 
স্উন্ক বিতরণ কার্ধ্য বন্ধ করিয়। দেওয়া চলিবে। কিন্ত ছুঃখেজ 


উদ্বোধন। [২১শ বর্ব-ম সংখ্টা। 


, বিষয় বস্ত্ের মূল্য পুনূরায় অত্যন্ত বৃদ্ধি পোইয়াছে, এবং সাঙ্গ 
সঙ্গে মিশনের কর্তৃপক্ষগণের নিকট সাছায্যের জন্য আবেদন আসি- 
তেছে। «এরূপ ক্ষেত্রে মিশন' .বন্ত্রবিতরণ কার্ধ্য স্থগিত না রাখা 
সঙ্গত' স্থির কাঁরয়াছেন। আমরা আশা করি, এই ছুর্দিনে দেশ- 
বাসীর সেবায় ' সাধারণের সহান্্ভৃতির অভাব 'ধইাবে না। 

গত পৌষ সংখ্যায়, ষে বন্ত্রবিতরণব্রিরণী প্রকাশিত হইয়াছে, 
 তৎপরে নিয়লিখিত স্থানগুলিতে বিকরুণের জন্ত*বস্্ প্রেরিত হইয়াছে 
ও তথায় বিতরণ কার্ধ্য চপিতেছে._. " | 
গৌরনদী (বরিশাল ) ২৯ জোড়া) কলমা | ঢাকা) ২০ জোড়া; 
পালং ( ফরিদুর ১ ২৫ জোড়া ৮ উতন। (যশৌহর ) ৩১ জোড়া; 
গড়বেত। €মেদ্দিনীপুর ) ১৫২ জোড়া ) ভ্রীরামকঞ্জ মিশন; মেদিনীপুর 
৬২ জোড়া ) মালদহ ৩১ জোড়া) বারুইপুর (২৪ পধগণা) ১১ জোড়! £ 
আবাপুর (বর্ধমান) ২*২* ধ্জাড়।; দিঘীরপাঁড় (ঢাক! )'২* 
জোড়া ; ' শ্ীরামক্চ মিশন আশ্রম, সারগাছি (মুর্শিদাবাদ ) ৫৭ 
জোড়া ; লৌঙ্গং (ঢাকা ) ৩* ৫জাড়া-) “চট্টগ্রাম ৩৩ জোড়। ? মঠবাড়ী 
(খুলনা!) ৩০ জোড়; সপপ (পাবনা) ৬০ জ্বোড়া। 

উন্নিখিত স্থানগুলিতে যে সকল সহ্য খ্যক্তি এই বন্পবিতরণের 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের সকলকেই মিশন আন্তরিক 
ধন্তবাদ জানাইতেছেন । 


ভ্রম.পংশোধন । « 
গত পৌষ সংখ্যার উদ্বোধনে *শ্বা্মী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি” 
নামক প্রবন্ধে ৭১৭ পৃষ্ঠায় ৭ম লাইনে শন্বামীক্জির অপর ভক্ত 
11159 176171615 0191161 এর অর্থে বেলুড় হঠ স্থাপিত হুয়।” 
লিখিত হইয়াছে । কিন্ত কেবল ইহার অর্থে ই মইস্থাপনা হয় নাই। 
স্বাধীজির যে কয়েকজন পাশ্চাত্য ভক্ত উহাতে অর্থ সাহায্য 
করিয়াছিলেন ইনি ত্াহাদেরই অন্য 
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ফাল্গুন, ২১শ বর্ষ 


, কর্মীযৌগ ও আমাদের উপস্থিত-কর্তব্য। 


"( জনৈক ব্রহ্মচারী |) 


ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিঠতাকরপরৎ,। |. 
কার্ধযতে হবশঃ কণ্ম সর্বঃ গ্রকতিজৈু পৈঃ॥ ॥ 
আমরা প্রবল কর্মপ্রবৃতি লইয় জন্দিয়াছি--আমাদিগকে কাজ 
করিতেই হইবে। কাজ না করিয়া! চুপ করিয়া বসিয়া খারা আবাদের 
পক্ষে অসম্ভব । আমাদের ভিতরে ঠাসা কর্ণা্ৃহা বা বর্থের বাসনা 
রহথিয়াছে, যতদিন না উহা! সম্পূর্ণরূপে ক্ষন হইয়া যায় ততদিন 
কাহারও বিশ্রাম নাই। আমাদের অন্তনিহিত এই সুপ্ত বাপনাই 
আমাদিগকে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, জের পর 
জন্ম কাণেন্ধরিয়! ঘুরাইতেছে, ফিরা'ইতেছে, নাচাইতেছে-_ইস্থাই 
আমাদের নিষেকাদিশ্মশানান্ত চেষ্টার প্রন্থতি। ব্যঙ্টি জীবনের স্টায় 
সমষ্টি জীবনেও যাহ! কিছু উদ্ভম, যাহা কিছু আন্দোলন--01%111571101 
বল, 28/101191) বল, 5০০191131) বল 11111091157) বল,__পৃর্ধিধী 
ব্যাপিয়। চলিতেছে সকলের মূলে সেই বাসনা । তাই কবি গাহিয়াছেষ-- 
“বাসনায় জগৎস্জন |” 
এই বানা কোথা হইতে আসিল? অভাববোধ-_-অপূর্ণতাঁর 
বোধ হইতেই বাসনার হৃষ্টি। পূর্ণ যে সে আর কি প্রার্থনা! করিবে ? 


তাহার কোন অতাব বোধ নাই-_কিছুই প্রার্থনীয় নাই সুতরাং 


কোন চেষ্টাবা কর্ণও নাই। অতএব অপূর্ণতা হইতে যখন কর্শের 
সৃষ্টি, তখন যাহ! কিছু আমাদিগকে পুর্ণতার দিকে লইয়। যায়--যাহা ' 


৬৬ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ--২ল সংখ্যা 


'কিছু আমাদিগকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি*্উদ্দাসীন করে;”তাহাষ্ 
সৎকর্ম এবং তাহাই আমাদিগকে উর্ধার করে। আর যাহা কিছু 
আমাদিগকে 'অপূর্ণতার দিকে লইন| যায়_যাহা! কিছু “আমি আমার” 
হইতে প্রহ্ুত-্যাহা «কিছু অপরের চন্দ্র প্রতি লক্ষ্য ব্রা 
করিয়া নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনোদেশে কৃত হয়, তাহাই অসৎ কর্ণ 
এবং তাহাই আমাদের আত্মাকে সন্কুচিত* করে। গীতায় প্রীতগ- 
' বান্‌ বলিয়াছেন_“কিং কর্্ঘ কিমকমর্মাতি কৃবযোৎপ)ত মোহিতাঃ।” 
বাস্তবিক কর্ধরহস্ত অতি 'জটিল। “কিন্ত সদসৎ কর্মের উপরোক্ত 
সংজ্ঞা মনে রাখিলে আমরা সহজেই কর্তব্যাক্র্তব্য স্থির করিতে 
পারি। আর.আমর! উদার হ্ইঠতছি কি সন্কুচিত হইতেছি আমা- 

দের নিজের যর্নই তাহার প্রধান সাক্ষী । * 

উপরে স্দসততেদ্দে কর্শেন্ন ছুইটী বিভাগ করা হইল বটে কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে, কৃর্ম জিনিসটা সও হে অসৎও নহে--সদসৎ আমাদের 
মনে। একই কর্ম, উদ্দেশ্ততেদে প্রবৃত্তিতেদে ভাল বা মন্দ বলিয়া 
বিবেচিত হয়। হত্য। করা খ্ঃরাপ “কিন্ত তগবান্‌ কজ্জনকে দিয়া 
অত বড় কুরুক্ষেও্র সমর করাইলেন, তাহা নিশ্চিতই থারাপ নহে। 
কারণ, ব্চাঁত্-শকির হস্ত হইতে সনাতন ধর্শের সংরক্ষণ তাহার 
উদ্দেশ অত্তি মহান্‌ ছিল। সেইরূপ কর্মের মধ্যে ছোট বড়ও নাই। 
ষেজ্ুতা সেলাই(করিতেছে «সে ছোট কান্ধ করিতেছে এবং যে চণ্ী- 
পাঠ করিতেছে সে বড় কাজ করিতেছে, ইহা বলাও ঠিক নহে। 
উগ্তয়ের উদ্দেশ্তের প্রতি আমাদের, লঞ্চ করিক্তে হইবে। উহা! যদ্দি 
নিষ্কাম হয় তবে উভয়ই মহৎ।॥ উভয়ই আমাদের তববন্ধন ছেদন 
করিতে সহায়তা করিবে-_উভয়ই আমাদিগকে র্তার দিকে লইয়। 
বাইবে। সকাম কর্ম, তাহা আঁপাতদৃষ্টিতে যতই বড় হউক ন। 
কেন, বন্ধন আনয়ন করে। অতএব কি কর্ম করিতেছি--না করি- 
তেছি তাহার প্রতি তত লক্ষ্য না রাখিয়া কি ভাবে উহা করিতেছি 
তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ মনোধোগী হওয়া উচিত। প্রতি 
ধার্ষে।, প্রতি কথাবার্থায় আঙ্কাদের ভাবশ্ুদ্ধ হওয়। চাই--আমাদের, 


ফা্ন। ১৯২৫1] কর্দুযৌগ ও আমাদের উপস্থিত কর্তব্য * ৬৭ 





আসজিশৃনঠ, নিযসবার্থ হওয়া! চাই--ইহাই কর্মমুযোগ। এই তৃবসুদ্ধি- * 
তেই, মানুষে মানুষে প্রভেদ? মীর্মুষে দেবতায় এভেদ, দেবতা ঈশ্বরে 
গ্রতেদ। ফ্লাহার যত ভাবশুদ্ তিনি' ততই ভগধাগের নিকটবর্তী, 
তাহার ভিতর দিয় তিনি তত অধিকমাত্রায় কাশি হইতেছেন। 
ধাহার ভাব ূর্ণনানজা় শুদ্ধ হইয়াছে তাহার সন্বন্ধেই গ্রীতগবান্‌ 
বলিয়াছেন-- 


হত্বাঁপি সইমাল্লোকাঁন্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে। 


এই তাবগুদ্ধি সাধন +রিবার থিতিন্ন উপায় আছে। ধাহাদের 
কর্ম করিবার প্রবল উৎসাহ রহিজ্কাছে অথচ বীহীযা ঈশ্বরে ' বা 
অপর বহিঃশক্তিতে শ্বাস কুরেন না, ঙাহারা দৃঢ় ইচ্ছানক্তিবল পুনঃ 
পুনঃ চেষ্ট! ঘবারা নিজ মনকে অনাসন্ত করিবার চা করিবেন। আর 
বাহার! ভগবদৃবিশ্বাসী, তাহারা শুভাতুতুসমন্ত কর্মফল তাহাতে অর্পণ 
করিবেন, কারণ, সমস্তই ত তাহার। আপনাকে প্রর্ডিকার্ধো, গ্রতি 
নত, প্রতি নিশ্বাদে তাহার নিকট আত্মনিবেদন করিতে হইঠব। 
যাহা কিছু আঁমার বলিয়া যনে উঠিবেনতখনই তাহা প্রিয্তুমের 
চরণে উৎস করিতে হইবে। তাই তগবান্‌ বণিতেছেন্র 


যৎ করোতি যদগ্নাসি যজ্জুহোধি দদাসি যৎ। 
যত্তপস্যসি কোস্তেয় তৎকুরুষ্ দর | 


ইহ পরকালে তিনিই একমাত্র আপনার_নীবন' মরণের* সাধধী'। 
আর যাহা কিছু”_কুলের স্মত কমণিক সন, সুতরাং তাহাদিস্বকে 
'আমার' ভাবিয়া দুঃখের সষ্টি করু! নির্ধোধের কার্য্য। এইক্পে 
যধার্থ আত্মনিবেদনে সমর্থ হইলে আমরা সুখ দুঃখ, সম্পদ্‌ বিপদ, 
মকল অবস্থাতেই অচল অটল স্ুমেরুবৎ অবস্থান করিতে পারিব। 

আর ষাহার! জ্ঞানী-বিচারপথ অবলম্বন করিয় নিক্কিম। নির্ষি- 
,কার, নিলে প, সর্ধকাধ্যকারণাতীত আত্মার উপলব্ধি করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন, তাহারা এই ভাবশু/দ্ধর ছপ্ত “বিপরীত দৃটি” করিবেন। 
এতগবান্‌ বলিতেছেন - 


৬৮ উদ্বোধন [ ২১ বর্ধ-২র সংখ্শী। 


॥  কর্মণ্যকর্ম 'ষঃ পশ্রেদকরমি চ কর্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান মনুয্যেযু স যুক্ীঃ কৃৎস্বকর্মৎ'। 

অর্থাৎ ধিনি কর্মেতে অকর্শ' দেখিয়। থাকেন, এবং কর্মে কর্ম 
দেখিয়া থাকে, তিদিই মন্ুহ্যগণের মধ্যে দ্ধিমাম্‌ তিনিই যুক্ত ও 
সকল প্রকার কর্মকার | 

আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের তাষো' যাহা! লিখিয়াছেন আমরা 
তাহারই কিয়দংশ এখানে' উদ্ধত “করিতেছি। “দেহ ও ইন্দ্রিয় 
পরভৃতিই কর্মের আশ্রয় কিন্তু (সই দেহাদি ধর্ম-কর্ সকল আস্মাতে 
আরোপিত কুরিয়া (ভ্রান্ত জীব) ভাবিয়া থাকে যে “আমি কর্তাঃ 
আমারু ইহা, কর্ম, আমি ইফার ফলতোগ করিব এই প্রকার 
দেহ ও ইন্দ্রিয়ের, ব্যাপারনিবৃতি এবং সৈই নিবৃতিজনিত স্ুখিত্বও 
আত্মাতে আরোপ করিয়া” (ত্রান্ত জীব) বোধ করিয়া থাকে যে, 
“আধি এক্সপ কিছুই করিতেছি না, আমি স্থির হইন্া রহিয়াছি, 
এব: (নিক্তিযত্ব প্রযুক্ত ) আমি এক্ষণে সুখী? ইত্যাদি। সেই এই 
প্রকার স্বতাবাক্রানত সংসারের লোকেপ্ু এই প্রকার, বিপরীত দর্শন 
নিরাকিরণ করিবার জন্য তগবান্‌ 'কর্মণ্যকন্ম' ইত্যাদি বাক্য বলিয়া- 
ছেন।** | 

পৃজ্যপদ বিবেকানন্দ স্বামিঞী এই কর্মযোগ পথে নূতন আলোক 
প্রদদান করিয়াহন। তিনি বলিতেছেন, “'আদর্শ পুরুষ তিনিই যিনি 
গভীরতম নিস্তব্তার মধ্যে 'তীবর কর্মী এবং প্রবল কর্শীলতার 
মধ্যে মরুভূমির নিম্তব্ধতা অন্ুতব করেন। , তিনি সংষম রহন্য বুবিয়া- 
ছেন--আত্মসংষ করিয়াছেন ।” ফাই আত্মসংয্ম খুব কঠিন বলিয়। ভুর্বল 
কান যাহাতে সহজে এ পথে চলিতে পারে, যাঙ্ধাতে সহজেই কর্শে 
আসক্ত হইয়া না পড়ে তজ্জন্ঠ তাহার এশীজ্ঞানলন্ধ অমূল্য অভিজ্ঞতা 
রাশি রাখিয়া গিয়াছেন। জগতে পরোপকারের তুল্য আর ধর্ম নাই। 
কিন্তু জগতের ছুঃখ দূর করিব ইত্যাদি অতিমান থাকিলে কর্মাফলে, 


* অহামতোপাধাঘ শ্রফ প্রমখলাথ তর্কতৃদণ মহাণয কৃত জুবাদ। 


কান, ১৯২৪1] কর্ণযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্তব্য। *৬৯ 
তি 


ন্ৃহ! আসিবেই :আদিবেপ তাই কর্মফলম্পৃহা» ত্যাগ করিবার সহজ * 
উপায় আমরা 'যে চক্ষে জগতা দেখি সেই দৃষ্টিটাই বদূলাইয়া 
দেওয়।। তাই দ্বাম্জী বলিয়াছেন-এ জগৎ্টা* একটা' 01061 
87101783101] রা নৈতি ব্যায়ামশাল্লা। জগৎ জন্ৎই থাকিবে 
মধ্য হইতে আমর! গাল' হইয়া যাইব + ইহারও ৃষ্াতস্বরপ তিনি 
জগৎকে কুকুরের ল্যাঞ্জের ,সহিত তুলনা *করিয়াছেন_-উহা] 


যেমন হাজার ঠেষ্টা করিলেও - স্োঙ্গা করিতে পার! ফায় না, ছাড়িয়! 


দিলে যৈমন বীকা তেমনই হইবে, সেইরূপ শত শত জন্ম ধরিয়া 
চেষ্টা করিলেও জগণ্তের দুঃখ রিতা রেগ শোক ,কিছুমা, দূর 
হইবে না--উহা বাত্ুব্যাধির ন্যায়” শৃরীরের একস্থান, হইতে অন্ত 
স্থানে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র। তথাপি 'মব্মুজী* বলিতেছেন, 
আমাদিগ্রকে সর্বদাই সৎকাধ্য করিতে হুইবে--পরোপকার্‌ করিতে 
হইবে। কারণ, উহাতেই আমাদের-পর্থম কল্যাণ । 

এতদিন “জীবে দয়া, কর্ণের শ্রেষ্ট আদর্শ ছিল, কিন্ত ামিলী 
বৰিয়াছেন। “লামি কাহাকেও দয়া, করিভতছিণ/ এ ডাবও ঠিক 
নহে, কারণ দয়ার ভিতর ছোট বড় ভাব থার্কে » আমি, ক্ষত 
প্রাণী, আমার কতটুকু 'শক্তি যে দয়া করিব! আমার দরী ক্ররিবার 
অধিকার কি? যিনি এত বড় সংসার স্ষ্টি করিতে প্রারিয়াছেন, 
তিনি সৃষ্টি রক্ষার জন্ত তোমার আমার মত লোক্রে দয়ার উপর , 
নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই। «কোন ফ্ষরিপ্রই আমাদের এক পক্সসা 
ধারে না, আমরাই তাহার স্র-ধান্বি। কারণ, সে আবাদের সমু 
দয়াশক্তি তাহার উপর ব্যবহার করিতে দিয়াছে” তোমার আঘার 
জন্মিবার পূর্বেও টি চলিয়াছিল এবং মৃত্যুর পরেও চলিতে থাকিংঘ। 
সুতরাং আমাদের দয়া-করা-রূপ অভিমানের স্থান কোথায়? ডাই 
তিনি বলিয়াছেন, “সেবা! কর"। জীব তুচ্ছ দয়ার পাত্র নহে-জীব 


সাক্ষাৎ শিব। সেই বাক্যমনাতীত ভগবান্‌ তোষার সুখে তোমার 


পৃ লইবার জন্য বহরূপে |বরা্দ করিতেছেন। তুমি তাহার 
(নব করিয়া নরদেছহে তাঁহার পৃজা করিয়া ধন্ত হওণ তাই, তিনি* " 


৭০, উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ-“২র সংখা 


* বলিয়াছেন, “তোমর! শ্লীস্তে পড়িয়াছ মাভূদেবে! ভব, "পতৃদেবেো 
ভব ইত্যাদি কিন্তু আমি বলি দরিব্রদেবো ভব, মৃথদেবো ভব 
দরিদ্র, মৃখ% অর্ভানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউ্ক।” 
কর্ম জিনিপটী বন্ডই কঠিন ব্যাপার ।' কিন্ত হাই বলিয়৷ কর্ম 
হইতে বিরত হইলে চলিবে 'না। কর্মন্যারাই' আয়াদিগকে কর্দের 
হত্ত হইতৈ মুক্তি লাগত করিতে হইবে যেমন কাটা ঘবারা ঝাটা 
তুলিতে হয়, লেইরূপ প্রথমে সৎকর্ম , কটা বারী অসৎ কর্ণয্প 
কাটা তুলিতে হইবেঃ গরে সৎকর্ম অসৎকর্মর্জপ উভয় কাটাই 
ফেলিয়া দিতে 'হইবে। *কর্শের মধ্য দিয়াই * আষাদিগকে নৈষকর্্য 
অবস্থা লাভ করিতে হইবে।, কর্ম না করিয়। নৈঙ্শ্য অবস্থা লাত 
হয় না। * তাই স্বামি বলিয়াছেন, “গরুতে মিথ্যা কথা বলে না, 
দেয়ালে, চুরি করে পা, িন্ত গরু গরুই থাকে, দেয়াল *দেয়ালই 
থাকে, তাহার মতে 3:8081০ 1১ 110-_চেষ্টাই জীবন। ভাল 
হইবার অন্ত সি কর, তাহাতে খারাপূ হয় হউক--তয় নাই-_ফের 
চেষ্টা কর, ইহাই জীবন৭ তম হইতে সন্বে যাইবার, ইহাই একমাত্র 
উপাঠ-_আমার্দিগকে রজোঁগুণের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। সংসারে 
তিন শ্রেণীর লোক আছে__তামসিক, গাব্সিক ও সান্বিক। 
অধিকাংশ ,লোকই তামসিক ,ও"রাজসিক। সাত্বিক লোক নাই 
বলিলেই হয়।ঃ মুখের কুধায় এই সান্বিক অবস্থা লাভ হয় না__ 
দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর সাধনার প্রয়োজন। “হবে ধীরে ধীরে তাম- 
সিক হইতে রাজসিক, রাজন প্হইতে সার্বিক অবস্থা লাভ 
হইয়া থাকে । গাই স্বামিজী বলিতেছেন, “কিন্ত য়ন এ জগতে 
সৃবগ্ুণ লাভ করে-এ জগতে কয়জন? সে মহাবীরব কয়জনের 
আছে যে নির্শম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দুরঘৃষ্টি ক়জনের 
ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল 
হদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমাচিস্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত, 
বিস্বত হয় ?, যাহারা আছেন, সমগ্র ভারতের 'লাঁকসংখ্যার চুলি 
"কাহার! ঘুষ্টিমেয়।? 


ফালতু, ১৩২৬।] কর্ম্মযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্তৃধ্য । ৭১ 


কিন্তু আমর, এ অবস্থার মর্ধ্যাদা বুঝি ন্/, আমাদের বুঝিবার 
শক্তিইএবা! কোথায়”? আমরা আহষ্কারবশতঃ মনে করি, আমাদের 
সাব্বিক অবস্থ] আমাদের কার্ধ্য কারিবাব প্রয়োজন নাইপ * আমার্দৈর 
দেশের শতকর! ৯৯ জন লোক এইরূপে, আত্মপ্রবঞ্চনা “করিতেছে 
ভাবিতেছে -আমুরা, তগবাঁনের ্রিপান্র, তগবান্‌ ভক্তবৎসল, তিনি 
কপ! করিয়া আমাদের উদ্ধার'করিবেন__-আমার্দের দেশের ছঃখনীরিদ্রা, . 
রোগশোক দুর কথিবেন। তৃগবীন্‌ ত আরঃ তক্ত চেনেন না-তাই 
আমাদের ছুঃখ দুর করিবার জন্য তাহার আহীর নিন্রা বন্ধ হইয়াছে! 
নির্বোধ আমরা নিজের চক্ষে ধূলি দিক্লাছি, আবার ভগবানের চক্ষেও, 
ধূলি দিতে চাহি! কিন্তরতিনি চক্ুম্মান্--তিনি উত্তম বৈশ্য । তিনি 
জানেন, কোন্‌ রোগের কি ওফ এবং তাহাই (তিনি ্রপ্বোগপ্করিতে- 
ছেন। কেন আজ"ম্থজল! সুফল ভারতভূম্মি করাল ছুরভষ্ষ, রোগ ও 
দারিদ্র্যের নিশ্পেষণে উজাড় হইতে চলিকশ্ুছে? কেন আজ' গৃহে গৃহে 
হাহাকার, নিত্য নুতন উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে? ইউরোপ না হর 
মারামারি কাটাকঝ্ঝাটি করিয়া! মক্িতেছে-আমান্দের দেশে তথ্মারামারি 
কাটাকাটি নাই-_তবে আমাদের মৃত্যুর হারি পৃথিবীর সমুদয় দেশ 
অপেক্ষা এত ল্মধিক কেন? কেন এক ছূর্ভিক্ষে, এক ম্যালেক্রয়ায়, * 
এক ইনক্ল;এনজায় আমাদের চক্ষের সম্খুবেশত শত ইউরোপীয়,মহাসমর 
অভিনীত হিতে কেন_-তাহ! কি এখনও বলিয়া! [দিতে হইবে? 
আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে! ্থামিজী বলিয়াছেন, স্মামন্' 
শতাবীর পর শতাব্দী 'খরিয়! দের কোটি কোটী দরিদ্র ও নারী 
জাতির উপর অত্যাচার করিয়। আসিয়াছি_ ইহাই আমাদের 38010191 
39) (জাতীয় পাপ) এবং তাহারই রা়শ্চি্ত সবেমাত্র আর্ত হই-, 
য়াছে। তাহার উপর দাসম্গলত ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, 
ও হুর্বলতা আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়। আমাদিগকে অন্ধ ও 
ভ্ড় করিয়] ফেলিয়াছে। আমর] নিজেরাই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত 
₹রিতেছি-_নিজেরাই নিজের উন্নতির পথে কণ্টক রোপন কূরিতেছি। 
আসর! বুঝিয়াছি সংহতিই শক্তি__কোন একট। বড় কা; নূতন কাজ : 


৭২ উদ্বোধন ( ২১শ বর্ঘ-৮২য সংঘ্যা। 


করিতে, গেলে দশজনেত্ত সহিত মিলিয়। মিশিপ্া' কাজ, করা "দরকার 
রূপ কাজও কয়েকটা আরম্ভ হইল-_হাজার হাজার/টাকাঁও সংগৃহীত 
হইল, কিন্তৃ্এঞক বৎসর যাইতে না যাইতেই তাহাদের সৃবগুলিই নট 
হইর্গ! ইহার*কারণ* কি? পাশ্চাত্যের মিকট হইড্রেই আমরা এই 
০০-০০০18100 শিক্ষা! করিয়াছি । কই, তাঁহাদের দ্বেশে ত এরূপ হয় 
না! চুরি, প্রবঞ্ধনা, বেশ্বাসঘাতকত] ঘের স্বার্থপরতা ইহার মূলে 
বিদ্ধমান। ছুই শতাব্দী সর পুর্বে এই সমস্ত দোষেই আমাঙজের 
সর্বনাশ হইয়াছে! এত্দিনৈ আমাদের যথেষ্ট ভাল হওয়া! উচিত ছিল) 
কিন্তু হায়, তাহাদের প্রত্যেক দোষটা আজও পূর্ণঘাত্রায় আমাদের 
মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে | 

অতএব আমাদিগকে সযত্ধে এই তমঃ পরিহার করিতে হইবে । 
আমাদিগকে আলম্ম, জড়ত! পরিত্যাগ করিয়া 'কর্মতৎপর হইতে 
হইবে।, মত দেশের দিকে জহিয়।' দেখ, দেখিবে সার! দেশ দিপ্রার 
অচেতন। আমাদের স্বদেশহিট ষণা, আমাদের কংগ্রেস, আমাদের 
হোমরুল &জিটেসন, সেই ঘুম্রে ঘোঁকে প্রলাপোক্তিমাত্র। বলিতেছি 
না “মামাদের ধজি নাই, বুদ্ধি নাই_বলিতেছি না আমাদের সাহস 
াই-ঞ্গীযাদের সবই আছে। কিঙ আমর সে শি, সে বৃদ্ধি, সে 
সাহসের ব্যবহার করিতেছি, কই? বিন! ব্যবহার্র উহ্বাতে “হর্চে' 
পড়িয়া গিয়াছে -উহার্দিগ্কে আবার ব্যবহার দ্বারা ঘসিয়া মাজিয়া 
উজ্জল করিতে হইবে। তাই স্থামিজী বলিক্পাছেন, *চাই_ 
সেই উদ্ভম, সেই স্বাধীনতা প্রিয়া, দেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষা, 
চাই__ সর্বদা পশ্চাদদুষ্টি কিকিৎ স্থগিত করিয়া, অমন্তসপ্রখসম্পরসারিত 
দৃষ্টি, আর চাই__আপাদমন্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ ।” 

আমাদের সশুথে যে অনন্ত 'কাঙ্গ পড়িয়া রহিয়াছে । বর্তমানে 
আমাদের উপর ষে গুরুতার ন্তস্ত রহিয়াছে, কোন দেশের লোকদের 
উপর কোনও কালে এরপ গুরুভার ন্তত্ত ছিল কিন সন্দেহ। গ্রামকে 
শ্রাঘ ম্যাল্রিয়ায় টঞ্জাড় হইয়া! যাইতেছে। গ্রান্তমর জঙ্গল কাটিয়া 


» সাফ.করিয়। 'দিলে, ছুই চ্টরিটা ড্রেণ কাটিয়া জঙ্ম নিকাশের গরথ 


ফাদ, ১৩২৭] কর্ধযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্তব্য। *৭৩ 


রিতার: 
পরিষ্কার রিয়া, দিলে' এবং পানীয় জলের একুটা নুবন্দোবস্ত,.করিলে 
ম্যান্সেরিয়ার প্রকোপ আট আনা" কমিয়া বায়। আমর! অনেকেই 
ইহা বুঝি এবং এই সম্বন্ধে বক্ত,তা দিচউও গ্রস্তত আছি পকষত একটা 
গ্রামে গিয়া যথার্ঘ কাজ 'আরম্ত করিতে রাজি নছিং।-_ইহাই কি 
আমাদের সবগুণেক লক্ষণ? 
দেশের কোটা কোটী *শরমজীবিসম্পরদদায় /এক নু বৃষ্টির আশায় 
আকাশের দিকে হা করিম চাহিয়া আছে বৃষ্টি হুইল না-_শশ্ 
“গুকাইয়ী গেল। ফলে কোটী ঝোঁটা নরনারী অনাহারে প্রাণত্যাগ 
করিল! গোটাকতক* খাল কাটিয়া দিলে,হয়ত তাহাদের প্রাণরক্ষা 
হইত কিন্তু গ্রামবামীর, দে একতা, টস্তাম নাই।? আমর! ইহার 
জন্য অপরের মুখের দিকে হী করিয়া চাহিয়া মীছি+_ইহা'ই কি 
আমাদেরু সত্বগুণেষ লক্ষণ? 
গ্রামের মধ্যে ষাহারা অবস্থাগনর। উন্ধরা নিজের পুত্রকন্ঠাকে সরে 
লইয়। গিয়। বিপুল অর্থন্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখাইঠূতছেন কিন্তু 
গ্রামের শত শত বালকবালিকাণ্ধে অস্থানাম্ধকারে 'ডুবিয়।* যাইতেছে 
সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই। পুত্রক্ঠার অন্ন প্রাশনে, বিবাহে 
সহত্র সহ মুদ্রা ব্যয় 'করিতেছেন কিন্তু গ্রামে একটী স্বুন্ত স্থাপন 
করিলে যে পার্বতী ১*২* খানি গ্রামের বালকবালিকা বিস্যা শিক্ষা 
করিয়। গ্রামের মুখ উচ্ছল করিবে, ঈহা জানিগাও কেহ ততটুকু বার্থ- 
ত্যাগ করিতে রাজি নহেন। তাহাও ্বপরে করিবে তবে হই + 
নিজের ক্ষমত| থাকিতেও পরেন মুখাপেক্ষী হওয়াই কি সন্বগুগের 
লঙ্গণ?  . ৃ্‌ 
তাই শ্বামিঞী বলিয়াছেন_-"765৭ 016 000: 9171 ০00০৪ 
0161743১69৮ ভারত অনাহারে মৃতপ্রায়, তাহাকে খাওয়াইয়। বাচাই! 
রাখ এবং শিক্ষা দাও । “[4801) 00610 0010051) 006 6৭15 210 1)01 
(010081) 005 5765, 11 006 070070911) 0০06১ 1710 ০0176 


(9 11911010056, 11911017)6000056 00 (1৩ 17700100811)" অর্থাৎ 


দেশের দরিদ্র, নিরক্ষর ব্যক্তিগণ যদি তোমার নিকট আসিতে না পারে,” 


৭৪. উদ্বোধুন। | ২১শ বর্ব-২য় সংখ্য।? 


তুমি তাহাদের বাড়ী বাড়ী যাও এবং মুখে মুখ গল্প করিয়া, ম্যা্দিক 
লন ঘা ছবি দেখাইয়! তাহাদিগকে শিক্ষিত কর । '*[.56 07505 ৮৪ 
০৪৪ ৪০4৪প্হে দেশবাদি তোমরা! কি কেহ সেই নহাপুরুষের কর্ধাহ 
কর্ণপাত করিবে না ৃ 


সন্ধ্যাবিধির ছুইটি মন্ত্র । 
(শ্রীবসন্তকুমার চণ্োপাদ্যায়, এম; এ 

দেশ 'ও 'ফালের যে ক্ষুদ্র অংশ গাঁমর! প্রতাক্ষ করিয়। থাকি, 
আমাদের মৃূন সাধারণতঃ নেই ক্ষু্র মংশেই আবদ্ধ থাকে, নাামাদের 
পরত্যক অনুমতির বাহিরে ট্টেশ এবং কালের যে অপীম বিস্তার 
রঙিয়াছে, তাহাও,যে মামাদের অনুভুত দেশ এবং কালের ক্ষুদ্র অংশের 
টাক়ই সত্য, কেবল আমাদের ইন্দিয়ের'শ ক্ত যথেষ্ট মহে বলিয়া আমরা 
& অদীম দেখ ও কালের ধারণা করিতে পারি না, ইহা আমরা 
সচরাচর ভুলির। যাই । ইহার ফলে আমাদের অন্তত দেশ ও 
কালের মধ্যে আবদ্ধ ঘটনাগুলিকে অ'মরা অতিরিক্ত পাধান্য দিয়া 
থাকি । যাহা ক্ষুদ্র অকিঞ্চিতৎকল তাহাকে অ'মবা অতিশয় বৃহৎ 
বলিয়া কল্পনা করি, যাহা পবিনশ্বর ও অত্যন্পকালস্থায়ী তাহাকে 
নিত্য পদার্থ বলিয়া মনে কার । লামাদ্রে সুখ হুঃখ, আশ! আকাঙ্জা, 
আমাদের হর্ষ বিষাদ,- বাস্তবিকু পঞ্ষে সমগ্র জগছ্বাপারের সহিত 
তুলনায় তাহারা কি ক্ষুদ্র! যাহা পরিমিত ও ক্ষণস্থায়ী আমর সংসারে 
তাহার জন্তই ব্যাকুল হই, তাহ! পাইলে যনে করি বিলক্ষণ সুখ হুইল, 
তাহ। না পাইলে মনে করি জীবন অসুখী হইয] গেল, কিছুই পাইলাম 
না। কিন্তু সংসারের এই পকল ক্ষুদ্র ক্ষণন্থায়ী বপ্ত আমাদিগকে বেশ, 
দিন সখা করিয়া রাখিতে পারে লা, তাহাদের 'অভাবে আমাদের 
প্রন্কত ছঃখের 'কারণ নাই। * টু 


এপাশ 
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৯. ভূমৈবঞ্লুখং নাল্লে সুখমন্তি” 

_যাঁহা অপীম তাহাতেই সুখ, ব্বল্লৈ সুখ বাই। 

, "যেহিসংপর্শআাঃ তোগাঞ্জ্ঃখযোনয় এঘ €ত৯। 

মানব ফৌন্তেয় ন তেবু রমতে বুধঃ |”, 
সাংসারিক সুখ সকল '“আগ্যস্তবান্”, স্ব স্থখ যখন ফুরাইয়া যায় তখন 
দুঃখ উৎপন্ন হয়। এইস্সকল তথাকথিত, সুখের মোহে পড়িয়া 
আমরা যাহা প্রকৃত ও 'অনপ্ত *সুখলাত্বের হেতু তদ্ধিষয়ে উদ্দাসীন 
"থাকি! 

এই সকল ুদ্ব স্ুঙখর মোহ হইতে উদ্ধান্ লাভের উপার আমাদের 
মানসিক ক্ষেত্র (| 1০1) থে। |111207ী ) উদারতর করা 1 আমাদের 
মানসিক ক্ষেত্র যত উদার হইবে _জগৎ বাপারের যত অধিক অংশ 
আমাদের মনের গোচর হইবে, আমাদেনু ব্যক্তিগত সুখদু;খ ততই 
ুদ্র-বলিয়া প্রতিভাত হইবে, আমননশ্ততই সেই সকণ সুখছুঃখের 
প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিব। শিক্ষা দ্বারা আমাদের মানসিক 
ক্ষেত্র উদারতর,হয় এবং সেই গিমাণে ব্যক্তিগত সুঁধ ুঃখ*হইতে মুক্ত 
হইবার সুযোগ ঘটে। আমরা ভূগোল পাঁঠ করিয়া* ভ্কবানিতে পারি 
আমাদের জ্লুদ্র গণ্ভীর' বাহিরে কত নদনদা সাগর পর্ঝন্তসমন্ধিত্ত 
বিচিত্র দেশ রহিয়াছে, সেখানে ক কোটি কোটি লোক, তাহাদের 
সুখদুঃখ লইয়া! সংসারযাত্রা নির্ববাহ করিতেছে | ইতিহাস পাঠ কনিয়া 
জানিতে পারি যুগে যুগে কত লোকৎপৃথিবীতে আসিতেছে এবং 
“ছুদিনের হাসিকাল্নানব” পর পৃথিরী হইতে অন্তহিত হইয়া যাইতেছে । 
নধ্যবন্দনার দুইটি মন্ত্র আছে তাহারা আমাদের মানসিকক্ষেত্ 

বিস্তারে বিশেষ সহায়তা রে । একটি মন্ত্রে ঘারা কালের গণ্ভী এষং 
অপরটির দ্বারা দেশের গণ্ভী শিথিল হয়। ছুইটি ম্ত্রই ন্ধ্যাবিধির 
মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, কারণ তাহাদিগকে একাধিকবার 
'আবঘ্বি করিতে হয়। এরথম মন্ত্রটি এইরূপ -. 

ও গুতঞ্চ সত্যঞ্চাতীদ্কাৎ তপসোহধাজায়ত , 
রর ততে। রাঞ্যজায়ত ততো সথুপ্রোহ্ণবঃ  * 


*৬' উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ধ-ংর সংখ্যা ॥ 


সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোইজায়ত,' 

অহোরাব্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্তমিষড়োঃ বশী 

'হধ্যাচন্্রমসৌ ধাভাঁ বথাপূর্ববমকন্পযৎ 

ফিবঞ্চ পৃথিবী্াস্তরীক্ষং অথ ম্ব£ | 
এই ষত্তে হৃষটি'ব্যাপার বিবৃত হইয়াছে। প্রথমে 'কিছুই নাই-__নিগুপ 
নিরাকার নিরুপাধি ব্রন্ম রহিয়াছেনন_তীহার প্রণীত ধ্যান হইতে 
সত্যের প্রকাশ হইল-_রাজ্জির কৃষ্টি হইল--সমুদ্রের সৃষ্টি হইল-_সম্বৎ- 
সর হইল-সুরধ্য ও চন্দ্র হইল_্বর্গ মর্ড আকাশ সকলই আঁবিভূতি 
হইল। এই, মৃদ্ত্রে অল্প কথায় বায়স্কোপের পটপরিবর্তনের ন্যায় _ 
বুগুগান্তব্াপী ঘটনাবলির একটি চিত্র হৃদয়ে প্রগাঢভাবে অস্কিত 
হইয়া গেঁ। * রধাপূরবমকরায়ৎ এই* বাক্যের ভাৎপর্য্য এই যে, 
পূর্ব স্থছিতে' এই সকহু পদার্থ যেমন ছিল, বর্তমান “হৃষইিতেও,সেইরূপ 
পদার্থসকূল আবিভূত হইলা-্শ্ুতরাং এই মন্ত্রে কালের যে গরি- 
ফাণ্কে লক্ষ্য করা হইয়াছে বর্তমান স্থষ্টির বহুপূর্ধেবে তাহার আরস্। 
বাস্তবিক এধানে অনাদি কালকেই : লক্ষ্য করা হইয়ছে। কালের 
শ্রোঙ অনন্তব্থাল ধরিয়া প্রবাহমান, তাহাতে স্র্ঘয চ্গ গ্রহনক্ষতর ফুটিযা 
উঠিতেছে। এই অনগ্ কালসাগরে আমাদের ক্ষু্ নুখছুঃখ শু পাপপুণ্য 
কোথায় হারাইয়! যায়! * 

দ্বিতীয় মন্ত্রটি এইরূপ-7 

ও ভূঃ ও ভুবঃ সঃ ও মহ ও জন ৬ তপঃ ও সতাং 

ও তৎসবিতুর্বরেণ্যং তুর্গে। দেবস্ ধীর্মহি 

বিয়ো যো নঃ প্রচোদুয়াৎ 
. & আপো জ্যোতি; রসোহমৃতং ব্রদ্ধ ভূড়ুবঃস্বরোহ্‌। 
বাস্তবিক ইছ1 সপ্তব্যান্থতি, গায়ত্রী ও গায়ত্রীশিরা এই তিনটি মন্ত্রে 
সমষ্টি । সপ্তব্যান্ধতি মন্ত্রের দেবতা হইতেছেন অগ্চি বায়ু, বরুণ, চত্রা, 
হুরয্য) নুহস্পতি ও ইন্দ্র। অতএব এই মন্ত্র বার আঙাদের মন পৃথিবী 
লোক হইতে আরস্ত করিয়া, বাযুলোক; বরুণলোঝ, চন্্রলোক, সুর্য 
*লোক। প্রভৃতির মধ্য দিয়া নিখিল বিশ্বধয় প্রসারিত হবে । আমাদিগকে 


কান্ত, ১৩২৫ ] শ্রী ও উদ্ধব | ্‌ পণ 


ধ্যান করিতে হইবে-ফ্িনি এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন 
তিনিই,আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ কতির্তিছেন এবং ব্রন্ধা, বিষ ও মহেস্বর 
রূপ গ্রহণ করিয়৷ তিনি আমাদের শরীদ্ের মধ্যেই অবস্থান করিতৈ- 
ছেন। এই ভাবে নিখিল বিশ্বের সহিত আমাদের*যোগন্থাপন করিলে 
আমাদের ব্যক্তিগৃত নুখচঃৰ সমগ্র জগঞব্যাপারের এক' অংশ এবং 
অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ হইঞ্চা পড়িবে। 

এই ছুইটি ন্তর্ধারা আমৃর) অসীম দেশ ৪ কাল উপত্্ধি করিবার 
চেষ্টা করিব। অসীম দেশ ও কাল" উপলব্ধ" কৰিলে সংসারের পরি- 
মিত ও “আছ্যান্তবান্‌* ুখহৃখগুলি আমাদের নিকট তুচ্ছ বলয়, 
প্রতিভাত হইবে, তাহাুদর প্রতি আত্মাদের কোন আসক্তি থাকিবে 
না এবং সংসারের শোকৃছুঃ্চ ও তুচ্ছ  ভোগাকাঁ্ার পরপারে যে 
অমূতলোকু অবস্থিত সেই অমৃতলোকের মধ্যে আমাদের অতি উপ- 
লব্ধ করিয়া ধন্য হইব। 





, শ্রীকৃষ্জ ও উদ্ধব। 


( শ্রবিহারীলাল সরকার, ধি, এল) 
॥..:( ৩০) 
* তত্বসংখা|। 
উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, তবসংখ্য| নানাবিধ কেন? 
বিভিন্ন তত্বসংখ্সার হেতু। 
একপ্মিন্নপি দশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ। 
পুর্বন্মিন্‌ ব! পরন্মিন্‌ বা তত্বে »ত্বানি সর্বশঃ ॥ 
তগবান্‌ বুঝাইলেন, এক তবে অপর তত্ব অন্তুপ্রবিষ্ট দেখিতে পাওয়া 
নম | কারণতন্বে কার্ধ্যতত্ব অনু প্রবিষ্ট, কা্যতরে কারণতৰ এ 


চা উদ্বোধন। [২১শ বর্ষংয় সংখ 


অন্থপ্রবিষ্ট। এজন্ত তব্বের বিভিন্ন সংখ ' হয়। কেহ?কারণত্ 
বলিল কারণে কার্য, অন্থুপ্রবি্, সেইহেতু উ্থা দ্বারা কার্য্যতন্বও 
বল: হইয়াছে, বুঝিতে হইবে +, আবার কেহ কার্য তত্বগুলি বলিল। 
কান্য্য কারণ, অনু্রুবিষ্ট, সেইহেতু উহাঘ্বার1 'কারণতবও বল! হইয়াছে 
বুঝিতে হুইন্তব | 
ভগ্রবানের মতে তত্ব আটটা | 

তিনটী গুধ-_-সব, রজ$, তমঃ।' তা ৃ 

নয়টী কারণ-__পুরুষ, প্রতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ তক্সাত্র, 
বানু তন্মাত্র* আগ তল্মাপ্র জল তন্মাত্র, পৃথী তন্মাত্র। 

এগার ুঙ্, কার্য - ক্র, ত্বক্‌, চক্ষু, প্রাণ, জিহ্বা, এই পাঁচটা 
জ্ঞানেন্দ্িরর এবং নাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু; উপন্থ, এই পাঁচটী কর্ধেজ্িয়। 
আর উভয়াত্মক মনখ। * 

চট নল কার্ধা__শ্ রশ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটা বিবয়। 

( ৩৯+) 
পুরুষ প্রকৃতি। 

উ্ প্রশ্ন করিলেন, পুকষ ছাড়া প্রক্কতির উপলব্ধি হয় না, প্রকৃতি 
ছাড়া পুরুষের উপলব্ধি হয় না,.-দেহ ছাড়া চৈতন্তে্র উপলব্ধি হয় না, 
চৈতন্ত ছাড়া দেহের উপনৃন্ধি হয় না অতএব প্রক্কৃতি পুরুষ কি এক 
“না ভি? 

তগবান্‌ বলিলেন, প্রকৃতি; পুক্রযুশ্চেতি বিকল্পঃ॥ 

প্রকৃতি ও পুরুষ অত্যন্ত বিভিন্ন বন্ধ । 

প্রকৃতি শ্রিবিপ 
দ্গ্‌ পমার্কং বপুরত্র বন্ধে পরস্পরং সিদ্ধযতি। 

চক্ষু অধ্যাত্ব, রূপ অধিতূত, আর চশ্গোলক্ে প্রবিষ্ট হৃুর্যোর 
শরীরাংশ রূপ অধিষ্ঠাত্ব দেবতা অধিদৈব। প্রকার্থকার্ধ্য এই তিনের 
এ সহোগে শিক্ঠ হয়। অতএব গ্রক্কতি অখ্যাত, অধিভূত ও আধদৈব। 


কান্ত ১০২৫৭] পরীক্ষক ও উদ্ধব। ৭৯ 





' পুরুষ দ্বপ্রকাশ। 
সবযামুতৃত্যাংবিল সিদ্ধসিদ্ধিঃ। 
পুরুষ স্বতঃসিছ্ প্রকাশের তারা নিখিল পরস্পরপ্রবাঁশক বস্তও 
প্রকাশক। 
( ৩২ ), 
. খ্জন্মমৃত্যু | 
উ্ধব প্রশ্থ করিলেন-_ স্যুপ? 
ৃ ».. মৃত্যু।, 
ৃত্যুরত্যস্তবিস্বৃতিঃ ॥ * 
তগবান্‌ বলিলেন, প্রুর্বদেহের অত্যন্ত ধবিশ্বৃতির নাম মৃত্যু । 
* শজন্ম। 
* জন্মতবাত্মতয়। পুংসঃ সর্বভাবেন..£বিষযস্বীকৃতিম্‌ ॥ 
পুরুষের আপনার সহিত সম্পূর্ণ অন্তেদভাবে যে বিজ্মস্বীকার বা 
দেহ্াভিমান তাহাই জন্ম। ূ 
জন্মমৃত্যু নাই* 
যা স্বস্য কর্মবাঁজেন জায়তে সোৎপ্যয়ং পুমানন। * 
মিরতে চামরো! ভ্রান্ত্যা যথাগ্িদারুসংস্থিতঃ ॥ 
পুরুষ নি্ধু কর্ণ দ্বার জন্মানও না বা,মরেনও ন৷ কিন্ত ত্রান হেত 
প্রতাতি হয় যেন জন্মান ও মরেন। মহাতৃত রূপ ত্গ্ধি আকল্লান্ 
অবস্থিত হইলেও কাষ্ঠ সংযোগ ও বয়োগেযেরূপ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয় 
পুরুষের জন্মমৃত্যুও সেইরূপ ।, 
*. আত্মার.কর্ম ম্লাই। 
যথাম্তসা প্রচলত। তরবোহপি চল! ইব। 
চক্ষুবা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ত্রাম্যতীব তুঃ ॥ 
* **'তথা সংসা? আত্মনঃ ॥ 
জল চঞ্চল হইলে তটস্থ প্রতিবিষ্বিত বৃক্ষপকলও যেমন চঞ্চল 
| বোধ হয়, চক্ষু ঘ,র্ণিত হইলে যেমন পৃথিবী ঘুধিতেছে বলিয়া বোধ হয়, 
সুপ আত্মার সংসার বন্ধনও মনঃকান্পত। 


৮৪ উদ্বোধন | £ | ২১শ বক-ংর সংখ । 


সংসার স্বপ্নে অনর্থাগনম "৷ 
অর্থে হ্যবিষ্ভমানেহপি '্সংস্থতির্ন নিবর্ততে | 
« ধ্যায়তো৷ বিষনূত্য ব্নেইনর্থাগমে! যথা ॥ 


যেরূপ বিষয়ধ্যাথী পুরুব্র স্বপ্রে রপদংশনা[দি নান। অনর্থ দর্শন 
হয় সেইরূপ 'বাস্তবিক বিষয় ন। ধাকিপেও সংসারের নিবৃত্ত 
হইতেছে না। 

(৯৩ ), 
তিরস্কার সহনের উপায়। 
' * এক বৃদ্ধ পিক্ষককে লোকে প্রত্যন্ত পীড়। দিত। দুর্জনের তাহাকে 
এমন কি, গ্রৃহাক র্যান্ত করিত । কিন্তু তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন 
না, কেবল যাঝে যাবে একটী গান গাহির্তেন__ , 

জনস্থ“হেতুঃ সুখদুঃ £খয়োন্ডে কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ। 

"জিষ্বাংঘক্ষচিৎ সংদশতি স্বদত্তিপ্তদ্বেদনায়ীং কতমায় কুপ্যেৎ॥ 

' মাহ বদি হুখ হুঃখেণ হেছুহব। ৫ তাহা হইপে আমার তাহাতে 
কর্ৃবকি? নে কর্তৃত ভৌতিক দেহের-_এক দেহ গার এক দেহের 
 ুখহুঃখ উৎপাদন করিতেছে । নিজ দত্ত ঘর! যদি জিহ্ব! দংশন করা 
যায়, তবে সেই বেদনার জন্য আবার কাহার উপ” বাগ +রিব? 

ছঃখস্য হেতুর্মদি দেব্াস্ত কিমাস্মনস্তর বিকারয়েস্তৎ। 
, যদজমঙ্গেন নিহন্যতৈ,কচিৎ ক্দ্ধ্যেত কশ্ৈ পুরুষঃ শ্বদেহে ॥ 
ইয়া ধিষ্ঠত্রী দেবতা যদ স্ধদুঃখের হেতু,হ। তাহাতে আত্মার 
কি? কার” স্ুখছুঃখ উভয় দেবতার ।' মুখে ছত্ত প্রদ্দান করিলে 
মুখ যদি উহ1 দংশন কণে, তাহা হইলে বাগাভিমাঁসিনী দেবতা বঙ্ধি 
“ও হষ্তাতিমা্ননী দেবতা ইন্্রই তাহার জন্য দায়ী । কিন্তু কে ছার 
জন্য স্বদেহাভিষানী দেবতার উপর রাগ করিয়া থাকে 
( ৩৪ ) 
তুঃখ সহা করিবার উপায় সাংখ্য। 
৷ সাংখ্য অর্থাৎ কষ্ট ও প্রলয় চিন্তা করা । 


: কান্ত, ১৬২৫। ] 'খ্ীকৃঞ্ণ ও উদ্ধব। ৮৮১ 
চিঠির টিটি জিিটিরিরিটি রিটন 


১, 5. সৃষ্ি। 
প্রলয়কালে নিখিল জগৎ এক ধিকন্নশূন্ত ব্রদ্ধে লীন ছিল। 
তিনি মায়ার সহায়ে কৃতি পুরুষ রূপেদ্বিধ! হইলেন'। * * 
প্রকৃতি কার্যকারপন়পিণী; পুরুষ জ্ঞানম্থুরূণ। 
্রক্কৃতি হইতে তিন শুণ উৎপন্ন হইল ।, 
তিন গুণ হইতে মহত হইল।, রর 
মহত্বত্ব হইতে অহক্কার হইল 1" হবার, দিবি নিই রাজস, ' 
- ও তামস। 
সাত্বিক অহঙ্কার হইতে দিক্‌, বাছু। অর্ক প্রতি দেবগণ ও মনের, 
সৃষ্টি হইল। 
রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জধনেক্তিয় ও পঞ্চ কর্েকিয়, 'এই দশ 
ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল । 


তামপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তল্সাত্র হই/ণ 
তন্মাঞ হইতে পঞ্চ স্কুতৃত হইল। 
ও প্র টব 
ভুমি জলে লয় হয় | অহঙ্কার মহতব্বে লয়,হয় 
জল তেজে লয় হয়। মহত্ত্ব গুণে লত্ব হয়। * 
তেজ বাুতে লয় হয়। *€৭ু প্রকৃতিতে লয় হয়| 
বায়ু নাকাশে লয় হয়। প্ক্কৃত্িকালে লয় হয়। 


আকাশ তন্মাত্রে লয় হয়। কাঙ্জীবে লয় হয় । 
তন্মাত্র অহঙ্কারে লয় হয়) ভুীব আত্মায় লয় হয়: 
সর্বদ! ষটি-প্রলয় সিস্তা করিলে বৈরুগ্য জন্মে ও সুখহঃখাদি ঘণ্ৰ 
| সহ করিতে পার] যায় । 
( ৩৫) 
গুণাতীত হইবার উপায় । 
গুণোতকর্ষ ঘার। অবস্থা! ভেদ। 
সত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসঃ স্বপ্রমা দিশেৎ। 


প্রন্থাপং তমস জস্তোস্তরীয়ং জরিযু সম্ততমূ ॥ ' 
১ 


৮হ উদ্বোধন | 1 ॥..(২১শ বর্ষ-ত্র সংখ্যা? 
ৃ টি £ | 


দতগ্জণ ঘার! জাগরণ অবস্থা) রজোগুণ দ্বার! স্বপ্রাবস্থা। তমোগগ 
দ্বারা হুযুতি অবস্থা হয়। তুরীয় অবস্থা' এই তিন অবস্থাতেই বর্তাযা্ম 
অখচ নির্বিক্রি 'অর্থাৎ আত্মা।শর্কাবস্থাতেই একরপ্‌। 
॥ কর্ম। ৭. 
মদর্পণং নিক্ষলং বা সাবিকং নিঅকর্্ম তৎ,। 
রাজসং ফলসংকরং হিংসা প্রা তামসম॥ 
্পবহ্প্রীভির জন্য দাসভাবে কৃঠ নব্য সান্তিক, ফল কাষন৷ 
করিয়া কৃত কর্ম রাজসিক এবং হিংসাবহুল কর্ম তামসিক | 
| ব '  বাসস্থান। | 
বনঞ্চ সাত্বিকং বাসে! গ্রাম্যো রাজস উন্যুতে। 
'তাঈসংঢযতসদনং মন্নিকেতস্ত নিগুম্‌ ॥ 
সার্িক্‌বাস বনে বাস। রান্রস্ক বাস গ্রাঞ্মে বাস, 'তামসিক 
বাস ধে স্থানে দ্যুতক্রীড়াদি হরসৈই স্থানে বাস কিন্তু তগবৎনিকেতনে 
তান্থার সাক্ষাড আ্মাবির্ভাব হেতু তথায় বাসই নিগুণ বাস। 
«. «আহার থ 
পথ্যম্‌ পুতমনায়স্তমাহারধ্যং সাবিকং স্বতমূ। 
রাজসঞ্চে্দরিয়্রেক্ঠং তামসঞ্চার্তিদাশুচি ॥ 
যে আহার্ধ্য হিতকর, শুদ্ধ:ও অনায়াসঙলত্য তাহাই সাত্বিক আহার, 
যাহ! ইঞ্জ্িয়রে্িক তাহান্পাজসিক আহার, যাহা কষ্টদায়ক ও অশুদ্ধ 


ছাহা 'তামসিক আহার, র্‌ ভগবানকে নিবেদিত আহার্য্য মাত্রই 


নিগডণ আহার । 
রজঃ $ তমোনাশ । 
রজস্তমশ্চাতিজয়েৎ সব্বসংসেবয়া। মুনিঃ। 
মুনি_সাবিক পদার্থ সেবা দ্বার! রঙঃ ও তমঃং নাশ করিবেন। 
সত্ব নাশ। 
সবঞাতিজয়েৎ যুক্োইনৈরপেক্ষেণ শান্তধীঃ। 
শান্ত ও সংবত হইয়া নৈরপেক্ষ অর্থাৎ অনাসক্ত ভাব দ্বার! সত্ব অর্থাৎ 

সুখ:ও জ্ঞানে আসক্তি নাশ ফরিবে। এইকপে ব্রিগুণাতীত হওয়া যাখ। 


ৈদিরু বিদুষী*মৈত্রেম়ী। 
| 5 শ্যামলা গোস্বামী । ) 


ভারতবর্ষ বার অপুর থাটি। এ দেশের জানে, গুণে, শিল্পে ও. - 
সৌনর্ঘ্যে বিমুগ্ধ ই! মহামতি মোক্ষমুজার বলিয়াছিলেন-“পৃথি- 
হ্ীতে নৈসিক শৌভামম্পদে, ' ধনুরত্বে কোন্‌ দেশ সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ইহা যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাস! কথ্ধেন, তবে, আ্বামি বলিব" 
ভারতবর্ষ ।” ৮ 
কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য। "পৃথিবীর কোন্‌ দেশে “ুিটিরের টায় 
সত্যবাদী, ভীন্মের তায় দৃঢ় গ্রতিদ্, লক্ষণের" ন্যায়" ্রাতৃবৎসূল, 'শীতা- 
সাবিত্রীাময্তী-শৈব্যার ন্তায় সাধ; ও পবননন্দন॥ হহুমানৈর 
তায় গ্রভৃতক্ত আছে? ক্লোন মহাবীর কর্ণের নায় স্বহন্ধে 
স্বীয় পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়া "অত্যাগত অতিথির সেবা করিতে 
পারিয়াছে ? গ্রজারগক শ্রারামচন্দ্রের মত এ পৃথিবীব কে*কবে পিতৃ, 
মত্যগালনার্ঘ* রাজদণ্ড ত্যাগ করিয়া বন্ধলবাসে বনবাী ইইয়া-' 
ছেন? পৃথিবীর কোন্‌ দেশের রমর্ণ দাহিরপত্থী ও রাজপুত রমণীর 
্ায় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারিয়াছে? 
পৃথিবীর কোন্‌ দেশের রমণী বৈধব্যাবস্থাঁ় অশেষ কষ্ট ও উপেক্ষা 
সহ করিয়া আহারবিহা'র ও, আচারঅদ্ষ্ঠানে কঠোর সংযম রক্ষা 
করিয়া পবিত্র ক্রশ্লচারিপীরু জীবন যাপন করিতে পারে? বস্তুত; 
এদেশ জগতে অতুলনীয় । | 
এই ভারতেই মহাকবি কানিদা, তবতুতি, শরীক, চণ্তীদাস, 
মুকুন্দরাম, ভারতচন্্র, কবিকন্বণ জন্মগ্রহণ করিয়। মধুর কাবান্ুধা- 
নে দেশ প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। এই দেশেই ব্যাস, বণিষ্ঠ, 
বাম্ীকি, নারদ প্রভৃতি জন্মগ্ড়ুণ কণিয়া জঞানালোফে , ভারতগগ 
উর্জীসিত করিয়া! পিয়াছেন। এই দেশেই রাম, ক। বদ্ধ) 


৮৪ উক্কোধন [২১শ বধ--২৪ সংখা 


চৈতন্ত; শঙ্বর, রামানুজ, মব্বঃ কবীর, নানক, তুকারাম, তুলসীদাঁস, 
রাম্ক্রষ্ [ববেকানন্দ, . প্রভৃতি অবতার ও জীবঞ্চুক্ত মহাপুরুধগ্গণ 
জন্মগ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক পাবতরলে জগৎ, প্রাবিত 'করিয়াছেশ্। 
আবার এই.“দেশের গার্গী, ' মৈত্রেয়ী, বিশ্বখরা, রলোপামুদ্রা, খল; 
লীলাবতী, প্রভৃতি বিছুধী রমণীরৃন্দের পাঙিত্যের'বন্ধারে একদিন শুধু 
'*এদেশ কেন সুদূর পাঁশ্চাত্যবাসীর হদয়€ বন্ধু'ত হইয়াছে । 

প্রায় চায়ি সহস্র বঠর পুর্বে" “রাজি, জনকের রাজধানী “জনফ- 
পুর” বিদ্বান্‌ ও বিছ্বীদিগের সৃমাগমে মুখরিত ছিল। রাজার্ঘ জনক 
"বিস্তাহ্ুশীললেক্ত মহাপৃষ্ঠপোবধক এবং খুবি যার্খবক্যেক্র সহচর ছিলেন। 
তিনি, ্হষজ্ঞানী ব্রাহ্মণের সন্ভাদর জানিতেন এবং তৎকালীন প্রথা- 
মতে ব্রাহ্মণ 'এংশোত্তব এমিত্র” তাহার প্রধান অমাত্য ছিলেন। 
বক্ষ্যমাঁন প্রবন্ধের আলোচ্য সরণী এই ব্রাহ্গণ-কুল-তিলক, মি্রেরই 
ছুহিতা? & 
* যাজবুক্য যহূর্বেদে প্রগাঢ় গৃঞ্ধি বলিয়া বিখ্যাত হইলেও 
অন্কান্ত বেদঘয়েও তাহার অগ্গাধারণ' অধিকার ছি; তিনি, এই 
[তিন বেদেরই অধ্যাপনা করিতেন। ইহ! ছাড়া বড়বেদাঙ্ও তাহার 
টোলে' অধীত হইত। কিন্ত প্রধানতঃ শুরুষভুর্কেদ্দের অধ্যাপনাতেই 
তাহার খ্চাতি চতুর্দিকে বিস্তত হইয়াছিল 

বৈদিক গ্রন্থে তীহারু অনন্যসাধারণ অধ্যাপনাগুণে নান] দিগ্দেশ 
হইতে বহু ছাত্র বেদ শিক্ষার্থী, হইয়া ভাহার টোঙ্ে উপস্থিত হইত। 
তখন সমাগত ছাজদিগকে আহার ও বাসস্থান দেওয়াই অধ্যাপকের 
রীতি ছিল। যাজ্জবন্কের বাড়ীর অনতিদুরে মহধি জনকের সাহাষ্য- 
প্রাপ্ত একটী প্রকাণ্ড ছাত্রাগার ছিল। ছাত্রের ষেইথানে যাজ্বক 
ও তাহার সহকর্মীদের অভিতাবকত্ধে বাস করিত। হঠিনি প্রতিদিন 
প্রত্যেক ছাঝ্রের কার্যকলাপ স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিষ্তেন এবং নিরূপিত 
সময়ে তাহাদিগকে পড়াইতেন। বলা বাহুল্য, এখান্সে সকলেই ব্রাহ্গণ, 
বৈশ্ঠ ও শর্র বংশোত্তবসকল প্রকার হান্তই থাকিত, তন্মধ্যে প্রাসাদবাদী 
রাখপুল হইতে সাঙাচ্ট শহষ্কের সন্গানও ছিল। ছাত্র হিপাবে 


কানুন, ১৩২৫1] . বৈদিক বিছুধী মৈত্রেয়ী।  *৮৫ 
পীর িডি তি টি উ2-887-১88িউ 


সকলকেই সমান ভাবেথাকিতে হইত--ধনী নিধন__রাজ। প্রজা , 


ব্যবসার ও কৃষিজীবী সকলের পুর্রঁকেই সমানভাবে সুখছুঃখ সহ করিয়া 
আপন আগ্রন কর্তব্য করিতে হইত তাহাদের প্রল্তেকেন্র কই 
প্রকার আহার করিতে, হইত-_-একই প্রকার শয্যঃয় শয়ন, করিতে হইত 
এবং একই প্রকার ব্যায়াম করিতে হইচ্ত। কেবল যাহার যোদ্ধা বন্ধা 
ও অস্ত্রচালনা বেশী পরিমাণ শিখিত তাহাদের শুন্য একটু স্বতন্ত্র 


বন্দোবস্ত ছিল। * ছাএ্রেরা: , জাতি্ভদ কাহ্াকে বলে ,তাহ! জানিত , 


'না। তাহারা একত্রে একপংক্তিতে পানচ্ভোঞ্ন করিত _-বান্দেবীর 
মন্দিরে সকলেরই জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমান অধিকার ছিল। ৃ্‌ 

মিত্র ছুহিতা মৈত্র্েযী জ্ঞানে, সপে, সৌন্দর্য্য 'গার্গা অপেক্ষ। 
বিশেষ হীন ছিলেন না। বশ গা্গী যেমন" সহ ্বহত্র 'ক্রোতা ও 
দর্শকপর্যিবষ্টিত সশাক্ষেত্রে যাইয়া বিদ্ষীদিগেরু জন নির্দিষ্ট আসনে 
উপবিষ্ট হইয়া অকুতোভয়ে গতীর জ্গনগর্ড বিষয়ে কুটত্ত্ক করিতেন 
মৈত্রেয়ী ততদুর পারিতেন & । তাহা হইলেও তির্নি সমস্ত হত 
সমিতিতে গার অনুসরণ কর্রিতেন | মৈত্রেঘীর*পিতা মিত্র) যাঁ্জি- 
বন্যের সহিত একযোগে একখানি নৃতন ষুর্বেদ প্রণয়নে প্রতিদিন 
একক্র সম্কবত হইতেন । গার্গীর ম্তায় মৈত্রেয়াও সেই স্থানে নিবি 
মনে বসিয়! তাহাদের কূটতর্ক ও মীমাংসা শ্রবণ করিতেন 

একবার রাজধি জনক একটা বিরাট, সভার আয়োজন করিয়া 
তাহাতে দেশের সমগ্র ব্রাঙ্গণষগ্ুলীক্ষে আহ্বান " করিয্াছিলেন,। 
সভার অনতিদূরে 'সুবর্ণ্িযৃগ, বিশিষ্ট এক সহত্র গোরাশা 
হইয়াছিল। রা'জধি সতায় উপস্থিত হইয়া উচ্চক্ঠে ঘোষণা কষ্টি- 
লেন_-“তক্তিতাজন ব্রাঙ্গণমগ্ডলি, আপনাদের মধ্যে ধিনি সর্বাপেক্ষা 
জ্ঞানী (কব্রহ্গজ্ঞ) তিনি এই গোগুলি লইয়া যাউন।” সভায় 
অনেক বাণীর ওরপু্রের সমাগম হইয়াছল, কিন্তু সকলেই নিবাত্ব- 
'নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় বাসয়] রহিলেন। তদর্শনে যাজ্ঞবন্ক্য উঠিয়া 
তাহার জনৈক শিষ্যকে গোগুলি তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে 
জাদেশ করিলেন। বাজবন্ষ তখন মা অংশত্বধায় বুবা।  * * 
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সেই সভায় অবস্ত যাজ্বক্োর প্রতি প্রশ্নের উপর. ্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল, কিন্তু বৈশম্পায়নের প্রিয়শিষ্য তাহাতে বিন্দুমাত্র পরাজিত 
হন 'দাই।* *সভায় মৈত্রেক্ট। ও তৎপিতা রাজসচিব খিতও 
উপস্থিত ছিবেন। +ষ্টাহারা ,যাজ্জবন্ক্যের ' পাণিত্য. দর্শনে যুর্ধপৎ 
বিস্মিত ও মুগ্ধ হটলেন। ৭ , 
_. মৈজ্জেযী অষ্টা্শবর্ধয়। ফুবতী। ,যৌবনের রূপ পাবণ্য মৈত্রেলীর 
অঙ্গে ঢল ঢল, করিতেছে» কিন্তু 'মৈত্রেযী জানেন না ভিনি 
যুবতী কি বালিকা । মত্রেযী 'ধঁথার্থ ভালবাস। কাহাকে বলে তাহা 
ভ্রানেন। তাই তিনি পিপ্টালিকা হইতে বনের 'বৃঙ্ছটাকে পর্য্যস্ত তাল- 
বাসেন। মৈত্রেযীর চক্ষু আছে,নি সেই চক্ষু ঘার! জুন্দর কুৎসিত 
সমগ্র বস্তই দর্শন, করেন, কিন্তু সে দৃষ্টিকোন দিকেই আবদ্ধ হয় 
না। বহিজগতের ক্লোন বিষয়ই তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে 
না। মৈত্রেয়ী ষেন ব্রহ্ষচারিণীষ্গার্গার আদর্শে অন্কপ্রাণিতা। 

মিত্র তাহার এই তবজ্ঞানোন্মাদিনী কন্তাকে কাহার হস্তে 
সম্প্রদান করিবেন" সেই, চিন্তাতুতই " ল্মহনিশ ব্যাকুা। একবার 
জনকপুরের জনতিদূরে একটা ক্ষুদ্র পর্বতের উপর যাজবন্ধ্য গভীর 
ধ্যানে নিঙগ্ন ছিলেন। একটা প্রকাগডকায় শার্দ,ল ঠাহাক্ষে আক্রমণ 
করিতে উদ্ভত হইয়াছিল। মাঞ্ঞবন্্য ইহার কিছুই, জানিতেন 
না। মিত্র তখন দুইজন ক্ষত্রয় দেহরক্ষী সমভিব্যাহারে রাজধানী 


_ অভিমুখে, গমন করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে যাজবন্যের আস্ত 


প্রাণনাশের সন্ভাবন! দেখিয়া তৎক্ষণাৎ, সেই সশর্ রক্ষীত্বয়কে ব্যাত্র- 
চীকে সংহার করিতে আদেশ করিলেন তাহাদের অব্যর্থ শর- 
সন্ধানে ব্যাস নিহত হইল এবং যাজবহযও সে'যাতরাশ্ক্ষা পাইলেন। 
পূর্বেই বলিয্বাছি, রাজধি জনকের অনুষ্ঠিত বিজ্লাট সভায় যাজ- 
বহ্ধেযর অসাষান্ত জ্ঞানবন্তার পরিচয় পাইয়া যেত্রেয়ী মুদ্ধ হইয়া 
ছিলেন। তিনি ম্প্ই তাহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, “আরম হয়, 
গার্গার মত আমরণ ব্র্ষচারিশী থাকব, না হয় যাজবক্যের 


' খলহুধন্দিণী হইব” ৃ 
$ 
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কন্তার এই ,কথাতে*্পিতা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কারণ, 
যাজ্ঞবন্ক্যু বিবাহ “করিয়াছিলেন 1 * তিনি যাজ্ঞবন্্ের প্রাণরক্ষক, 
যাজ্বক্যের নিকট, তাহার কন্ঠার পাণিঞুহণের প্রস্তাব কৰি অবশ্য 
তিনি তাহা ত্যাধ্যা 'ঝরিতে পারিবেন না-৮এ চিন্তাও মধ্যে 
মধ্যে মিত্রের মনে উপস্থিত হইত। কিন্ত মিত্র তত 'নীচপ্রকৃতির 
ছিলেন না-তিনি ্রত্যাপকগরের, আশা করিজেন ন1"! ট 

কাত্যের কন্ঠা*  কাত্যামুনী খীজ্ঞবক্ক্ের * সহধর্মিণী; কাত্যায়নী 
দীর্গাী বা মৈত্রেয়ীর ন্যায় তবজ্ঞানপিপাসসু না হইলেও গৃহকর্শে 
সুনিপুণা ছিলেন। কি* করিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত, স্বামীর চিততবিনোদন, 
করিতে হয়_কিরূপে অতিথি অত্যাগীতকে কুশাসন, 'তুমি, জল ও 
মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে হন্ব কাত্যায়নী তাহা 'জানিধৃতন।। 'কিন্ত 
তাহার গুহস্থালী গন্ীয় এত গণ থাকিঙ্লেও যাক্জবন্য সর্বদ|,একট। 
অভাব বোধ করিতেন-__তিনি কাত্যায়নীর সহিত ধর্মালাপি, করিয়া 
স্বখ পাইতেন ন|। 

, কাত্যায়নী প্রায়ই শিবিকারোহা্ মৈভ্তরয়ীর' নিকট গমন 
করিতেন। এইরূপ আসা যাওয়ার ফলে" দুইজনের “মধ্যে বনত্ত্র 
আরও দৃঢীভূক্ত হইয়াছিল। একদিন কাত্যায়নী মৈত্রেক্ীকে 'বগিলেন' 
তোমার বিবাহ যদি আমার বাড়ীর কাছে হয়, তাহা হইক্লে আমার 
জীবন বড় স্ুথে কাটিবে। 

মৈত্রেয়ী-_আমি যে বিবাহ করিব তাছা তি কিরূপে জানিলে? ' 
কাত্যায়নী--তুমিও অবিবাহিতা , থাকিবে? বড়ই আশ্চর্যের 
বিষয়। তুমি কি ব্রঙ্গচারিণী থাকিতে ইচ্ছা কর? আমি কিন্ত 
স্বীলোকের পক্ষে গাহসথা দীবনই তাল বলিয়া মনে করি। ৃ 
মৈত্রেয়ী--আঙ্িও তাহ! স্বীকার করি, কিন্তু স্বীলোকের গার্স্থ্য 
জীবন ছাড়। পৃথিবীতে আর কি কিছু করণীয় নাই ? 
* কাত্যায়নী--যজ্ঞকার্ষ্যে সহায়তা, দেবতাদের পুজা, ব্রতপালন, 
উপবাস ছাড়া স্ত্রীলোকের আর্‌ কি করণীয় আছে? + 
« মৈত্রেয়ী-আমি তোমার কথায় মত দিতে পারিলাম না 
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কেন, ন্লীলোকের কি আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা করা একট! ন্‌ 
নহে? পি 

ফাত্যার়নী-হা, আমি ইট স্বীকার করি, কিন গার্গী ডিস: কল্পজন 
স্ত্রীলোক এরথ আম্মজ্ঞানলাভ,করিতে ারিয়াছেন ?, তাই বলিতেছি, 
আম্মজ্ঞান লাঁভ কেবল পুরুষদের সাজে । রা 

মৈত্রেরী _আঁচ্ছা "বল দেখি, াত্মা জিনিষটা কি শুধু পুরুষ 
মাহযেই আছে? আমরা কি আত্ম ছাড়া? ," 

কাত্যায়নী এবার নার হান্দি সংবরণ করিত মা পারিয়া সহাম্তে 
'বলিলেন -ণা+না_নাঁ। আতা মেয়েমানুষেও আছে। আত্মা না 
থাকিলে ,আম্রা' কিলপে বথা বলি, চোখে দেখি, কানে শুনি এবং 
ভাল মন্দ বুঝিতে পারি ?” 

ৈত্রেযী__আচ্ছ। বল দেখি, আ্ম। পুরুষ ও স্ত্রীলোক ইহাদের 
উভয়ের মধে) সমান তাগে আছেন, না পুরুষে কিছু বেশী পরিমাণে 
আছেন?" «* , 

“হাসিতে হচদিতে কাত্যায়নী বললেন, আমি োমার সহিত তর্কে : 
আটিয়] *উঠিতে 'পারি না। আত্মা সকলের ভিতরেই সমান ভাবে 
আছেন। আত্মায় স্ত্রীপুরুষ তেদ*নাই | 

তখন ৈত্েরী বলিলেন, গথন বুঝিগে ত শবান্া স্ত্ীপুরুষ সকলে 
লমানকাবে বিরান্ধিত | তরে কেন স্ীঙ্জাতি পুরুনের ন্যায় আয্মজ্ঞান 
লা করিরা মুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে না?* এই বলিয়া মৈত্রেয়ী 
ছঃখিততাবে বলিলেন, ান্রবক্ষের স্ত্রীকে" আমার নিকট আত্মন্ান 
শিখিতে হয় ইহ! বড় হুঃখের বিষয়। 

কাত্যায়নী-কি করিব, সংসার লইয়াই দিনরাত ব্যস্ত থাকিতে 
হয়) এ সব শিখিব কোন্‌ সময়ে? 

মৈত্রেকী -শিখিবার ইচ্ছা থাপিলে সময় অবশ্য হয়। দেখ, 
পুরুষের সংসার পালনের জন্ঠ দিবারাত্র অথরষ্্িন্তা করিয়াও মুক্তির 
” কথা ভুলে নাআর আমর! দীজাতি সাংসারিক কাজ শেষ হইলেই 


ফাল্তন, ১৪২৫। দিক বিদুষী মৈত্রেষ়ী। 1৮৯ 


আমাদের কর্তব্য শেষ “হইল বৃলিয়া মনে করি। এর চেস্ধে আত্ম- 
বিশ্বৃতি আর কি হইতে পারে? 

কাত্যায়ণী_-€তামারু কথায় আজ জামার ধারণ। হইন কে আত্ম" 
জ্ঞান লাত করা? পুরুমু জাতির তায় স্ত্রীজাতিরও' অবস্ঠর্তব্য কর্ধ। 
কিন্ত পুরুষেরা স্ত্রীলৌকদের থে কেবল রি নিযুক্ত রাখে, এটা 
কি তাহাদের অন্যায় নছে ? 
». মৈত্রেয়ী_অক্ঠ । কিন্তু আঙ্গীর বিশ্বাস তোমার স্বামী তোমাকে 
এ সমস্ত বিষয়ও শিখাইয়াছেন। 

কাত্যায়নী_ইা। তাহার কোনু দোষ *নাই, আুস্ষিই তাচ্ছিগা" 
করিয়া তাহার কথ। ক$কণে তুলি নাই। 

মৈত্রেয়ী-তুমি বড়ই-ভাগীাবতী। নভুজন্মের পুণাক্ষমে এমন স্বামী 
পাইয়াছ ৭ 

মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী এইব্ধপে কথাবার্ত। কহিতেছেনু, এয়ন "সময় 
কয়েকজন পরিচারক শিব্িক] লইয়া তথায় *উপস্থিত হইল, 
' কাত্যায়নী মৈপ্রেয়ীর নিকট বি'শয় লইঞা প্রস্থান ক রলেন। 

এই ঘটনার ছুই বৎসর পরে যাজ্ঞবন্ধ্যের সহিত মৈত্রেযীর সত 
পরিণয় হইয়ী গেল। সে সময়ে এইরূপ বহুবিবাহ নিন্দনীয় ছিল না । 
ষাজ্ঞবন্ধ্য বরাহের পূর্বে পৃর্বপত্রী কাত্যায়নী? অনুমতি লইগ়াছিলেন। 
কাত্যায়নী বলিয়াছিলেন,“মৈত্রেয়ীর ন্যায় স্বঞ্াত্বী পাইলেষআমার সুখের, 
অবধি থাকিবে না” বি [হেরপর মৈশ্লেরী স্বামীগৃহে যাইয়। পর্বাবৎ 
ধর্মচিন্তা লইয়া কালাতিপাত্‌ কচিরতৈন্চ। কোন দিনও যুবতীজনসুষ্গভ 

ইনদিযবৃত্তির বশে স্থামীর্‌ কায়িক স্থুখের অভিলাধিণী হন নাই। 
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যাগ্বন্ধ্য পত্বীদ্বকে লইয়া তপোগৃহে বসিয়া, 
তাহাদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে নানা পকার উপদেশ প্রদান করিতেন। 
মেত্রেয়ী তাহার সহিত নান। প্রকার ধর্ম সন্বদ্ধে বাদানুবাদ করিতেন। 
শাজ্ঞবক্য তাহার গভীর পাগডিত্য দর্শনে আনন্দিত হইতেন। 
এইভাবে ধর্দশীলোচনা করিতে করিতে যধন রাত্রি অধিক হইত, 
তখন বাজ্ঞবক্য ও কাত্যায়নী শয়নাগারে' চলিয়া যাইতেন, মৈষয়ী " 
& 


৯৫ উদ্বোধন। [২১শ বর্ধ+-২য় সমু্া। 


ঘেই ,তপোগৃছেই বসিয়। নিিখ রাক্রি “পর্য্যন্ত, ভগবৎ্ধ্যাকাদি 
করিতেন । 
আমরা ধার্জবক্যকে প্রকত-শ্বামী ও শরীর ধর্মগুরুরূপে দেখিষ্টাছি 
দেখিয়াছি তিনি আপন, সহধস্শিনীব্নকে ভোগের পথে না খাইয়া 
ত্যাগের পথে খাইতে শিক্ষা দ্িতেছেন। গৃহের 'বহির্ভাগে জানপিপাস্থ 
. ছাত্র 'এবং গৃহাভ্যন্তরে মৈত্রেয়ীর £ তায় ব্রন্গবাদিনী সহধর্শিণী 
পাইয়া তিনি বড় স্খ্ে জীব্ন'' স্লাতিবাহিত করিয়াছিলেন। 
কাত্যায়নী সংসারধর্থে " দক্ষতা দ্বারা যাজ্ঞবন্ের গৃহস্থালী অক্ষুঃ 
'রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহার ধর্ণালৌচনার অভাব পূরণ 
করিতে পারিতেন না। মৈত্রেয়ী সেই তৃর্জীব পুরণ করিয়া- 
ছিলেন! মৈত্রেরীর় কোন সমন্তানসন্ত্ হয় নাই। আর হইবেই বা 
কিরূপ? তিনি ন্নামীর' আত্মদ্দানের ম্পৃহা আক্পও বলবতী করিতেই 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন দিন তাহার তোগাশ। মিটাইবার ত সাধ 
করেন নাই। হাজ্ঞবক্য সংসারত্যাগকালে* মৈত্রেয়ীকে কাহার 


[* অখ্হ যাঞ্তকন্যন্ত গে ভার্ধ্যে বভ়বতুমৈত্রেযী চ কাশ্যাযনী চ। তয়োহ-সৈত্রেমী 
বঙ্গবািনী বন্ৃব স্ত্রীপ্রজ্যেব তছি কাত্যায়ন্যথ হ যাজ্ডবক্ হন্যদবত্তমুপাকরিযান্‌। 

মৈজ্রেহীতি হোবাচ যাজ্বক্ধাঃ প্ররক্িষান বা অরেহহমন্মাৎ স্থানাদশ্সি হন্ত তেহনয়। 
কাত্যায়ন্যান্তং করধদীতি |. « 
* সা 'ছোবাচ মৈত্রী বর, ম ইং তগোঃ সর্ব পৃথিবী বিতেন পূর্ণ স্যাৎ স্যাং বহং 
তেনামৃতাহছে!। নেতি নেতিহোবুচ মাক্সবঙ্গো। মট্খুবৌপকরপবতাং জীবিতা' 
তখৈষ তে জীষিতং স্যাদমৃতবন্ত তু নাশাস্তি বিত্বেনেতি। 

সাহোবাত মৈজ্রেরী ষেনাহং নাসত। স্তাং কিমর্ং দ্র কুধ্: যরদেব 'গবান্‌ 
বেদ তদেব মে বির্ুহীতি। ক ** 

সহোবাচ ন ব! অরে পত়াঃ কামার পতি: প্রিয়ে। তধতাঝনস্ত কামার পতি: 
প্রিষ্বো তবতি ন বা অরে জার়ায়ৈ কালার জায়। প্রিয়। ভঙতায।যবনস্ত কাবষায় জাবা 
প্রিয়া ভবতি * & * নবাজরে সর্বন্ত কাহার সর্বাং প্রিযং গ্কবত্যাক্বনশ্থ কামায় সর্ব" 
শপ্ররং ভবত্যাবব। ব। অয়ে রষ্টবাঃ শোতব্যে। সন্ভব্যে! নিদিধালিতবা: | 

| ্ । বৃহদারণাঞ্ষ, ৪, ৭। 


কান্ত, ১৯২৫ ) বৈদিক বিদুষী মৈত্রেয়ী। ৯১ 
টির রিট তরি চিরারিটি 2 রনী ভি এসিলিন সি জ 


সম্পত্তির অংশ রাইতে "শঙ্ছরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত মৈত্রী তাহা 
লইতেন্মস্বীকার করিয়া নির্জন 'বনে যাইয়া তগবদারাধন! করিতে 
করিতে নিঞ্জের সানোচিত ধামে চলিয়া গেলেন | 


যাজ্জবক্কের ছুই পত্রী ছিল_মৈত্রেয়ী ও কণ্ঠযারনী |, তাড়াদের *মধ্যে মৈত্রী 
র্বাদিনী ও কাঁতার়নী সাধাৰণ স্্রীলোকের ন্যার ৃহকরবনি ছিলেন। এই 
অবস্থায় যাজ্বন্ধা সংমরাশ্রষ পরিত্যাগ করতঃ সম্তালাশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্গ করিয়া 
মৈত্রেরীকে সন্বোধন করিয়া! বলিলেন, “আমি এই স্থান (গাহস্থযাশ্রম ) হইতে গুৰঙা 
গ্রহণ করিতে ইচ্চ। করিয়াছি। যদি ইচ্ছ। কর, তোমার ও কাত্যায়্ীর মধ্যে বির 
বিভাগ করিয়া দিই। হি ক 

ভধন মৈত্রেমী জিজ্ঞাস| করিলেন, “ভগবন, দি শমামার ধন ঢঁর! পরিপূর্ণ এই 
সসাগরা পৃথিবী লাভ হয় তাহা হইলে কি আমি অমৃতত্ব লাভ কার: এটা 

যা্জবধ্য বলিলেন, “না। না, খুব ধনী ব্যক্তির জীবন যেরগ হয় তোমার জীবনও ঠিক 
সেইরূপ হইবে ।* ধন ঘ্বার। অমৃতত্বলাসের কোনই আশা নাই ।” ৪ 

এই কথ। শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, “যাহ! ঘ্বারা আমার অমৃতজ্লাত হইবে না, 
তাহা লইয়া আমি কি করিব? ভগবনূ। ন্বার ফ্কেবল অম্তত্ধ লাভ হয় এরপ খ্াহা' 
জানেন তাহাই আমাকে বলুন।!ঃ টু ও 

যাজ্ঞবক্য ঘলিতে লাগিলেন, '“প্রিরে, কেহ কখনও পতির জন্ত পতিকে তাঁদ- 
কামে ন-পতির মধো সেই আগ রহিরনাছেন এবং সেই আত্মাকে কাঞচদ। 
করে ৰলিয়।ই পতি এত প্রির বোধহয়। কেহ কখনও পত্বীর জন্ত পত্বীকে ভাঁল- 
বাদে না-পত্বীর মধ্যে সেই আত্ব। রহিয়্াছেন এবং সেই আত্মাকে কান! 
করে বলিয়াই পত্ধী এত প্রিয় বোধ হয়। এইরূপযত কিছু দ্রব্য বল, তৎসমুদয্ের 
সন্ত তাহ।রা প্রিল্ন বোধ ইয় না--তাহাদের মধ্যে দেই আম্মা রছিয়াছেন এবং লেই 
আত্মাকে কামনা! করে বলিয়াই দেই সমুদয় ভ্রখা এত প্রিয় বৌধনহয়। প্রিয়ে, 
একমাত্র আত্াই দর্শন, শবণ, মলন, ও ধ্যান ঝপিবার বস্া। উঃসঃ।)] , 


স্বামী প্রেমানন্দের পত্র 1 
পদ ১) ৮.4 
| রেলুড় মঠ। 
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পরি. ৃ 
সংসার স্বার্ঘপূর্ণ ইহা ভবসত্য, কেন্ত যুখন ' সংসারে থাকতে হবে 
তখন শুধু “সংসার স্থার্থূ্ণ” ইত্যাদি বলে বৃথা চিতা করা যুক্তিগঙ্গত 
নহে। একবার এবাক্যের সত্যতা খুব ভাল ₹রে হিন্তাযুক্তি সাহায্যে 
ধারণা করে নি কাজে লেগে ধেতে হবে। সংসার স্বার্থপূর্ণ থাকুক্‌ 
কিন্তু বাম স্কেন তাই ধলে স্বার্থপর না হ্কই, ইহাই উদ্দেশ্ঠ। স্বার্থ না 
থাকলে সংদার চল্বে কেন? সংসার যখন হাছে ভখন স্বার্থ থাক্‌বেঃ। 
এটা যে একটা বেশী কিছু দোষের তাঁ'নয়; কারণ ভগবান্ই সংসার 
সন করেছেন এবং তার মায়াতেই এই সমস্ত সবর্থের স্থষ্টি। এখন 
কথ! হচ্ছে*ষে, [নিজেকে ্থার্থহীন: হতে হবে। সংসারের দোষ ন।, 
দেপ্ে, নিপ্দেবু কি দোষ তাই গ্রে দেখতে হবে। পিতামাতার 
বার্থ থ্কাবে না ত কি থাকবে? ঠারা চতা 'আর অত ন্বিঃস্বার্থ ভাব 
বুঝতে পারেন নাই? ক্ঠারা চিরকাল স্বার্থ চিন্তা করে এসেছেন, তাই 
এখনও স্বার্থ খু জছেন_-এতে তাদের যে বড় একটা দোষ আছে তা 
ঘয়। *হোন্‌ তার] স্বার্থপর কিন্ত তাই বলে ক আমাদিগকেও 
তাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ভক্তিহনি হতে হবে? *৩। যদি হই, তবে 
আমর! যে নিঃস্বার্থগাবের বড়াই করতে যানি তায় অস্তিত্ব কোথায় 
ধাকে 1? একজন স্বার্থপর বলে কি আমাকেও স্বার্থপর হয়ে উপযুক্ত 
সম্মান, তক্তি, গ্গেহ দেখাত বিরত্ত হতে হবে? এটা একেবারে ভুল। 
জগতে সমস্ত স্বার্থপরতা সহা করে আমার্দিগকে স্বার্থগন্ধমাব্রহীন 
হতে হবে, এই হচ্ছে আদর্শ। আদর্শ ঠিক থাকলে, মনে এহ জোর, 
পাকুলে, ধর্দপথ হতে কেউ কাউকে বিচলি্ করৃক্ধে পারে না । ধর্ের 
* পথে মন প্রাণ দিয়ে অগ্রসর হছন। পথে যে সমস বাধা বিগ আনে 


কান্ত, ১৬২৩।] স্বা। প্রেমানচন্দর পত্র। "৯৩ 





মনে খুব ৪ঙগার এনে সেখুিকে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করুন। আর 
দিনরাত প্রার্থনা কুরুন যে হৃদয়ে ঞ্রোর__বল-_-তেজ পান। €তজ না 
থাক্‌লে কিছুই হবে। না-_এই তেন্গরূপ বঃ হইদয়ে না' জাস্লে' সবগুণ 
কখন আসবে না। ' আর" সৰগুণ না আস্লে ব্রহ্ষ,কখনও মনে প্রতি- 
ফলিত হবেন না। নি্জকৈ প্রথমে বিশ্বীস কর্তে শিখ তে হবে-এই 
মনে কর্‌তে হবে যে আমর! প্রভুর সন্তান, আমাদের 'মধ্যে দোষ, স্বার্থ, 

কখনও আস্বে না ৰ আস্থার ' চেষ্টা করলে, তখনই মনে জোর এনে 
ঠেলে ফেলে দিতে হবে । কর্তব্য র্্য করে, যান, আর ভগবানের 
দিকে মন প্রাণ ঢেলে* দিন, ক্রমে ক্রমে তিনিই সব সুবিধা করে 
দেবেন। যদি আস্তিক হয় তবে না হয়ে যায়। চারের এক 
একট। ভাব নিয়ে খুব চিত করুন, তার মন্ম উদধাটন* করে কার্ষ্য 
পরিণত করুন। ঠাকুরেব তাবান্ুযায়ী ক্রর্য্য করাই ঠাকুঝকে মান্ত 
করা, নতুব। শুধু ছুটো ফুল কেলে দিয়ে কিম্বা তাবে ছু মিনিট আহা-হা 
করে কেউ কখনও বড় হয় নি। ভক্তি খুধ থাক্বে আর চিন্তায় ষ্গ 
হয়ে যেতে হবে৬অথচ সমস্ত তক কমুর বিচার করে নিতে হবে | 
ুদ্ধিশক্তিকে পরিচালিত কর্‌তেই হবে নতুবা' উপায় নেছ/ সেইজস্ 
চাকুর বলেছিপেন, “ভক্ত হবি তো বোকা হ'ব কেন ?” ইডযাদি--. 
ঢাকুরের কথাগুলিকে ধ্যান করে করে'নিতে হবে। তবে ওর,ভিতরের 
মানে জেগে উঠ বে। অধিক কি, তয় কিছুই নেই। (হল না বঙ্গে 
হতাশ হতে নেই। অসীম ধৈর্য্য চাই, নছুবা এ পথের "পরিক কেহই 
হতে পারে না। ইতি ্‌ 

্‌ শুভাকাঙ্ছী, 
প্রেমানন্দ । 


ম্‌ঠ। বেলুড় । 
১৭৫৯৪ 
রেহাশদেম_ 


* তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম।* কত মোক ' 


১৪ উদ্বোধন | | ২১শ বর্ষ সংক্ঠা। 


কত দিকে চলিবে, সে সব দিকে কি দেখিতে আছে? “থডুকুষ্টিল- 
নানাপথজুষাং হ্ণাষেকোগম্য স্বমসি 'পরিসামর্ণবু ইব।৮ কত লোকাকে 
কত প্রকারের পথ দিয়ে তিনি'নিয়ে যাচ্ছেন তিনিই জানেন, আঙ্গর। 
কি বুঝিব ? আমরা ই ৮/০71এ শু1)5806 এ নানা লোকের 50115 
দেখি, এই. আমাদের কার্ধা। তুমি আমার ভালবাস জান্বে। 
_তৃষি অর্সন্কেচে এঁখানে'আসিয়া যতদিন হ্ছা থাকিতে পার। ইভি_ 
.. * শুভাকাঙ্কী, 
প্রেমানন্ন। 
(৩) 
$.. বেলুড় মঠ। 
৬।৭।১৫ 
কল্যাণররেধু_ 
তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম | প্র গন্ত কল্য রওন! হই- 
যাছে। সুবীর মহানাজের যাওয়া স্ম্ন্ধে তাচার নিকট সবিশেষ 
গুনিবে। 'প্রাণ ভরিয়া ঠাকুরের পৃ সেব' কর । « তাহার ধ্যানে, 
জপে" ডুবিয়! মা । তাহাতে ষদি মন সমর্পন না করিতে পার, তবে 
আর কাশী মক] গিয়া কি হইবে? মন দিয়া যদি ডাক তবে খানে 
বসিয়াই পাইবে মঠে আপিবার* কোন প্রয়োঙ্গন নাই; 111১50 
এর 1600121 (0765010$ কি হইতেছে? কাহায়ও সহিত বিবাদ 
বিরোধণনা করিয় সকলকেইণ্ঠাকুরের সন্তান জানিয়া সকলকে পরম 
আস্ত্ীয় ভাবিয়া তালবাপিয়।৷ চলিয়া; যাও। 'দ্ছুখ্যাতি অধ্যাতির 
দিকে মোটেই দৃষ্টি দিবে না। বদি কিছু থাকে তো দিয় যাও, গরতিঙ্গা 
চাছিও না_-কাহারও নিকট কোন আশ করিও মা। ভূ বাবু অতি 
দন্দর লোক । সবই সুন্দর, অতি সুন্দর । অসুন্দর কাহাকেও তো 
দেখি ন।**€প্রভুর লীলার তোমাদের আদর্শ জীবন দেখাইবার জন্যই 
তোমাদের জন্ম এইটী মনে রাখিবে। হতি-- 
শুভাকাঙ্কী, 
প্রেমাপব | ' 


নত, ১০২৪] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র। ৯৫ 
(৪) 
শ্রীরামকষ্ণমঠ) বরেবুড় । 
ই৭।৭1১৫ 


কল্যাণবরেষু__ 


তোমার চিঠি যথাসমূয়ে গোইয়াছি। মনটাকে 'রেখে দাও” 
র্রীগুরুর পাদপঞ্জে। দেহটা যেখুনেই থাঁকুক্‌ না কেন ভাবনাকি? 
“ধ্যান কর্‌বে মনে, বনে) কোণে”। লঙ্গা চওড়া কথ! কণস্থ করলেও 
কিছু হয় না, তীর্থে সাধু সঙ্গে পড়ে থুকুলেও কিছু হয় স্বাঁ॥ চাই মন' 
মুখ এক করা। ছি!৪ডুব, বেকেন? ৪সব ত্বাবমনে আস্তে, দিও 
না। কত জন্মের, সুরুতির বলে _র আশ্রয় পেয়েছ তার কপ! 
পেলে কি*মানুষ কখনও ডোবে % তুমি আবার" কতজনকে তুল্বে, 
এই ধারণ! দ্িবারাত্র হৃদয়ে পোষণ করবে । ০৪ ৪76 (11৩ %1০১৩)) 
00110161) ০ ০৪৫ [.010. নঈলে-_কপা কর্বেন কেন? [)615- 
10) গুলো দুর ঝরে দিবে। ভাববে রর “কৃপায় আমরা নিত্য- 
মুক্ত-শুদ্ধ-বুদ্ধ। | 8. ও | 

মিশনের" 1520191107660005 হচ্ছে শুনে আনন্দিত হলাম । 
পাঁচটা লোক যদি এক মন হয় 'তাহলে পৃথিবীর ভাবরাঙ্জ্য 
বদলে দিতে পারে । কতকগুলো লোক নিয়ে হৈ চেকল্পেহয় ন৷ |) 
কিনতু বিশ্বাসী, সৎসাহমী, নির্ভীক হৃদযবান্‌ পাচ সাত জন থাকলেই 
তোমাদের কাজ খুব উত্তমন্রপে* টল্বে। হও তোমরা সব একজজ 
ধর্মবীর, কর্মমবীর। দানবীর । ভগবানর নামে খুব ক্ষতি কর্বে। 
মনে কখনও হতাশ ভাব, অবিশ্বাস স্থান দিও না। লেগে যাও, লেঞ্জে, 
যাও, খুব মন প্রাণ দিয়ে ঠাকুরের কাজে লেগে যাও। অভিযান 
আস্বার সুযোগ দিও না। ইতি -- 


শুভাকাক্ছী, 
প্রেমানন্দ ।, 


৯৬ উদ্বোধন | [; ২১শ বর্ষ_হর সং | 





শরামকুষ্ণমঠ, বেলুড়। 
| ২৭।১১/১৫। 
পরম ন্েহাস্পদেষু__ 

১. ভোমার কার্ড গাইয়। আনন্দিত হইলাম গত বুধবার 
প্রয়াগ থেকে মহারাঙকে সঙ্গে নিয়ে, মঠে এসেছি। “এখন মঠের সকলে 
ভাল আছে। তোমরা হববীকেশে অনেকগুলি ,জুটেছ--গাজন নষ্ট ন। 

'হয়। লক্ষলু্। হইও ন', এইটী বিশেষ নজর বাথ বে। তোমরা সবাই 
সি,হয়ে মাওঃ পরপর, ও? পণম উদার শ্বাছিপীর নাম নেবার 
উপযুক্ত 'হও 1 “তোমরা বঙ্গদেশে। জাদর্ণিত্যাগী এই তাবে তোমাদের 
জীবন প্রস্তুত করৃতে হবেই হবে। কেবল পরের খাড়ে চড়ে 'তীর্ঘভ্রমণ, 
উত্তয ভোজন ও দুচারটী বচন ঝড়বার জন্য তোমাদের জন্ম নয়। 
ঘোর তপস্তার লেগে যাও, অভিমান ধুবংদ করে ঘন্ত লাভ করে তবে 
ফির্বে। | তারত-েঁবল ত্ণপত কন, সারা তুবন তোমাদের 
দেখে অবাক হবে, আচার্ষ্যের স্থানে বসাবে। তখেই তোমর। বেনুড় 
মঠের গাধুতজ | নতুবা ণ্টের জন্য লোকের দ্বাণে ঘ্বাধে ঘোর! সাধু, 
হিনুস্থান্ে প্রচুর । হও পবিত্র, 5ও অকপট ; আর প্রাণ,থকে প্রার্থনা 
কর, প্রভু রক্ষাঃকর, প্রভু। রক্ষা কর বলে। পণম দগাল প্রভু বল 
দেবেন, শিষ্বাস দেবেন। শ্রদ্ধা 'দবেন। অন্তর থেকে ডাক তিনি 
শুন্বেনই শুন্দেন। রা গ্রন্ৃতি' সকলকে আমার ভালবাণা 
জানাবে ও তুমি জান্বে। অ্বদি তাল এ বড়াই 'রাধিনে। আমি 
,এসেছি শিখ ০ে-ধেখার শেব নেই, অন্ত নেই। ঠাকুর আমাদের মং 
মন বুদ্ধি দিন, এই প্রার্থনা । হুর মহারাগের শবীর ত5 তাল না 
থাকার তারক দাদার সহিত ৬কাশীতে আছেন। ভীহার সহত অনি 
আনন্দে প্রভুর প্রপঙ্গে দিন কাট.তো।। মহারাঞ্গ ঠাহাদের এখানে 
আন্বার জত চেষ্টা করৃবেন। শু-ঢাকাঘ এক্ক অতিনব জাগরণ 
' আনন করেছে শুন্লাম।' আছ! । প্রন্ধর নামে লোক জাগধ, 


ান্ন, ১৩২। ] ধর্ম 'বিজ্জানদম্মত কিনা ? *৯৭ 


ক 
নবজীবনপ্প্রাপ্ত হোক্‌, ৫ম্হ কেটে যাক, আনন্দ লাভ করুকৃ--এই 
প্রেমানন্দের আন্তরিক প্রার্থনা ।* "ইতি 

শুড়াকোক্ষ্ষী 


প্রেমানন্দ । 


ধর্ম বিজ্ঞানসম্পুত কিন।? 
? (স্বামী বিবেকানন্দ) 


নারদ, একসময়ে সত্য জানিবার নিমিত্ত ননৎ্কুমারের নিকট গমন 
করিয়াছিলেন । সনৎকুষার চিঞ্ঞাস! করিলেন, “আপি এপর্ধ্য্ কি 
কি বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন?” নারদ উত্তরে বলিলেন যেঃ তিনি 
সমুদয় বেদ, জ্যোতিষ এবং আরও বহুরিধ শাস্ত্র অধ্যষন করিয়াছেন 
কিন্ত কিছুতেই তাহার শান্তি হইতেছে না। ঠীরে উভতবেখ মধ্যে অন্জনক 
কথাবার্তা হইল? এ প্রসঙ্গে সনগ্কুমার বলিলেন__বেদ, জ্যোতিষ? 
দর্শন প্রতৃতি যাহা কিছু বল" স্মস্তই পরা বিদ্যাঃ_-সমুয় 
বিজ্ঞান শাস্ত্রও অপরা বিদ্যার অন্তভুক্ত। যুঁহা দ্বার! ব্রন্মোপলন্ধি হয় 
তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ জান__তাহাই পরা বিশ্গা। এই ভাবটা সকল ধর্থবের' 
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এইহেতু ধর্মই চিরকাল পর বিস্তার 
স্থান অধিকার কণিয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞানের অধিকার আমাদেক্ 
জীবনের এক ক্ষুদ্র অংশেই" সীমাবদ্ধ কিন্তু আমরা ধর্ম দ্বারা যে জ্ঞান 
লাত করি তাহা তৎগুচারিত 'সত্যের ন্যায় অনাদি অনন্ত _অসীম ৷ 
এই শ্রেষ্ঠত্ব হেতুই ধর্দ অনেক সময়ে সমুদয় অপরা বিভভাক্কে 
ব্বণার চক্ষে দেখিয়াছে; শুধুই তাহা! নহে, অনেক সময়ে অপর! 
বস্তা সাহায্যে নিজ সত্যতা £মাণ করিতে সম্পূর্ণ, জস্বীকৃত 
হইয়াছে। ফলে, সারা পৃথিবী জুড়ি্স পরা বস্তা ও অপরী 


সস 


৪৮৫ উদ্বোধেন | (২১শ বধ--২র নংখা1। 


বিদ্ভার ,মধো সংগ্রাম চলিত্বা আপিতেছে*পরা বিদ্ত। "্অপরে|- 
ক্ষান্ুতূতিরপ অন্রান্ত পধপ্রদর্শকের' অধীনে চালিত বলিয়! মপল্ল। 
বিভা কথার কর্ণপাত করিতে গাদৌ রাজী নহে, আবার অপর! বিস্াও 
তীক্ষ যুক্তিবিচাররূণ চুরিক] সহায়ে ধর্ম যাহা কিছু উপস্থাপিত 
করিতেছে তাঁহাই.কািয়। টুক্র! টুকৃরা করিয়া দিতেছে | সকল দেশেই 
এই সংগ্রাম চলিপলাছে" এবং এখনও, চগিতেছে। ফলে, ধর্মসম্প্রজায় 
সমূহ বারম্বার প্ররাজিত ও টন্ম ,লিতপ্রায় হুইয়াছে। * ফরাসী বিপ্লবের 
সময়ে মানবীয় বিচার ু্ধিকে। দেবতার আসনে বসাইয়া যে পূজা করা 
'হইয়াছিল মানবেতিহাঃস উহাই তাহার সর্বপ্রথম পুজা নহে, ইহা 
অতীত ঘটনার পুনরারততি মাত্র, তবে বর্তমানে উহ বৃহত্তর আঙ্কার 
ধারণ করিয়া ' পদার্থ বিজ্ঞানসমূহ এক্ষণে শ্রেষ্ঠতর যুক্তি দ্বারা স্বীয় 
ভিত্তিরে রবাপেক্ষা দৃঢ়তর করিয়াছে এবং ধর্মসমুগ তদভাবে ক্রমশঃ 
ভিত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। বৈজ্ঞানিক উন্নহিতে ধর্দের সর্বনাশ 
সাধিত হইয়াছে) আধুনিক লোকেরা প্রকাশে বানাই বলুন না কেন, 
অন্তরে অস্বরে জানেন €য 'বিশ্ুসের” যুগ চলিয়। গি়্াছে। কতকগুলি, 
সংঘবদ্ধ পুরোছিত বলিতেছে বলিয়া অথবা অমুক পুস্তকে লেখা আছে 
“্বলিয়াংফিত্বা লোকে পছন্দ করে বলিয়াই যে তাহাংকেও বিশ্বাস করিতে 
হইবে আধুনিক লোকের পৃক্ষে ইহা একেবারেই অসম্ভব। অবশ 
কতকগুলি লোক আছেন, ধাঁহারা তথাকবিত লৌকিক 'মতে বিশ্বাস 
'করেন' কিন্ত ইহাঁও ধ্রুব সত্য যে তীহারা মোটেই চিন্তা করেন না। 
বিশ্বাস কর! রূপ ব্যাপারটাকে *ুচন্তযহীনতা প্রস্থত অনবধানত1” বলা 
যাইতে পারে । এইরূপ সংগ্রাম চলিতে থাকিলে অচিরেই যে সমস্ত ধর্ম 


মন্দির চূর্ণ বিচর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ 


নাই। এক্ষণে জিভ্তাশ্য। ইহার হস্ত হইতে উদ্ধারেক্প কোন উপার আছে 
কি? আরও স্পট করিনা! বলিলে বলিতে হয়, আন্ঠান্য সমুদ্র বিজ্ঞান 
যে্প যুক্তির উপর প্রতিটিত, পর্্মও সেইরূপ যুক্তির উপর প্রতিঠিত কি 
মা? পদার্মবিজ্ঞান ও অন্যান্ত বাহজ্ঞান সম্বন্ধে আমর! যে অনুসন্ধান 
্রপ্রীলীর অঙ্ুসরণ করি, ধর্দবিজ্ঞান সম্বগ্থেও ফি জামাদিগকে টির 


কানু, ১৯২৫1] ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা? *৯৯ 


সেই প্রণালীর অন্সরপ-ুরিতে হইবে? আমার মতে, ইহাই অবগত , 


কর্তবঃ 'এবং যত শীঘ্র এরূপ করা'হয় ততই মঙ্গল। যদি কোন ধর্ম 
এরূপ অনুসন্ধানের ফলে বিনষ্ট হয়, তত্র বুঝিতে হইবে,*উছা খর্পাবরই 
তুচ্ছ নিরর্থক কুকার মাত্র ছিল; আরু এরগ ধর্জ যত,শী্ বিনষ্ট হয় 
ততই ভাল। আম্মার বিশ্বাস ইহার, বিনাশই জগতের পক্ষে পরম 
কল্যাণকর । এরূপ অন্ুসন্ধাতনর ফলে, ধর্শের যাহা কিছু হেয়, অকিঞ্চিং- 
কর তাহা অবশ্ঠইম্পরিতাত্ হইকেকিন্ত উদ্ধার নিগুঢ তৃবসমূহ অধিক- 
'তর সমুজ্জল হইয়া উঠবে । পবিস,» রসায়নবিদ্তা প্রভৃতির 
িদধান্তগুলি যতটা! বিজ্ঞানসম্মত উহা! যে অন্ততঃ ততটা বিজ্ঞানসম্মত 
্রমাণিত হইবে তাহাতে কোন সেখ নাই, অধিকন্ত” ইহা তদপেক্ষ! 
অধিক শক্তিশালী হইবে ৷ বরণ, ধর্শের সত্যতার আত্তান্তুরিক 
অনুভূতি পদার্থবিদ, রলারনবিদা! পভৃতির সেরূপ কোদ প্রধাণ 
নাই। 

ধাহার] ধর্মের মধ্যে যুক্তি অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অ্বীকার 
করেন, আমাদের মনে হয়, ক্কাহারা নিজেরাই যেন নিজেদের যত 
খন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খরীষ্টানগণ বলেন ধে, তাহাদের ধূম্মই একমাত্র 
সত্য ধর্শ। ঝারণ) ইহ] ভগবদ্ধাণী এবং অমুকের নিকট শুরাশিত 
হইয়াছিল। মুসলমানগণ তাহাদের* ধর্মসম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ দাবী 
করেন এবং ঠিক এই কথাই বলেন কিন্ত টান মসগমানকে বলে, 
তোমা! যে নীতি শিক্ষা দাও তাহা ক্বোন কোন স্থলৈ ঠিক, নথ 
যেমন দেখ তাই, তোমাদের ঝোরাখে বলে, বিধম্মাকে বলপূরববীক 
মুসলমান ধর্ছে দীক্ষিত কর! উচিত এবং সে যদি যুসলমান ধর্ম গ্র্থণ 
না করে তবে তাহাকে হত্যা করা উচ্িত। আর যে মুসলমান এরগা 
কাফেরের প্রাপবধ করিবে তাহার যতই পাপ বা ছুষ্কতি থাকুক জনা 
কেন, নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে ।” মুসলমান প্রতুাপ্তরে বজিবেন- 
“কোরাণে যখন এরূপ বলিতেছে তখন আমান পক্ষে রূপ করাই 
ঠিক, উহ্থা না করাই আমার পক্ষে পাপ।” খ্রীষ্টান বলেন--“কিন্ত 
স্বামাদের শাস্ত্রে ত এরূপ বলে ন।” মুসলমান বলেন*-“ওমণ আমি-* * 


১৫৬ উদ্বোধন [২১শ বধ২য় সংগা । 


জানি না। আমি তোমাদের শান্তর মানি না'। আমাদেত ধর্শশীস্তে 
বলিতেছে-_“সমূদয় বিধর্ীকে বধ কর।” ইহাদের ঘধ্যে কোনট' ত্য 
কোন্টী মিখয! তুমি কি করিয় জানিবে? নিশ্চয়ই আমাদের শাস্ত্রে বাহ 
লেখা আছে, তাহরই সত্য--তোমাদের "শাস্ত্র যে বলিতেছে “হত্যা 
করিও না, 'তাহা ঠিক নহে ॥ হে বন্ধুবর, 'উুম্িও ঠিক এই কথাই 
_বলিবে+ তুমি বলিবে, জিহোব! ইছদিদ্দিগকে বাহা করিতে বলিয়া- 
ছিলেন তাহাই কর্তব্য একট তিনি মাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন 
তাহাই অকর্তব্য। স্মামিও সেইকপ বলিতেছি, আল্লা 'কোবাণে 
বলিয়াছেন, এই এই কর্ম করা উচিত, এইই এই কর্ম করা উচিত 
নছে এবং ইহাই সত্য মিথ্যার একমাত্র করিপাথব।” ইহাতেও সীট 
ধর্মীবলদ্ী ঝাকি 'পন্তষ্ট না হইয়া কেরাণের নীতির সহিত খ্ীষ্টের 
শৈলোপচ্দশের নীতির তুলনা করিবার জেদ করিগা বসেন। ইহার 
মীমাংসা কিরূপে হইবে? শাস্ত্র ঘ্বারা' কখনই হইতে পারে না-_কারণ, 
শান্রসূহই পরস্পর বিবদমান, তাহারা কি করিয়া বিচারকের আসন 
গ্রহণ করিবে? সুতরাং আমর] স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এমন একটা, 
কিছু আছে যাহ! এই সফল ধর্মবশান্ত্র হইতে অধিকতর সর্বাজলীন, 
পৃথিবীর “যাবতীয় ধর্মনীতি হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ, যাহা বিভিন্ন জাতি- 
সমূহের বোধিলন্ধ জ্ঞানের গতীরঘার তুলনামূলক বিচার করিতে সমর্থ । 
আমরা ইহ নির্ভীকতাবে; স্পণভাবে স্বীকার করি বানা করি, ইহা 
বেশ বুঝ! যাইতেছে যে, এইললানে আমরা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করি। 
এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে। এই যুক্তরূপু আলোক বোধিলন্ধ জ্ঞানসমূহের 
পরস্পর তুলনায় বিচার করিতে পারে কিনা; স্বীয় বিচারের 
যাপকাঠিতে ঈশ্বরাধতারগণেরও বিরোধের মীমাংসা করিতে সমর্থ 
কিনা, এবং ধর্শের কোন রহস্ত * উহার আদৌ ঝুর্ঝবার শক্তি আছে 
কিনা? যদি ইহার এই শি না থাকে, “বে যুগ্ধ যুগ ধরিয়া শান্তর" 
সমূহের ও ব্দবতার প্রমুখ পুরুষগণের মধ্যে যেবিগ্কাদ বিসম্বাদ চলিয়া 
আসিতেছে.তাহার মীমাংসা হইবার পার কোনই '্সাশা নাই। কারণ, 
ছা হারা বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত ধশ্মই মিথ্যা ও পরষ্পর সম্পরণ 
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বিরোধী,-*তাহাদের মধ নীতির কোন স্ুুসমঞ্জস ধারণ] নাই। ধর্ষের , 


প্রমাণ ম্লান্থষের প্রাকৃতিক গঠর্নের" সত্যতার উপর নির্ভর করিতেছে 
_একোন পুস্ত্যকর উপর নহে। এই পুস্তবাস্যুহ মানুষের'মা্দা্সক গঠন, 
স্বভাব চরিত্র ইত্যাদির বহিঃগ্রকাশ-__ফলুমাত্র । পুন্তকে ম্বান্ুষ তৈয়ীর 
করিয়াছে ইহা ত বেহার্টিখনও দেখে নাঈই। যুক্তিও সেইপ মানুষের 
গ্রান্কৃতিক গঠনরূপ সাধারণ কারণের একটী, ফল” এবং *আমা- 
দিগকে এই অন্ঃপ্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ,আমি যুক্তি 
বলিতে ফি বুঝি? বর্তমানকাণে প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের মধ্যে 
যে জিনিষটার অভাক আমি তাহাকেই ব্রা্ষ্য করিতেছি অর্থাৎ, 
লৌকিক বিদ্যার আবিষ্কুত নিরঁমাবলি ধর্ম বে প্রয়োগ 
কর1। যুক্তির প্রথম “নিয়ম * এই যে, বিশেধ'  দ্কটনা* সামান্য 
ঘটনা দ্বার! এবং *সামান্ত ঘটনা অধিকতুর সমান ঘটম।, দ্বার 
ব্যাখ্যাত হয়, এইরূপে আমর! 'অবশেষে সর্বজনীন ঘটনা উপনীত 
হই। আমাদের নিয়মসম্বন্ধীয় ধারণার কথ ধরুন। কোর্*একটী ঘটন। 
,ঘটিলে, যাই আমুরা জানিতে পৰরি, ইহ) অমুক. নিয়মের ফল, অমনি 
আমর] সন্তুষ্ট হই; এনং উহাকে & ঘটনার' ব্যাখ্যাম্বরাপ, বলিয়া মনে 
কবি। ব্যাখ্যার অর্থ এই যে, যে একটা মাত্র ঘটন! দর্শনে" ল্লামগ্জা' 
বিশ্বয়াস্বিত হইয়াছিলাম তাহা এ এগ্রকার বহু ঘটনাবলীর মধ্যে 
অন্যতম এবং ইহাকেই আমরা নিয়ম বলি।, একটী আপেল পতিত 
হইতে দেখিয়া নিউটন চঞ্চল হইয়াছিষ্কলন কিন্ত যখন দেপিলেন)' 
মস্ত আপেলই পিত'হয় তখন, তিনি সন্তষ্ট হইলেন এবং উহাকে 
মধ্যাকর্ষণ নাম দিলেন | মামবীয় জানের ইহাই একমাত্র পন্থা। আক্ি 
পথে একটা প্রাণী, একী মন্স্তকে দেখিলাম এবং তাহাকে মহুষ্ 
বন্য বৃহত্তর ধারণার সহিত তুলন। করিয়া সন্তষ্ট হইলাম। মানবজাতি- 
ৰপ সামান্ত তাবের সহিত তুলন। করিয়া আমি তাহাকে মনুষ্য বলিয়া 
ঠিক করিলাম। ম্ুতরাং বিশেষ ঘটন। সামান্য ঘটন। স্বারা, সামান্ত 
ঘটনা বৃহত্তর সামান্ত ঘটনা স্বারা এবং অবশেষে সমন্তই আমাদের 
কল্পনার চরম সীমা 'সত্তা/রূপ সর্ধজনীন্ঞ ভাব দ্বারা ব্যাখ্যা করিতৈ-.. | 
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75888 রি ডি িরিটিতি 
হইবে। সত্তাই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাক ভাব, আর্শরা সঝলেই 
মনুষ্য অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেই 'মানবজ্ঠাতি+ রূপ সামান্য, জীবের 
এক এঁকটী' অংশ বিশেষ মনুষ্য, বিড়াল। কুকুর ইহার! সকলেই 
প্রাণী। এই বিজ্ষণষ বিশ্রেষ ৃষ্টাস্তগুণি, 'প্রাণীগপ বৃহত্তর সামান্য 
ভাবের অংশ। মন্থুয্য, কিড়াল, কুকুর; "ওঁ, ও বৃক্ষ__সমন্তই 
. ইহাপেক্ষা বৃহত্তর সামান্ত ভাব “প্রার্ণের' অন্তর্গত । আবার, জড় 
বল, চেতন বল সমস্তই “সবতা'রপ ন্দর্ধবজন|ন ভাবে অন্তর্গত; কারণ। 
আমরা! সকলেই সত্তার প্রতিঠিত। এইরূপ ব্যাখ্যার অর্থ একমাস 
। ইহাই যে, বিশেষ ঘটনাকে সামান্য ঘটনার অন্তভূক্ত করা-_তজ্জাতীন 
অ।রও বহুসংখ্যক ঘটনা বাহির করা। আমাদের মনে যেন এইরূপ 
বহাঁবধ* সানীর সংগৃহীত হইয়া* রহিয়াছে। উহ ষেন অসংখ্য 
'খোপে' পরিপূর্ণ, জার এ খোপগুলিতে এই সমস্ত "ভাব 'থাক্‌; “থাক্‌, 
করিয়া, সাজান রহিয়াছে । যখনই আমরা কোন নূতন পদার্থ দর্শন 
করি, তখনই আমাদের মন ই খোপগুলির কোন একটার ভিতর হইতে 
উহ্থার সর্জজাতীয় পদার্দ খুঁজি বাহিয্য করিবার তেষ্ট করিতে থাকে। 
বদি আমর] ঞ& খোপটা বাহির করিতে পারি তবে এ নূতন পদ্দার্থ টাকে 
'উচ্ছার 'মধ্যে রাখিয়া! দিয়া নিশ্চিন্ত হই এবং বলি আমরা উহাকে 
জানিয়াছি। ই্ছাই “জানা'র, অর্থ_আর কিছুই নছে। আর এ খোপ- 
গুলিতে এরূপ কোন পদার্থ দেখিতে না পাইলেই আমরা অসম্থষ্ট হই 
" এবং 'ষে পর্য্যন্ত না এ জাতীয় পদার্থের আর একটী ধোপ খুজিয়া 
পাইতেছি সে পর্য্য্ত আমাদিগুকে * অপেক্ষা করিতে হুইবে। অবন্ঠ 
&ঁ খোপ পূর্ব হইতেই মনে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইজন্য আমি ইতি- 
, পূর্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞান জিনিষটা মোটামুটী এই শ্রেণীবিভাগ । শুধু 
ইহাই নহে, আরও কিছু আছে" জ্ঞানের আর গকটী লক্ষণ এই যে, 
কোন পদ্দার্থের ব্যাথা! তাহার নিজের ভিতর হইাতেই পাওয়। যাইবে 
_ বাহির হইতে নে । এক সময়ে লোকে বিশ্বাস করিত, একা 
চিল ছুঁড়িলে উহ! যে মাটিতে পড়ে তাহার কারণ স্বুতে উহাকে টানিযা 
"ধামাইয়া আনে । এইরূপ, অনেক প্রান্কতিক ঘটনাকে লোকে ভুতু 
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টিটি রি 
কা বলির! থাকেে। যে টিল টানিয়৷ নামায় এই প্রকার ব্যাখ্যা 


ঢিলের ভিতর হইতে পাওয়া যায় না_উহ বাহির হইতে গ্রহণ করিতে 
হয়। কিন্ত মুধ্যাকর্ষণরূপ অপর ব্যাখ্যাটী চিলের ম্বভাবদ্িদধ ব্যাপার 
_ উরব্যাধ্যা। চিলের মধ্য হইতেই পাওয়ু যাইতেছে! *এই চেষ্টা 
আপনার! আধুনিক আনীজঠীতের সর্বক্রই, দেখিতে পাইধেন। এক 
কথায়, বিজ্ঞান বলিতে ইহাই তুঝায়ু যে, পদার্থসমূহের ব্যাখা তাহাদের 
নিজ নিজ প্রকট চর) মধ্যেই' নিহিও * রহিয়াছে এবং জঠাৎব্যাপারের 
বাখ্যার জন্য বহিঃ কোন প্রা বা গার গ্রশ্নোজন নাই। রসায়ন- 
ব্দি তাহার প্রক্রিয়া কুঝাইবার জন্য তৃত (্রতাদি বা রূপ কোন, 
কিছুর দরকার বোধ করেন না। পঁদর্ঘবদ্‌ তাহার ্রাতব্য বিষয় 
বুঝাইবার জন্য উহাদের কোৰটারই ্রশনো্ন বো করেন নাঁ, অপর 
কোন বৈজ্ঞানিকওখ্নহেন। আমি বিজ্ঞানের এই, একটী লক্ষণ ধর্মের 
উপর প্রয়োগ করিতে চাই। 'সমুদয় ধর্মগুলিতেই এই' লক্ষণ্ঠীর 
অভাব দুষ্ট হইতেছে এবং এই 'হেতুই তাহারা ক্রুত ধ্বংসের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে) প্রত্যেক বিজ্ঞান ,তিতর.হইতে _-পদার্থসমূহের 
বশ্বরূপ হইতে তাহাদের ব্যাধ্য! চাহিতেছে কিন্ত ধর্মসকল তাহা দিতে 
পারিতেছে না। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই জগৎ হইতে জম্পূ্ণ, 
পৃথক এক সগুণ ঈশ্বরের ধারণ! চলিয়া আসিতেছে । ইহার, অন্থকৃল 
যুক্তগুলি পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে-_কিকুপে এই জগত্‌ হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক এক ঈশ্বর-_-এক প্রপঞ্চাতীত দেবতা অস্তি্ স্বীকারের প্রয়োজন, * 
যিনি স্বীয় ইচ্ছ! দ্বার! গ্রই জগৎ হ্ল্পন ,করিয়াছেন এবং ধীহাকে ধর্ধ 
ইহার শাসনকর্তী বলিয়া কল্পন! করিয়া থাকে। এই সমস্ত যুক্তি সবে 
আমর। “দ্রখিতে পা যে, সর্কশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরকে “পরমকারুণিক' বলা 
হইয়াছে অথচ পৃথিবীতে এত বৈষম্য প্রহিয়াছে। দার্শনিক এই সমস 
বাপার আদে লক্ষা করেন না; তিন বলেন, গোড়ায় গলদ হুইয়াছে। 
$ই জগতের কারণ কি? না. ইহার বাহিরের কোন কিছু-.কোন 
প্রাণী, যিনি এই জগৎকে চালিত করিতেছেন! ঢিল পড়ার ব্যাখ্যাটীও 
যেন অসম্পূর্ণ দেখা গিয়াছে, ইহাও 'সেইযপ ধর্ম থ্যাখ]ার পৃষ্ষে '*. 
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অসম্পূণ। এবং ধর্ঘ্সমূহ ইহাপেক্ষা | প্রেঠতর ব্যান্যা দিতে 


পারিতেছে না বলিয়াই ধ্বংস প্রাপ্ত'হইতেছে। * 

*কোন পনাযর্থর ব্যাখ্যা তুহার নিজের মধ্য হইতেই পাওয়। যাইবে, 
এই মতের সুহিত সার একটা মত জড়িত পাহিয়াছে এবং তাহ! ইহারই 
বিভিন্ন প্রকাশ মা্র-স্টৌ আধুনিক ' ধর্ঘব্ুকাশবাদ | ক্রম- 
বিকাথের যথার্থ,তাৎপূর্য্য এই যে; কোন'পদার্থের স্বরূপের পুনঃগ্রকাশ 

হয় অর্থাৎ কার্য কারণের বপান্তর মার) ফার্ধ্যের মত্ত শক্তি কারণে 
বিদ্যমান ছিল: এই *নিখিল 'পঞ্চই 'অভিব্যর্- নুষ্তন "কিছু 
নহে। অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য তাহার পূর্ববর্তী কারণের পুনঃ- 
প্রকাশ--কেবঠা দেশ-কাল-পার্র দ্বারা পরিবর্তিত মাত্র। হৃষ্টির 
সর্ধক্রই, এই*ব্যাপার চলিতেছে, এই মত্ত, পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ 
করিতে “মামাদিগঢকে সৃষ্টির বাহিরে ষাইতে হইবে ম|,, তাহার! 
ইহার মধ্যেই রহিয়াছে । বাহিরে কোন কারণাহথসন্কাদের প্রয়ে'জন 
নাই । ইহাও ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, অর্থাং যে সকল ধর্ম 
কেবল মাণ্র সগ্ডণ ঈশ্বরে বিশ্বাসীহ্ঈশ্বর একচন , খুব বড় লোক, 
তাহা ছাড়] «মার কিছুই নহে, এইরূপ বিশ্বাস করে_-ভাহারা আর 
,টিকিছ্েছে না? তাহারা যেন সমূলে উংপার্টিত হইয়া! যাইতেছে! 

দূ / ক্রমশঃ ) 


প্রকত মহাত্ব।। 

(শ্রকারিকচন্দ্র মিত্র) 
সন্ন্যাসিকুলতিলক ইয়েন-হোর থ্যাি স্ববিশাল চীন-সামাজ্যের 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তিনি পরমপদ লাত করিয়াছিশেন। সামান 
একথানি জীর্ণ পর্ণকুটরে বকল পরিধান পিয়া তিনি দিন যাপণ 
শস্ীরিতেন। গো-পরিচর্ধযাই গুহার প্রধান কম্ম ছিল। লু পাঁদেশের রা 


ফাস, ১৬২৪। ] 'প্রকৃত মন্থাতু। | ৬৩৫ 


তাহার সহিত পরিচয়, করিবার ইচ্ছায় দুতহত্তে কতকগুলি উপ- 


ঢৌকনু তাহার নিকট প্রেরণ কপ্পেন। কিন্ত ছূর্ভাগাক্রমে & সকল 
অজ্ঞ ব্যক্তি স্বাধুর নিকট উপস্থিত হইয়াও তাহার আড়দরখুন্ত 'কেভূষ। 
দর্শনে তাহাকে অপর কোন ব্যক্তি ভাবিয়া জিজ্ঞাস] করিল “মহাশয় ! 
এই স্থানেই কি সী-ইয়েন- হো বাস করেন? * 

তিনি বলিলেন--হ? ইহা তাহারই বাসস্থান বর্টে_) * 

এই কথ শুনিবাাত্র উহাঝ উপহ্)রগুলি তাহার নিকটেই 
প্রদান ফরিতে উদ্যত হইল। তদর্শনে ইয়েন-হো। কিছুমাত্র অপ্রতিত 
না হইয়। বলিলেন, “অনমার মনে হয় 'নীপন]রা ভুল করিয়া আমাকে 
দিতেছেন। রাজ! ইহা জানিতে পীরিলে আপনাদের * অত্যন্ত ক্ষতি 
হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং, আগ্ুনারা এগুলি লইয়া রি যান্ন। *পরে 
তাল করিয়া দিজ্খাসা করিয়া এ বিষয়ের সঠিক খবর লইয়। যথোচিত 
বিহিত করিবেন।” অনন্তর" উহারা তাহাই করিল কিন্তু বুজার 
নিকট হইতে পুনরায় আজ্ঞা পাইয়া আবার যখন শ্টাহারা সেই 
স্থানে ফিরিয়া, আসিল, তখৰ 'আর, সাধুর দর্শন মিলিল না। 
এই সংবাদ শুনিয়া! নু-রাজ বুঝিলেন, উয়েন-হোর ন্যায় * প্রকৃত »্ধাষি 
এশ্বর্ধ্য ও পার্থিব সম্পদ বিষবৎ পরিত্যাগ 'করেন।, অনন্তবু 
আপনার আচরণ ন্মরণ করিয়া তিনি সন্তপত্দয়ে এই বলিয়া 
শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন - 

“সেই জন্তই কধিত আছে, মোক্ষনার্গের পথিকঁকে অধিকাংদ 
সময়ই আত্মোন্নতির চিন্তায়, রত" থাকিতে হয়, রাজ্যশীসন 
ও অন্তান্ত কাধ্যপরিচালন পরের কথা। ইহা হইতে আমর! স্বীটই 
বুঝিতে পারি যে, প্রধিতনীম। নৃপতিমগ্ডলী ও সেনানায়কগণের জু 
সাহপিক কর্গুলি অধ্যাঝৃ্িসম্পর খধিগণের করের অতি বগণ্য 

ংশ মাত্র। মানবের জীবনীশকি বৃদ্ধিকলে বা! দেহরক্ষায উষ্থীর। 
কোন কাজেই আসে না। কিন্তু অধুন! মূখ" জননায়কগণ আপনা- 
দিগের জীবন সন্কটাপন্ল করিয়াও এই সকল ক্ষণস্থায়ী জাগতিক 


যুশের জন্য লোনুপ ! ইহা বড়ই ছুঃখের,কখা বটে! * 
ঙ ষঁ 


১৩৬ | উদ্বোধন | ৮ [ ২১শবর্ষ--র সংখ্যা । 


' “কিন্ত ভাবিয়া দেখ, মহৎ্ব্যক্তি সর্বকর্মরন্তের পুর্বে উহ্ধর প্রকৃত 


উদ্দেশ্য ও যথার্থ কারণ নির্ণয় করিখ্! থাকেন। বর্তমান ,সময়ে 
আমরা 'এরূপ* কু নির্বোধ প্র্যক্তি দেখিতে পাই যাহারা নামযশের 
আশীয় সু-কাজের« বহুমূল্য হার কখণড লাতের জন্য দুরস্থিত একটা 
ক্ষুদ্র পশী *গুলি করিয়া কাপনাপন কৃততিছ্ধেন পরিচয় প্রদানের 
জন্ত ব্যক্ত! জর্গ তাহ।দিগকে লক্ষ্য করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসে। 
কেন1-_কারণু তাহারা সার জিনিধের পরিবর্তে অসার লইয়াই 
প্রমত্ত !” 


বহুকাল 'অধ্তীত হইয়া গিয়াছে-_সাধুব কথা নৃপতি প্রায় বিস্বৃত 
হইয়াছেন। ' কিন্তুৎআশ্চর্য্যের বিষয়, *সেগ একবারমাজ্স সাক্ষাং- 
কারের “ফলেই তাহার জীবনে অদ্ভুত ভাবপৰিবর্তন হইয়াছে। 
অনন্তর এফদা' ধহিশ্রে্ঠ স্ু-উ-কি*উ তাহার নিকট উপস্থিত 
হইলেন1 গাহাকে আহ্বান কর! হয় নাই, তথাপি এই আকম্সিক 
আঁগমনের কারণ ঠক ?.রাজ| বিশ্মিত' কইলেন-তবে কি কোন ্বার্থ- 
সিদ্ভির জন্য তিবহার আধির্ভীাব? আমার মগ ও মাংসের আশায় 
জাসিয়ুছেন কি? ৃ 

“প্রতো ! নির্জন পর্বত, প্রদেশে বন্ত ফলমূলে পিতৃ হইয়া 
আপনি এতাদন কালযাপন করিতেছিলেন__-আমার ্যাক্গ হতভাগ্য 
অকিঞ্চনের চিন্ত। কোন দি আপনার হদয়ে স্থান পায় মাই। এবপ 
অবহেলার পর অারণ এত কপার, কারণ কি? 

“রাজন্‌ ! অতি নীচ কুলে মামার জন্ম, বস্থৃতরাং দেবভে(গ্য মস্ত- 
মাংস আহার করিবার আমার কোন অধিকার নাই । আমি 
আপনার ছু:থে সমবেদন। প্রকাশ '্করিবার গন্তই আসিয়াছি।” 

“গাপনার বাক্য সম্যক বুঝিতে দাস অসমর্থ*-সমবেদনা 
করিবার কি আছে?” 

“মহারাজের আম্মা ও দেহ উভয়ের অবস্থাই অনীব ধোচনীয়।” 
শর্ত “অনুগ্রহ করিয়। খুলিয়। বূলুন 1” | 


ঠ 


ান্তুন। ১২৫) প্রকৃত সহাত্মা। ১০৭ 


তখন পরিব্রাজক বলিতৈ লাগ্সিলেন_-“জীবন ধারণের অন্ত কি 
উচ্চ, কি নীচ সফল মচ্য্লেরই পুষ্টি প্রয়োঙ্গন। আপনি, একটা 
বিশাল প্রদেশের , শঃসনকর্তা, অসংখা প্রকার ীবনরক্ষুর 
ভার ভগবান্‌ ' অ নার উপর ন্তপ্ত করিয়াছেন।', আপনার 
সে দায়িত্ববোধ কোর্ট সামান্ত ইন্জিয়লালসার, জন্ত আপনি 
গ্রজাকুলকে অমানুষিক নিধ্যাতন করিতে কৌন প্রকার কুঠাবোধ" 
করেন না। কিন্তু লামার স্থির বিশ্ব, আপনার অন্তরাত্ম। কোন দিন 
এই গর্হিত কর্মে সম্মতিদান করেন নাই ।* রান! বিবেকবাদী অমান্ত 
করিবেন ন।। উহ। চিরদিন শাস্তি ও. সাম্যের জন্য উত্দুক-স্থির 
জানিবেন, চাঞ্চল্য ও কে।লাহল ব্যাধিরই জক্ষণ। * এতাদর্শনে আপনার 
প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য আসিগ়াছি_গতে, কেবল 
আপনিই ফেন এত অযথা ছুঃখ ভোগ করিবেন ?" * পি 

“প্রতো ! আপনার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য বহুদিবূন হইতেই 
আমার বাসন! ছিল। আজ চাহ পূর্ণ হইল। মামি ,আমাম 
গ্জাবর্গকে শ্বীয়* সন্তানের ন্যাম স্নেহ" করিতে ঢাই, উহাদিগের 
পরস্পরের মধ্যে গ্রীতি উ$পাদন করিয়া তবিষ্থতে *ঘাহাঁতে সকল, 
প্রকার যুন্ধবিগ্রহের অবসান হয় আমি তাহারই একাস্ত অভিলাষী। 
গ্রভো। | ইহ! রূপে সম্ভব ?” ৃ * 

“রাজন! আপনার বর্তমান কার্যাবলী ও ব্যবহার একান্ত 
অসন্তোধজনক। অধিকক।ল এইরূপ চলিলে 'ঈপ্সিতলাতের কোন 'সস্তা- 
বন] নাই । যাহ। আপাতমঙ্গল্গনক 'ভাধতেছেন, ভবিষ্যতে দেখিবেন 
উহ্থাই বহুবিধ অমঙ্গল উত্পাদন করিবে 'দানারূপ সৎক্ম্ম ও প্রভূত দান 
অবশেষে অনিষ্টকর হুইয়' দাড়াইবে কারণ জানিবেন,এই সকল সৎকর্ধ 
সত্বেও প্রঙ্জার্দিগের স্বাভাখিক প্রবৃত্ত--অস্তরনিহিত, হিংসা, দ্বেষ ও 
লালস! প্রভৃতি অবশ্যই প্রণ্ণাশ পাইবে। কতকগুলি নিদিষ্ট আইন-কান্থন 
কেবল অনর্থের সৃষ্টি করে। এইরূপে আন্তরিক বিদ্রে/হ বাষ্কিক বিশ্র- 
হের কারণ হুইয়! দীড়ায়। মান্বমনের সংস্কার আবন্তক।-_ উহ্াদ্দিগকে 
এমসি শিক্ষা দান করিবেন যাহাতে উহ্বারা পাশবিক প্রব্ডি দন 


১৬৮ উদ্বোধন | [২১শ হধ-- ২য় মংখ্যা। 


করিয়া* দেবভাবগুলির প্রাধান্ত রক্ষা নু পাতর। এই কঠিন 
কাধ্য সমাহিত না হহলে পৃথিবীতে যুন্ধবিগ্রহের লোপ সম্ভবপর 
নছে। মানবঘনকে গ্রাটীল্লগ়া প্রার্থনামন্দিররূপে' বর্ণন করিয়াছেন 
_সেই ৮4৮ তপোবনকে সহ শী লীলাক্ষেত্রে পরিণত 
করিবেন না! * ': 
*. “্মানবমনে ধর্মের প্রতিবন্ধক' সকল টির মিশ্শল করা 
প্রয়োছন। অপরকে শঠঙা, ছ্রতিসন্ধি রা ুদ্ধবিগ্রহের ফাদে ফেলা 
উচিত নহে । ধরুন,_-আমি ুন্রনীতি অমান্য কুরিয়। একটী সমগ্র জাতির 
'বিনাশ সাধনংকরিলাম 'এবং স্বার্থ, ও ইন্দ্রিয়স্ুধভোগের অন্য সুবিশাল 
প্রদশগুলি' দখল, করিয়া লঈলাম তাহাতেই বা! আমার জয়লাভের 
কি ফল হইল? ভগবানের কৃপায় যখন মানবজন্মলাতে সমর্থ 
হইয়াছেন, তখন সগবেদর্ন। করিতে শিখুন _নিজ পারিপার্িক অবস্থার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! দরিদ্রের দুঃখ-বার্া প্রাণে প্রাণে অঙ্থভব করুন_ 
কখনও নিষ্ঠুর জ্লাচরণ করিবেন ন্যা ৬ মহত্ব আর কাহাকে বলে? 
আত্মসংঘমই মহত্ব। দেখিবেন, আপনার প্রজাবন্দ' আর নিম্পেষিত, 
হয়! মুত্যু, আলিঙ্গন করিতে হইবে না, দেখিয়া আপমাদিগকে ধন 
'জান“করিবে__ভাহারা পরম্পর সৌহার্দ্য করিতে শি্গিবে। তখন 
আর যুক্ববিগ্রহ নিবৃত্তির বিলম্ম কোথায় 1” ৃঁ 
পররষাবত্বরর কনফুষিয়স নৃপতি চুকে বলিয়াছিলেন _-"পূর্ববদিক্‌ 
হইতে সষাগত নদীগুপিকে সমুদ্র কখনও পরিত্যাগ কল্পে না, সেই 
কারণেই উহার সমুক্রের সহিত মত হইয়! আপনাদের বিশালতা 
আরও বাড়াইয়! তুলে। সেইরূপ প্ররুত মুহাপুরুষ৪ জগতের সকলকে 
' বন্ধুতাবে আলিঙ্গন করিয়। লন। তাহার সংপ্রভাব জাততিবর্ণ নির্বিশেষে 
সমগ্র দেশবাসীর উপর পরিব্যাণ্ড হইতে থাকে । তিনি কোন বিশিষ্ট 
কুলজাত বলিয়া আপনার পরিচয় দেন না, নিরুপাধধিরপেই জগৎ 
হইতে বিদায় লন। ইহাই মহাপুরুষের প্রধান লক্ষণ। কুকুর উচৈৈ- 
পষ্বরে ডাকিতে পারিলেই আমরা াহাকে তাল স্ুকুর বলি না। 
সেইরূপ বেশী কথা বলিতে পারিলেই আমর! কাহাকেও পৎলোক "লি 


কানন) ১৬২৫৭ ] ' 'ব্রক্মশক্তি। ১৪৯ 


না, মহৎ ৩৩1 দ্বরের ক। বড় কাজ করাই মছত্বের লক্ষণ নয়__ 


উহ হতে ধর্শের'সম্ভাবনা বড় ঝম'। 

“মহব্ে এই বিশ্বই অতুধনীয | কিন্ত মহৎ হইবার গ্জগ্ভ উহন কি 
কিছু পাইবার আশা' করে? মহৎ ব্যক্তি কথখন্সও কোন লাতের 
আশ] রাখেন না তা কোন ক্ষতি নাই, তিনি কাহাককও অস্পৃ্ 
জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন না, বাহিরের ছুঃণে তাহার মন্'কখনও বিচলিত 
হয় না। তাহার “অফুরত মানসিক শাস্তি তিনি উপভোগ করেন,_ 
স্বীয় উচ্চতম ্রক্ৃতিই তাহার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ॥ প্রকৃত মহব্বের ইন্থাই 
সার কথা।” * 

ইহা শ্রবণ করিয়! নৃপতি নির্বেদ প্রাপ্ত হইলেন | 


ব্রন্মশক্তি | 
(শ্রীক্কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) 


বেদান্তবেস্ব শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ব্রঙ্গের, শক্তিই জগদস্িকা। ইহারা বাকা 
ও অর্থের ন্যায় নিত্য সম্ব্ধযুক্ত। অভিন্ন! প্রঞ্কাতই আস্থা সনাতনী, 
তিনি হৃষ্টিস্থিতিগ্রলয়রূপিণী-ত্রিগুণ। ॥ তাহার সত্তাতে জগত্রে 
সত্তা। তিনি অমিন্তযনীয় ) পরস্ত, গুণাতীত ও হ্বন্বাতীত বোধে তাহার 
উপলব্ধি হইতে পারে | এই ব্যয় সনাতনী শক্তি'সৎ এবং অসৎ অর্থাৎ 
বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যতে বিস্তমান ও ধবিস্তমান যাবতীয় বস্তরই শক়তি। 
যাবতীয় বস্তর শক্তি বলিয়া তাহনর নাম অধিলাত্মিকা। তিনি 
মহাবিভ্ভ।, মহামায়া) মহামেধা ও মহাম্বতি এবং বিভ্ভারপে জগতারিদী 
এবং অবিষ্ভারূপে জগম্মোহিনী। তিনি সচ্ছিদানন্দ পরত্রঙ্গের অস্ত- 


"আমেরিকার 1175 71555985 0111) 5251 পত্রের “117৩ 1006 5886, প্রবন্ধ 
এবলম্বনে লিখিত । ৪ পু * 


১১০ * উদ্ভোধন । "' [ ২১শ বর্ষ»২য় সংধ্য!। 


নিহিত চৈতন্তষরী শি, বনথধর্ ও রক্কতি|]বসতধর্ম ও গ্রককৃতি একাথ- 
বাচক। পরব্র্ম আপনাতে গুণের আরোপ করিয়া সগুণে পকল্পিত 
হইয়া*স্বপুপে * তুল্যশক্তি ও তুধ্যগুণে এক হইয়াও ব্হরূণে, দুর্গা, কালী, 
লক্ষ্মী, সরদ্বতী, রংসেশ্বরী রাধিকা, ও বরা বিষ্ণু, মহেশ্বর হইয়! 
প্রকাশমান হঁয়েন। ইহাই গ্রক্কৃতি। অগ্রির অর্তীরদিহিত (1411) শক্তি 
যেন অথির' বস্তধর্ম, অগ্নির দাহিকা শক্তি (17910169150) যেন 
অন্নির প্রকৃতি, সেইরূপ স$-চিৎ- আনন, এদ্ষের 'অন্তনিহিত শক্তি 
ব্রদ্ষের বস্তধর্ম এবং তাহাই বযর্জাকারে রহ্ধের প্রকৃতি । রহ্ধ ও 
রহ্গপ্রক্কতি অভেদ। প্রক্লৃতি দ্বারা যে সকল কার্য সম্পষ্প হয়, তাহা! 
ব্রচ্দেরই কার্ধ্য--বিভিত্ উপাধিষ্ঠে, নাম ও রূপে প্রকাশমান্‌ মাত্র। 
এই প প্রতিই সঙগত্রদ্ধ। পরব কি বিস্তারের জন্য আপনাতে 
গুণের আরোপপূর্বব সগুণে কল্িত হইয়া বিভিন্ন নাম, রূপ ও 
উপাপ্েতে আবিভূত হয়েন। পরত্রদ্ধ প্রবৃত্যাশ্রিত হইয়। রজো- 
গুপাবলমবনে বর্মা উপাধিতে এই ন্ধাণডের স্ষ্িকারধ্য, সকণুণাবলম্বনে 
বিজু উপাধিতে পীবের, পালন এবং তমোগুগাবধত্বনে শিব 
উপাধিতে অধ্ধিপ ভূতের নাশ কার্য্য করেন। তিনি অষ্টা হইয়া 
আপনাঞ্ে সথজন। পালক হইয়া াপনাকে পাঙ্জন এবং 
পরিশেষে ,সংহর্তী হইয়া আপনাকেই সংহার করেন। অনন্ত 
সমুদ্রের যে প্রশান্ত অবস্থা, ইহাই যেন ব্রন্মের নিওণ ভাব, আর 
সথুদ্রের * যে বীচিবিক্ষু্ দ্তরগিত অবস্থা ইহাই ঘেন ব্রঙ্গের 
সপ্ডণ তাব। ব্র্মের প্রকৃতি পুরমাপুপুজের সমীকরণ ঘার। স্ুল 
বগাণ্ডের সৃষ্টি করেন। এলয়কুলে পরমা গু-সমষ্িকপ-বর্দাণ ব্য 
ভাব ধারপপূর্বক হুগ্মে পরিণত হইয়া পুনরাই় ব্রঙ্গের বস্তধর্্মে বিলীন 
হয়। অদ্বিতীয় ব্রঙ্গের বস্তধর্শমা হইতে প্রকৃতির বিকাঁশ। পুং- 
বিকাশ ব্রঙ্গা। বিষু, মহেশ্বরকে পিতা! এবং স্ত্রী-বিকাশ, হৈমঘতী, দুর্গা 
কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ও রাসেশ্বরী রাধিকাকে মাতা এলিয়! 
বর্ণনা করেন। প্ররুতিই আপনার কার্য, আপনার লীঙ্বা আপনি 
থার্দিন -আপনি'দেখেন। * ৮ 





ফাস্তদ।্‌ ১৩২৫৭ | রক্ষশক্তি। ১, 


্রক্কতিপনিবিধা_জড় ও চিতিরূপা | ব্রদ্ধাণ্ডের সর্বত্রই [ঘ্ববিধা 


শক্তির স্নতা1 উপলব্ধি হয়।, প্রকৃতি 'কুগুণিনীরূপে জীবদেছে অবস্থান 
করেন। জীবুদেহের অভ্যন্তরে মেরুদণ্ড মধ্যে ৬টী মন্ত্র'অণছে।* উহ! 
ফটপদ্ম বা যট্‌চক্র নামে অভিহিত, (১) মুলাধার, *(২) ম্াধিষ্ঠান-- 
(৩) মণিপুর, (৯) অনােতী৫) ) বিশুদ্ধ ও (৬) আজ্ঞাচক্র। মৃ্ণাধারচক্র_ 
পান যন্ত্র--ক্ষিতিস্থান? যে স্থানে ক্ষমু হয় (ক্ষি ধাতু য়া )। ্বধিষ্ঠান, 
চক্র-_লিঙগমূলে, জলগ্বান | মণিপুর 'চন্ষ - উদরে? তেজের স্থান, যেখানে 
অনাদি পরিপাক হয়। অনাহত চক" বক্ষে, বাুর স্থান। বিশুদ্ধ চক্র-_ 
কে, ব্যোমের স্থান। এব্যোস্সি শকোইভিব্যজ্যতে” আকাশের গুণ * 
শর্ব। সেইজন্য ক শববস্থাণ কণ্ঠে যাবতীয় বর্ণের উচ্চারণ হয়। 
পঞ্চ চক্রের উপরে আজ্াচ্ত, বেত্রদবয়ের অন্তরালে তাঁহারঅবস্থিতি_ 
ইহা মনের, স্থান। * ৮ পু 
“নেত্রে জাগরণং কে স্বপ্রং সুপ্তি হর্স্থুজে চ " পদ 

ভীবগণ যখন জাগরিত হয়ঃ, তখন নেত্র উন্মীলিত' হয় এবং 
সংসারে ইচ্ছ। জ7ন। ইন্াশ।ক্ত মনের) জীবগণ ' নিদ্রিত হইলে 
নেত্রতবয় মুদ্দিত হইয়া যায়, কোনরূপ ইচ্ছাই থাকে না॥ এইরূপ 
নানা কারণে আঙ্জাচক্র মনের স্থান অবধারিত হয়। পূর্ধোজ্ঞ ' 
ষট্চক্রের সর্বোপরি মহাচক্র অবস্থান 'করে। মহাচক্র সহআর--ইহ। 
রঙ্গ স্থান। এই স্থানে চিতিরূপা মহামুয়। পরত্রন্মের সছিত 
সর্বদা বিরাজ করেন। কেবল সহজারে হে, মহামায়া কুলকুর্গলনী " 
আধারাদি সকল চক্রেই* বিহার করন, বিছ্বাত্ব্ণ। ্রন্ুগুতু্গাকারা 
পুগুলিনী ার্ধজিবযান্িতা হইয়৷ আধারচক্রে অবস্থান কণেন। 
যখন যে চক্রে বিহার করেন তখন সেই চক্রের ক্রিয়া হয়। বধার , 
ও স্বাধিষ্ঠানে ত্যাগ ক্রিয়া। মণিপুরে ক্ষুৎপিপাসা। অনাহত চক্র 
বাসুর স্থান বলিয়। ধারণ চালনা বাসুক্রিয়৷ সকল সংসাধিত হুয়। 

* “ধারণং চালনং ক্ষেগঃ সংকোচঃ প্রসবস্তথ!। 

বায়োঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্া ব্রহ্মক্তানেন তাষিতং ॥-_জ্ঞানসন্বগিনী । 

*এই অনাহত পন্মের অভ্যন্তরে একটী দ্মবকাশ আছে” তাছাঢক 
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দহরাকাশ বলে। তথায় পুরীতৎ নামক চান জীবাত্মা ব।স করেন। 


ুযুপ্তিকালে জীব বিবিধ চক্রে বিহার করিয়া,যখন গরিকিই্ট হম, তখন 
তথায় সু ছ্র্ন। কুলকুগুলিনীও স্বস্থান আধার পৃন্ধেগ্রন্মপ্ত ভুজগীর 
নায় সুত্র * থাকেনি। সাঞ্ক হদদিস্ দাঁপসলিকারান জীবকে কুল- 
কুগুলিনীর সাহাম্যে ্রহ্বস্থানে উপনীত করিত প্রারিলে সিদ্ধিলাত 
কোর়ন। বিশ্শ্বাধ্য কঠপন্সে কুগুলিনী উপুনীত হইলে ব্যোমের 
ক্রিয়া কেবল শব্দোচ্চারশাদি হয তাহ নহে-+ফাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ ও লজ্জা ইহারাও*পঞ্চ ব্যোমক্রিয়। এ 
৬, ক্রাধস্তঞ্া মোহে তাজ্জা লো ভশ্টপঞ্চমঃ। 

. ত্রপঞ্গুণাং প্রো ্্স্তানেন ভাষ্যূত ॥”*-_-সঙ্কলিনী। 
এখানে বি - মাতৃকাসরম্বতীরূগে ব্টুপদ্মে বর্ধাত্মিকা হইয়া 
বিরাজমান ৷ অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্গ তহার কলে. 
বর। *আধার পর্ন চতুর্দল-_তাহাতে ব, শ, ব, স এই চারিবর্ণ। 
স্াধি্ঠান গনম বড _তাহাতে বঃ ৩, ময, ব, ল. এই ছয়টী বর্ণ। 
মণিপুর দশদল পন -তক্ষায় ভ, ট,ণ, ত, থ, দ+খঃ ন. পক, এই, 
দশটি বর্ণ ইত্যাদি। এই প্রবন্ধ ইহার সমাক্‌ আলোচনা 
* অনাধশ্তক | 

এই-চি্ময়ী প্রকৃতি সর্বজ্মীবে বিষুমায়ারপে, চেতনারুপে, বুদ্ধিরূপে, 
ক্ষান্তিরূপে, লাতিরূপে,ও লজ্জারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারণপে, কান্তি 
: রূপে; লক্ষীরূপে, বৃত্তিরণে, খ্ৃতিরূপে, ক্ষুধাকপে, তৃষ্াক্সপে, নিদ্রারপে, 
ছারারপে, শক্তিকে, দয়ারূণে, কুষ্টিদপে, মাতৃরূপেন ও ত্রান্তিরূণে 
অবস্থান করেন। তিনিই বুসনা-_তিনিই আশ/--তিনিই ভরসা। 
*স্ষত্টিকালে তিনি তেজ, জল এবং অন সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং 
গায়ত্রী হইয়। নির্ব্িকারাংশ পরমব্যোমন্বরূপ পরমেশ্বর হন। সেই 
পরমেশ্বর কর্তৃক স্থষ্চট জলে তাহার শর্ষিবীজ অর্পিপ্ত হইলে তন্যধা 
হইতে সর্বপ্রথমে সহ্জন্র্ধ্যপ্রভামুজ সুবর্ণনির্শিষ্ঠের স্তায় একটি 
অণ্ডের উৎপত্তি হয়। পরে সেই অধ্থের মধ্য হইসে সৃষ্টিকর্তা বঙ্গার 
"আবির্ভাব হয়। পুনর্বার শ্রদ্ধা হৃিতব আবিষ্কার অস্ভিগ্রায়ে প্ররুতি- 
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পুরুষ ছুই কূপ ধারণ করিলে তাহা হইতে বিরাট্‌ পুরুষের আবির্ভাব 
হয়। সেই বিরাট পুরু হইতে এই চরাচব বিশ্বের উৎপত্তি,হয়। 
হষ্টিকর্ত] ব্রহ্মার শরীরে প্রক্কৃতি ও পুরুষ এই ছুই রূপ কল্পিত হইবার 
তাৎপর্য্য এই যে, প্ররু্থি-প্ুরষের একত্র সংমিলন ব্যর্তীত জগতে 
জীবগণের উৎপত্তি নাই। ব্রহ্ষশক্তি সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূল প্ররুতি 
আপনাকে বিভাগ কবিয়! বামাঙ্গে ভগবতী, দক্ষিণ'ঙ্গে শিবগচশ 
গ্রকাশিত হন এবং পুনর্বার সং চিৎ আনন্দে লয় প্রাণ্ত হন। ইহাই 
নিত্যা প্রকৃতি। এই নিত্য প্রকৃতি এবরপে সৃষ্টি স্থিতি লয় না করিয়া 
্রহ্গা, বিষুঃ, মহেশ্বর ; দুর্গা, কালী,জ্গন্ধাত্রী_ব্রবিধ রূণ কল্পনা পৃর্ববক 
এক এক বপে এক এক কার্য সমাধা বরেন। 


স্বপনতন্তব ৷ 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 
(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল পরকার, এম, বি) 
পূর্বপ্রবন্ধে আমর! উল্লেখ করিয়াছি যে. কোন পুগ্জক পাঠ কালে 
আমর! প্রতোক বাক্যের সব অক্ষরগুপি দেখি না, কতকগুলি দেখি 
যাক্র এবং তাহ। হইতেই সমস্তটী একরূণ বুঝিয়া লই। এই সম্বদ্ধেছই 
জন বিখ্যাত মনস্তরবিদ্‌ * ষে সকল পৰীক্ষা করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে 
বল। যাইতেছে । ইহার] কতকগুলি সাধারণ কথা কাগজে পরিষ্কার. 
করিয়। লিখিয়! ব! ছাপাইয়। রাখিয়াছিলেন ; যথ! “প্রবেশ নিষেধ”, 
“চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা” ইত্যাদি। এই শব্দগুলি লিখিবার সময় 
তাহারা ইচ্ছা! করিয়! অণ্ুদ্ধ করিয়। লিখিয়াছিলেন। অর্থাৎ কোন 
কোন শবে কিছু বঙ্দলাইয়া, কোন কোন শন্ষে মধ্যে মধ্যে অক্ষর 
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১১৪ | উদ্বোধন। (২১শ বর্ষ সখা। 
বা দির লিখিয়াছিলেন। এই, অস্তদ্ধ পদগুলি' একটী অন্ধকার 
ঘরে রাধা হইয়াছিল, এবং ধহার্দিগকে লইয়া পরীক্ষা! করা 'হইয়া- 
ছিল তীহাদিগকে এই অপ্তদ্ধির কথ! আদদী জানান ' হয় নাই। 
অতঃপর এট পদগ্ুলির উপ!র বৈহ্যাতিক ক্ঠেলোক' এত অল্প সময়ের 
জন্ত ফেলা করা! ইইয়াছিল, যে & পময়ের মধ সমত্ত অক্ষরগুলি 
কিছুতেই পাঠ করা যায় না। রাকষরগণ একটী অক্ষর পাঠ 
করিবার জন্ত' কতক্ষণ আলোক ফেলা দরকার, ছ্‌ই্ী অক্ষরের জন্য 
বা কত সময় আবশ্ঠক তাহ পরীক্ষা বার? নির্ণয় করিয়া বিভিন্ন 
'অক্ষরবিশিষ্ট €পদসমূহ * পাঠ কুলিতে কত সময় লাঁগিবে তাহার 
তাহিকা, রব হইতেই প্রস্তত করিনা রাখিয়াছিলেন। এইরূপে যে 
পদটীতে ওগঃ্টী অক্ষর, আছে তাহার 'াত্র ৮১০টী অক্ষর পাঠ 
করিতে প্বারা যায় 'একপ 'সময়ের গন্ধ তাহাদের উপ আগ্োক ফেলা 
হইয়ীঞ্িল। «ফলে দেখ! গিয়াছিল বে, ধাহাদিগকে লইয়া! পরীক্ষা! করা 
হইয়াছিল, তাহারা সাধারণতঃ এই অল্প সময়ের মধ্যেই সহজে সমণ্ত 
পদটী পড়িতে পারিয়াঘ্িলেন*: ইহা ব্যতীত আর একটা শিক্ষাপ্রদ* 
বিষয়ও লর্ষিত হইয়াছিল ' যে অক্ষরগুলি, ইচ্ছা করিয়া অগুদ্ধভাবে 
লেখ৷ হইয়াছিল পরীক্ষিত, ব্যক্রিগণ সেইগুলির স্থানে শ্তিদ্ধ 
অক্ষরগুগ্লি দেখিয়াছিলেন। * শুধু তাহাই নহে, যে শ্বঙ্ষরগুলি এ 
বাক্য, হইতে+একেবারে “বাদ দেওয়া হইয়াছিল। তীহায়া সেই অক্ষর- 
গুলিও আলোকে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছেঞ্ধ এরূপ কথাও 
বলিয়াছিলেন। *' রি 
ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আমলা ইন্টিব শ্বারা বাহিরের 
“যে সকল অনুভূতি গ্রহণ করিতেছি ঠিক তদন্ুরূপ জ্ঞানই যে 
আামাদের চিতে সর্বদা বিকসিত হইতেছে তাহা নছে। আমাদের 
স্থৃতিশক্তি অতীতের অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করিদা রাখিয়ান্ছে। কোনরূপ 
অনুভূতি ইন্জিয়লহায়ে আমাদন চিত্তে উপনীত হটলৈই মামাদের 
স্মৃতিশক্তি উহাকে কোন কিছুর লক্ষপ বলিয়া গ্রঃৎণ করিয়া কোন্‌ 
অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই লক্ষপটীমিলে ভাহা খুগ্ব্িযা 
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বাহির কাঁরিতে থাকে। ইরপে আমাদের পূর্ববস্বতি যেন ব্টৃহিরের 
বন্ত হইয়া আমাদের নিকট চিন্ররূপে প্রতীয়মান হয়। পরীক্ষিত 
ব্যজিগণ বাক্য্থ পদগুলিকে দেখে নাই) এই স্মতিগুলিফেই 'দৈখিয়া- 
ছিল। তাড়াতাড়ি যধন কোন পুস্তক পড়া যায়। তখনও কতকট! 
এইরূপ হইয়া! থাঁকে 7" আমরা দৈনন্দিন জীবনে সক সময়ে যে 
যথা জিনিষটাকেই দেখি তাহা নহে । বধার্থ,জিনিষের উপরে,স্কৃতি 
ঘ্বারা সঞ্চিত কতকগুলি উপণাদ্াম' বসাইর৷ এক্ষরূপ নৃতর মুক্তি গড়িয়া 
তাহাকেই দেখি। এই ্তিগঠনকারধে কতকগুলি কোৌতুহলগরদ 
ব্যাপার লক্ষ্য করা হইয়াছে । | এ 
উল্লিখিত পরীক্ষকগণ আর এক' প্রকার পরীক্ষ করিয়াছিলেন 
তাহারা কতকগুলি 'অসাধারণ কথা শুদ্ধতাবে' নন্বিখিয়াছিলেন। 
এই কথাগুলি পুর্ধের স্তায় অন্ধকার ঘরে এবদ্যতেক আপোক্‌ বারা 
পরীক্ষার্থীদিগের নিট প্রদর্ণিত হইয়াছিল, কিন্তু উহ! এত অল্প সময়ের 
অন্ত যে সেই সময়ের মধ্যে সমস্ত কথাটা পড়া অসম্ভব রাক্ার্থ 
*যখন কথাটী বুঝ্সিবার চেষ্টা বর্দরতেছিলেন তথ্ন আর একটা লোক 
তাহার কাণে কাণে একটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন 'ক্বা বলিল। 
ইহার পর যদি পরীক্ষার্থীকে দ্রিজ্ঞাসা ' করা' ৬ যার 
আপনি কি দেখিলেন, তারা] হইলে তিনি এমন, একটী 
কথ! বলিবেন, যাহার সহিত লিখিত কথার মোটামুটি অনেকটা 
সাদৃশ্ত আছে, এবং যে কথাটা তাহাকে কাণে কাণে বল! হইয়াঞ্ছিল' 
শহার সহিত উহার অর্থের বিশেষ সম্ন্ধ আছে। বিষয়টা দৃষ্টান্ত ঘাঁরা 
বুঝান যাইতেছে ।, মনে করুন, লিখিত কথা ছিল [:00710 এখং 
তাহার কাখে কাণে বল! হইয়াছিল '1২৭111090%। তাহাতে পরীক্ষার্নী 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি +]01101151) এই কথাটী পড়িয়াছিলেৰ। 
লিখিত কথা ছিল :[7০১০' (জার্মান এঁতিহাসিকের নাম) এষং 
তাহার কাণে কাণে বলা হইয়াছিল “৬০12৩110178, ( নৈরাস্তী- 
বাচক জার্মান কথ )। তাহাতে পরীক্ষার্থা পড়িয়াছিলেন 15০9৮). 
এই জার্মান কথাটীর অর্থ দুঃখে সহানুতু?ত। 
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পরীক্ষার্থী 9০01৫ কথাটার যতটুকু দিতে পাইয়াছিলেন, সেই 


টুকুই ধরিরা তাহার স্বৃতির মধ্যে ইহার সত্তা উপলব্ধি করিবধর চেষ্টা 
করিতিছিলেন।' এমন সমুষ্কে তীহার কাণে নিকৃট [২০111050 এই 
কথাটা উচ্চাত্বণ করাতে, তীছ্ছার মনে অজ্ঞাতৃসারে এই আশা জাগিয়! 
উঠিল যে, তাহা দৃষ্ট কর্থাটী এরূপ কোনও প্রিয় মধ্যে পাওয়া 
রঙ্গে "যাহারু সহিত £২5117০5 কগ্রাটার সামুশ্ আছে। 

কাণে বলার ম্যায় নানা পারিপাা্িক- ঘটনার ঘ্বারাগ্ড স্বতি বিচলিত 
হয় একপ দৃষ্টান্ত বিরল'নহে |, 'শন্ধাম্পদ শীযুক্ত রষ্ীন্্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবার্দ যখন প্রকাশিত হয়ঃ 
তখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথালক্লিকাল জ্যাবোরেটরীতে 
€ 250781068:2 চিতা ) একজন লাহছেব একজন সুপ্রসিদ্ধ 
বাঙ্গাল ডাক্তারকে পরজভ্ঞাল। করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিব্ুপ পুস্তক 
লিধিয়াঞনোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন বলিতে পারেন কি ? 

, ষাহাকে "জিজ্ঞাস! করা হ্ইয়াছিল তিনি ডাক্তারী বিদ্যায় বিশেষ 
পারদশী ছিলেন কিন্ত তীন্ার বার্গালা সাহিত্য-উ্ঠার অত্যাস, 
এক্ষেবারেইন্ছিল না। যাহ হউক তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন 
“ইহার £ছিত্নমস্তা” বলিয়৷ বোধ হয় একখানি পুস্তক আছে। 

সাহ্ছের বলিলেন, উহার স্বর্থ কি? এ 

ডাক্তার বলিলেন, “যার দেহ হইতে মল্যক বিচ্যুত রা হইয়াছে।” 

সাছেব বললেন, “বুঝিযীছি, মিষ্টার ঠাকুর লোঁমহর্ধণঘটনাপূর্ণ 
(96058007981) পুস্তকাদি লিধ্ি। ফাকেন।” * 

পরে জান! শিয়াছিল ষে, বাঙ্গালী ডাক্তার বাঝুকোন হ্বাওবিলে 
প্ীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ছন্রপন্্র পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলেন। 
স্যাথালজিকাল ল্যাবরেটরীতে মৃত জীবজন্তর শরীর ব্যবচ্ছেদকার্ষো 
সর্বদা! ব্যাপৃত থাকার তথাকার তাব (//5500171) ) সিটি 
“ছিন্লপত্র' সম্ভবতঃ 'ছিল্লমস্তা' হইয়া গিয়াছিল। 

পাশ্চাত্য মতের ভ্তার় হিন্দু্ষশন মতেও ইন্দিয়বোথ তিন প্রকার 
যামমসিক অবস্থার দ্বারা জানভূমিতে উপনীত হয়। খ্রথম মন- ইক! 


চট 


কান্ত, ১৩২৫। ] স্বপ্নতত্ব । ১১৭ 


ইন্জ্রিয়বোট্ধর ছায়া গ্রহণ ্ু | ঘিতীয় বুদ্ধি--ইহাতে এ ছাক্লাটীকে 


নিশ্চয় করিয়া ধরিক্না লয় ৮ তৃতীয় অহংকার--ইহাতে এ ছায়া অহং 
জ্ঞানের সহি সংযুক্ত হুর। জীবের অভীড় স্থৃতিগুলিই' 'অহংজাঁনের 
আশ্রয় বলিয় আমাদের স্বতিগুলিই ন্মামাদের* সকল' আানক্রিয়ার 
মধ্যেই প্রধান অধশ ধ্নভিনয় করে। আমাদের সাধারণ জান ইন্জিয়া- 
ভূতির উপর স্তির ছাপ পড়িয়া উৎপর হন্। শ্যাদের হ্যপ্রর 
মধ্যেও তাহাই ঘটি থাকে4. : | ৪. 

দার্শনিক বার্গসো, যদিও বাহেব্র্রিয়ের অনুভূতিতে স্বতির 
আরোপকে স্বপ্নরচনার ছেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,তরাপি কেবল, 
শ্বৃতি' বলিলে ঠিক অবর্থবোধ হয় না। বুরং 'সংস্কার' বলিলে অনেকটা 
ঠিক বল! হয়। ূরবসঞচিত জীন অত্যাস ঘার! যে সংক্কাররূপে 
পরিণত হইয়া আমাদের বাহা ইন্সিয়গুলিকে? যন্ত্বৎ পরিচালিত ক্রিয়। 
থাকে, সেইরূপ অন্তরেস্ত্িয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা 
যাষ যে, সেই সকল সঞ্চিত সংস্থার উহাদের উপরেও যেই প্রভব 
*বিস্তার করে। (সই সংস্কার বশে আমঞা দৃষ্টবন্ত পর না দেখিয়াই 
অথবা শ্রুত বিষয় সম্পূর্ণ না শুনিয়াই তাহার একট] ধারণা করিত 
পারি। অবস্ঠ সাধারণ জাগ্রৎ জান এবং স্বপ্নে অনেক প্রতেদ আছে । 
জাগ্রদবস্থায় যে সব স্বতি উপস্থিত হয়, তাহা তৎকালীন অবস্থা, 
প্রয়োজন, ক্রিয়া! ইত্যাদদ আবেষ্টনী (11৮19110610) সবার! নিয়ফিত 
হইয়া থাকে । কিন্তু স্বপ্নে বহিজগতের্‌ ৫কান বন্ধনই নাই। "তখ্দ' 
ইন্দিয়ান্ভূতি যে কোন একটা শ্বতি আপনার সহিত ভুড়িয়। দিল, 
কিন্তু ঠিক মিল চইল ন! দেখিয়া জ্লারও পাঁচট। স্বতি দৌড়াইস্বা 
আসিল। এইরূপ অনেক স্থতি জুটিয়৷ ভূতের নৃত্য করিতে লাগিল।, 
উহার উপর আমাদের মনের উন্নতি শক্তি, বিবেচন! প্রস্ৃতি মক্্যে 
মধ্যে কিছু কিছু সজাগ হুহয়া গোল থামাইবার চেষ্টা] করিয়া আরও 
গোলমাল বাড়াইয়! দিতে লাগিল, কিন্বা নিজের সন্তোষের অন্ত 
এই সব গোলমালের এক জুপরূপ ব্যাখ্যা সৃষ্টি করিল।, এই সকল 
কৰেণেই স্বপ্ন অসংলগ্ন হইয়া থাকে। 'কিন্তু স্বপ্নে যে সফলস্তি 


১৩৮ উদ্বোধন | [২১শ বর্ধ--ংর সাখ্য। / 


বৃত্তের জ্লাকার ধারণ করে? তাহাদের ীকাংশেরই সাধারণ স্থতি 


অপেক্ষা আমার্দিগের অহংকারের সহিত একুটী নিগুঢ় সন্বন্ধ'আছে। 
কিন্ত এই সব্বদ্ধটা অনেক স্গে এত নিগুঢ় যে আমরা উহাকে লাধারৎ 
জ্ঞান স্বার। ধরিতে “পারি না আবার এই নিগৃঢ সৃনবনধযু্ত স্বতিগুনি 
যখন সবপাবস্থায় স্াসে তখন শাহার1 এক্পপ পরিবন্িত হই! নৃত্ 
ভুক্ার ধারণ্‌ কারিয়া * *আসে যে, আহাদের সঙ্গে আঙ্কাদের যে কোন 
গু সমদ্ধ আছে, তাহাঞআমরা: আদে] বুঝি পারি না। ইহা 
আমরা সবপ্নতব আলোচনার ইতিপূত বই দেখাইয়াছি। 
* স্বপ্নে জামার যে ইঞজজিয়ানুছুতি হয়, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণ্রে মতে আমাদের জড় ইন্দিয়গ্রহথত। (কথাটা সাধারণ ভাবে 
সত্য হইলেও 'একেবারে সপূর্ণ সর্ট আহা বোধ হয় না। স্থামী 
53 বলিয়! *গিয়াঙ্ছন,_তুমি যে ঞ্োন জড় বিজ্ঞান লও না 
ক, ভরাহাতে যতই অগ্রসর হইবে, দেখিবে ইহ] ক্রষশঃ জড় হইতে 
তুজড়ে আলিয়া উপস্থিত হইতেছে | * চক্ষুর সন্থৃথে যে বর্ণচিত্র 
দেখার কথা পূর্বে আলো[চিজ্ হইয়াছে-_যাহা অনেক পণ্ডিতের মতে, 
পপর উপা্ান:-তাহারই অস্থরূপ চিত্র হইতে আবায্ন ব্যক্তি বিশেষে 
*স্কটিক দি 05121 ৮151010) উৎপন্ন হয়। স্কা্টক দৃষ্টি আমাঙ্ের 
দেশে নধদর্পণ প্রভৃতির দ্বারা, ?চলিত আছে । এই স্টিরদৃষ্টি পুরাকাল 
হইতে অনেক দ্েশেঞ্ডচলিত ছিল। পাশ্চাত বৈজ্ঞানিকগণ 
 এতর্কাল ইহা একপ্রকার* কুসংস্কার বলিয়া উড়াইর়1 দিয়! আসিতে- 
ছিলেন। কিন্তু বর্তমান কালে*বৈজ্ঞানিকৃতাবে পরীক্ষা করিয়া ইহার 
সত্যতা সম্বন্ধে তাহার নিঞান্দেহ হইয়ুছেন। ' শুড়বাদদের তিতর 
» দিয় তাহারা ইহার কোনও বব্যাথ্যা করিতে পারেন নাই। ইহ 
দুরদৃতির মতন অজড় রাজ্যের ব্যাপার বণিয়া প্রতীয়ম্ন হয়। 
স্কটিক দৃষ্টি কাঁহাকে বলে? একট শ্বচ্ছ স্ফটিক ঝ] একগ্লাস জল, 
কিন্ব|। জালোক প্রতিফলিত করিতে পারে এমন কোন উজ্জল দ্রয্যের 
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পা লি 
দিকে একৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়। থাকিলে? যাহাদের স্কটিক দৃষ্টির ক্ষমতা 
আছে তাঁহার! নানারপ হুন্্ মূর্তি দেখিতে পায়। এইগুলি ঃস্বপ্পের 
ছবির মতন 'বেশ ম্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আবার মিলাইয়া যায়, 
ইহাদের অনেক দৃষ্ঠ কল্পনা প্রহুত ব্যতীত*আার কিছুই মনে হয় না। 
আবার কতকগুলি ঘটনার জাগতিক ঘটনার সতি' এরূপ আশ্চর্য 
মিল দেখিতে পাওয়া ষ্বয় ,যেং তাহাতে র্কের দির চট 
সুচিত হুয়ু। গু এ 

মিসেস্‌ ভি-_ নামকণ্এক নি মহিলার এই স্টিক দৃষ্টি আছে 
জানিয়। প্রঞ্কেসর হিস্লপ মনস্তত্ব সম্ভার পক্ষ 'হইতে ইছাকে পরীক্ষ।” 
করেন। মিসেস্‌ ডি-গ্ফটিক দৃষ্টির সময় বড়ই লক্জাচ্ছর খাকিত্রেন। 
প্রফেসর হিস্লপ ক্ছুদ্িন" ধরিয়। মিসেস্‌ ডি-_স্ফটিক* দৃষ্টিতে কি কি 
দ্েখিতেন তাহা! লিপিবদ্ধ করিয় গিয়াছের্ন। দুষ্টান্তস্বরুগ্র মিসেস্‌ 
ডি_-র একদিনের স্ফটিক দৃষ্টির দৃপ্ত উল্লেখ কর! যাইতেছে,। *+ 
(১) একটী তুষার শৈল ( %৫19618) জলে তাসিতেছে | 
(২) একটী “পাহাড়ের উপব হইতে একজন রি মেখাচ্ছর 
আকাশে হূরধ্যাত্ত দেখিতেছে। 

(৩) বালিসে মাথা রাখিয়া একজন হ] করিয়। বুমাইতৈছে,' 
কেবল তাহার'মাথাটী দেখা যাইতেছে ।' 

(9) মিসেস্‌ ডি-_-র মাতার মুখ। 

(8) একটী স্ত্রীলোক তাহার শিশু সন্তানেব সাহুত ঘুমাইতেছে। 
তাহাদের গলা পর্য্যন্ত চাদবে, ঢাকা । * 

(৬) মিসেস্‌ ডি-র একজন বদুযে বাড়ীতে ছিলেন, সেইরগী 
একটী বাড়ী । কন্ত বাড়ীর লোকদের চেহার। মিসেস ডি 
অপরিচিত। 

(৭) একটি গোরস্থান। এই গোরস্থানের প্রবেশ দ্বারটী মিসেস্‌ 


শপ সৎ সপ সপ পা শা এপ পপ পপ সাপ 
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ডি--র'পিত্রালয়ের নিকটস্থ একটি, পরিচিত গোরস্থানের মত, কিন্ত 
ইছার চিত্রটী তাহা হইতে,অনেক পৃথক ইহাতে অনেক নৃতন 
কবর ও মনূমেন্ট, রহিয়াছে, যাহা মিসস্পডি- পরিচিত কবরে 
ছিল না। 'মিসেদ্‌ ডি_র পিত্রালয় ওহিও যি নগরে অবস্থিত 
ছিল।, 
স্পএই দৃটা রদষ্িমলক। মিসেমু, ডি.ন্ীহার বাড়ীর নিকটস্থ 
যে কবর স্থান 'দেখিয়াছিলেন। ভাঙাতে বার্থ ই তিনি যেমন, দেখিয়- 
ছিলেন, সেইরূপ নূতন কবর এবং নূতন গস্থমেপ্টাদি স্থাপন করা 
'হইয়াছিল ? «এই পরিবর্তনা্ি মিসেস্‌ ডি-- তাহার পিত্রালয় হইতে 
চলিয়া জাসিবার-পুর “হইয়াছিল। স্বতরাং তিনি ইহীর বিষয় কিছুই 
জানিতেন না।' সেই সময় তাহাদের বাড়ীতে ত্হাপ্স ভ্রাতা পীড়িত 
ছিলেদ। ' মিসেস ডি_র ভগিনী তাহাদের ত্রাতা বাঁচিবেন না মনে 
করিয়া* তাঁহাদের নিজের বংশগত কবরস্থান তগ্ন হইয়। 
যাওয়ায় নাতারৎ মৃত্যুর পর এই কর্বুর সমাহিত কষ্িবার কথা মনে 
করিতেছিলেন। 

পূর্বে যাহা' বলা হইল তাহাতে স্ষটিক দৃষ্টির ষম্বদ্ধে কতকটা 
আভাস দেওয়া গেল। এই বিষয়ূটী বিশেষ কৌতৃহলকর হইলেও ইহার 
বিশদ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে বলিয়া এইথানেই ক্ষান্ত 


* হইলাম । $ 





স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চপঞ্চাশত্বম 


জন্মোৎসব | 


গত ৯ই মাঘ, বৃহাপতিব্য সন ১৩২৫, বেবুড়্্ীরাদ্”মঠে 
স্রীমৎ 'বিবেকানগ্জ স্বামার জন্মততিধিপূজা' ৪ ১২ই মাঘ, রবিবার 
তছুপলক্ষে মহোৎসর্ধ সম্পন্ন হইঘা' গিয়াছে। উক্ত ছুই দিবস 
স্বামিজীর তৈলচিত্র লতাপুপাদিৰ হার! স্থুসজ্জিত হইখা মঠপ্রাঙ্গণে 
স্থাপিত হইয়্াছিল। *স্থামিগীর সমাধিখন্দিরের খরস্তর মূর্তিটি ভ্তগণ 
কর্তৃক পুণ্পমাল্যাদি তারা শোভিত হইরা ভজগণের , চিত্তাকর্ষণ 
করিতেছিল। তিথিপূজার দিন দিবাতাগে শ্বামিজীর পূজা ৪ তোগরাগ 
এবং রাত্রে শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশেষ পৃঙ্গাঅর্চা, ভজন $ হোমাদির 
অনুষ্ঠান হয়। পৃজা ও হোঁমান্তে শুত-বা্গমুহূর্ধে করেকেজন যুবক 
আজীবনত্রহ্ষচ্যী পালনরূপ মহাব্রতে দীপ্চিত হন । স্বামিী ইহার 
অভাব প্রাণে প্রাণে অন্ু্ব করিতেন এবং বলিতেন, ভাতের উ. তির 
জন্ত ইহার প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয় । স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রানিত 
হইরা তাহার! ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে তাহার বার্তা বহন 
করিয়া জড়ে জীবন সঞ্চার করুন, ইহাই ভগবৎ সমীপে আমাদের 
আন্তরিক প্রার্থন]। 

পরবর্তী রবিবার সাধারণ "উৎসবের দিন। এ দিন প্রাতঃকাল 
হইতে তক্ত এধং দরিদ্র নারায়ণণণের সমাগম হইতে থাক্ষে। 
সর্বশ্ুদ্ধ ৭৮ সহত্র বাক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। স্জস্ত 
দিন ভজন ও ভগবানের নাম গানে মঠে আনন্দধার] প্রবাহিত 
হইয়াছিল এবং বেল! ১২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় ৫ সত 


“দরিজর-নারায়ণ ও তজবন্দ জাতিবর্ণনির্বশেষে এক পংজিতে বনিয়। 


প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
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মাল্্রাঙ্জ শ্ররামকৃষ্চ মঠে স্বামিঙ্ীবু র্মোৎসব মহাসমারোহের 
সহিত , সপ্ন ,হইযাছিল,। প্রাতঃকাল ভক্তগণ কর্তৃক ভজন ও 
পুজাদিতে অতিবাহিভ হয়।' মধ্যাহছে ছুই ,সহমেরও অধিক দরিদ্র 
নারায়ণকে তৃত্রিপূর্বক ভোজন রান হয। বৈক্কালে বন্ধ! শ্রীবশিষ্ঠ 
ভারতী মনোজ এবং হৃদ ্পর্শী ভাষায়, 'ত"*স্বন্ধে আলোচনা 
, করেল” স্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত পি, পি? রামৃস্বামী আযার, বি, এ, 
বি, এল, মহাশয়ের সভাপর্তিত্বে একটা সাধারণ সভার অধিবেশন হয়।, 
সভার প্রারস্তে সভাপতি মহাশন স্বামিজীর উপদেশার্লীকে (১) 
আঁত্মবিশ্বাস। ৫২) সৎসাহ'স, (৩) কুর্তব্যজ্ঞান এবং (৪) সেবাধর্, 
এই চ]রিটী পধান ভাগে বিত্ত করি! হস কথা উহাঞ্ধের প্রত্যেকটী 
সকলকে হদয়ঙগম' করাইযা দেন। অতঃপর ধ্মপুল্লীর সদাশয় 
ডেপুটী 'কলের মান্ঠবর প্রীযুক্ত এন্‌, /গোপালস্বামী আযেঙ্গায় “স্বামী 
বিবেকানন্দ দ্রবং তাহার প্রকৃত মনুযগঠনকারী উপদেশ” সম্বন্ধে 
একটা প্রবুদ্ধ পাঠ করেন। বক্ৃতান্বে উপস্থিত জনসমূহকে প্রসাদ 
বিতরণান্তে সভা ভঙ্গ হয ।* * 





 গ্রত ২র! ফেব্রুয়ারী নবিবার, কলিকাতা বিবেকানদ্ধ সোসাইটী 
কর্তৃক ইউনিভারসিটি ইনৃষ্টিটিউটু হলে স্বামজীব জগ্মোৎসব উপলক্ষে 
একটি সাধারণ মতা আহ্ঙ্ হইয়াছিল। বেলা টান সময় সভার 
অধিবেশন হইয়াছল। নির্দি সময়ের পূর্বেই বৃহৎ হলটী শ্রোতৃবন্দে 
পূর্ণ হইয়! গিয়াছিল'এবং বহু গণ্যমা্ি ব্যক্তি ্বতিসঙাঘ যোগদান 
করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গলীর” অন্ঞ্ঞম সম্পাদূক শ্রীমুজ্জ শচীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যাপ্, মাননীয় মহারাজ: স্মর মণীন্ত্রনাথ নন্দী বাহাছুরকে 
অভ্যর্থনা করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অন্ধরোধ করেন 
এবং তৎসঙ্গে সোসাইট'র এবং আহত সতার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া 
দেন। মাননীয় শ্রযুক্ত সুরেশচন্ত্র সমাজপতি মহাশগ্নী উক্ত প্রস্তাব ' 
অনুমোদন করিলে মহারাঞ্জ বাছাছুর লভাপতিল আসন অলম্কত 
* করেন। অতঃপর লোসাইটীয় সুযোগ্য সম্পা্ক ্রীসুক্ত কিরণচত 
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দত্ত মহাশয় সোসাইটার গত বৎসরের রিপোর্ট পাঠ করিবার পর 
মাননীয় সভাপতি মহাশয় ্বামিজী-্রবস্তিত সেবাধর্ম লক্ষ্য করিয়া 
সরল বাঙ্গল৷ ডাষায় ,একটী সুন্দর" অভিভাষণ পাঠ'করেন। পরে 
প্রফেসর শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় ইংরাজীতে এবং 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্ঞাভৃষণ মহান স্বামী সম্বন্ধ 
ছুইটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধন্বয়ে সবীম্িজীর $ সম্বন্ধে বহু 
জ্ঞাতব্য তথ্য ্লোচিত্‌ হওয়ার সকঙ্েছ মুসধ হইয়? শ্রবণ করিয়া- 
'ছিলেন'। অতঃপর মহারাজ বাহাছুর ভাজার শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্ 
বি্ভাভূষণ মহাশয়কে 'লতার ভার অর্পণপুর্ধক ক্ার্ধ্যান্তরে গমন 
করেন। শ্রযুক্ত চাকুচন্দ্র বসু মহারাজ, বাহাদুরকে সোসাইটীর পক্ষ 
হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করণে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ" মূহাশয় সভাপতির 
আসন গগ্রহণ করন এবং পরে শ্রীদুত্ত, পাঁচকাড় বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মহামহোপাধ্যায় পরত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ, আলোারের শা্দার 
মুন্সী জগমোহনলাল ( ছিন্দীতে), প্রযুক্ত জলবর সেন, অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত মৃহন্মদ বাজ মিয়া স্বামিজীর 
বহুমুখী প্রতিতার নান প্রসঙ্গ লইয়! আলোচনা করেনঃ। বস্তৃতান্তে 
সভাপতি বিস্তাতৃষণ মহাশয় দুই চারিচী কথ বলিয়া সী কাধ্য 
শেষ করিকো অধ্যাপক শ্রুযুক্ত মন্মথমে]হন বসু সভাপতি ,মহাশঙ্বকে 
ধন্যবাদ প্রদান করেন ও সভাভঙ্গ হয়। তখন রাত্রি ৭ট]। 

সভার কার্ধ্য দীর্ঘ চারি ঘণ্টা ধ্যাপী হইলেও প্রোত্রঞ্ের 
গৎস্থক্যের হাস হয় নাই। ইহা তাহাদের স্বামিজীর প্রতি বিষ 
মহুরাগের পরিদ্ভায়ক সন্দেহ নাই। » 

লাহোর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে স্বামিজীর অস্মাতিপৃঞ্জা ও উৎলব 
যথারীতি জম্পয় হইয়া! গিয়াছে । জন্মতথির 1দবস দরিদ্রনারায়ণগণকে 
*তোঙ্গন করান হয়। ২৬শে জানুয়ারী উৎসব দিবসে ভাই নন্দগোপালের 
মন্দিরে একটা সঙার আঁধুবেশন হয়। উহাতে স্থানীষু বছ শিক্ষিত 


(পাক যোগদান করিয়াছিশেন। মেখাশ্রমের বাৎসরিক বি্পোট * 


১২৪. | উদ্বোধন। ন [ ২১শ বর্ষ? সংখ্য!। 
(সারারাত ররর ররর 
' গাঠ করা, হইলে ডাঃ শ্রীযুক্ত গোকুলটাদ নেরাঙগ; শ্রীযুক্ত নানকটাদ। 
বার-এট্-ল, দয়াল সিংহ কলেজের প্রিন্সিপাল, শ্রীযুজ এস, সি,'রায়, 
এবং উহ" অনঠান্ত ভদ্রমহোদ়গণ স্বামিজীর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে 
বন্তৃতা করেন। ভগ্ত্বিষয়ক তীঙ্গীতাদিও উৎসুবের ,এফটী বিশেষ 
অঙ্গ ছিল। রর ৃ 

উদ্ত সৈবাশ্রমটা ইং ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে, স্বামী সেবানন্দের 
উদ্বোগে স্থাপিত হইয়াছে মিশনের স্থান কেনের, তায় স্বামী 
বিবেকানন্দের উদার শিক্ষা এব্‌ং 'সেবাধর্শের এরচারঈ উহ্ছার উদ্দেস্ঠ। 
সেইজন সেবাশ্রম হইতে, দাতিব্ণ নির্বিশেষে পকলেরই সেবা কর! 
হইয়া থাকে । নানাবিধ কল্যাণকর অনুষ্ঠানের মধ্যে নিয়লিখিত 
মেবাহুষ্ঠানগুলি'বিশেষ 'উল্লেধযোগ্য দাতব্য চিকিৎপালয় হইতে 
বিনামূল্মে এষধ বিতর কর; দরিপ্র ব্যক্তিগণের বাড়ী হাইয্! রোগী 
দেখিয়া সায় উধধ ও পথ্যের ব্যবস্থা কর'? যাহাদের দেখিবার 
কেছু নাই এপ অসহায়, গথঘাটে পরিত্যক্ত রুগ্ন ব্যজিগণকে 
আশ্রমে লহর। আসিয়া'পেবাকর! ; দে অতাবগ্র্ত,পরিবারগণকে 
সাধ্যদত সাহারা'কবা ও দবিদ্র ছাত্রদিগকে স্কুল কলেজের বেতন, 
পাঁঠাপুস্তক' ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যনস্থা করিয়া দিয়া সাহাধ্য করা। 
এই সকল, স্থায়ী কার্যা ব্যতীতি এই ছুই বংসরের মধোই আশ্রমের 
সেবকগণ লাহোব মাষ্টিগ্টে অবস্থিত আতুরাশ্রমে ৪ মাস কাল 
জাতুরগগর সেবা ও ইন্রুধ্্ ০৮০০৪ সময় বহু ব্যক্তির সেবা 
করিয়াছিলেন । ৫ 

এতম্্াতীত কাশ, বন্দাবন, এলাহাবাদ, কন্ধগ॥ বাঙ্গালোর 
্রতৃতি শ্রীরামকক্জ মিশন ও মঠের কেন্্রসমূহে ও আন্তান্ত স্থানে 
স্থমিজীর জন্মোৎ্সব সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। 


অত্বাদ ও মন্তব্য। 


আগামী ২৫শে ফান মন ১৩২৪, ইং ৯ই মাচ, ১৯১৯, রবিবার 
বেলুড় মঠে ভগকান্‌ রীত্রীরামক্কষ্চ গরমহংসদেব্রের চতুর্ীতিতম 
জন্মতিধি উপলক্ষে মহোৎসব হইবে | এ শুতানুষ্ঠানে জনসাধারণের 
যোগদান একাস্ত গ্রর্থনীয়।: 


'মানভূমে দুর্ভিক্ষ 

মানতূষ জেলায় ছুর্িক্ষ ভীষণ মুর্তি,ধারণ 'করিমাছে? বিশেব্রতঃ 
ুঞ্কা ওহুড়া প্রভৃতি থানার লোক অন্নাভাবে বল্কানসীর হইয়াছে 
এই বৎসরের প্রারস্তে আমরা, সেবক খাঠাইয়। এই সুব বানের 
অধিবাসীদের অবস্থা বিশেষরপে যাহা জানিয়াছি তাহাই' নিযে 
পাঠক পাঠিকাগণকে জানাইতেছিণ 
*. গত বর্ধে অশীবৃষ্টি হেতু এ জেলায় চাধ আ্থবাবাদ ভালরূপ হর দাই | 
অপর দ্বিকে ইনৃক্লয়েপ্র। ,মহামারীতে দেশে অনেক পৌোক্‌ মানা 
গড়িয়াছে। আর যাহারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা ক্ছধার তান 
গৃহ ছাড়িয় অন্তর যাইতেছে কিন্ত গুঁহে পরিবার পরিজনের কি 
শোচনীয় অবস্থ। দীড়াইয়াছে তাহ! শুনিলে খবদয় বিদীর্ঘস্হয়! জ্ষুধাক্ 
তাড়নায় বছুলোক ঝরিয়া৷ কয়লার খনিতে কাজ কারতে যাইতেছে, 
কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা বিশেষ" শোচনীয় হইয়া দীড়াইয়াছে 
কারণ, তাহাদের , খাটিয়!, খাইবার পাম নাই; আর করলাস্ 
খমিতে কত লোকেরই ব1 জায়গা ২ইবে? জেলার প্রায় সর্বত্রই ' 
এইরূপ অবস্থা। আমাদের একজন সেবক পুঞ। থানায় সেবা কার্যা 
আরম্ত করিয়াছেন তবে মিশনের তহবিলে বেশী টাকা না থাকার 
সেবকগণ বিশেষ অন্মুবিধায় পড়িয়াছেন। এদিকে বস্ত্রাাবেও 
লোকের লজ্জ। নিবারণ কর! বিশেষ দায় হইয়! পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই 
বাঞ্ড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাছেব জিলার অধবামীদের সাতিশয় দুক়বন্থার 


৮. ৬৫3 $ 
১২৬ উত্বোধুন। [ ২১শ বর্ষ-্হ্য সুখ্যা। 





কথা ল্লানাইয়াছেন। উত্তর বঙ্গে বন্ধ ও অনারহ্ির্তে রবি ও 
আমন শন্ত নষ্ট হওয়ায় তথাকার' লোকেরা) পুনঃ পুনঃ আবেদন 
করিতৈছে 1 ' এই বিপদৃ.হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জঙ্য 
সর্বসাধারণের নি্ধটে আমর! সাহাধ্য (প্রার্থনা করিতেছি 

অর্থ অথবা নৃত্ন কিন্বা পুরাতন বন্ত্াদি  নিস্ললিখিত ঠিকানায় 
পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীরূত হইবে) স্বামী ব্রহ্ধারন্দ। বেলুড়মঠ। 
পোঃ বেলুড়ঃ হাওড়া থব৷ ম্যানেজার উদ্বোধূ, ১ নং. মুখার্জি 
লেন, বাগবাজার, কলিকাতা | 


গঙ্গাসাগর মেলা | ৪ 
গত চ পৌর পংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গষে ন্নানোপলক্ষে যাব্রিগণের 
সেবার জঙ্ঠ শ্রীরাম মিশন হইতে &৫ জন সেবক প্রেরিত হইয়াছিল । 
কলের*রোগ্ঠীক্রান্ত ব্যক্তিগপের সেবা শুশ্রবা এবং ওধধ 'পথ্যের ব্যবস্থা 
করাই মিশনের সেবকগণের প্রধান কার্ট হইয়াছিল। অন্তান্তবারের 
্তার় এ বৎসরও কলেরা স্টাসসাতালে প্রথমে ৪€টী ব্ক্জীর স্থান কর!* 
হয় | কর র্ভাগ্যবশতঃ উক্ত ব্যাধির এ্রকোপ এন্সপ বৃদ্ধি পায় যে 
'অবশেবে হাসপাতালে ১৬টী রোগী রাখিবার ব্যবস্থা! কপ্পিতে হইয়াছিল 
এবং মেঁগায় বাহাদের দেখিবার কেহই ছিল ন! এরপ ব্যক্তি ব্যতীত 
.অপর কাহাক্কেও হাসপাতালে স্থান “দওয়! সগ্তব হল নাই। এই 
কারবে মিশনের সেবকগণকে ছুতাগে বিভক্ত হুইয়া কার্ধ্য করিতে 
হইগ্নাছিল। এক দল হাসপাতালের রোচপিগণের চিকিৎসা, সেব।- 
গুশ্রযা) ও ওধধ পথ্যের ব্যবস্থ। ক্ষরিতেন, লপর দল ক্কুর ঘরে যাহয়। 
*চিকিৎসা করিয়! আসিতেন এট শেষোক্ত রোগিগণের সেবার ভার 
তাহাদের আত্মীয়গণের উপরেই অর্পিত হইয়াছিল । ঞ্েলাস্ল ব্যতীত 
ইামারে যাতায়াতের সময়ও অনেক কলের! রোগীর সেবা করিতে 
হইয়াছিল। 
মেলায় এবং হ্বীষাপে. যে সকল খোগীর সেবা ক্ষরা হইয়াছিল 
নিষ্ষে তাহার সংখ্যা প্রদত্ত হইল। নু 


গ্ঙ্ 


ফান্তন) ১৩২৫। ] ংবাদ € মন্তব্য । ১২৭ 


তিন দিনে ৩৭ জন রোগীকে হ্বামপাতালে ভর্তি কর! হয়, তন্মধ্যে 
১১ জন আরোগ্যলাভ "করিয়া চলিয়। 'যায়,'১০ জন মার] যর গবং 
বাকী ১৬ 'জনকে (নীকায় করিয়। ডায়মণ্ড হাত্ববার হাসপাতালে 
চিকিৎসার জন্য লইয়া আস) হয়।. * 

৬৪ জন ব্যক্তিকে তাহাদের বাসায় যাইয়া" চিকিৎসা, করা 
হয়, তন্মধ্যে ২ জন মারা, গিয়াছে, বাকী সকলে অনেকট। সুস্থ 
অব্রস্থায় তাহাদের আত্মীয়ের সহি.ত বাড়ী ফিরিয়াছে । 

মেল! হইতে ফিরিনার সময় হোত্সমিলার কোম্পানীর ্টামার, 
'যোড়শতে ৩১ জনের কলেরা হয় ॥* ভ্লাহাদের সকলকে মিশনের " 
দেবকগণকে সেবা শুভ্র করিতে হইয়াছিল ট্টামারধানি কলিকাতায় 
পৌছিবার পূর্বেই, ৭ জন মারা পড়ে এবং বাকী সঞ্ষলকে, ইীমার- 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ চিকিৎসার জন্ত হাসপাতালে পাঠাইস্ক। দেন। 

মেলায় চিকিৎসা করিবার জন্ত মেসার্স বটরুষ্ণ পা, এড, কোং 
মিশনকে সমুদয় এলোপ্যাথিক ঝধধপত্রাদি দান করেন। ম্নেলাস্থকে 
ডিষ্বী্ট বোর্ডের * ভাইসচেয়ারম্যান, সধডিতিসনল অফিসর ও 
ওভারসিয়ার প্রস্ৃতি মহোদয়গণ মিশনের সেবকগণকে ন/ন্মবিধ , 
উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন এব্‌ং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ শাসমন 
তাহাদের আহ্বরের বন্দোবন্ত করিয়! দিয়াছিলেন । মেসাস” হোরু* 
মিলার এণ্ড কোং ১০ খানি এবং মেসাস” কিলবরণ এপ্ড কোং ২, 
খানি পাস দিয়া সেবকগণের যাতায়াতের স্থবিধা ক রয় দিয়াছিলেন 
আমর। ইহাদের সকলকেই স্বান্তরিক ধ্টবাদ জ্াপন,করিতেছি। 


নিয়ে গঙ্গাসাগর় মেলাম্ম সেবাকার্ষ্যের হিসাব প্রদত্ত হইল। 
জমা__্রীরামকষ্জ মিশন প্রতিডেন্ট ফর্ত, ১৭৭১৫, মেলায় সংগৃহীত 
২৫ মোট _-১১৯%০। 

খরচ--গাড়ী ভাড়া, নৌকা ভাড়া, মুটে প্রসৃতির জন্য ১৮1৮৫ ; 
জাঁনবপত্র লইয়া যাইবার ভাড়া ২1৫, সেবকগণের আবস্তকীয় স্বব্যাদি 
২৬১৯, সেবকগণের ত্ীঘারে ও মেলার খাই-খরচ 4৮8৮৪ 1 উষধ, 
পথ এবং ডাক্তারী যস্ত্রাদি বাবদ ৯৫।১*, ডাক খরচ %*, কেয্পোসিন 


রা উদ্বোধন | [ ২১শ বর্ষ ঈখ্া। . 


উঠিল রর ই ও 
তৈল ইত্যাদি %/৫, ট্রি দবপর ব্যজিকে দান ১০, যোট_ 
১১৯1৪ ২৫? ৃ 

পূর্বে যে বন্ুবিতরণের ভানিক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পর 
নিয়লিখিত "স্থানগুলি হইতে ব ুস্ব বিতরিত হইছে |. 

কুমিল্লা ৫ধ'জোড়া পালং (ফরিদপুর ) ) ৫৮ জোড়া; মাহিলারা, 
বরিশাল ৩*' জোড়া ; ধোপরাপাশা, 'ঢাকা ২ ছোড়া) ইটনা, যশোর 
৬৬ জোড়া ্বারহাটা? হুগলী ' ৩৫ জৌঁড়া; কুমিল্লা ৩৩. জোড়) 
.কলিকাতার একটা দুঃস্থ পরিবার, ২* জোড়া; মঠধাটা। খুলনা ৩* 
জোড়া; দীর্তন মেদিনীপুর ছোড়া; দক্ষিণেস্বকের জনৈক ছুঃস্ 
পগিবার সানি, বাশাবড়িয়াধি জনৈক দুঃস্থ পঠবার, ১খানি ) তমলুক, 
মেদিনীপুর ৩ জোড়া; ; বাইশাআড়ি, বরিশাল ২ গোটা) মানতুষ 
ুতিক্ষপীড়িত স্থানে ১৫৫ জোড়া * সামন্ত, মেষ্বিনীপুর ২৫।। 
বাড়া ুর্ঠিক্ষপীড়িত স্থানে। ১৫৫ জোড়া। 


, নেওয়াখলী জেলার রাঁমগঞ্জ গ্রাম ও পার্বতী ৬ খানি গ্রামের 
, 8৭ দুল, ইনক্ এন্জা রোগীকে মিশনের ছুইপ্ন সেবক বধ পথ্যাদি 
সবার সেবা! করিয়াছেন। একুজন ব্যতীত অপর সফ্চলেই আরোগ্য 
লাভ করিয়াছেন। অভাবগ্রন্ত ব্যক্তিগণকে বস্ত্র” প্রদান করা 
, হুইয়াছে। 


বববনেশবর প্রথামরফ মঠ হইতে ইনজ্লএন্জ| ও অগ্ঠাত রোগাক্রান্ত 
বাক্তিগণকে ওধধ দেওয়! হুইর্তিছে ' গত' নতেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে 
* ৪৯৭ জন ওধধ লইয়! গিয়াছেন।। 


ৃ 


চেত্র২১শ বর্ধ। 


আীরিষেকা নন্দ।* 
পুজ্যপাদ সাধু এবং মাননীয় মহোদয়গণ, 


ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি বহুবার বছস্ভায় নেতৃহবপদ্ রহ করিয়াছি, 
কিন্তু আঁজ মহাপুরুষেপ্জ নাম ,সংস্যই এই মহতী মভায়ু 'আয়ার*ন্ায 
যোগ্য ব্যজিকে, গৌরবের আসনে বরণ করিয়া 'আপুনারা যে 
সম্মান দাঁন করিয়াছেন, মুখের *একট। কথায় ধন্যবাদ দিয়া তাহার 
প্রতিদান হয় না। এই জন্য আপনাদ্দিগকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাহ 
না, কেবল বলিতে চাহি ফে) "আপনাদের এই উদার * অনুগ্রহে 
আমিই ধন্য হইয়াছি। পাধুসঙ্গ এবং * সতপ্রসঙ্গ , আলোচনার 
সুযোগলাত আমাদিগের 'মত কামকাঞ্চন লিগ ব্যক্তিগণের, পক্ষে 
সাগরসঙ্গমে গঞঙ্জাবগাহনের ন্যায় পাপহর এবং পবিত্রকর। এইজন্য 
পূর্ব হইতে "আরও একটী কথা বলিয়া রাখি। আমি এখানে 
কিছু বলিতে আসি নাই, আসিয়াছি শুনিতে এবং পারি যদি বিন, 
শিখিতে। অতএব রীহারা আমার' নিকট কোনরূপ বিভ্তীর্শ 
আলোচন। প্রত্যাশ! করিবেন, তীহাধ্ী নিরতিশক্, নিরাশ হইবেন। 
ইহা আমার দীর্নতা নহে, প্রকৃত অন্তরের কথা। 

আজ যে পুণ্যপ্রসঙ্গ অ$লোচনাধ আমর! ব্যাপুত, তাহার উচ্চতা! ' 
গগনতেদী, প্রসার অনন্ত, গভীরতা অতলম্পর্শী | 


* *্* কলিকাতা বিবেকানন্দ মোসাইটীর জনুপ্তিত শ্বামী বিবেকানন্দের সপ্তপঞ্চ'খৎ 
জন্মে(ংসব সতাব সন্তা'পতি কাশীমবানীরের সহাগাজ গঁধুক্ত মণীন্্রচন্ত্র নন্দী বাহারের 
আত্তভাষণ। ৬ 


৫ বি 


১৩০ ' উদ্বোেধন। [২১শ বর্ষ-_ওয় সংখ্যা। 


« “অসিতগিবিসমং সাঁৎ কুজ্জলং ৭সন্ধুপাত্রে 
, সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুব্বা। 
_ লিখতি যদি গৃহীত্বাঁ সারদা সর্ব্যানং * 
তদ্দপি তব গুণাল্সমীশ পারং ন প্লাতি।” 

স্থগভার সাগরের, আধারে হিমাচলের যায় পুর্জীকৃত কজ্জল তরিষ। 
পৃথীর নায় বিশালায়ত পত্রে কল্প £কুশাখার লেখনী ছার স্বয়ং সারদ। 
ধাহার গুণ বর্ণনা করির। শেষ করিতে পারেন: না» কোথায় সেই 
অপারগুণসিন্ধু পক্করপ্রতিম ভ্ভাগীস্বর, বাগ্ী প্রতিপ্রবর শীবিবেকানন্দ 
'আর কেখুয় আমার মত র্িষয়-বিষ-কাঁট, অত অজ্ঞ জন? 
আলু যে 'নামের গৌরব- €সারত সমগ্র পৃথেবী ব্যাপ্ত কররয়াছে, 
যাহা উচ্চারধ «করিলে জিহ্বা পবিত্র হয়, যাহার উচ্চারণে শত 
হদয় "মাতিয়া উঠে সেই নামধেয়, মহাপ্রাণ, প্রেমক সন্যাসাৰ 
কথ! মি কি বালব? যিনি বলিয়াছিলেন, “আম যুক্তি চাই 
না, ভক্তি চাই, না, আমি লাখ নরকে যাব, বধন্তবল্লোক হিত- 
চরন্্ঃ__এই গামার ধর্ম গ্ঠাহা্ে সম্যক উপলঞ্ি। করা ত দুরের 
কথা, তাহার এই পবিভ্রবাণী কথণ্চিৎ ধারণা করিতে [রিলে মানব 
'ধন্য ঠ্য। সন্ন্যাপীব মুখে ভক্তি মুক্তির উপেক্ষা শ্রমিলে আপাঠতঃ 
বিপদৃশ 'মনে হয় বটে, কিন্তু বুঝিলে বুঝা যা যে, শীৈবেকানন্দের 
টিন্ত লোকহিতকর অনুষ্ঠ॥ল এবং তাহার প্রঠিত নাবাখণ জ্ঞানে নর- 
' মেখাধন্ম বেদাস্থপ্রতিপাগ্য অদ্বৈত সাধনার বিতিন্্ পণ মাত্র । 

কালের প্রযোজন পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যে সকণ মহাজন 
জন্মগ্রহণ করেন, হারের পুঁতচরিত্র পরধ্যালোন্ন। ফরিলে প্রতায় 
'মান হয় যে মহৈহুকা প্রেম এবং অলৌকিক লোকহিতৈষণা 
ঠাহাদের বিশাল বিশব্যাপা »দয়ে অমন পািগ্গাঙ্জের তায় চির 
পরিস্ুট_ প্রেম এবং লোকহিতৈষণা হঁহাদের সকল কাষোঁণ 
প্রেরণা । পরের লগ্ঠ জীবন ধারপ-হঁহাদের প্রতি শ্বাসবাযু পরার্ণে 
উতৎ্পগারুত। প্রেমের শকি ভ্রিলোকে, অপরাজেয় এই ক্ষুদ্র শী? 
নর, ক্ষণতসুর কলেবর- নিশ্বাস পবনের উপর যার গাবন নিঠর। 


চৈত্র১*১৩২৫ | ] শ্রীবিবেকানন্দ। ১৩১ 


সে দেবত্বের উপর ঈঙ্বরত্ব প্রাপ্ত ,হয় _প্রেমে। কেননা, স্ব্নবাসী 
দেবতা "্বর্সখাভিলাধী, *আর এ্রশী বিভূতিমগ্ডিত প্রেমূক কেবল 
আত্মদান পয়াগী। *দেবরাঁজ, ইন্দ্রের প্রধান আম়ুধ পজ-যার বলে 
তিনি ব্রিলোকবিজয়ী-ক্সেই অশনি, নরুনি দধীচির প্োকহিতায় 
অস্থিদানে নিন্দিত । আত্মব(লদান প্রেমের নামান্তর, মাত্র ।,মাতা। 
পিতাঃ সতী" স্বদেশ প্রেমি?%তক্তুঁ-ধাহাদের জন্য ধর বসুন্ধরা 
রত্থ্ময়ী আথ্যায় ভূষিতা হইধাছেন*_ তাহারা, সকলেই" প্রেম, স্বার্থ- 
ত্যাগ বা শ্রাআ্মবলিদান্রে জীবন্ত বিশ্রহ। প্রেমের বন্ধনে সংসার 
স্থাপিত, নশ্বর মানবজ্জীবনে প্রেম পন্ধম, খধধ্য+-কেননা, ই প্রেমই* 
সাম্য, সৌখ্য, সৌন্রাতৃয্বর মূল এবং *অপ্বৈতজ্ঞানপনর 'বিকাল্লের 
তপনন্বন্ধপ। ত্যাগ-বিবেক- বৈরাগা- -বিভূষিত বিখেকীনন্দের এই 
প্রেমই ছিল শ্রেষঠসম্পদ। প্রেমিক নরবর্ব নবেন্ত্রনাথ 'সন্ন্যাসীর 
বেশে দেশে দেশে বিচরণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে. ২এই শবপুল 
মানবসমাজ স্বার্থপর নরপত্ডর * স্্গায়াভূমিতে পরিণত হইয়াছে? 
ধন্য মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ, কঠনালী ছেধন ,কাঁরয়া উদ্ণশোণত পান 
করিতেছে! কে বলে তুহাতীাহার প্রাপারাম প্রেম্ময়ের প্রেমের 
সংসার? না-না--কথন না! ইহা নরমেধষজ্ঞস্থল ! প্রে্ষিকনৃদয় 
সন্যাসীর প্রা্থ কাদিয়া উঠিল। সন্ন্যাপা যে প্রেম তাহার পরষ 
ঞরেমাম্পদের পুজার জন্ প্রাণের নিভৃত তাগডাগুর সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া" 
ছিলেন, তাহা! দান করিলেন নরস্নেবায়। প্রেম তাহার : ধর্ম 
লোকহিত-__সাধনা, মোক্ষ -,নরসেধা ।* ৃ 

কিন্তু এই সেবষাধর্ম কু প্ররুতপঞ্তক্ষ মোক্ষধর্মের বিরোধী? ষ্বে 
তারত শাস্ত্রে মুক্তিক্ষেতর বলিয়। আথ্যাত হুইয়াছে, মুমুণু মানব যেখানে 
শরীর পরিগ্রহ কারবার জন্য লালায়িত, যাহার গল, স্থল, আকাশ, 
বাস, মোক্ষমূলক অদৈতমন্ত্রে অনুপ্রাণিত, অদ্বৈতসাধনা যাহার 
ধসাতন ধর্ম, সেখানে এ নুতন পন্থা! প্রবর্তনের এয়োজন কি? 
প্রয়ো্রন কালের। এ দেশে*যুগধণ্মের পবর্তন নুতন নহে । যুগে 
যু্বে অবতাপপ্রমুখ যুগাচার্যগণ কতক তাহাহ সাধিত হইয়াছে, 
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১ 
এই করিস জীবনসংগ্রামের দিনে তপন, জপ, যোগ-সাধনা, বিবেক- 
বিচার হারা, বেদান্ত প্রতিপাদ্য অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞাসলাত অতীব ছুঃসাধ্য। 
সর্বভৃতে নারায়ণ ভ্ঞান করিয়। নরসেবা বর্তমাগ কঠলোপযোগী প্রকট 
পন্থা । শিবনতানে জীবসেবা করিতে করিতে হয়ে বিশ্বপ্রেমের স্ফূরণ 
হয়। এই বিশৃর্রেম অদ্বৈতপ্রেষেরই ,রূপাস্তর 1 "ম্বানব মাত্রেই 
সচ্চিষ্নানন্দের একট বিগ্রহ । যদি মৃত্লিরা,ংপ্রত্তর বা! দারুত্রঙ্গের পুজা 
শান্বচনে অশ্বৈতজ্ঞান বাতের প্রথম সোপান হয়, বে চেতন বিগ্রহ 
মানবসেবায় তাহা না হইবে কেন? ৃ 

* ইউরো(েবহস্থানে 'নরসেব! ধর্ম আচরি হয় কিন্ত তাহা নারায়ণ 
আদে নহে দয়ার টিপন প্রর্তিটিত। দৃয়াভাবে* সেবাধর্পের আচরণে 
সেব্য সুবকের' মধ্যে গুরু লঘু ভাবের উদর করে,.বলিয়। অদৈতজ্ঞান 
বাধিত হয়। যাহা' ধরহিক পারত্রিক * উত্য়বিধ কল্যাণ সাধন করে,_ 
শসা চাতুরী চাতুরী।” 

” বাস্তবিক__শারলৌকিক কল্যাণ "ছাড়িয়া দিয়া উদ্ধমাত্র এহিক 
মঙ্গলের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ *করিলেও স্পষ্ট প্রতি হইবে যে" 
,শিবজ্ানে বসব নরসমাজের পক্ষে পরম ছিতকণ। ইউরোপীয় 
মনশ্বিগণের মত সংসানের ছুঃখ দৈন্ত পাপ দূর করিয়া তৃতলে 
হর্ন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সাম্য স্বাধীনতা এবং সৌন্রাতৃত্বের 
স্থাপনা! একাম্ত আবঠ্কু। এইরপ তৃত্বগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় 
অক্টীদশ শতাব্দীর শেষভাগে' ফরালী দেশে . সুলতা মালব যে 
দানবের তূমিকা“্সতিনয় করিয়াঙিল এবং তাহার ফলে যে অবির 
জলধারার ন্তায় নরবুক্তত্রোত প্রবাহিত হুইঘাছিল (স ঈকরুণ কাহিনী 
' ইতিহাস-পাঠকমাজেই অবগ হু। 

যতদিন না] প্রেমের প্রতিষ্ঠায় যাঁনব প্রকৃত হইতে হিংসা, দ্বেষ। 

জিখবাংসা প্রভৃতি হিংত্ররৃতিনিচয় নিঃশেষে নির্দঞী হইয়া হদয 
নির্শল হইবে ততদিন তৃতলে তৃন্বর্ প্রতিষ্ঠার আশ! আকাশকুন্ুমের 
মত সুদ্রপরাহত । স্বার্থ বিসর্্ধনে, “একতা বন্ধনে পুণিবার হৃঃখ 
তাঁপ নত মোচন করা বদি কখন সম্ভবপর হব, সমগ্র যানব- 
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জাতি এক পরিবাররূপে প্রতিঠিত ,হওয়া যদি কখন কল্পনা করিতে 
পারা যায়, তাহা! কেবলমাত্র িশ্বপ্রেম ব৷ অদ্বৈতজ্ঞানে সিদ্ধ, হইতে 
পারে। কারণ, সর্ধভূতে নারায়ণ জ্ঞানই ,একতার 'মৃলমন্ত্। জ্ঞান, 
তক্তি, কর্ম, মোক্ষ সাঞ্নের এই তিন্* সনাতন মার্গ। তক্তি 
হল্পত, জ্ঞান ছুঃসাধ্য। প্রায় বষ্টির্য এই ঘোর রহ্স্তময় সংসারে 
বিচরণ করিয়া, প্রতিপরে ,প্রতিহত হইয়া বুঝিয়াছ, যে, ঈশ্বর, 
আনত্মাঃ মায়া ও প্রভৃতি ত অনেক দুরের কথা-*এই প্রত্যক্গ পরিদৃশ্তমান্‌ 
জগতে কিছুই জানিবার বুঝিবার উপায় নাই। আমি কিছুই 
জানি না, কিছু বুঝি না। এমন, কি অন্যটপেক্ষা! যাহুদ্কে আমার' 
জান! বুঝ! অধেকতর লস্তব, সেই আম!কেই আমি, সর্ক্ুপেক্ষা কম 
জানি, কম বুঝি।, যে আবাল্য দীর্ঘসাধনায় শাস্ত্র উগ্নি্ট আঁত্মজ্ঞান 
অথবা ব্রঙ্ীজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাহ? অতীব ছুঃসাধ্য।* এই 
কঠিন জীবনসংগ্রামের দিনে নিক্কাম কর্মমার্গ, বিশেষতঃ শ্রীঝিবেকা 
নন্দ প্রতিষ্ঠিত শিবজ্ঞানে জীবঝুসেরা যে এঁহিক পারুরিক উতয়বিঃ 
কল্যাণ সাধনের প্প্রকৃষ্ট পা, তাহ! চিগ্তাশীল' ্যক্তিমারেই ৮ 
করিবেন । ঢু ৮ 
নরেন্দ্রনাথ যে কেবল কর্ম্ম মার্গান্ন্গত নরনা ায়্ণ সেবার এতিষঠ। 
করিয়া গিয়াছেন, তাহা! নহে। তিনি সেবাশ্রম ও অ্ত্বতা শ্রম 
উভয়েরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । তিনি ষেঙ্কন জ্ঞানী তেমনি নিংস্বার্থ 
কর্মী এবং জ্ঞানকন্্ আবরণে মহাঁতজ্ত ছিলেন। তাহার" উপ-' 
দিষ্ট সেবাধর্দ্বের আচরণ সন্বন্ধে* আর্দমম যহদুর বুবিয়াছি তাহান্ে 
মনে হয়, তাহার অভিপ্রায় ছিল ওদুর্বলকে বল, নিরমকে অঙ্ঈ, 
পীড়িতকে ওঁধধ পথ্য শুক্রঘা দাও,. খণ্জকে চলিতে শিথাও, অন্ধকে, 
দৃষধি দান কর, আত্ম যার মোহতিমিরাবত তার অন্ধকার খত 
দীপ জ্বালাইয়৷ দাও, আার ভয়াত্কে বল--অভীঃ! আম সেবান 
কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ রিতেছি এই জন্য যে, আম্বার মনে 
হয়, এই নিষ্কাম কর্মই আমাদের বণ্তমান যুগধন্্দ ১ এহ চির 
দ্বঁচক্ষপীড়িত দেশ, ইহাব জীর্ণ শীর্ণ ছুর্কাল পরনারী, আর সব্বোপার, 
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জ্ঞান-এরব্্যময়ী এই ভূমির বর্তমান আধ্যাত্মিক দৈন্য দেখিলে 
কার ন্‌] যনে হয় যে, এই যুগধর্থের প্রবর্তনে শ্রীনরেন্্রনাথ ত্রিকালঙ্জ 
খবির' জানবান্তার পরিচয় দিয়াছেন? তারপর হিংসা দ্বেষ-ভর্জঞরিত, 
্বা্থিকলক্ষ্যবিড়ঘ্িউ ইউক্রোপের প্রতি ষছিগাত করুন! যেখানে 
করাল অত্যাচার আপনার ভাশুবনর্তরান্তিতে আপনি ক্রান্ত হইয়া 

পড়িয়াছে ! যেধানে 'শোকের আতিশযে হাহাকার স্তব্ধ, বিয়োগ 
বিধুরার উষ্ণঙ্বাস বহনে, সমীর রাত মহাকাশ তধরাক্কাত্ত ! যেখানে 
অস্থিমালিনী মেপনীর রক্তব্মলেবর অশ্রপারায় ধৌত হইতেছে । 
সেই শ্রশান্ড্টুম আর্ত €শাকার্ভ ঠথনও যারা জীবিত আছে সে 
হতভাগাগণ, পেমিক স্র্যাসীন বাদীর জন্য উৎকর্ণ হুইয়। আছে -- 
তাহা আঁমার্দিগ্ক গুনাইতে হইবে ।* বলিতে হইবে যে--“হিংসায় 
হিংসা *্তয করা যায় না দ্ণায় দুপা জয় করা যান না বিষেষে 
বিদ্বেষ জয় করা বায় না! দ্বণা। হিংসা, বিদ্বেষ য় হয় কেবল 
প্রেমে ।” জলধিবু গর্জন লক্ষিয়া গ্রহ্টুর মেঘমন্দ্রে জমর সন্যা্ার 
এই অবিনশ্বর বান হয়ে এ্বদয়ে ধর্বানত হউ?। “সকল স্বার্থ বলি” 
দিয়া সেবামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, প্রেমের বিজয় নিশান করে শির্তাক 
অন্তরে শ্রীবিবেকাননের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। 
জীবনসংগ্রমে যে তাঁত আহাকে বলিতে হইবে -বতাঃ_-তয়? 
কিসের তয় ?* পৃজ্যপাদ স্তামিী বলিয়াছেন--“ভয়ই মৃত্যু !” বীরের 
মৃত্যু একবার, কাপুরুষ শর্তবার মরে! 

আন কোথার, তুমি মহাঞ্জাণ "সন্ন্যাসী ! তোমার সেই গৈরিক- 
বসনাবৃত গোরবপুঃ পরিগ্রহ ক্রিয়া, যে, নিতাঁক দিতে প্রাচ্য 
পাণ্চাতা উতর জগৎ জয় কঠিয়াছলে, সেই নিংশক্ দৃষ্টি লইয়া 
তোমার আজানুলন্বিত বরবান্ তুলিয়! দঃমুখ নুখারত কারয়। 
বঙ্্নির্ধোষে আর একবার বল-অতীঃ!- 

বল-_ 
“ব্রহ্ধ হতে কীট পরমাণু সর্বভূত সেই দেন্ষয়, 
মনগাপ শরীর অর্পণ, কর সথে এ সবার গায়। 
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বহুরূপে সম্মুখে তোমার; ছাড়ি কোথা খুঁপ্রিছ ঈশ্বর, » 
* জীবে গ্রেম করে যেই জন, সেই জন্‌ সেবিছে ঈশ্বর” 
এস সর্বত্যাগী প্রেমিক নরবর ! ভারতের এই ঘোর" 'আধ্যাক্িক 
নিশায় প্রাতঃহর্ধ্ের স্থায়, আর এককার উদ্দিত হও, আমরা 
তোমাকে অভিবাদন করিয়। গীবন ধন্ঠ করি 


নীরব প্রচীর |. 


( প্রফেসর শ্রীনলিনীকান্ত সেন গপ্, এম, 

হিংসাদ্বেষপরিপূর্ণ এই নশ্বর দ্িগৎকে মাঁয়াপর্য জ্ঞান মানব চির- 
আবাসতৃমি জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব সুখশান্তি 'বধানে সতঙ্ চে] 
করিতেছে । সংসারস্ুুখসর্ধন্ব '্যক্তিগণের নিজ নিজ,উন্নতি, সাধনের 
ছন্য স্বার্থপর হওয়াই এণ্তভব কিন্তু ষীহারা। ,এই ক্ষ[তঙ্গুর জাগতিক, 
সুখকে তুস্ছ জ্ঞান করিয় দ্বিরশাস্তির আশায় সব্ধ অনর্ধের ধূল সংসার- 
বাসনা পরিত্যাগপৃদক নিখিড় 1বঙ্জন অরণ্যে পর্বতগুহায় অথবা 
গোপনে লোক্কালয়ে খাস করেন, তাহশদের মধ্যেও কি "সাধারণ 
মানবের ন্তায় স্বার্থপরতা খিগ্যমান আছে? এই জগৎ* আজ নূতন 
ষ্ট হয় নাই অথবা ইহাব প্রহেলিকা আজ প্রথম যানব নয়নে পৃতিষ্ক ' 
হয় নাই। স্থঙ্টির প্রারস্ত হইতে অনেক চক্ষুক্পান লোক জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন," অনেক লোক মাধাময় সংসারের লোককোলাহন 
হতে দূরে গোপনে নির্নে ভগবচ্চিন্তায় দেহপাত করিয়া অমর-, 
ধামে গমন করিরাছেন, ।কন্ত চতিহাস জ্বলগ অক্ষরে এই সব 
মহাপুরুষের নাধ লিখিয়া রাখে নাই। আমর! শ্রীকষ্চ, বুদ্ধ, 
শক্ষর প্রমুখ কতিপয় অবধতারপুরুষের কথা শুনিতে "ণই, কারণ, 
তাহারা জীবের দুর্গত দেখিতে না পারয়' ব্রহ্মানন্দ ' পরিত্যাগ 
করিয়। জীবের ঘারে দ্বারে জ্ঞান বিতরণ কার্ষ্যে [নিজ অীবন 
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হিএিটিিনিন নিনিটিরিরি রিনি টড রিজিরাতিরাটি কি 
উৎসর্গ করিয়! গিয়াছেন। ইছারাই অধধ্যাত্সিকতা, নিঃস্বার্থতা ও 
পরছুঃখকাতরতা৷ হেতু জগতের শীর্ষস্থান ধিকার করিয়।' জীবেক় 
ধা, ভক্তি' ও পুঁজ! পাট্যনা আসিতেছেন! আবার যাহার! নীরষে 
ঈশ্বরচরণে আত্টোৎসর্গ করিয়া আপনার! ধন: হইয়াছেন কিন্ত 
প্রকাশ্যে জীবের : ছুঃখমোগ্ন করেন নাই" উহার কি স্বার্থপর 
নামে ' অভিহিত হইবেন? ঈমরকর অবতারপুরুষগণের কথা 
ছাড়িয়া দিলে যে সক মহাপুরুষ শ্্রীবের €ুঃখে ব্যধিত হ্ই্যা 
তাহাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের নিমিত্ত জীবন উৎ্্গ করিয়াছেন, 
“তাহার! চিঃস্বার্থ বঙ্গি! ধর্মাজগৃতে উচ্চাঁপন পাইবার অধিকারী 
সন্দেহ নহে, কিন্ত ধাহারা কবল নিজ নিজ ধর্মজীৰন লাভ করিত! 
নীরবে" স্বধা, প্রস্থান করিয়াছেন* তাহার কি স্বার্থপর বলিয়া 
গণ্য * ₹ইবেন? 5.৪ | ও 

স্মধারণ জাগতিক ব্যাপার আমর! যে বুদ্ধিতে বিচার করি, 
৮ই সকল অিতীজিয় রাজ্যে বিচর্ণশুল মহাপুরুষগণের কার্যযকলাপও 
কি আঁমরা সেই ধুধিজে বিচার* করিব? ফরহারা সংসারকে 
জ্রিতাপের মালয় দেখিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের 
“ৃদয়ণ্যে ত্রিতাপদগ্ধ ব্ক্তিগণের জন্য ব্যথিত হয় না এ কথ! কেমন 
করিয়া “বলিব? তাহার! প্রকাণ্থে কিছু না বলিলেও মনে মনে 
যে জগতের *শুতকামনাওকরেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই 
" সন্দেহ নিরাকরণ করিতে* হইলে এই সব মহাপুরুষগণের সঙ্গ 
করিতে হয়। তাহা হইলে তাহাদের জীবনের যে কি অলৌকিক 
প্রভাব তাহা! কিয়ৎ"রিমাণে ধীদয়ঙ্গম করু' যাইতে পারে। ইহারা 
নির্জনে নীরবে বলিয় যে শুভুচিন্তা করেন তাহার পভাব কখনও 
ব্যর্থ হয় না_তাহ। অলক্ষিততাবে জীবের মঙ্গল সাধন করে। 
স্বাধী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন--“শ্রেষ্ঠতম পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও 
অপরিচিত। তাহার] চিন্তার শক্ত কতদূর, শাহ! জানেন। তাহারা 
নিশ্চয় জানেন যে, হদি তাহার! কোন ঞহায় গমন কর্সিয়! গুহার ঘার 
বন্ধ, করিয়। 'পঁচটা বিষয় “চিনা করেন; তাহা হইলে সেঃ পাটা 


রঙ ্ 
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চিন্তা! অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে! সেই চিন্তাগুলি পর্বত' ভেদ 
করিয়া গমুদ্র পার' হইয়া? সমুদয় জগৎ, ভ্রমূণ করিয়া অমুসিবে, 
তৎগরে কোন এক মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া এমন" কৌন লোক 
উৎপন্ন করিবে, থে ব্যক্তি অবশেষে & চিস্তাগুলিকে কার্য্য পরিণত 
করিবে ।” শুনা ন্যায়, খবিগণের তপোূমিতে হিংত্রক জন্তুগণ হিংসা 
ভুলিয়া পরম্পর মিত্রতারে বিচরণ করে; এরূপ স্থলে অতি পাবগু 
সম্মগত হইলেও তহার ফলে অন্ততঃ ক্ষীণুকের জন্যও ধর্শভাব 
জাগিয়। উঠে এবং অশান্ত হৃদয়ে শাস্তি, অন্ুতব করে। গাজীপুরের 
পওহারী বাবার কথা বোধ হয়, সকলেই* শুনিয়াছেন। তিনি * 
কখনও প্রচারকের আসন গ্রহণ করেন দলাই, মন্‌ ,কি, কাহাকেও 
উপদেশ পদান করেন নাই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ধাহার! ত্বাার সংস্পর্শে 
আসিয়াছে তাহারা নিজ জীবনে বিশেষ শ্পরিবর্তন লক্ষা, করিয়া- 
ছেন। অনেকে বলিতে পারেন যে, এরূপ মহাপুরুষ দে জবকে 
শিক্ষা দিতেন, দেশ বিদেশে যাইয়া ধর্মমত প্রচার করিতেন, তাহা, 
হইলে জগতের অধিক উপকার হইত ।* ঝ্লামাদের মনে এইরূপ 
হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ভগব্ঠনের ইচ্ছ। আমাদের নুঝিবীর, সাধ্য 
নাই_-তিনি সকলকে প্রকাশ্ঠ প্রচার করিতে পাঠান না এবং * 
তাহার বিশেষ ন্মাদেশ ব্যতীতও প্রচার কণর্য্য চলে না। শ্রীশ্রীরীমকৃষণ. 
দেব বলিয়াছেন, “চাপরাস না পাইলে লোব্শিক্ষা দেওয়া চলে না” । 
যখন ধর্দের গ্লানি এবং অধর্থের অতুযান় হয় তখন ধর্সংস্থাপনের | 
জন্য তগবান্‌ অবতীর্ণ হন. প্রীশ্্রীরণমকঞ্চদেবের , আগমনে এই 
বাণী পুনরায় সফজ হইয়াছে, ইহা আঙ্গকাল অনেকেই মনে করেন। 
অবতার যতদিন নরদেহে ধিচরণ করেন, ততদিন শ্বয়ং ধর্্মবিষয়ে * 
শিক্ষা প্রদান করেন এবং স্বধামে প্রস্থান করিলে তাহার সাঙ্কো- 
পাঙ্গগণের উপর ধর্মপ্রচারভার ন্যন্ত হয়। এই সকল সাঙ্গোপাঙ্গ 
অধতারের লীলাসহায়ক--ইছারা অন্তরঙ্গ ভক্ত নামে খ্যাত। 
পুরাকালের খধিগ্ণ অবতাবের লীলা! প্রচারের জন্চ 'ধরাঁধামে 
তাধার সঠিত জঅবতীর্দ হন। ইহার! নিত্যমুক্তের থাক । ভগবান 
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শীশ্ররামরুষ্ণজদেব সর্বধন্মসমন্বর করিয়া “উদার ধর্বের তিত্তিস্থাপন- 
পূর্বক ,তত্প্রচারের তার তাহার অন্তরঙ্গ ভুক্তগর্ণের উপর দায়স্থরূণে 
অ্পধি করিয়া শ্বধাষে চলিয়া *গিয়াছেন। এক্কণে, এই "সব মহাপুরুষ 
যদি প্রকান্ঠভার্বে কোন গ্রকার র্মপ্রচার না করিয়া! স্বধামে প্রস্থাৰ 
করৈন, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের মনে শ্বতঃইই 
এই প্রঙ্নের উদয় হয় যে, ধীহারা আঁদর্শ , মহাপুরুষ, জীবের দুর্গাতি 
মোচনের জন্য ধাহাদেক পরীঠাকুন্রে সহিত, আগমন, তাহারা 
যদি নীরবে প্রস্থান করেন, তবে তাহাদিগের ধরাঁধামে আসিবার 
“কি প্রয়োজন ছিল?*স্বাধী ফ্রেগানন্দ প্রযুখ ছুই এক জন মহা 
ুরুষ-_বাহোরা, অল্প .বয়সেঞদেহ হাগ করিয়]ছেন -ক্কাহার্দের সম্বন্ধে 
আমাদের সে 'প্রপ প্রশ্ন উদ্দিত * হয়। ্বার্থান্ধ মানব আমরা 
আমাদের স্থার্থসিদ্ধির অণুমাত্র শিল্প দেখিলে বিচ লত 'হইয়া উঠি 
এবং নতজজনয সময়ে সময়ে ৩গবানের কার্য্যের উপঘ্ও দোষারোপ 
একুরিতে ছাঁড়ি, না! প্ররুতপক্ষের «আমাদের অজ্ঞানতাই এরূপ 
সিদ্ধান্তের কারণ। আমুর৯ যদি সুবুদ্ধি ও বিবেক সহায়ে ইহাদের 
কীর্য্যকলাধ নিরীক্ষণ করি তাহা হইলে অন্য মহৎ উদ্দেশ্য দেখিতে 
*পাইণ স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত হুইয়াও প্রকাণ্ে 
র্প্রচার করেন নাই বটে কিন্তু তিনি আমাদিগের, মঙ্গলের জন্য 
যে জ্বলন্ত আদর্শ রাধ্ঞা গিয়াছেন তাহা যদি আমর! বারেক 
* আলৌচন! করি, তাহা হষ্টীলে বুঝিতে পারা যাবে যে তিনি 
নীরবে আমাদ্িগুকে কি সুন্দর পশক্ষা, দিয়া গিরাছেন। তাহার 
সম্বন্ধে ছুই চারি কথা এগান্তে বিবৃত করিলে উন্ বাক্যের ধাথার্থয 
* প্রমাণিত হইবে। 
স্বামী যোগানন্দ এঁড়িয়াদহ নিবাসী এক সংস্্াঙ্গণকুলে জনন 
গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যাবধি ট্রোগ্যবান্‌ ছিজেন। পৃথিবীতে 
আসিয়া, ষেন কোন এক অপরিচি 5 রাঞ্যে আসিয়ছেন, এরূপ মনে 
হইত। এজন্য লেখাপড়ায় ঠাহার বিশ্বে আস্থা জন্মে জাই । কৈশোরে 
পদ্চার্পন করিলে ভ্রীঞ্রীঠকুরেধ সহিত তাহার সাক্ষাৎ হুয়। ঠাকুরের শন 
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ত্যাগ, ঈশ্বরীন্ুরাগ ও ভক্তিপ্রেম দর্শন করিয়া তাহাকে আদর্শ, যহা- 
পুরুষজ্ঞানে তদন্ুসারে নিঞ্জ জীবন গঠিত করিবার বাসনা তাহার মনে 
বলবতী হয়।, তিনি স্দাসর্বদ নির্জনে বসিয়া ধ্যান ওজন করিতে 
তারবাসিতেন। তাহার এবম্িধ অবস্থ দর্শনে * পিতামাতা মনে 
করিলেন যে, পুজের বিবাহ দিলে সম্ভবতঃ তাহার সংসারে মন বসিবে। 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়। তাহারা পুত্রের বিবাছের উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন এবং তাহার, অজ্ঞাতয়ীরে সমুদ্রয় বন্ফোবস্ত করিয়! ফেলিলেন। 
স্বামী যোগানন্দ এই ব্যাপার অবগত হইয়া সাঁতিশয় ছুঃখিত হইলেন 
এবং সংসার ত্যাগ করিবাধ বাসনা করিলেন । «যাহা হউক, অবশেষে , 
মাতার নিবঞ্ধাতশয্যে মাতৃতক্ত সন্তান বিবাহ করিয়া পিতামাতার মান 
রক্ষা করিপেন। কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুঃগিতাস্তঃকরণে 
ইহজীবনে অধ্যা-জবন-লাতের সমুদয় আশঙতরসা, বিসঙজ্জ্বন "দিলেন 
এবং লজ্জায় কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শরশ্রীঠাকুরের নিকট যাইতৈ বিষম 
সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্‌ তাহ; ভক্তের, 
মুনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কৌশলে তৃহাকে ডাকাইয় “আনিয়। 
পূর্বের গ্তায় পরম ন্সেহসহকারে বলিলেন; “ইঁরে, তুই কিবুহ করিয়া» 
'ছস্‌ ত। কি হইয়াছে, আমিও বিবাহ কঠিয়াছি। যদি'তোর সংদারে 
থাকিতে ইচ্ছা! হয়, তাহা হইলে তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে লইয়! 
আপিস্‌, আমি ঠিক করিয়া দিব। আর যদি তোর সংসার ভাল ন৷ 
লাগে ৩ বল্‌ আরম তোর মায়! খাইয়াধফলি।” স্বামী যোগৰনন্ 
ঠাকুরের শেষ কথায় গায় দিলেন, এবুং শ্রী (ঠাকুরের ককপায় মায়ার 
বন্ধন হইতে অব্যাহত পাইলেন। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু বিবাহিত। পত্ধীর সহিত এ দিনের জন্যও কায়ক সন্ত 
স্থাপন করেন নাই কিন্বা কখন স্ত্রীর সাত একত্র শয়ন করেন নাই। 
শ্ীতীরাকঞ্-পু' ধি-প্রণেত। শ্রযুক্ত *ক্ষযকুমার সেন স্বামী যোগানন্দকে 
বড় ভালবাসিতেন। ঠিনি বলেন যে, স্বামী যোগানন্দ একবার 
খশুরালয়ে গমন করিয়াছিখেন। রাঞিতে আহারা।দর পর স্ত্রীর 
নকট শয়ন না কারিয়া সমস্ত বারি ছার্দে'দ৮ারণা কারধণ বেডাইয! 
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ছিলেন্‌ এবং প্রত্যুষে সকলে উঠিবার অগ্রে“তথা! হইতে গ্রন্থ করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমাদের ভিতর যা্দি'কেহ সর্ধতোভাবে 
কামঞজিৎ থাকে ত সে 'যোগীম।” রর 

স্বামী যোগাবন্দ প্রা্ে প্রাণে অনুভব করিম ইলেন যে, যদি 
আপাতমধুধ পরিগামবিষ নংসার সুখে মন “একুবার বন্ধ হয়, তাহা! 
হইলে'চিরশাস্তিলাত ,সুদুরপরাহত হইথে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, 
অমৃতত্বের অধকানী হইতে হইলে অসি] সুখতোগ বাসনা পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। তিশি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, যাহ! তগবৎলাঙের 
অন্তরায় বীরের ন্তায়, মমতাঁবিহীন হইয়াঞ্তাহা পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। তার জীবন স্পষ্ট শিক্ষা দিতেছে__“হে মানবগণ, তোমরা 
বিধতোগে৯ সখ গাও বটে কিন্তু ৫ সুখ ক্ষণিক। যদি তোমরা 
সেই, জানন্দে মগ্ন হইফ থাকিতে চাও, তবে আ'র ব্বদ্ধানন্দের সন্ধান 
পাইবে মা। সেই সামান্য আনন্দের লোতে পড়িস্বা শারীরিক ও 
মানসিক গৃহাকে ডাকিয়। আনিও না। যদি অমৃতত্ব লাত করিতে 
চাও, বীরের সায় অচল আ্লতাবে 'থাকিয়! মায়ার, পরনোভন হইতে 
নিষ্কৃতি পাও” 

শপ্ররামরুঞ্জদেবের অস্তধানের পর এযুত যোগীন সঙ্য।স গ্রহণ- 
পূর্বক স্বামী যোগানন্দ নাষে খ্যাত হন। তিনি সার্থক নাম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন।যে মন দ্বারা ডগবান্‌ লাভ করিতে হইবে সে মনকে 
তিন্নি কখনও সাংসারিক বিষয়ে মগ্ন হইতে দেন নাই-_সদা আপ. 
নাতে আপনি মগ্ন থাকিতেন।* ব্রহ্ধানন্দ 'উপতোগই যে জীবের 
একমাঝ কর্তব্য তাহ! তিনি নিজ জীবনে দেখাইঠ গিক্জাছেন। 

স্বামী যোগানন্দ স্বরূপ উপলানধ করিয়া বুঝিলেন যে পঞ্চতৃত- 
সমহি এই দেহ কিছুই নহে*-আম্মাই আসল বন্ত, কিন্তু দেহ ধারণ 
কারলে ব্েশতোগ অনিবার্য । এইজন্ত প্রীত্রীঠাকুরের নিকট বলিলেন 
তাহাকে এবার একেবারে মুকি দিতে হইবে । সাধারণ জীব হইতে 
এই নিতামুকত শ্রেণীর গ্রতেদ বিস্তর । জা জানলাতে মুক্তির অধিকারী 
হয় কিন্তু '্বাহারা অবত্ঠারের সহচর, ্ঠাহাদেকর পুজি নাই 
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অবতারেকু সঙ্গে বারে বারে তাহাদের আগমন করিতে হয়। 
স্বামী যোগানন্ম ঠাকুরকে বলিপৈন। “আমি আর আসিতে পারিব 
না-_এইবারকার শিক্ষাই আমার পক্ষে 'বথেষ্ট। আমায় একৈবারে 
মুক্তি দিতে হইবে ্ তরে ঠাকুর বলিলেন-_ওরে, আর এক- 
বার আস্তে হবে।” * পিতার উপর ঘুত্র যেমন অতিমান করে 
ঠাকুরের উপর সেইরূপ অতিমান, করিয়া স্বামী, যোখানন্দ বলিলেন, 
“না আমি আর স্মাসিতে প্রি না, আম্যয় মুক্তি দ্রিতেই হবে।” 
শীপ্রীঠাঞ্ুর কিন্ত সে কথায় কর্ণপাত না করিযা। চলিয়। গেলেন । এই 
ঘটনা প্রীপ্রঠাকুরের মানবদেহের অন্তধানের প্র হইয়াছিল, | 
স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে পাঁড়িত হইয়া পড়িলেন 'এবং ক্রমে 
শষ্যাশারী হইরেন। “দেহের মন্ত্রণা হইতে লাগিল,তথুপি একদিনৈর 
জন্যও ঠাকুরের মিকট আরোগ্য প্রার্থন) করিলেন না ? তিনি 
জানিয়াছেন দেহট| কিছু নয় সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট জীবের ন্যায় 
দেহের প্রতি মমতা প্রদর্শন করেন নাই। দিনের পঞ্ণপদিন যাইতে 
,লাগিল, রোগের, প্রকোপ বৃদ্ধিৎপাঁইতে লাখিল,কিন্ত তিনি অচল অটল 
ধীর স্থির রহিলেন। স্থির করিলেন, শরশ্রঠাকুরের নিকট, যুক্তিবর লাভ 
করিয়া দেহত্যাগ করিবেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্ত্র ঘোখ জ্টাহাক 
সংকল্প জানিতে পারিয়া শধ্যাপ্রাপ্তে নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
বলিলেন; _তুমি জান কি, ছয়মাস ধারুয়। কলেশ পাইতেছ? কেন 
ভাই আর কষ্ট পাইয়৷ আমাদিগকে ছঃ্ব দাও-_্ীপ্ীঠাকুরের, ইচ্ছা 
সম্মত হও, ঠাকুরের সঙ্গে আবার*আসিতে অত করিও না। তাক 
পাঠা যদি তিনি লেজের দিকে কাটেন তকার কি?” স্বামী ষোগানন্ধ 
্রীয়ূত গিরিশচন্্রের কথা শুনিয়। বলিলেন, “কি, আম ছয়মাস ধরিক 
শ্যাগত রহিয়াছি? আচ্ছা, তবে' ঠাকুরের ইচ্ছাই পুর্ণ হউক) 
তিনি এ দাসকে যাহা! বলিবেন, এ দাস তাহাই করিতে গ্রস্তত।” 
এই বলিয়। তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রশ্রীঠাকুরকে আত্মনিবেদন করিয়। 
মহ!সমাধিগত হইলে এবং তাহার নিকট প্রস্থান করিলেন। 


গেলিলিও। 


( প্রফেসাধ রাজকুমার বন্যোগাধ্যায়। এম, এ) 


সে প্রায় তিন শত বংসরের কথা। যখন * পম) আকবর 
দিশ্লীর পিংহাসনে বসির হিন্দু ও মুসলমান একু করিয়া রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন. তখন' ভারতবর্ষে নানাস্থানে 'চ্যোতিষশাস্ের বেশ চচ্চ] 
ছিল, স্থানে স্থানে হয, চজ, »ক্ষত্র ইত্যাদির গতি দেখিবার অন্য 
ঘ্বানমন্দির ছি্ি। এখনও এই সব মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে 
এই সময় ইতালি দেশে পাই! নগবে :৫৬৪ খ্রী্টাকে গেলিলিও জন্ম- 
গ্রহণ করেন (8৫৬৪- ১৬৪২ )। গেলিলিওর পিতা বড়ই অঙ্কশান্ত্ত ও 
গান বাজন] ভাল 'বাসিশেন) স্ইজন্ই বোধ হয অন্কশান্ত্র ও 
কলকক্জায় তাহার বাল্যকাল হইতেই বিশেষ মন্ুরাগ ছিল। অবশ 
সে. সময়ে অপার এত উন্নতি হয়নাই এবং তথ রেলগাড়ী, 
কলের জাহাজ, চটের "কল, গহাওয়াগাঁড়ী এ সব কিছুঃ ছিল ন1।* 
কিন্ত যাহা ছিল তাহা লইয়াই তিনি কাল কাটাইতেন। গেলিলিওর 
পিতা *ছেলেকে বেশ লেখাপড়া শিখাইবার পর ব্যবসা বাণিজ্য 
করিবার পরামর্শ দিলেন এবং'লেখাপডা শিখিয়া কাণাড়ের কারবার 
করিবে এইকপ্ুই ইচ্ছাপ্রকাশ করিণেন। গেলিলিও লেখাপড়া 
শিখিতে স্কুলে যাইলেন। এইস্ময়ের ম+ল স্কুলই পাদরীগণের হাতে। 
ুলের পড়া শেষ করিয়া গেলিন্িও চিকিৎসাশান্র পড়ি, লাগিলেন। 
গেলিলিওর পিতা অন্বশান্ত্ব অথবা! জ্যোতিষশাস্ত্রকে বড়ই তয় করি- 
তেন, কারণ অন্কশান্ত্র শিথিয়! 1ক হইবে? পেটের অন্ন জুটিবে না! এ 
সময়ে ধাহারা অঙ্কশান্ত্র পড়াইতেন তাহার! দিনে আট গ্কানার অধিক 
রোজগার করিতে পার্রকেন না । 'কন্ত চিকিৎসা রিয়া দিনে 
অন্তল্ঃ দুইট। াকাৎ ত পাইবে। কিপ্ত পিতার মতলব সব. 
ভামিয়। গ্লেল। চিকিৎদাশান্্র পাঁডতে বাহয়। গেলিলও ঘড় 
পেগুমাম আবিষ্কার কারয়! €ফলিপেণ। 'াক্তারেরা রে।গীর নাড়ী 
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টিপিয়া পরীক্ষা করে কিন্তুমিনিটে ঠিক কতবার নাড়ী নড়িতেছে 
তাহা কৈমন করিয়া হিসাব করিবে? এখন. সকল ডাক্তার্ই, ঘড়ি 
দেখেন কিন্তু গেলিলিওর মাথে ঘড়ি” ছিল না) তিনি পেওুলাম 
আবিষ্কার করিয়! নাজী দেখার কল আবিষ্কার করিলেন (আমরা 
পেওুলামের কথা পরে বলব )। গেলিলিওর, পিতা, যখন 
দেখিলেন যে তাহার ছেলে চিকিৎসা শিখিতে গিয়া স্স্শানত্ পড়ি- 
তলেছে এবং না টী* পরীক্ষা? 'করিতে গিয়া 'নাড়ী দেখার কল বাহির 
করিতেছে, তিনি তখন বাধ্য হইয়াই 'গোললিওকে অঙ্ক ও জ্যোতিষ 
শাস্ত্র পড়িতে অনুমতি দিলেন। ত্বন্ধমৃতি পাইয়াই গেদিলিও সেই+ 
সময়কার মধ্যে অস্বাধারণ পণ্ডিত সই! উিঠিবেন এবং তিনি 
পাইশা নগরে অধ্যাপকের পদ পাইলেন, কিন্তু এ * কাজ লইয়া 
ঠাহার বড়ই মুষ্কিল হইল। তাহার আগেক্ীর পপ্ডিতগণের মতামত 
যাহ। তিনি ছাত্রদিগকে বুঝাইতেন তাহা তীহার বুদ্ধিতে ভূল 
বলিয়া ধারণা হইত। গেলিল্লিও তাহার নিজের *ধারণাই ছাক্র 
ধ্দিগকে শিখাইতেন। সুতরাং পূর্ব পূর্বগ্বড বড় পণ্ডিতগণের কথা 
তিনি মানেন না, একথাটা আর চাপা! রহিল না, সহ্রয়য় প্রকাশ হঠয়। 
পড়িল। এই সময় ধর্মষাঞ্জকগণের মধ্যেই লেখ! পড়ার চচ্চ৭ছিল, 
ঠাহারাই দেশর মধ্যে গণ্যমান্য পর্ডিত।, গেলিলিও তখন সুবাপুরুষ 
ঠাহার কথা কেহুই স্বীকার করিল নম, বরং *অন্য পণ্ডিত 
গণের কথা উড়াইয়া দ্িতেছেন বলিয়া , তাহার অনেক শক্র হইল। 
কিন্তু গেলিলিও কি করিবেন, তিনি নিজে যাহ। বুঝিয়াছেন তাহাই 
শিক্ষা দিতে লার্গিলেন এবং তাহা «প্রমাণ করিবার জন্য পণ্ডিগ্ 
সমাজে [িচান প্রার্থনা করিলেন। ,কি বিষয় লইন্স! বিচার হইবে» 
তাহার একটু আতাস এইখানে দিয়! রাখি। 

গ্রীস দেশীয় পঙ্ডিত এরিস্টট লের সময় হইতে গেলিলিওর সময় 
মবধি এই ছুই সহত্র বৎসর ধরিয়া সকল পগ্ডতই স্বীকার করিয়া 
আমিতেছিলেন যে, কোনও, দ্রব্য যতই ভারী হইবে, 'তাছ৷ শূন্য 
হউুতে ততই শীত্র শী পড়িয়! যাইবে ।* অর্থাৎ তুমি যদি তোমার 
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বাটীর প্ছাদ হইতে একটি এক সের ব্লব্য ৬ আর একটি পাচ সেব 
ব্য এর সময়ে শূন্ঠে ছাড়িয়া দাও তাহা হইলে পাঁচ সের' দ্রব্যটি 
এক সের দ্রব্য অপেক্ষা, পপ শীনত জমিতে পড়িবে । পদার্থ যতগুণ 
বেশী ভারী, হইবে সে তর্তই শীত শর মুতে পড়িবে। কিন্ত 
গেলিলিও দেখলেন যে এমতটি একেবারেই তুল 1 * মানুষ ছুই সহ 
বৎসর ধরিয়া4রই ভুল শিখিয় আপিতেছে। তাই তিনি তীহাব 
নিজের ছাত্রদিগকে সূর্ত; মত খিখাইতে লাগিংলন। গেলিলিও 
শিখাইলেন যে, যদি একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ শৃন্যে এক স্থান 
হইতে ছাছ়িঘ! দেওয়া হয়, তাহান্েব মধ্যে কোনটি বা হান্কা, কোনটি 
বা৷ ভারী, কোনটি বা.খুব আরি, তাহা হইলে॥ তাহার] কেহই আগু 
পেছু আসিবে “না__সকলেই এক সমপ্রে মার্টিতে আসিয়া পড়িবে। 
পদধার্থ “দশগুণ ভারী” বলির়ী যে উহা! দুশগুপ শীঘ্র আসিবে ভাহা নয় ; 
পাচ সের ভারী পদার্থ যে সময়ে মাটিতে পড়িবে, দশ সেব ভারী 
পদ্গার্থও দি এক সময়ে ও একই, স্কান হইতে শল্য ছাড়া হয, 
ঠিক সেই সময়ে মাটিতে, আসিয়া পৌঁছিবে। এই' চমৎকার কথা” 
শুনিয়া পঞ্জিতগনু বড়ই রাগিয়া গেল। ২*** বৎসন্কের সত্য গেলি. 
লও অমান্য করিতেছে দেখিয়া তাহাকে জব্দ করিবায় ইচ্ছা করিল 
ও এ সন্যের প্রমাণ চাহছিল $ গেলিলিও তখনই সম্ষ্ভ হইলেন এবং 
পাইস! নগরের একটি খু উচ্চ বাীর চড়া হইতে এই সত্য প্রমাণ 
করিবার জন্ত বন্দোবস্ত' করিলেন। গেলিলিওর প্রাণে 
কোন হয় নাই-তিনি দেশশুদ্ধ শু দেখিয়াও গুটল রহিলেন, 
কারণ, তিনি জানেন তিনি নিশ্গ জয়লাভ কৃুরিবেন'এখং চিরকালের 
দন্ত সেই পুরাতন ষতটিকে পৃরিবী হইতে দূর করিয়া! দিবেন। 
বিচারের দিন স্থির হইল। এক দিকে কেবল গেলিলিও একাকী 
আর অপর দিকে দেশশুদ্ধ পণ্ডিত ও ধর্শবাজকগঞধ। গেলিনিও 
দুইটি তারি গোলক অর্থাৎ বল লা গেলেন। গুই বল দুষ্টটি 
তিনি নিচারকদিগের হাতে দিলেন।' তাহারা আতি সাবধানে 
ওজন্ব করিয়া দেখিলেন যে,'একটির ওজন আর একটির ঠিক দিধণ 
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এবং বলিয়। উঠিলেন, “ঠিক হইয়ুছে। ভারী বলটি মাটিতে, দ্বিগুণ * 
আগে “পড়িবে এবং দ্বিতীয়টি অনেক পরে পড়িবে_ কেন মত 
সত্য এখনই তাহঃ দেগ্া যাউক ৮” বঈ ছি সেই ষন্টিরের সর্বোচ্চ 
চূড়ায় লইয়া যাও হুল, এবং জনসাধারণ মন্দিরের, নীচে জমা 
হইয়! দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে 'যেই সঙ্কেত, কৃরা হইল অমনি 
দুইটি বল একই সমনে ,একই স্থবন হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল । 
গাইসার, সেই মন্দিবের চূড়া খুব উচ্চ, কাজেই বল মাটিতে পড়িতে 
কিছু সমঘ লাগিল এবং সকল লোকই বেশ দেখিতে পাইল যে, 
বল ছুইটি একই সঙ্গে নামিতেছে, এবং একই সমযে, য্াটিতে ধু 
করিয়া পড়িযা গেল। , আগু পেছু কোনটিই পুড়িল, না। বল ছুইটি 
আবার চূড়ার উপরে পাঠান হুইল এবং বার বার ফেলিয়া দেওয়। 
হইল কিন্ত প্রত্যেক বারেই তাহাবা! একই সময়ে মাটিতে পেধছ্থিল। 
গেলিলিওর জয় হইল বটে কিন্তু কেহই তাহার খাতি করিল 
ন|-_অন্তবে অন্তরে সকলেই হর শত্রু হইয়! দাড়)ইল': এবং সুবিধা 
*পাইলেই যাহা ঠাহাকে জব করিতে” পারে এমত চেষ্টা করিতে 
লাগিল। গেলিলিও পদার্থের গতির নিয়ম প্রমাণ করিলেন রটে 
কিন্ত সে সমযে তীহার সে সহ্য মতটি কেহই স্বীকার করিল নাঁ। 

এইবার *গেলিলিও পুরাণ জ্যোতিষগাস্ত্ব লইয়া পড়িলেদ এবং ঝু 
পুরাণ মতটি* খণ্ডন করিয়। দিলেন। যে মজ এতকাল চলিয়া আসিসে- 
ছিল সে সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা! বল! ধাবশ্ক। কারণ, তাহা না 
এলিলে আমরা গেলিলিওর অসাধারণ বুদ্ধি ও ধৈর্য্য বুঝি 
উঠিতে পাবিব না। , ৪ 

আজকাল অনেকেই জানেন যে.সুর্য্য আকাশের একম্থানে আঙ্জে, 
আব তাহার চারিধারে পৃধিবী আর পুথিবীর মন বড় বড় গ্রহ 
এবং ইছাপেক্ষাও অনেক্ক বড় বড় গ্রহ হৃর্য্যের চারিধারে অবিরত 
ঘুরিতেছে। যাহার! নুর্য্যকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে তাহাদের “গ্রহ” বলে 
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আর যান্থার! গ্রহকে বেড়ি ঘুরে ,হাহাক্ষের উপগ্রহ বগে। চন্দ 
পৃথিবীর উপগ্রহ । র্্য যে সৌরজগতের মাঝখানে আছে; আর 
গরহগণ যে শাঁহাঁকে বেড়িযব ধুরিতেছে একথা.আগে বেহই স্বীকার 
করিত না। মিশর দেশের*মহারাণী ক্লিয়োপেট্রার, পিতৃপিতামহ্রে 
সময় হইতে . গলার লওর *সময় পর্য্স্ত সকলেই, স্বীকার করিত 
যে, পৃথিবীই ম্বাঝখানে আছে আর *হুর্ধ্যঃ চনত বুধ বৃহস্পতি ইত্যাদ 
গ্রহগণ পৃথিবীকে বেড়িয়। ঘুরিতেছে।' কেহঃবলিত যে একথা 
সত্য নয়, তাহ হইলে লোকে তাহাকে মূর্খ বলিরা হাসিয়া উড়াইনলা 
স্ম্দিত এবং নান্তিক বন্ধিয়। ঘ্বণা কর্িত। আমরা ছেলেখেল! থেকেই 
শুনিয়া মাসিতেছি যে পৃথিবট থুঁরি, £ছেঃ তাই ততটা আশ্চর্য্য বোধ 
করি না! কিন্তু একবার ভাবিয়া! দেখণদেখি এট অবাক্‌ হইবার কথ 
কিনা? *এই তয়ামক বন্ড পৃথিবাঁটা, গাছ পালা) পাহ্থাড়, মান্য 
ইত্যাদি লইয়| দেশ বিদেশ, বড় বড় সমুদ্র ঘাড়ে কারয়া বো বে! 
কুরিয়া লার্চুর মত গুরতেছে আর আমরা তাহার উপরেই বাস 
করিতেছি? অথচ কিছুই বুঝ্িত পারিতছি না; এটা কি আশ্চর্যের, 
কথ! ন ন্হে?* মানুষ কি হঠাৎ একথা নিশ্বাস, ' £রিতে পারে? তাহার! 
খলিয়া* থাকে যে পৃথিবী ঘুরিতেছে ত আমা:দর মাথ। নীচের দিকে 
চলিয়া য/য়--মামর] পড়িয়ায়াহই নাকেন? লোকে এখনই বিশ্বাস 
করিতে পাবেনা সুতরা$ আগেযে একথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত 
“তাহাতে নাশ্তরধ্য কি। গেম্িলিও জন্মাইবার প্রান্ন ৫০ বৎসর আগে 
প্রুশিয়া দেশের এক মহাপগিত্ত কুপার্র্ণিকা্স এই মত উল্টাই॥! 
দেন। ই'হার শিষ্য কেপ্ন।রও এই মত স্বাকার রুয়েন এবং যে 
নিয়মে পুথিবী ৪ অন্তাপ্ত গ্রহগণ হুর্ধঃংকে বেড়িয়। খুরিতেছে হাহ 
আবিষ্কার করেন। আগেকার পাগুতেরা বলিত থে পুিবী ঠিক 
কেন্দ্রে মাছে এবং আর আর গ্রহ, চন্দ্র ওক্ুর্য খ্বোলাকার গথে 
পৃথিবীকে বেড়য়া ঘুরিতেছে। কেপ্লার তাহা স্বাঠার করিলেন না 
তিনি বলিলেন, পৃথিবী ত মাঝখানেই নাহ, হুর্ধযই বাসধানে আছে, 
আর গ্রহগণ "গোলাকার পথও ঘবরিতেছে না। স্কাহার। ধের 
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চারিধারে ডিম্বাকার পথে ঘুররিতেছে। গোলাকার পথের একটি কেন্দ্র * 
ঠিক মাঝখানে আঁছে, ডিম্বাকার পথের তেমনি ছুইটি কেন্দ্র, আছে 
কিন্ত মাঝখানে কোন 'কেন্ত্রই নাই। *ছরধ্য ইহার তির এক কেন্দ্রে 
আছে। কেপ্রার এই মুর সত্যতা৷ প্রমাণ করিবাঁর জন্য বৎসরের 
পর বৎসর ধরিয়া খবৃধগ্রহের গতি দেখিতৈ লাগিলেন এবং অবশেষে 
তাহার নূতন সত্য মত, প্রকাশ, করিলেন। কিন্ত কেহই তাহা 
স্বীকার করিল না; কেবল" গেলিলিওই »তাহা অন্রান্ত বলিয়া 
বুঝিতে পারিয়! তাহা আবার নৃতন করিয়া পরীক্ষা করিতে আরন্ত 
করিলেন। কেপলার এমনি শুধু চোখে বুধগ্রহকে দেখিতেন কিন্তু” - 
গেলিলিওর আর এক ল্গুণিধা হইয়াছিল, ৯৪ধু চোখে তাকে দে'খতে 
হয় নাই। তিনিই নিজে দুরবাঁক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার কৰিখেন। সীধার 
“অপেরা গস যাহাকে বলে ইহাই গেলিলিওর আঁনিষ্কার। যদি কোন 
দূরের পদার্থ দুরবীক্ষণ যন্ত্রের তিতর দিয়া দেখা যায় হাহা হইলে 
দেখা যাইবে যেন সেই দুরের ,পদ্নার্থটি তোমার অননকর্টী! নিকটে 
শ্রগাইয়া আসিয়'ছে। কোন সদার্থ কাছে জাদিলে তাহাতে কি 
আছে তাহা অনেকটা বুঝ! যার। মনে কব, তুমি *নাঠের এক 
কোণে দীড়াইয়া৷ আধ মাইল দূরের একটি বট গাছ দেখিষ্ডেছ। 
উহাকে হয়ত কেবল বটগাছ বলিন্না চিনিতে পারিবে। কিন্তু তাহার 
ডালপালা আগ্াদ। করিয়া চিনিতে পারিঃব না। সেই বট গান 
যদ্দি অর্ধেক পণ এগাইয়া আসে তাহা হইলে তাহার ডালপাল। ' 
আগাদা আলাদা দেখিতে পাইবে ।* এমন কি হয়ত ডালে ফে 
পাখাটি বগিয়া আহ্ছ তাহাও দেখিয়ে পাইবে। এই দুরবীক্ষণের 
ভিতর দিয়। দেখিলে পদার্থকে কাছে বলিয়া মনে হয়। এক্ষণে) , 
কেমন করিয্ন! দূরবীক্ষণ যন্ত্রের হঠাৎ আবিষ্ক'র হইল তাহ। বলিতেছি। 
হল।ও দেশে জানমেন নামে (কেহ কেহ বলেন উহ্বার নাম 
হশন্স লিপাসে) এক চসমাওয়ালা বাস কাএত। একদিন তাহার 
বালক! কন্ঠা ছুই প্লকমের 'ছুইখানি চশমার কাচ (*একখানির 
মার্বট। মোট! ধার পাঙলা শার একখা।শগ্র ধার যোটা মাঝট। 
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পাতল1) লইয়া খেলা! করিতেছিল্‌ --এটা*ওটা সেট! কত জিনিষই 
তাছার ভিতর দিয়া দেখিতেছিল। একবার , “ছুই হাতে ছুইখানি কাচ 
ধরিয়া' দেখিতে দেখিতে সে" “হঠাৎ বলিয়। উঠিল, *বাবা, দেখ, 
দেখ, কি মঞ্জা হইয়াছে__আমাদের দোকানের সামনে দিয়া কত 
মান্ধুব ঘোড়া চলিয়া যাইতেছে, দূরের রাস্তা ক" “এগাইয়া আসি- 
যলাছে !প চশমটওয়ালা 'সেই কথা শুনিয়া উহা ভাল করিয়া পরীক্ষা 
করিবার জন্য' একটি নঞ্জের ছুই দিকে" “ছুই রকমের হইখানি কা 
আটিয়া লইল ও উহার ভিতর দিয়া দূরের জিনিষ দেখিতে 
স্াগিল_এই, যন্্রটিই হুরবীক্ষণ হুইল। চশমাওয়ালা যাহ! দেখিল 
তাহাতে সে অবাক্‌ হুইয়। *যাইল। তাহার, মনে হইল যেন দূরের 
” একটা 'গাছ আহার জানালার বাহিরেই রহিয়াছে, দূরের যান 
ধেন তাহার দোকানের সামনে দিয়াই চলিয়া যাইন্ডেছে।* এই কথা 
ক্রমে রাই হইয়' পড়িল এবং মিডল্বার্গ স্হরের গুকজন প্রসিদ্ধ 
চলমাওয়ালাঁ এঁ, রকম তিনটি দুরব্টঙ্গুণ প্রস্তত করিয়! হলাগ দেশের 
রাজাকে উপহার দেন'( 2৬৯৮) * 

” এই, বৎসর ,গেলিলিও তিনিস নগরে গরিয়াছিলেন। সেখানে 
শতিনি'এ দুরনীক্ষণের কথ! শুনিলেন। ছুই রকমের কাচ উহ্থাতে 
ব্যবহার *কর! হইয়াছে শুবিয়াই তিনি ব্যাপার বুঙ্গিতে পারিলেন 
এবং নিজের* হাতেই ত$হার মনোমত একটি দুরবীক্ষণ প্রস্তত 
“করিয়া লইলেন। গেলিলিওরু পূর্বে আর কেহই দূরধীক্ষণের ভিতর 
দিয়া চক্র, নক্ষত্র) গ্রহ ইত্যাদি দৈখে নাই? দৃরতীক্ষণ সাহায্যে 
ষে প্যোতিষশাস্ব কত উন্নতি* করিতে প্রারে ঘাঞ্ছা! গেলিলিওই 
প্রথমে বুঝাইয়াছেন | 

নিজের হাতে প্রথম দূরবীক্ষণ তৈয়ারী করিয়াই গেলিলিও গিদ 
দেখিতে লাগিলেন। চাদে কলঙ্ক আছে. কিন্ত কলম্কী যেকি কেহই 
জানিত না। আমর! ছেলেবেলায় গুনিয়াছি যে, ঠাদে এক বুড়ী 
কূলগাঁছ নাড়া দিতেছে এবং দিনরাত কৃলগাছ তগায় বসিদ্না আছে। 
গেলিলিওই প্রথম বুঝিলেন 'ষে. যেটা কুড়ী ও কুলগাঁছ বলিয়া সন 
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হয় সেট! গ্লীহাড় ও পাহাড়ের ছায়। ছাড়! আর কিছুই মছহে। 
চাদে কেবল বড় বউ পাহাড় ও বড় বড় গহ্বর। টাদের নিজের 
কোন আলো, নাই, হৃর্যের আলো! যেন, পৃথিবীতে আসিতেছে, 
সেই রকম টাদেও, পড়িতেছে। স্থ্ধ্য উঠ্িলে যেমন মাটিতে গাছের 
ছায়া পড়ে, এবং, স্বত বেলা হয় ততই সে ছায়] আস্তে আন্তে 
সরিয়া যায়ঃ সেই রকম ,টারেও রড় বড় পাছাড়ের ছায়া সরিয়া 
যায় এবং সেই ছাষ্টার মাপ, হইতে গেলিপিও পাহাড় কত উচ্চ 
তাহা ঠিক করিলেন। ইহার পর 'গ্েলিলিও দুরবীক্ষণ সাহায্য 
গ্রহ ও উপগ্রহ দেখিতে' লাগিলেন। খালি €চাঁথে শুধু ক্র, বুধ) « - 
বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহগণুক আমর! নক্ষত্র মতন মিট্‌ মিট করিতেছে 
দেখিয়া! থাকি। রাৰ্রে আকাশের ?ি দিকে তাকাইলে 'গ্রহথগণের আকার 
ঠিক নক্ষত্রের আকারের মতই মনে হয়ঃ "সাধারণ লোকে তফাৎ 
বুঝিতে পারে না। গেলিলিও দূরবীঞ্ষণ লাগাইয়া বৃহস্পতি 
(7801657) গ্রহকে দেখিতে লাগলে (8৮ [905,561 ) তিনি, 
হা দেখিলেন গাহাতে অবাক্‌* হইয়া গ্ৰেলন।' তিনি দেখিলেন ষে 
তাহার সম্মুখে আর মিট্মিটে নক্ষত্র নাই। বেশ বড় গোল যেন 
একখানি জলজলে রূপার থালা রহিয়াছে, এই রূপার 'ধাঁলার ' 
মাঝে আবার, কাল কাল দাগ। এই 'বৃহস্পত পৃথিবী 'অপেক্ষা 
অনেকগুণ বড়! পৃথিবীর যেমন একটি চনত আছে, গেলিলিও 
দেখিলেন যে বৃহস্পতির তেমনি চারিটি' চন্দ্র আছে। আবাদের 
কেবলমাত্র একটি চাদ, কখন পুর্ণিঘ। কখনও অমাবস্যা হয় কিন্ত 
বৃহল্পতির কি মজ্জা, কখনও অমাবন্বা। নাই_কখনও একসঙ্গে ছুই' 
চাদ, কখনও তিন চাদ, কখনও চারটি চাদ উদিত হইতেছে। 
গেলিলিও যখন এই সকল আবিষ্কার প্রকাশ করিলেন, তখন 
লোকের আর বিশ্ময়ের সীমা! রহিল না। কুপার্ণিকাসেন্ন শিম্যগণ 
কড়ই আহ্বা।িত হইল বটে কিন্তু পঞ্ডিত ও পুরোহিতগণ বড়ই 
বাগিয়া যাইল। এই সময়ে প্লারীরাই দেশের সর্বেসর্ববা। তাঙছাদের 
মতই মত--মন্ত মত সব মিথ ও কু্রূগী বলিয়। জানিতে হইবে। 


ক 


১৫৩ উদ্বোধন। [২১শবধ-_-৩ সংখ্যা 


গাধার গার 





রা এ পর সা 


একে গেলিধিও প্রচার করিয়াছেন যে সুর্ধ্য ঘুরিতেছে না, পৃথিবী ও 
গ্রহগগণই ঘুরিতেছে, তাহার পর আবান ,তিনি' দুরবীক্ষব দির 
বৃহস্পতিকে খ্বচক্ষে দেখিল্রেন। আবার তাহার চারিটি টাদও দেখিলেন- 
একথা পাদরীগণ 'সহ করিতে পারিল না! একথা ত তাহাদের 
র্পুস্তক বাইবেবে লেখা নাই। তবে কেমন ক্রুরিঘা তাহ! সত্য 
হইতে" পারে ? গেঙ্সিলিওর স্পর্ধা েখিয়া পাদদরীগণ তাহাকে দমন 
করিবার চেষ্টা করিতে “লাগিল! কেহ, কেহ এব! বলিল, “ক! 
এতদৃৰ তোমার আম্পর্দা ) প্রত্যেক মানুষের ও জন্তব সাতটি জানালা 
স্ছআাছে, যেমন দুই চো, ছুই কাপ, ছুই নাচ ও এক মুখ, স্বর্গেরও 
তেমনি সাত জানালা থা টুবে তাহার বেশী কখম5 হইতে পারে 
না। এই দেখু ধহস্পতি আর শুক্র ইহার। আদবের নক্ষত্র, বুধ 
আর শনির কুদৃষ্িৎ আছে হ্র্য আর চর ইহারা আলোক দের, 
এবং বুঙ্গল কোন কাজেই লাগে না। ইহা ছাড়া আর কিছুই 
চোখে দেস্ধী যায় না, সুতরাং তাহারা নাই। তুমি যাহা দেখিয়!ছ 
তাহ! তৌমার চোখে ওক্সস্্রের দো -শ্তান *তোমার ঘাড়ে 
চাপিয়াছে, *্এ্ধং সেই শয়তানকে তোমার ঘাড় হুহতে নামাইয়া 
শদিতেঞ হইবে 1” এবার গেলিলিওর আর রক্ষা নাই। 
অসাধারণ জ্ঞান ওবিগ্ভার বারা তিনি কতই নূতন ধান প্রকাশ 
করিলেন, হাক্জার বসন্তের পুরাতন মত উল্টাইয়া দিলেন, হর্ষ্যর 
, তিতর*দৃরবীক্ষণ দিয়! দেখলেন, তাহাতে কাল কাল দাগ আছে, 
আবার সেই দাগ প্রতি বৎসরে বগলাইয়া যাইতেছে "কত্ত পাদরীরা 
তাহাকে ছাড়িল না। শয়তান গাড়ে চাপিয়াছে বয় উহাকে ধরিয়া 
বাইয়া গেল। পাদরীর। কাল কাপ .পাধাক পণ্মি। মুখে মুখোস 
পরিয়। মাটির নীচে অন্ধকার বরের ভিতর বিচার ফরিত। ১৯১২ 
খ্ীঠাকে ধর্শযাজকদের 'পণবত্র বিচারালদে' 'াহার বিগ্পান আরস্ত হয়। 
কিন্ত এই বিচার নামঘাব্র। এ বিচার কাজীন বিচার অপেক্ষাও 
তয়ানক। "ইহাদের হাত হইতে কাহা৭ও নিষ্কৃতি পাহ। ইহাদে 
* হাতে পাড়া কেহ আন্দার্বন ছন্ধ হইয়া গিয়াছে, কেছ গদ্ধকৃণে 
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মরিয়া গিয়াছে, কেহবা *মাগুনে পুড়িগ্া মরিয়াছে। ইহারা 
গেলিলিওকে কারাগারে রাখিয়া দিল। তিনি ষে সত্য আবিষ্কার 
করিয়াছেন তাঁহ। অশ্বীকার করিতে বল! ইইল, এমন কি" নিষুরভাবে 
াহার দেহের উগ্র অত্যাচার করিবার, তয় দেখান হইল কিন্ত 
গেলিলিও অসীম, ধৈর্যধারণ করিয়া 'সকলই সহ করিলেন, 
কিছুঈ অদ্বীকার করিপেন্‌ না। এই রকম মধ্যে মুধ্যে তাহার 
বিচুর হইত। কথন্সও ঠাহাকে' দুই তি মাস ধরিয়। প্রধান 
যাকের গৃহে রাখিয়া দেওয়া হইত। এই রকম ১৬১৬ ত্র: 
অবধি চলিঘ্নাছিল। এবশৈষে পাদরী বিশাররেরা বিচার , করিলেন - 
যে, গেলিলিও পৌরগগৃৎ সন্বন্ধে যে মহ প্রচার করিয়াছেন তাহা 
যে কেবল মিগ্য। শুধু তাহাই মহে, একেবারেই অসুখ এবং ধর্ম- 
শরন্্রের বিকদ্ধ, এ মত স্বীকার করিলে, মানুয় নাস্তিক হুইয়। 
যাইবে। ঈশ্বরের নানে এ মত একেবারেই চলিতে পারে, না। 
অনেক অপমান সহ কারয়৷ গেলিলিও নিষ্(ঠ পাইলেন "টে কিন্ত, 
ক্ধ বয়সে তাহাচক সহর হইচ্তে দূরে মাপন" আবাসেই 'থাটিতে 
বল। হইল এবং পুনরায় ধর্মপরুদ্ধ কোন পুস্তক লিখিত নিষেধ 
করা হইল। এইখানেই তাহার কষ্টের শেষ হল না। এক চক্গে্দুর- * 
বীক্ষণ দেখিয়] দেখিয়। তিণি বৃদ্ধ বয়রে ?সই চোখটি হারাইলেন, ”রে 
অগর চোখটিও দৃষ্টিহীন হইয়। পড়িল। জীবনের শেষতাগ তাহাকে 
কাঞ্জে কাঙ্জেই অন্ধ অবস্থায় কাটাইতে হইয়াছিল। গ্রেলিলিও ' 
বিবাহ করেন নাই, তিনি ৭৮ বৎসর বয়সে মানবলীল| সম্বরণ 
করেন। এ... ৃ | 

গেলিলিওর অনেক আবিষ্কারের মধ্যে আরও ছুই একটি, 
আবঞ্ধারের কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ কারব। 

খড়র পেওলাম' গেলিলিওর ছেলেবেলাকার আবিষ্কার। ১৯ 
বসর বয়সে তিনি একদিন পাইসার মান্দর দেখিতে গিয়া ছলেন। 
মন্দিরের ভিতরে একটি কাসার আলোক শৃঙ্থলে ঝুলান্ত ছিল- 
উহ এখনও পাইসার মন্দিরে বর্তমাণ আছে।' গেজিলিও 
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দেখি্ান যে, ঝুলান আলোকটি আস্তে আস্তে এদিক ওদিক করিস 
ছুলিত্বেছে, কখন অল্প দুলিতেছে, কখন বা বেশী ছুলিতে্থে। 
অনেকক্ষণ 'দেবিবার পর.তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, অঙ্গ ছুলুক অথ 
বেশীই ছুলুক একবার এদিক হইতে ওদিক অবধি ছুলিতে যেটুকু 
সময় লাগিতেছে' তাহা বরীবরই সমান। একথার পুর! ছুলিতে যে 
সময় লাগিতেছে, আর একবার তাহার ,কমবেশ হইতেছে না। 
এইটি লক্ষ্য'করিয়া গেলিলিও বাটী ফিরিয়া! আয়া ভাবিতে লাগগি- 
লেন যে, এইত বেশ একটা! সময় হিসাব করিবার নিভু উপায় 
পাওয়া চোলু। এখন ইহা! কেন করিয় কাজে লাগান যাইতে 
পুরে তাহাই 'দেখা যাউকু। গেলিলিও বাটা আসিয়া লন্বা লনা 
হতার একদিরে ভারী 'ভারী ভাট! বাঁধিয়া পেরেকে ঝুলাইয়। দিলেন। 
তিনি দ্েখিলেন 'যে হৃতা যদি এক সমান লম্বা! থাকে হাহ! হইলে 
ভাট কমবেশী তারী হইলে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধ নাই। তাহার! 
*সকলেই”একবার ছুলিতে একই, সুময় লয়। একবার ছুলিতে যে 
সময় লইবে ১৯ বার গুলিতে তীহার ১** গুপ সময় লইকেঞ। 
জার হৃত ছোট করিয়া দিলে একবার ছুগিবার সময়ও কম হঠয়া 
যায়শ * ইহাই গ্েলিলিওর আবিষ্কৃত পেঠুলাম'। একটি পেখুলামের 
ছুলিবার সময় ঠিক ধরা। বাধা আছে, তাঁহার কম রা বেশী হইবে 
না। এখন্গেলিলিওরঃঘড়র কথা বলিব। 

আমরা যাহাকে ঘড়ি*বলিঃ এরকম ঘড়ি গেক্িলিওর সময়ে ছিল 
না। খানিক সময়, যেমন ৪ শিনিট কি ১৫ খিনিট সময়ের মাপ 
ছিল। বালির অথবা জলের বুড়ি ব্যবহার হইত ছুটি পার উপর 
নীচে করিপন1 জোড়া থাকিত, এং মাঝখানে একটা ছিদ্র থাকিত। 
পাঁনিক বালি অথবা জল উপরের পাত্রে বাখিষ্গে চুর চুর করিয়া 
নীচের পাত্রে পড়িতে থাকিত এবং সব বালি বা! জল পড়িতে একট। 
সময় লইত। আবার উপ্টাইয়া দিলে আবার পড়িত। এই রকমে 
একটা সময়ের মাপ হইত। এই বালির ঘড়িতে একটা মোটামু? 
সময়ের আন্দাঙ্ হইত মাজ।-_খুঁব সঠিকভাবে আলা সময় দা্দরিবাব 
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উপায় ছিল না। কিন্তু পেঞ্লামে তাহা হইতে পারে। গেন্সিলিওর 
পরে ঘচ্িতে এই*পেও্লাম লাগান হয়। 


. শিক্ললার সামন্ত রাজ্যাবলী' 


ও 
জহীদের উৎপত্তি ।, 
$শ্রাগুকপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ) 

এই রাজ্য সমষ্টির দংখ্যা ২৮। ইহাদের সম্বন্ধে সম্যক্রপে 
বুঝিতে হইলে পঞ্রাব গবর্ণমেণ্টেবু অধীন কোন্‌ কোন্‌ দেশীয় রাজ 
ল্লাছে এবং এই, পার্বতীয় রাঙ্গগুলি স্মহাদের মধ্যে কোন্‌ অংশ 
অধিকার করে এবং তাহার! পঞ্জাব ছোর্ট লাটের ক্থোন কোন্‌ 
প্রতিনিদির অধীনে বর্তমান আছে সে বিষয় প্রথমে জাল! আবশ্তক্ষ। 

দেশীয় রুাজ্যগুলিকে ৫টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারা 
যায়। যথ।-- 

(১) পাতিয়াল।, ভাওয়ালপুর, বিন্দ; নাতা_ইহার। ফুল্ক্ষিয়ান' 
ষ্টেটের পোলিটিক্যাল এজেন্টের অর্ীন,। 

(২) কণুর্থলা* মালেরকোটল।, মণ্ডি, স্ুকেত, ও ফরিদকোটঃ 
জালদ্ধর বিভাগের কমিশনারের অধীন। 

(৩) শিরমুর, কালসিয়হ, লোহাঁরু, ছানা ও পাতন্দি, দি্গীর 
কমিশনরের অধীন । 
* (8) চম্বা লাহোর বিভাগের কমিশনারের অধীন। 

(৫) শিমলার অধীন পার্বত্য রাজ্যগুলি শিমলার ডেপুষ্টী কমি- 
শম্নরের অধীন । ১ 

৪ 


১৫৪" উদ্বোধন। [২১শ বং রখ) 


ধস 





ইহা ব্যতীত কতকগুলি ক্ষত ক্ষুদ্র রাজ্য মুলতান ও ডেরা-গাজী- 
খার ক্ষিশনারঘয়ের অধীন আছে। . 

এই দ্বীন ও অর্দননাধীন রাজ্যগুলির, মধ্যে শ্রিমলার অধীন 
পার্বত্য রাজাগুর্ণি এযাবতকাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আসিতেছে । যুদিচ ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ নরপতিগণ সামাস্টি 
ভূম্যর্বিকারী ,কিন্ত পশ্চিমাঞ্চলে নেক স্থলেই করেন সহজ রাজন্ব- 
সম্বলিত ক্ষুদ্র“ভুম্য ধিকারীও রাহ্যোষবর রূপে পরিযীণিত হইয়া থাকেন। 
বঙ্গদেশে এরূপ ভূম্যধিকারী ত্সংখ্য আছেন কিন্ত তাহাদিগকে গণনার 
মধ্যেই অধুন! হয় না,*কারণ, পণ্চিমাঞ্চলে এই সক রাজ্যেশবর ক্ষ 
ূষ্যবিকারী হ হইলেও প্রা সকলেই রাজবৃংশীয়। বাঙ্গলার সম্পূর্ণ 
ইতিহাস থাধিগল বাঙ্গলারও অনেক "জমিদার প্রাচীন রাজবংশ হইতে 
আপনাদের উৎপত্তি অন্ুগরণ করিতে পারিতেন | 

ষ্সহা [হউক এই রাঙ্যগুলি সংখ্যায় ২৮টি যথা-_বিলাসপুর, বসাহব 
বো বাসহর নলুগড় ( হিন্দোর ), কেওখাল, বাঘহাল, বাঘছাট, বুববল, 
ক্ষারসেন, তজ্জি, মৈলেনী বাল্সান, ধামি, কুটহখ, কুনিহর, মঙ্গজ, 
ধিজা, স্বারকুটি। তরোচ, সঙ্গরি, কানি, দাস্তি, কোটী, থিওগ, মাধান, 
ঘোস্দ, রতেশ, রইন, এবং ধার্দি। 

এই রাজ্যসমষ্টি ইরাদ রাজের অধীনে 1111 5569465 নামে 
পরিচিত। খ্হাদিগের অধ্যক্ষ (5019511070570061)1) শিমলার ডেপুটা 
কমিশনরের অধীন । শিরমুর বর্তষান সময়ে শিমঞ্জার ডিপুটী কমি- 
শনরের অধীন ন) হইলেও ইচ্ছা এরকটী সমৃদ্ধিশালী পার্বত্য স্বাধীন 
রাজা এবং এক সময়ে ইহা! 4111 505%29র অন্তত হওয়ায় আমা- 
দের বক্তব্য স্থানীয় হইতে পাকে। 

এই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসও বহু পুরাতন কিন্তু হিমালয়ের 
হ্ষাচ্ছর প্রদেশ কবে লোকবসতির উপযুক ছুইয়া উপনিবেশ 
স্থাপনের উপযোগী হইয়াছে তাহার সম্যক ইতিহাস পাওয়! যায় না। 
বহ প্রাচীদ কাল হুইতে ইহা! প্রারুতিক সৌন্দর্ধে, মনোহারিত্বে এবং 
নির্জখনতায় তপোবনবিহারী তাপসদিগের আশ্রমস্থাধীয় হইয়া আসি 
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যাছে। ক্রমশঃ লোকে সভ্যতাব্ প্রসারণের সহিত এই স্থানের 
খনিজ বিতবের আকর্ষণেই হউক বা পাজনৈতিক অন্যওয়ে কারণেই 
হউক এই সকল" স্থাঁম ত্রমে জনসমাজে স্ুপরিষ্থিত হওয়ায় স্বাধীন 
রাজ্য স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছে । আমাদের দেশের একট! প্রধান 
দোষ, এ দেশের লোকেরা কোন যুগেই আপনাদের লম্যক্‌ ইতিহাস 
রাখিয়া, যান নাই। 'আমাদের ইতিহাস অপর দেশের 
নিস্বার্থপর মহাত্মাগণের ্রাণান্তপণ চেষ্টা জানিতে পারি। 
জেনারেল কানিংহ্যাম তাহার £১17015106 060£1901)% ০ 17019 
এবং 410109010951081 59:৬০ 8২৩০/5এ ' এই সফল পার্বত্য 
প্রদেশের কতক কত্খ বিবরগ লিপিবদ্ধ করিয়া, গিয়াছেন,। সে 
সকল বিবরণ অসম্পূর্ণ হইলেও অনেক বিষয় জানা ঘায়। রামায়ণের 
কৌনুট, বিষ্ণপুরাণের কুলুট এবং হিরংসিয়াঙ্গের 105115-9 তীহার 
মতে কাংগ্রা প্রদেশের কুলু নামক স্থানকেই নিদ্দেশ কু্রিতেছে। 
বু পুরাকাল হইতে এমন ঝি; বৌদ্ধবুগের ,মহার(জ অশোকের" 
নময়ের পূর্ব হইতেও এ সকল প্রদেশে স্বাধীন রাজ্যের বিদ্মানতা 
স্থর করিতে পারা যায়।' রাজস্থানের ইতিহাসে দেখিতে "প্যওয়। 
য় রাজপুত জাতি মহাভারতের সমল্লের পূর্বে চন্দ্রবংশ ও ুরধ্যবংশ 
ইতে আপনাদের উৎপত্তি অনুসরণ করিয়া থাকে । এ রাজপুত 
দাতিই পরে এই সকল প্রদেশ বন্যার ॥মত প্লাবিত করিয়াছিল। 
মাজও পর্য্যন্ত অব্রস্থ রান্দবংশগুলি আপনাদের উদ্পপত্তি ৃর্য্য ও চন্দ্রবংশ 
ধবং মহাতারতোক্ত, জাতিবিশেষ হইতে অনুসরণ "করিয়া থাকে। 
চানিংহাম যে [৭০০ জাতির উল্লেধ করিয়াছেন তাহ! নিঃসংশয়ে 
কান ক্ষত জাতি বলিয়া ধরিঠে পারা যায়। বহু পুরাকাল হইতে 
টাংগ্রা এই সকল রাজ্যের কেন্ত্রস্বল হইয়া আসিতেছে । মহাতারতের 
বরিগর্ত” প্রদেশকে প্রত্থতববিদের1 ইদ্দানীং কাংগ্রাণ্ ও তাহার 
অধীন রাজ্যগুলি বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন। 


ঙ 
স্্ এ 


চে শি শশী শষ 


*০ুঃখের বিষয় এতঙ্গিন পরে কাংগ্রার প্রাচীন ছুর্া ১৯৫ সালের তুষিকম্পে ধস- 
ধাপ হইয়াছে ।--লেখক। 
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কান্পনিক যুগের কথ! ছাড়িয়া“দিলেও' ঁতিহাসিক যুগেও প্রমাণ 
সি লংবাদ প্রাওয়া যায়। গ্টস্র রাঙ্য্ের দিখ্িজয়ী আলেকজান্দাবেষ্ট 
সহিত যে সকল এঁতিহাসিক ব্রি পূর্ব ৩০৭ বৎসর পুর্বে আসিয়া ছিলে 
তাহারাও ণঞ্চনদের উত্তরস্থিত পার্বত্যরার্েযর উল্লেখ করিয়। গিয়া- 
ছেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উপদুক্ত উত্তরাধকারী দ্বিথ্িজগ্ী 
শিলাদিত্য উত্তরে সমস্ত পার্বত্য রাঙ্গ্য এমন ক কাশ্মীর পর্যন্ত জয 
করিয়াছিলেন ফেরি তাহার ইতিহাসে বলেন কান্তকুজের সমৃদ্ধির 
_ সময় কোন কান্তকুজাধিপতি কুমাযুন হইতে.কাশ্মীর পর্ন্ন্ত রাজ্যগুলি 
অধিকার 'করিয়াছিলেন। হিযংগিযাঙ্গের সময় পার্ষত্য রাজ্যগুলি 
স্বাধীনতা হারাইয়া 'জালন্করাধিপতিক সামন্ত" রাজ্যরূপে বিরাজমান 
ছিল। , হিয়ংসিয়ঙ্ ' কিউনুটু নামক যে প্রধান রাজ্যের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন 'এরতিহাসিকের। তাহাকে বর্তনান কুলু, বাঙ্গাল, বসাহুর, মণ্ডি, 
স্থকেত ইঞ্টঞাদি রাজ্যের সমষ্টিবপে স্থির করিয থাকেন। 
“ র্রাহ্গপুত জাতির উৎপত্তি ও বিস্তাঞ। নির্ণর সম্বন্ধে ইদনীগুন কালে 
গুবল চেষ্টা হৃইয়াছে ও ৎইতেছে। এ্রতহাপিক প্রায় রমেশন্ত্র দত্ত 
মহাশবরীহার 07717556107 10 ১1100))6 111018 নামক পুস্তকে 
বলিয়াছেন ৮** হইতে ১০০৪ শ্রীষ্টা পধ্ণান্ত অর্থাৎ উজ্জ্িনীর গৌরব 
ঘতমান হওয়ার পর হইতে মুসলমান আক্রমণ পর্যন্ত ভারতের 
, বিশেষ ইতিহাল পাওয়] যায় না। তিনি তাহাকে অন্ধকার যুগ 
জখ্য! প্রদান করিয়াছেন। "মুসল্যান আক্রমণের সময় উত্তর ভারত 
প্রায় সমন্তই রাজপুত জাতির বিধীন ছিল এবং ইহাও আশ্চর্য নক যে 
সেই সময় হইতেই এই সকল এ্রীদেশে রাজপুত জাতির প্রভাব সমধিক 
* ভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে ।* 17111 ১191০ গুলিগ্প প্রায় প্রত্যেক 
রাজবংশের আদিপুরুষকে এই সময় হইতেই দেখিতে পাওয়] যায়। 
মুসলমান অধিকারে এই সকল রাব্য অধিকাধশ স্থলে দেওয়ানী 
ব! জমিদারীতে পরিণত হুইয়াছিল। শাহজাহান ও আরঙ্প্রেবের 
বহু পত্রাদি, এখনও এ সকল গদেশে পাওয়া ঘায় যাহাতে পার্বত্য 
রপতিরদ্দকে দেওয়ান বা জমিদার রূপে সম্ভাষণ করা হইয়াছ। 
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আবার অনেক সময়ে তাহার! , সুত্াটের অধীবে রাজকার্ধ্েরও 
অংশবহনন করিয়াছেন। মহম্মদ গজনবার. প্রথম ভারলাক্রমণ 
হইতে প্রায় 8৫ শত বৎসর, পর পার্বত্য প্রদেশগুলিতে দি্লীস্বরের 
রাজশক্তি ুদৃঢ়তাঁবে সস্থাপিত হইয়াছে'। ইতিমধ্যে ভাগ্যনেমীর 
আঘাতে বহুবার 'ঠাহাদের অদৃষ্টপরিবর্তন ঘটিয়াছে এই সময়ে 
দালন্ধরের রাজশক্তি অন্থহিত .হ্‌ইয় কা'গ্রা পার্বত্য প্রদেশগুলির 
কেন্তস্থলরূপে বরিতঁ হইয়াছিল। . ১০০৯ 'গ্রষ্টাজে মহম্মদ গজনবী 
কাংগ্রার বিখ্যাত নগরকোট মন্দিরে ধনৈশ্বর্যযের সংবাদ পাইয়। 
তাহা লুঠন করিয়াছিলেন । ১৩৬৯ খুষ্টাব্ে তোগলকবংশীয় সম্রাট. 
ফিরোজউদ্দিন একবার পার্বত্য, প্রদেশ জয় কুরিতে, বাহির হইয়া- 
ছিলেন। সম্রাট আকবরের মিলন ও সাম্যনীতি পারবা? রাজ্যগুলিকে 
একেবারে *রাজশক্তির সম্পূর্ণ অধীন করিয়া ফেলিয়াছিল। ফেরিস্তা 
তাহার কিছু সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। তদবধি এই সকল প্রদেশ 
মোগল সম্রাটের সামস্ত- রাজ্যনণেই অবস্থান কারষ্ট আঁসিয়াছে। 

'অদীনত! কাহারও প্রিষ্র হয় না। সঞ্রাট্‌, জাহাঙ্গীরের রাঙ্গত্বকালে 
পার্বত্য নুপতিগণ একবাবু অধীনতা শৃঙ্খল উন্মোচন, করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত যোগল সম্রাটের সামরিক ” 
শক্তির নিকট পরাভূত হন। এই সমঘ্ধ হইতই এই সকল স্থাৰ 
সম্রাটের ছৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে ৷ রাঁজপুতনার উদ্প্ত বালুকাঁ 
ময় মরুভূমি ও নিদাঘে রাজধানী আগ্রার জালামমী উত্তপ্ত" বায়ুক' 
সহিত হিমালয়ের ফলপুষ্পশোভাম্বিত. শীতল ,ও শ্রান্তিনিবারক 
সমীরণক্লিষ্ক উপত্যকাভূমিগুলির তুলনায় সমাট, বড়ই শ্রী 
হইয়] মধ্যে মধ্যে এখানে আপির। শ্বান্্য উপভোগ করিতেন । এমনকি, 
চম্বা, কাংগ্রা, মঞ্ডি এই সকল স্থানের কোন একটি স্থানে তাহাস়্ 
শ্রীক্মগাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু 
ভারতের তুন্বগণকাশ্মীর চিরকালই আপনার গৌরব মন্তকে বহন 
করিয়! সম্রাটকে আকর্ষণ করিয়া লয়। শাহজাহানের 'রাজত্বকালে 
পধধ্বত্য নরপতিগণ বিশেষ ক্ষমতালাঁত করিয়া অর্ধস্বাবীলরূপে 


কট 
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সার 
আপনাদের রাজত্বে বাস করিতেন ॥ নুর্নপুরের * রাজা জগৎসিঞ্ 
এই সমূয়ে পার্বত্য নৃপৃতিগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাত করি 
ক্ষমতা, শৌর্ধয ও মহত্গুণে দমাটের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি পঞ্জে 
পন হুইফ্াছিলেন। রাজা জঙগৎসিংহের ৫পীত্র ' যাজা যানসিঙই 
সম্রাট উরজ্েবের রাজত্বকাঁলে তাহার, একজন" প্রধান মনসবদাক্ন 
হইয়াছিলেন।. ১৭৫৮ গ্রীষ্টাব্দে কাংগ্রার বালা ব্যস্ত সিংহ আহ্মজ 
শাহ দুরানী “কর্তৃক শ্তদ্র হইতে ইবাখতী (রাবি) পর্যান্ত সমস্ত 
পার্বত্য প্রদেশের শাসনকর্তা * নিষুক্ত হইয়াছিলেন। 
» মোগল সাআাজ্যের 'অধঃপতনেরু ইতিহাস সকলেই বিদিত আছেন । 
রাজ্শক্তির পতনের “সহিত, প্রাদেশিক শামনকর্তীগণ স্বীয় স্বীয় 
প্রদেশেই সম্সীট, বলিয়া ঘোষিত হইতে লাগিলেন্‌। ১৭০৭ গ্রীষ্টাবে 
ফেব্রুয়ারী. মাসে সম্রাট. ওরঙ্গজেব * ইহলীল সম্বরণ করেন এবং 
১৭৫৭ * টাকে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরাজের শনৈঃ শনৈঃ ভারত- 
মিংহাসন, “অধিভার করা পর্য্যন্ত তাখতের ইতিহাসের ইহাও একটি, 
অন্ধকার পর্ঝায। এই স্বম্সৈর মধ্যে সাম্রাজ্য তাঙ্গিয়া অসংখ্য ক্ষ 
কু রাজা উৎপত্তি হইয়াছিল। সীমান্ত প্রদেশঘাসী আক্রমণ- 
-কারীর অত্যাচারে মোগলের সঞ্চিত ধনরত্ব বার বার ন্ুষ্টিত হুইয়াছে। 
সুশাসনের অভাবে ও রার্জের এই অব্যবস্থিত অবস্থার সময় অনে- 
কেই দিল্লীর অধীনত ত্যাগ, করিয়াছিলেন। এ স্বুষোগ ও সুবিধা 
পার্বতা' রাজাগুলি ত্যাগ করিতে পারে নাই ও এই অৰসরে তাহারাও 
আপনাদের শ্বাধীনত। পুনঃগ্রাপ্ত হয় এবং তগ্গবধি তাহার। 
আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষ/ কাঁরিয়া আগিতেছে। আহমদ শাহ 
ছুরানীয় দ্বিতীয় বার ভার আক্রমণের সমর--নবাব সৈয়ফ আলি 


* নৃরপুর ধর্তমান কাংগ্রা জিলার অন্তর্গগ্ দুরপুর মৌজার প্রাধান নগর | কথিত. 
জানে যে, জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী নূরজাহানের নাঙানুসারে ইহার নুরপুর লাম- 
করণ হইরাছে।* আবার কেহ কেহ বলেন ইচা! সা দুরউদ্দীন জীহাঙ্গীরের নারে 
প্রসিদ্ধ ৫ 
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খ। পার্বত্য প্রদেশগুলির প্রাসনকর্ত। ছিলেন। রাজ্যের হস্তাত্তরের 
সহিত ,তাহারও* ক্ষমতার হস্তান্তর হয় এবং ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে * 
তাহার মৃত্যুর সময়, সংসার চন্দ্র কাংএার, অধিপতি 'ছিলেন।”" এই 
সংসার চন্্রই আম]দের আলোচ্য বিবয়ের 'প্রধানস্থানীয়, কারণ, তাহার 
সময় হইতেই পার্কুত্যু রাজ্যগুলির ইতিহা'ল অন্ত্ূপ ধারণ করিয়াছে। 
নবাব সাহেবের মৃত্যু হইলে,সংসার চন্দ্র কাংগ্রা ছুগ অবরোধ 
স্থাপনে বিলম্ব কুরেন নাই, কিন্তু ছুর্গের ধ্বংস স্বাধনে তাহার 
ক্ষমতায় 'সঙ্কুলান ন! হওয়ায় _ সর্বত্র সকল সময়ে ষেমন হইয়! থাকে 
এখানেও সেইরূপ স্বার্থবলিদান. অপেক্ষা স্বার্থসাধনই, তাহার, 
নিকট কর্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হুইয়াছিল। সংসার চন্দ্র মন্দ 
লোক ছিলেন না। তাৎকালীন পার্বত্য নৃপতিশণমঙ্গ্য গুণে ও 
ক্ষমতায় উচ্চাসন' অধিকার করিয়াছিলেন কত্ত ক্ষমতা ও উচ্চা- 
কাজ্ষার সহিত যেরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহাতে উহা অনেক, সময় 
নিজের ও আশ্রিতবর্গের বিপদ্দের কারণ হুইয়া উঠে ।«* বহুকাল 
হইতে পার্বত্য স্কাজ্যগুলির মধ্যে অধিকাণশ কাংগ্রার করদ রাঙ্য- 
রূপেই অবস্থান করিয়া আপিয়াছে। কাংগ্রাহুর্গ জয় পূর্বক, সম্পূর্ণ 
কাংগ্রা সিংহাসন অধিকার করিতে পারিলে পরম্পরাগত 'এথান্-- 
যায়ী এ সকুল রাজ্যের অধিপতি হইবার বাসনা সংসাত চন্দ্র 
মনে বলবতী হইতে থাকে। সংসার চন্দ্র কাংগ্রাহুগু স্বয়ং জন 
করিতে নাপারায় তাৎকালীন সমৃদ্ধিশাণী শিধদের নিকট ষাহাস্ত ' 
গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ্দ হন নাই।' সে সময়ে একবারও তাহান্ 
মনে হয় নাই যে'গৃহবিবাদ মিটাইবার জন্ত বিজাতি বা! বিদেশীকে 
গৃহ মধ্যে আমিলে কোন পক্ষেরই গৃহ্মর্ধ্যাদা রক্ষা করিক্ছে 
সে বিশেষ বাধ্য থাকে না। সংসার চন্দ রণজিৎসিংহেন্র 


 *03717055)5601217601 [২6০01 517 15 2চাছি? ভাঙার 1১902) 
0111605 নামক পুণ্তকে নবাবের মৃষ্্যকল ১1৮২ খ্রীষ্টাবে ধরছেন এন্লে 


1)98765 নহিঙ তাহার এক হইতেছে ন|। 


১৬৩ পউুদ্বাধন । [ ২১শ বর্--ওষ সংগ্কী। | 





অন্ধীম্নে পঞ্জাবের শাসনকর্তা সরদার জয়সিংহের নিকট সাহা 
প্রার্থী হইলে তিনি এবদিধ সুযোগ ত্যাগ ন! করিম! সরদার গুরু 
বন্স“সংহকে 'সংসার চক্রে" সাহাধ্যার্থে পাঠান। গুরুবকস সিছে 
তাহার জাতীয় একত্যানুয়্্ী ক্ষিপ্রহত্ততার সহিত ছূর্গের পর স্ছু্গ 
জয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সংসার চন্দ্রের জন্ব :নহে, শ্থীয় প্রস্তর 
জন্ত এবং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যস্ত নিজ' তত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। 
১৭৮৫ স্রীষ্টান্ের পর কাংগ্রা তাহার শ্রাযু অধিপরির অধীনে আলে। 

সংসার চন্র এতদিন পরে তাহার কল্পনার পরিণতি ও উদ্দেস্ঠ 
সিদ্ধ হইতে দেখিয়!»আনন্দে অধীর হইয়।ছিলেন। ক্রমশঃ ঠিনি 
মোগল রাজসভার অনুকরণে" তাহার রাজসতায় করদ রাজগণের 
বৎসরের নি্চদষ্ট সময়ে রাঁজাধিরাজকে সন্মান প্রর্ণনার্থ উপাস্থত 
হইবারু নিয়ম প্রচলিত, করেন। যুদ্ধের সময়' কাহাদিগকে স্বীয় 
অবস্থানুযায়ী সৈন্তসংগ্রহপুর্বক তাহার পতাকাতলে সমবেত হঠতে 
হইত। 7১৭৮৫ হইতে ১৮০৫ গ্রষ্া্দ পণ্যন্ত এইরূপ তিনি দোর্দও 
প্রতাপে' রাজ্যশাসন করেছ.। অতঃণর প্রায় সম পার্বত্য প্রদেঞ্জ 
আধিপত্য স্থপন করিয়াও তাহার ক্ষোত নিবৃত্তি না হওয়ায় মহা- 
রাজ' রণজিৎসিংহের রাজ্য সীমান্তে তাহার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে 
থাকেন এবং সেখানে ব্যর্থমুনৌরগ হইয়। হোসিগারপুর আক্রমণের 
চেষ্টা করেন; সেথানেও, ব্যর্থমনোরথ হইয়া ১৮০৫ প্রীষ্টান্ে পার্বত্য 
বাক্য. বিলাসপুর বা বর্তফ্কান কৈহলুয্রের উপর আপতিত হুন। 
কৈহনুয়রের তাৎকালীন অধিগ্ুতি রাণা মহাচন্রাসংহ সে অপমানের 
প্রতিফল প্রদানে সক্ষম ন। হওয়ায় শুর্ধাদিগেত্র সাহায্য যাক্তা 
করিয়া পাঠান। এই নিদা রুপ খটন! পার্বত্যরাঁজ্ের ইতিহাসে 


অতীত ও বর্তমান যুগের মধ্যে বিভাগরেখার শ্জার় নির্দিই হইয়া 
রহিয়াছে । 

এই অবসরে এতৎ প্রদেশে গুখাদিগের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছু 
বল! আবশবক । ১৮১৪-১৫ গ্রীষ্টান্দে গুধাসমর ভারত ইতিহ্থাসের 
একটি বিশিষ্ট ঘটদ1। কিন্জপে হিমালয়ের স্বাধীন নেপালরাজ ও 


পাটি 
চৈত্র,৯৬২৫।) শিমঙ্গার সামন্ত রাজ্যাবলা । ১৬১ 





অসাধারণ বিক্রমশালী নেপালীকে ব্রিটিশ সিংহের সহিত যুদ্ধে নন্মুখীন 
হইতে হুইয়াছে তাহাঁও জানিবাঁর বিষয়। হ্বাতাবিক নিয়মে দেখিতে 
পাওয়া ষায় যে গ্রায় প্রত্যেকেরই জাঁবনে একদিন উ্নতিবা! সৌভা- 
গ্যের শুভ মুহুর্ত লমাগত হৃইয়৷ থাকে। “চক্রবৎ পরিবর্তন্তে ছুঃখানি চ 
সুখানি চ।” এইপ্রাচীন ভারতে কত"জাতি কত রাজ্য ও রাজ- 
রাজেন্্রগণ একদিন অভ্য্ঘয়ের শিখরদেশে অবস্থিত ছিলেন--আজ 
তহাদ্ের নাম ইত্তিহাসের পৃষ্ঠায় জানিতে হয়। নেপালের জীবনেও 
রূপ একদিন আপদিয়াছিল। পুর্বে নেপাল কয়েকজন নৃপতির 
মধ্যে বিভক্ত ছিল। ১৭৫৯ খ্রীঃ পৃীনারাহ্ণসিংহ গুধণ1 জাতিন 
অধিপতি ছিলেন। ইঁহারই সময় হইত নেপালের পরিবর্তন ও 
উন্নতির সময়। এই সমর তিনি রাজ্য বিস্তার করিষ্তেছিলেন এবং 
তাহার জীবিতকাল মধ্যে তাহার জন্মভূমি' নেপালকে উন্নতিন্ন উচ্চ 
সোপানে রাখিয়া যান। ১৭৭১ তীঃ তাহার দেহান্ত হয়। তাহার 
ছুই পুত্র প্রতাপসিংহ ও বাহাছর, সিংহ। প্রতাপসিংহ আঁধক দিন 
ধপিতৃসিংহাসন তোগ করিতে পারেন নাই। ১৭৭৫ ত্রীঃ তাহার 
মৃত্যু হয়। প্রতাপসিংহের পুত্র রণবাহাছুর সিংহ ১৮০*২ ত্বীঃ পর্য্যন্ত 
রাজ্গযপালন করেন। এই সময়ে গুধাগণ বিশেষ পরাক্রান্ত ও ক্ষমতা-"” 
দৃণ্ড হুইয়া পড়ে । ক্রমশঃ গুরধাঁগণ নেপাল হইতে বহির্গত হইয়া 
একদিকে কাশ্মীর সীমান্ত পর্য্যন্ত অপর দ্বাক তিব্বত পর্য্যন্ত একাধি- 
পত্য স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিল । "পার্বত্য রাজ্যগুলি সে সময়ে' 
একপ্রকার অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় তাহাদের উদ্দেশ সাধনে বিশেষ 
বিশ্ব ঘটে নাই।* নেপাল পক্ষে বীরাগ্রগণ্য অমরসিংহের নাম 
ইতিহাসজ্ঞজ পাঠকের নিকট অবিদ্িত নাই। পার্বতারাজ্যের 
অধিকাংশ তাহারই বাছবলে জিত। নেপালযুস্ধের সময় তিনিই 
ইংরাঞ্জরধিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলেন । 

যাহা হউক কাংগ্রাধিপতি সংসারচন্দ্র যখন বিলাসপুর আক্রমণ 
করেন সে সময়ে বিলাসপুরাধিপতি অনন্যোপায় হইয়! নিকটবন্থী 
্ষ্পতাশালী গুধার্দিগকেই আহ্বান করিয়া পাঠান। গুখণাগণ এ 
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হ্থযোগ*ত্যাগ করে নাই। সংসারচন্রযুদ্ধার্থে প্রস্তত হওয়ায় ১৮০৪ 
ত্ঃ বৈশ্বাখ মানে মহলমোরীর নিকট প্রথম ুদ্ধেই সংণারচন্ত্র 
পরার্দিত হইয়া দুর্গমধ্যে 'আঁধ্রয় গ্রহণ করেন। তিন; বৎসরকা্জ 
গুর্ধাগণ এতদৃপ্রদেশে যৎপরোনাস্তি লুঠন করিতে 'থাকে। সংসাগ্ষ 
চ্জ কিছুতেই ইহাদের দমন করিতে না পারায়, জজবশেষে আবাম্ 
রণজিৎসিংহের, অনুপ্রহপ্রার্থী হইতে, বাধ্য হন। শিখরাজ এবারও 
এ সুযোগ ত্যৰগ করেন দ্নাই। ,১৮০সাতীঃ শাক মাসে কাংগুর 
সমতলতূমিতে শিখরাজের ভূব্নবিখ্যাত থাল্স! সৈষ্কের সহিত ওখ- 
ফ্রিগের র্লোকধ্বংসকারী এক যুদ্ধ হয়। বু আয়াপ ও কৌশলের 
পর শিখসৈ্ত গুধাদিগকে পরাজিত করিঠে ,সমর্থ হয়। এই বুদ্ধ 
শেষের " সহিত ,সংসারচজ্জের স্থানীন'তারও শেষ হয় এবং তাহার 
অধঃপচ্চনের সহিত “তাহাঞ্চ রাজ্যের ও সামন্ত রাজস্যবর্গেনও অথঃ 
রঃ সাধিত হইতে থাকে । মহারাজ রণপিৎসিংহ সমস্ত পার্বত্য 

রাজ্োই পন প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত কৃরিতে বিলম্ব কব্পেন নাই। 
১ ৭€ আগামী বাঞ্সে সমাপ্য) ৯ 


'.. বৈষ্ব-দর্শন। 


(প্রীনমূল্যচরণ [িদঢাতূষণ, এম 'এ ) 
| পৃরুরবভাষ। 

(১ ) 

বৈষণবধর্দ অতি প্রাচীন ধর্্ম। কিন্ত এই ধর্দ কোন্‌ সময় 
হইতে কি ভাবে চলিয়া আপিগ়াছে তাহার যথাধঞ্ধ ক্রম জানিবার 
কোন বিশেষ উপায় নাই। টবর্দিক যুগে বৈষণবধজ্ থাকিতে পারে 
-কিন্তু তাহার কোনরূপ বিবরণ অন্তাপি অপরিজ্ঞাত | ইহার 
পরযুগে বৈষণবধর্শ ছিল এক! বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাৎকালীন 


চে, ৯৩২৫ ] বৈষ্ণব-দর্শন ণ "১৬৩ 





বৈষবদিপের উপাসনা-পদ্ধত্ি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পার” বায় 
না। গ্রত্যুত বিশেষরূপ বিচার করিয়। দেখিলে রামার়ণ। যহ!- 
ভারত ও গ্লৌরাণ্বিক .যুগের পূর্বে ধৈষ্ণবধর্ম্ের কোনকিপ ব্যাখ)। 
দিতে যাওয়া বাতুলতার,কাধ্য । এই যুগের পূর্বে্ট বৈষ্ণবধর্শ-পদ্ধতি 
অথবা বৈষ্ণব-দর্শন০গ্রণালী সম্বন্ধে বিশেখ কিছুই অবগত হইতে পার! 
যায় নাই। তবে ভক্তি ও রন্ধার ভাব সে সময়ের, পূর্বে বুদ্ধমান'ছিল। 
আমাদের দেশের কজন একড়' দার্শনিক প্বলিয়াছেন * “যে? জ্ঞানের 
[দক দিয়াই দেখ আর ভক্তির দিক্‌ দিয়াই দেখ, দেখিবে “তত্বযসি” 
এই মহাবাক্যে নিবন্ধ অদ্বরজ্ঞান ভ্তানেরও যমন চরম, তক্তিরও, 
তেমনই চরম। কিন্তু সবিশেষ ও নির্বিশেষ রক্ষতেদে এই বাক্যের 
অন্ুতবের পার্থক্য আছে, আর সেই অন্থৃতব লই চিশু-বৃত্তির 
প্রবাহেরও, পার্থক্য/'আছে। উপনিষ্দ-বাক্যের সমন্বয়ে খবি বাঁছরায়ণ 
র্গনিরূপণ করিতে গিয়! প্রথমেই সবিশেষ ব্রঙ্গবিষয়ে উপদেশ কৃরিক়া- 
ছেন। শ্রুতির সিদ্ধান্ত সন্বন্ধে উক্ত দার্শনিক হয়শীর্ষ- পকষিরাজেরু 
হত উল্লেখ করিয়ঃ বলিয়াছেন-_» - 

'ষে সকল শ্রুতি নির্র্বশেষ ব্র্মের বিষয় বলিয়া, তাহারণই 
আবার সবিশেষ ব্রদ্দের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের “বিষয় 
এই যে, বিচার করিলে সবিশেষ ব্রহ্মপথেই শ্রতিবাহুল্য. লক্ষিত 
হইয়! থাকে । 

সকল উপনিষৎ দোহন করিয়া? “বসুদেব-নন্দন গর খই ' 
সবিশেষ ব্রঙ্ষকেই ভাক্তমার্গের ন্িত্বি করিয়াছেন ।...জীব ও জগৎ 
লইয়। ব্রক্ম সবিশেক। জীব ও জগত লইয়! সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। জীব 
ও জগৎ লইয়া! এই বিশ্ববক্ধাণ্ডে অন্স্ত সাধন। ও অনন্তলীল1। ষেই, 
সাধনাও সেই লীলার সাধারণ নাম বৈষব-দর্শন বা তক্তি।, 

ভক্তিবাদ্দ যে খুব প্রাচীন তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। 
$বদিক সুক্তগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পার। যায় যে, সেগুলি 
দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি ,ও শ্রস্ধার ভাবে পরিপূণু। যাক্কের 
নিকুক্তের উপর দেবরাজ যাজর নির্বচ৭ টাকায় দেবতাদিগ্ের সৃংজ্ঞ 


্ত্ 
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দেওয়া, হইয়াছে_-“দাতারোহতিমতানাং, তক্তেত্যঃ” অর্থাৎ ষহারা 
তক্তদিগৃকে অতীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন তীহারাই দেব। , 
আরণ্যক ও উপনিষ্দে'রঁ উপাসনা-কাণ্ডের, উপর ক্তিমার্জা 
সংস্কাপিত। কাজেই রামানুগ, মধবাচার্য্য। বলদেবগ্রমুখ বেদাত্তদর্শনোর 
তক্তিবাদ্বিগণ উপ্রনিষৎকেই ক্তাহাদের মহাবাক্যকগ্নেএগ্রহণ করিয়াছেৰ। 
কঠোপনিষৎ ও চতুর্রেদ শিক্ষায় তক্তিবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলো- 
চনা আছে। * নীলক£ হহাভারত-তাষ্যে, ভক্তির বৈদিক উৎপত্তির 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ত্যুব'তক্তিশব্দ যে খুব প্রাচীন তা! নয়। 
বেদ বা! প্রাচীনতম উ্লানিষদ্দে তক্তিশবের উল্লেখ ৰাই। শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদের যষ্ঠ অধ্যায়ের ৫শধে শিশষের প্রথম উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া ধায়। «, 
১» * “যত দের পরান্ডকির্থ| দেবে তথা গুরো। « 
, তন্কৈতে কবিতা হৃর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ 
, অর্থাধ্*“এই যে সমস্ত সত্যের, কথা বলা হইন্স এগুলি যদি 
এরূপ মহাস্্ার নিকট কার্িত হয় বাহার ঈশ্বরে পঞ্সতক্তি আছে-_* 
এবং ঈশ্বরের" প্রতি যেরূপ গরুর প্রতিও .€সইকগ ভক্তি আছে, 
--তাহা। «হইলে ইহারা নিশ্চয়ই তাহার নিকটে প্রকাশিত 
হইবে |”. এই শ্লোকে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের কথা বিশেষ দৃঢ়তার 
সহিতই বলা.হুইয়াছে। অধুনা আমর! ষাহাকে ভগ্গবদৃবিগ্রহ বলিয়! 
'থাকি শেতাঙ্বতরের “দেব, "বলিতে প্রায় তাহাই বুঝায়। এই 
উপনিষৎখ।নি অন্ঠান্ প্রাচীন উপনিষদের পরবর্তী কালের-_কিন্ত 
তগবদূগীতার কিক পূর্ববর্তী । ॥ আমার মনে হয়, এই প্লোকের ভক্তি 
শ্ন্জ হইতেই পারিতাধিক তক্তিশব্দের সুষ্টি হইয়া] থাকিবে। আর 
এরূপ হওয়াও বিচিত্র নয়। নূতন ধর্দশমত বুঝাক্বীবার জন্য নূতন 
শবের প্রয়োজন হুইয়া পড়িলে অনেক সময় তৎকালপ্রচলিত শব 
হইতেই পরিভাব! প্রণয়নের রীতি দেখ! বায়। গখন সেই পরি-' 
ভাষার জর্থ পুরাতন অর্থকে একেবারে ছাটিয়। ফোঁলয়৷ না দিলেও 
হহাঁণ, নুতনত্বের একট! বিশিষ্ট বিশেষধই বজার গাখিয়। দেয়। 
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এমন কি” পাশ্চাত্য গ্রীক শন্ম বা রোমানক্যাথলিক ধর্ম প্থবা 
70100115 12581851108]  507991এ9 এরূপ দষ্টান্তের আুসন্তাব 
নাই। 

শ্বেতাশ্বতর উপ্ননিষদের শেষে তত্তিশব্দ উৎপন্ন হইয়া! পরে 
শ্রমদ্তগবদূগীতায়* পারিভাষিক শব্দরূপে' প্রসিদ্ধি ল্যাত করিয়াছে। 
গীতা ভিন্ন মহাভারতের, অন্ঠান্ত, অধ্যায়ে, বিশেষত? নারায়ণীয় 
পর্বাধ্যায়ে মুমৃতু₹ ভিম্মর উত্ভিতে, , সংস্ঞাত্ম্ষ তক্তি শব্দের উল্লেখ 
আছে। গীতায় যে কেবল একমাত্র তক্তিরই উপদেশ আছে ত! 
নয়, তবে সংস্কৃত সাহির্ত হিসাবে বিচার ক$রতে গেলে, বলিতে, 
হয় গীতার পূর্বে স্পষ্টতুঃ তক্তিতত্ব কোথটও উপদেশ ,করা হয় নাই। 
ছান্দোগ্য, কঠ প্রভৃতি উপনিবর্দে ভক্তিবাদের আঁতাস আছেঁ বটে, 
কিন্তু স্পষ্ট *ভক্তিশক্ঈ নাই। বৌধ্ধধর্দ্রের অভ্যুত্থানের পূর্বে (রত- 
বর্ষে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে চিন্তাধারা যেন্সপে বিকসিত হইয্টুছিল 


এবং তাহা। যেরূপে প্রচলিত ছিল তগবদৃগীতাতেই তাহার সম্পূর্ণ, 


ক্ষতি হইয়াছে। ভক্তি গীতার গ্রেকমাত্র 'পালোচ্য বিষয় না হইলেও 
ইহাই তাহার বিশেষত্ব । উপনিষদূনিচয়ে মন, হুর্য» চআ খা 
সবিতৃমগ্ুলমধ্যবর্তাঁ পুরুষ, অন্ন প্রস্ৃতি পদার্থকে ব্রহ্মরূপে উপাখনার 
কথা আছে। * অন্ুরাগের সহিত এইক্ধপ, উপাসনা দ্বারা উপসিতব্য 
পদার্থকে এত বড় করিয়া! এমনই গৌরব্যন্বিত করিয়া তোলে থে 
তাহাতে উপাসকের হৃদয়ে তদ্বস্তর প্রতি একাস্ত প্রশংসা--ভালবাসান্ব 
উদ্রেক করিয়া দেয়। আবার বৃদাত্সণ্যক বলিয়াছেন__ 

"তদেতত্ প্রেন্ঃ পুত্রৎ প্রেয়োরিভাৎ্ প্রেয়োইম্তশ্মাৎ সর্বন্মাথ 
অস্তরতরং যদয়মাত্সা” (১81৮) 
এই অন্তরতম আত্মা পুত্র, ধন এবং অন্ত সমস্ত যাহ কিছু 
তদপেক্ষা প্রিয় । 
" এই উপনিধদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রা্গণৈ আছে-_ 

“স বা এষ মহানজ আত্মা ষোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু য এবোংস্ত- 
বদ আকাশম্তন্িছ্েতে সর্বস্ত বশী সধস্তেশানঃ সববস্তাধপতিঃ | 
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স ন লাঁধুন। কর্ম! ভূয়াক্লো। এবাসাধুন! কনীয়ানেষ সর্বেশ্বর এব ভৃতান্রি- 
পতিরে্ ভূতপাল এষ সেতুবিধরণ এবাং লোকানামসম্েদায় 'তমে্জং 
বেদা্ছবচনেনন ত্রাঙ্ষণা বিবিদিধন্তি ষ্ডেন দানেন,তপনাহনালকেনৈতষেব 
বিদিত্ব। ুনির্ভবতি? এতমেব স্প্রবাজিনো লোক্মিছস্তঃ প্রত্রজন্তি এভন 
ল্মবৈ তৎ পূর্বে বিদ্বাংস: প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং গ্রজয়। করিয়াঙগো 
যেযাং 'নোহ্যগ্াম্মায়ং লোক ইতি জে হন্ম পুট্রষণায়াশ্চ বিতৈষণায়ান্চ 
লোকৈধণায়াশ্ ব্যথা য়াথ *ভিক্ষার্্যং চরতি”-_ “হীন সেই মহান্‌ আজ 
আম্মা ধিনি প্রাণাদির মধ্যে ,বিজ্ঞানময়, ধিনি হৃদয়ের অন্তরাকাশে 

- জবস্থিতি করিতেছেন, যিনি সকলের বশী, সকলের শাসক, সকলের 
অধিপতি। সাধু বা, অসাধু, কর্খ করিষা তিনি সাধু বা অসাধু হন 
ন1। তিনি প্রর্কোশ্বর, ঠিনি লোক+সমুদয়ের পরস্পর সংযোজক 
সেতু এবং তিনিই, ইহাজ্দের সভেদ নিবারণ কবিয়া ইহাদের মধ্যে 
শৃঙ্ঘলাবিধান করিয়াছেন। রাঙ্মণগণ বেদবচন দায়! বজ, দাস ও 
তপশ্চর্য্য্প্ার। তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করে। তাহাকে হিনি 
জানিতে পারেন তিনি মুশি হইয়া *যান। প্রক্রা্িগণ তাহাকে, 
জনিতে হচ্ুক, হইয়া প্রত্রজ্যা গ্রহণ করেন এই নিমিত্ত 
-. পূর্বে জ্ঞানিগণ প্রজা! কামনা কবিতেন না তাহারা বলিতেন__ 
যখন আমর এই আত্মাকে পাইয়াছি, এই লোক, বাসের জন্ত 
পাইয়াছি তন প্র্জা শ্রইয়া আমরা কি করিব? এই জন্যই 
“তাহার! পুত্ৈষণা! বিতৈষণ1*লোকৈবণ! পরিত্যাগ করিয়া তিক্ষাচার 
অবলম্বন করিয়াছিলেন।” এপ্তন নুন দের্খি, যখন এই প্রাচীন 
জানিগণ সেই তৃষা ব্রন্ষে অনুস্থিতি করিবার জন্ত তাহাকে উপা- 
সনা করিবার জন্ঠঃ পৃথিবীর সকল নুখস্বাচ্ছন্দ পরিবর্ধন করিতে 
পারিলেন, তখন তাহারা কিসের প্রেরণার এই ত্যাগ স্বীকার 
করিয়াছিলেন? তগবানের প্রতি তক্তি প্রণোদিত হা! হুইয়া কি ইহা 
কখনও সম্ভব হইতে পারে? “ভক্তি শব্দ স্প&ট ন! থাকিলেও 
তক্তিতাব রে ছিল হাহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীতে 

* ও ম্লানব হৃদয়ে পরষাম্মা" *দর্শনজনিত আনন্দ সববন্ধে এই সন্ত 
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ওজস্থিনী উক্জির মুলে কি *এমন্‌ কোন ভাব নাই যাহ! তজিপদ- 
বাচ্য? মার খগ্েদের খক্গুলি যখন উদ্াত্বস্বরে উদগীত হইগ্সছিল 
তখন খগ্-রচগ়িতা শিদিগের হৃদয়ে ঈশ্বর বা দেবতার প্রতি একট! 
তক্তির ভাব, ভালবাসার তাব সর্বদা * জাগনূক ছিল ইহা কে 
অন্বীকার করিবে +*“দ্যে। তুমি আমার ধন্দ ঘুচাইয়া- দাও” _“পিতা 
যেমন পুত্রের স্থলত তুমি আমাদের নিকট সেইরূপ কগয হও।” 
সেই অদিতি-_অসীমিই আমার দ্য, অগ্তরীক্ষ-_অর্দিতি আমার 
পিতা, মাতা, পুত্র £--“অদ্দিতি র্যৌরন্িতির্তরীক্ষমদিতিম?তা৷ পিতা 
পুত্র$* (খক্‌ ১৮৯১০) গো আব্মার জব্িতা পিতা-৮*দ্ভৌমে, 
জনিত| পিতা” (খক্‌ ১/৯৬৪।৩৩)। ৷ » 

এই ষে প্রার্থনা এগুলি ক প্রতিপন্ন করিতেছে 1,যদিও পরবর্তী 
যুগের য্ডী কর্াও এই সমস্ত খবিবচদের ভাবগুলি নষ্ট করিয়া 
দিয়া শুধু মুখস্থ হৃত্রে পরিণত করিয়াছিল, তথাপি এই খগ্রচন- 
গুলি প্রথমে ঈরিত হইবার সমুয় খষিদিগের হৃদয়ে যে ভার্ষের তর, 
খেপতেছিল তাহান্প ক্রম তঙ্গ হয় নাই-_গাহা। বরাবরই চলিয়া ছিল, 
কিছুদিনের জন্য থমকাইয়৷ থাকিলেও সেই ভাব পুনরায়, আঁ্চর্যয তাবে 
সহিত মিলিত হইয়। উপনিষদের সময় দেখ। দিয়াছিল। তর্বে এই 
ভাবের অস্তিত্ব *যে উপনিষদের পূর্বে ছিল,না একথা নিশ্চয়ই“অগ্রানথ 
তাহা আমি মুক্তকঠে বলিতে পারি । মুণক উপনিষদ্‌ খক্সংহিতাল 
১১৬৪।২০ খকের পুনরুক্তি করিয়া রূগকের ভাষায় বলিয়াছে-- 
“হুইটী সুন্দর পঙ্মী একই বৃক্ষে অধিঠিত আছে। ,তাহার। পরমস্পন্ 
পরম্পরের সখ।। তাহাদের মধ্যে একজন সুত্বাছ ফল ভক্ষণ করে। 
অপর ভক্ষণ করে না, শুধুই দ্বেখে।, একই ব্বক্ষে একজন (জীব) ' 
নিমগ্র হুইয়। ঈশ্বরতাবের অভাবে মোহাচ্ছন্্ হইয়া শোক করে। 
কিন্তু যখন সে অন্যকে (ঈশ্বরকে ) দেখিতে পায় তখন সে তাহার 
মহম|। অনুভব করিয়। শোকের অতীত হয়।” 

“দবা নুপর্ণ। সযুজ। সখায়। সমানং পৃক্ষং পরিষস্বজাতে 
*. তয়োরন্যঃ পিগলং স্বা ্বস্তানস্ননন্টোংভিচাকশীতি ॥ 


১৬৮ উদ্বোধন | [ ২১শ বর্ষ--৩য় 'সংখ। 
৬ 
* সঘানে বৃক্ষে পুরুষে! নিমগ্লোৎনীশয়! শোচতি মুহযমানঃ ॥ 


টং যদা ত্তযন্মীশমন্তহিমান মিতিবীতশোকঃ ॥' 

মুণ্ডক (উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের 'তৃতীয় গ্লোঁকে 
এবং কঠৌপনিষবে ৯ম "অধ্যায়ের ২য় ,বল্পীর ২৩ শ্রোকে উপর্তদশ 
করিতেছে-- , 

“্যষেবৈষ বগুতে তেন লত্য সততৈষ আত্মা বণুতে তনুংস্থামূ।” 

'এই আত্মাকে প্রবুচন বা শৃস্ব্যাখ্য। প্বারা লাভ কর! যায় না, মেধ! 
ঘারাও নহে এবং বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না। 
পরস্ত এই উপাসক“যে পরমাস্থাকে বরণ কবেম অর্থাৎ পাইতে 
ই! করেন, সেই 'বরণ প্রা পাইবার ইচ্ছা বারা তাহাকে লাভ 
করা যায়। ক্তীহাকে পাইবার জন্য যে তীব্র ,বাসনা তাহা দ্বারাই 
তাহাকে, লাভ করা যয়ি। এই আম্মা তাহান নিকটে আপনার 
স্বরূপ তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন ।” 
বৃহদারণার, (৩৭) ও কৌবীমকী ত্রাঙ্গণ উপনিষদেও (৩1৮) 
এইবপ তজিতাবন্োতব্ধ ্পীক আছে। সুতরাং শপষ্ট বুঝা যাইতেট্ছ 
যে, উপনিধদের সময় এইরূপ একটী মত প্রচলিত ছিল যে জীবায্মা 
পরমাত্মার অধীন এবং জীবাস্মু পরমাত্মাকে পাইবাব জন্ত লালাপ্িত। 
এইন্রপে আমর! দেখিতে 'পাই যে ভগবদৃগীতায় 'ইকান্তিকধর্দেব 
সমস্ত উপকণই পূর্ব পুর্ব, দার্শনিক সাহিত্যে নিদ্ধ ছিল। অবশ 
তালবাসা অর্থে তক্তিশবদ ্বেতাঙ্বতর উপনিষদেণ পূর্ন কোথাও 
ব্যবহৃত হয় নাই,। গীতা যে * সর্বদর্শনসমঘয় গ্রন্থ একথা সকলেই 
স্বীকার করিবেন। গীতাতে গাংখ্ায ও ফেঃগশাস্ত্রের মত উদ্ধৃত হইযা 
সপ্রষাণ করিতেছে যেন এই ছুইটী মত পূর্বে সম্পূর্ণন্তাবে সন্বন্ধ ছিল ।_ 

“এবা তেহতিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগেতিমাং শৃণু।” 

“তোষাকে যে জ্ঞানের কথা বল] হইল তাহ! সাংখ্যের অন্তর্গত, 
এক্ষণে যোগশান্ত্রে যাহা বলে তাহা শ্রবণ কর। গীতা যে পদ্ধতে 
লিখিত তাহাতে ইছাকে দর্শন-সমহয়- প্রন্থ বল! অ্তায় নয়। তবে 
ইাতে সর্বোপরি একটী নূতন তবের বীজ উড আাছে_-তাহ। "মাত্র 
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অরুরিত হইবার উপক্রম করিতেছে । এই তবটী তগ্গবর্পব গ্রহে 
তক্তি। * এ ভক্তি নির্বিশেষ ্রদ্মের প্রতি, নয়_ইহা লবিশেষ 
ভগবানের এতি।* গীতা ব্রহ্ষের সগ্ুণ*ও নিগুণ উতর তাবেরই 
কথা অন্তত্র বিব্বতি করিয্তাছে। কিন্তু ভক্তি সম্পঞ্চে সগুণ ব্রহ্মকেই 
বিশেষ করিয়াছেন*॥ বাস্তবিক “অনন্ত সাগরের ফে, নিবা-নিষ্প, 
প্রশাপ্ত নিথর মবন্থা_ইহাই ব্রহ্ধর নিগুণ “ভাব । *আর সমুদ্রের 
যে, লহরীসন্কুণ বীঁবিক্ষু১ স! সেন, তরঙ্গিও ,অবস্থা__ইহাই ব্রর্গের 
সপ্ুণ হাব। একই সমুদ্র কখন প্রশযূন্ত, কখন [বঙ্ষু্ষ। একই ব্রন্গ 
কখনও নিগুণ-কথন সগুণ। গ্ণান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে 
আবার বিক্ষু্ধ সমুদ্র প্রশান্ততাব ধারণ, করিতেছে,। পরব্রহ্ম-মায়া- 
যবনিকার আবরণে সগুণ-সদ্ুচিতত হইতেছেন, আবারল্পীয়ার আবরণ 
তিরোহিত* করিয়া নিগু শ-নিস্তরঙ্গ হইতেছেন। প্য্যারক্রমে 
মহাসমদ্রের এ ছুই অবস্থা, পর্যায়ক্রমে ব্রক্ষের এ ছুই বিভাগ । 
তিবঙ্করণীর আ'রণে ব্রন্মজ্যোতিঃ কখন সন্ধীর্ণ সসীম়ু হতিছেন, 
স্বাবার তিরস্করণী্ন তিরোধানে' ব্রঙ্গজ্যো শি! অসীম অনন্ত 'অনাবৃত 
হইতেছেন।  (ক্রক্গবিন্দূপনিষৎ্ ১৪ পূঃ ) পূর্বেই * বলিয়াছ 
গ'তায় তক্তিবাদের অঙ্কুর মাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ইঞছাতে 
পরযুগের বিস্তৃতি বা উচ্ছ্বাস আদে নাই সত্য তথাপি ইহা ঘে ধর্ম ও 
দর্শনের চিস্তাধারায় নবধুগের প্রবর্তন করুরয়াছে গীতাই তাহার 
জাজ্বল্যমান সাক্ষী । গীতার ঘাদশ 'গধ্যায়েই ভক্তি বিশেধভান্ে 
মাপোচিত হইয়াছে । আর এই নধ্যায়ই বিরাটকপ দর্শনে 
অব্যবহিত পণবত্তী*অধ।ায়। বিরাট্ক্পদর্শনের পর ভক্তি ব্যতাক্ক 
পোধ হয় আর কোন বিষে অবতার্ণ! যুজিযুক্তও হয় না। যাঞ্ঝা, 
হউক এই অধ্যায়ে “শক্তি” শবের মাত্র দুইবার উল্লেখ আছে, আক 
মমগ্র গীতায় এই শখের উল্লেখ ১৪ বার মাত্র (৭ম অধ্যায় ১৭ ল্লেকে, 
৮ম--১০? ২২ 7 ৯ম,--১৪) ২৬১ ২৯; ১১শ--৫৪ ১২শ--১৭, ১৯ 
১৩শ--১০ 7 ১৪শ--২৬) ১দশ- 8৪, ৫৬১ ৬৮)। অবন্ত তজ, 
ধাতু, নিষ্পন্ন “ভক্ত ও 'ভজামি' পদের উল্লেখ প্রাই দেখিতে পাওয়া 
্ 


৪ 


১৭০ * উদ্বোধন । [২১শবর্ষয ৩য় সংখ্যা! 





যায়। পাগ্রহ পুঙ্ধার্থেই তজ. ধাতু, প্রযুক্ত হয়। সুতরাং ভষ্টি 
শব্দের ছুইটী অর্থ হইতে পারে। একটী অর্থ (১) পুজনীয়' বিধায় 
অনুরাগ, পুজা, সেবা। * ঞ্টী সামান্ত অর্থ।* আর একটী অর্থ 
পার্রিতাষিক;-(২) ভগবানে *বিশেষরূপ অন্গুরক্তি। -গীতায় উল্লিখিত 
১৪টী উদাহরণ ভক্তি এই পারিভাষিক অর্থে ফকল স্থানে ব্যবস্থত 
বলিয়া বোধ কয় না।* যেমন, অষ্টম অধ্যায়ের শ্লোকে সম্ভবতঃ 
পারিভাষিক অর্থে ভক্তি" ব্যবহৃত হয় নাই। কম অধ্যায়ের ২১ও 
২৯ শ্লোকে তক্তি বিশেষরূপ গুজ্ানুরক্তি অপেক্ষ। কিছু বেশী বলিয়া 
মনে হয়” এই শ্লোকের সমস্তটুকু উদ্ধত না করিয়া থাকিতে 
পারিতেছি না।, ,. ও 
| *পব্র্ পু্পং ফলং তোয়ং যো'মে ক্যা প্রধচ্ছতি। 
 তদহং তক্ত,যপহ্তমশ্বামি প্রযতাত্মনঃ। ২৬ 
যৎ্করোধি হদক্নাসি যজ্ছুহোধি দদাসি ষৎ। 
স্টত্তপৃন্তসি কোন্তের তৎকুরুঘ, মদর্পণম্‌ ॥ ২৭ 
 শুতাপুতফলৈরেব মোক্ষসে 'কর্বন্ধনৈ: | « 
ৃ পন্য সৃযোগযুক্তাত্ম। বিষমুক্ত! মামুপৈষ্যসি | ১৮ 
সমোধহং সর্বভৃতেষু ন মে ঘ্বেয়োহত্ত ন গ্রিয়ঃ। 
* যে তঙ্স্তি তু মাং ভুক্ত মরি তে তেষু চাপাহম্‌,1” ২৯ 
পত্র, পুঙ্প, ফল, বা জল. ধিনি যাহ] ভক্তিপূর্্ষক আমাকে দান 


' করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত' ব্যক্তির ভক্তিপ্রদত্ত পদার্থ প্রীতিপৃর্ববক 


গ্রহণ করিয়া থাকি । হে কোর্বের! তুমি যাহা কিছু কর- 
ভোজন কর বা হোম কর? দঞ্ঘ বা তপস্যা কর; সমন্তট আমাতে 
“অর্পণ করিবে । এইকপে সাধনা! করিলে জীব শুভাশুভ কর্শবন্ধন 
হইতে বিধুক্ত হয়। তুমি এইরূপ সন্ন্যাস যোগছুক্তাঙ্মা। হইয়া কর্বন্ধ 
হইতে মুক্তিলাত পূর্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সর্বাীবের 
পক্ষেই একরূপ? আমার কেহ প্রিয় ব1 অপ্রিয় নাই। যাহার! 
আধষাকে ততিপূর্ধক ভজন! করে, তাহার! আমান অবস্থিতি করে 
আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়। থাকি। ৮ 
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এই গ্লোকে ভক্তির অর্থ অন্যরূপ। ইহার যদ্দি পারিভাষিক 
অর্থ গ্রহণ কর। যার তাহ! হইলে এখনে পুনরুক্ি দোষ আসিয়। 
পড়ে। গীতার এই'শ্লোকটী পড়িলেই মে, মতি প্রভৃতি পদের প্রতিই 
প্রথম লক্ষ্য হয়'। ভরক্তিযোগাধ্যায়ে উজির ব্যাখা৷ , আমাদের 
উদ্ধ,ত শ্লোক অপেঙ্গণ বড় বেশী অগ্রসর হয় নাই।, ইথানে এবং 
অন্ত্র আমর! দেখিতে 'পাই ফ্যে অমুক ব্যক্তি ভগব্জনের প্রিয়; 
কিন্তু কোথাও এরূপ উক্তি* নাই মে, ভগবান, মানুষের" প্রি, আর 
মানুষ ভগবানকে ভালবাসিতে পারে» আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে 
পারি আত্মাকে ভগবানে অর্পণ এবং আত্মসন্বন্ধীয সমস্ত বস্তত/ 
তগবানে সমর্প_ইহান্ট গীতার, ভক্তি ।» পর্বের, প্রীতির আদান 
প্রদানের ব্যাপারওঘগীতাতে অভিব্যক্ত হয় নাই।  ** 

প্রকৃতপক্ষে গীতাই ভরঞিশাস্ত্ের বেদ, আর গীতার তক্তিইঁ ভক্তির 
প্রথম তরঙ্গ । ইহার পর সহত্্র বৎসরের মধ্যে তক্তির অতিব)জির 
আব কোনও নিদর্শন পাওয়া গ্লায় না। গীতার সময়*বর্তম]ূন কাল, 
হইতে প্রায় ২৫০ বৎসর। গীতা-রচনার+ কিঞ্চিৎ পূর্ব যে কষ 
অবতার বলিয়া পৃজিত হুইয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
কষ্চতবে আমর! তাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। গোপাল- 
কষ্টের পুজার নিদর্শন কবি ভাসের কাব্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছি । 
গোপালকুষ্ণের পুঁজ অবলম্বন করিয়াই চুক্তির দ্বিতীয় তরঙ্গ 
সতিব্যক্তি হুইয়াছে। এখন হইতে ১৫০০ বৎসরের পূর্বে কোষ 
সময়ে দ্বিতীয় তরঙ্গের বিকাশ হধী। কিন্তু ১$** বৎসর পঞ্নে 
সাহিত্যে সেই অতিব্যক্তির লক্ষণ সঞ্দয় দেখিতে পাওয়া যায়? 
গোপালকষ্চকে অবলম্বন করিয়াই দ্বিতঁয় তরঙ্গের ভক্তি অভিব্যক্তি 
ধা্টায় একাদশ শতাব্দী হইতেই ভক্তির তৃতীয় তরঙ্গের প্রবৃত্তি। 
দ্বিতীয় তরঙ্গ সন্বদ্ধে বলিবার মত বিশেষ কিছু উপাদান, উপকরণ 
এধনও সংগৃহীত হয় নাই-_নুতরাং সে সম্বন্ধে অধুনা নীরব থাকাই 
শ্রেষঃ। শ্রীন্তীয় একাদশ শতাব্দী হইতেই তক্ভির নানারূপ ব্যাখ্যা, 
বিরতি, বিদ্ৃতি ভারতবর্ষের সর্ধব্রই দোখতে পাওয়া যায়। আই 
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: সমক্ব হইতেই ধর্শে আবেগ-_উদ্ছানের ধ্ধরৃত্ি। দক্ষিণ ভারতে 
“ও্ররামুচঠন্্” ভক্ত দিগকে আক্কষ্ট,.করিয়াছিগেন-_ উত্তর, যধাশারত ও 
বজগদেশে কণা ক্ষণাত্য ও পশ্চিম , কর্ণাটে '*বিটঠল" সাধক্ক 
ভক্তর্দিগের ভৃক্তি- পাগল প্রাণ হইরাহিবেন« 

তক্তির তৃতীয়' তরঙ্গের বিবৃতিবযপ্রক যে সমস্ত গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে 
নারদপঞ্চরাব্র “ও প্র টীকাসয়ন্বিত, *শাঙ্ডিলা-কৃত ভন্তিসথর 
বিশেধতাবে উল্লেখ্য। 'নারদণঞ্চরতর মহাকাব্যেধ ধরণে একথা 
নুদীর্ঘ গ্রন্থ। ইহাতে লিখিত* আছে 'য নারদূকে সাধ্য সাগন। 
করিয়া কৈলাসে পাঠাঁন হইল; উদ্দেশ, তিনি গয়। শিবের সহিত 
কষণৃজার প্রয়োঙ্গন বন্ধে «পরামর্শ করিয়া ঃআাপিবেন। কৈলাসে 
একটা বেশ দৃষ্ঠের অবতারণা । পৌঁরাণি? সমস্ত *দেবতাকে লইয়া 
কুষের' স্ততিগান | * এখানি ভাগবত ,ও পাঞ্চরাত্র মশ্প্রদারেরে অবশ্ঠ 
পাঠ্য পৃস্তক_ ইহাতে বহু কর্মকাণ্ডের মন্ত্র ও প্রার্থনা একট। একাও 
ঘিবরণ আছে ৮ এইগুলি পাঠ করিলে গ্রন্থখানিকে নিতান্ত করিম 
বলিয়াই মনে, হয়। বিশর্ধতঃ এই গ্রস্থের রচণাভঙ্কা একেবারে হা+ 
ও জধ্) “নারদ যখন বনভূমি: মধা দিয়] যারা কারতেছেন, তখন 
৮৪ ্র্ার বৃক্ষের বিবরণ ইহাতে অত্যাবঠক হইয়। পাড়ল। বন্ততঃ 
প্রত্যেক 'ক্লোকে এত পুনরুক্তি এরূপ বিকট রকমের অলঙ্কার যে 
বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে পাঠধকিয়াও নাসক কুঞ্চিত পা করিয়া থাকা 
বায়নাঁ। 

তারপর ভক্রিস্ত্রের কথণি। হুত্রকার বা টীকাকারের সময় 
জানিতে পার নাই। এহ ওসুত্রগ্রন্ভ সঙ্টবতঃ 'বঙ্গদেশেই রচিত 
'হইয়াছিল। হবব্রকার ভক্তির তার সম্পূর্ণ তাবে কার্িত করিয়াছেন। 
হগুপি যদ্দিও প্রাচীন হত্রের মাকারে রচিত তথাপি ইহা যে ১১শ 
বীষ্ট শতকের পূর্বের গ্রস্থ নয় তাহা বিবার যথেষ্ট কায়ণ আছে। আমার 
বিশ্বাস সুত্রকার ও টীকাকার একই ব্যক্ি। প্রথম গব্রেই এই গ্রন্থের 
প্রতপাগ্ বিষয় বেবৃত হইয়াছে । “নঞ্চতো তর্চিশজাস।”- কোণ 
(কান দংঙ্গরণে আছে_ অথাতো ভকিজিদাসা মা সরাহ্থরজিরাহযে।' 
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ইহার টীকা হইতেছে, “অথেভ্যধিকারার্থো নানন্তর্যযার্থঃ। আনন্কর্য্যং 
হি ন স্বপধ্যায়াধ্যয়নত্য আনিন্দ্যযোন্তধিকতেব ক্ষ্যমাণত্বাৎ।”-_ কি 
লাভের জন্ত প্ররস্তে বেদগাঠ বা যোগাভ্যাগ্রভৃতির আঁবস্তকফ নাই। 
দ্বিতীয় স্থব্রভান্তে-_“ঈশ্বর, ইতি প্ররৃতাভিংপ্রায়ং। 'আরাধ্যবিষয়ক- 
রাগত্বমেব সা” আক্বাধ্য বিষয়ে যে অনুরাগী তাহাই ডক্তি। ঈশ্বরে 
পরান্থুরক্তির নামই ভক্তি ।, পরা এই পদ দ্বা৭ পরা ,এবং গৌলী 
এই হুই প্রকার ভক্তি ধৃঝিতে হুইবে |, পরমেশ্বর-বিষয়ে অস্তঃকরণের 
বৃত্তিবিশেষই পরান্থরাগ নামে অভিহিত,, তাহাই তক্তি। উপাসনা, 
পরমেশ্বর বিষয়ে পরম প্রেম । ' 'নহাষ্জ্বাৎ পরমন্তি কিথি২”--হষ্টদ্দেব। 
হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ ,নহে, এইরূপ বুঝধপুবকা, চিত্তবৃত্তির নাম, 
তক্তি। ইহা! গ্রী্ির অপীন। বিষুণপুরাণে ১ম অংশে *২*শ অধ্যায়ে 
১৯, ২* ও ২৭ প্লোকে উক্ত হইয়াছে, "হে তগ'বান্‌, আমি যে কোনও 
প্রকার জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার নিলা 
তক্তি থাকে, অবিবেকীদের বিষয়ে যেমন গ্রীতি থাকে, তোমা যেন, 
আঁমার তাদৃশী প্রীর্তিই অবিচলিত হয়।” », 

এখানে যে গ্রীতি পদের, উল্লেখ আছে, এ প্রীতি-অর্ধে *বৈষ্ণবগণ 
“সুখনিরত রাগ” বুঝিরা থাকেন। তাজ সম্বন্ধে অন্তান্ত কথ! আমরা 
স্বতদ্থভাবে আগপাচনা করিব; সুতরাং এখানে এ সম্বন্ধে অর বেশী 
কিছু বলিব না। চু 

ভারতে তক্তিবাদ বিভিন্ন সময়ে বিডিদ্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল। 
মধ্যযুগের বৈষণবধন্দ তারতের দাক্ষেণে উৎপ্ হইয়। রামাস্থজ খু 
মধ্বাচার্য্য কর্তৃক পরিপুষ্টি, লাভ করিয়াছিল। এই বৈষ্ঃবধন্থব 
শগৌবাঙ্গদেবের সময় নূতন আকারে ,শিরক্ষর ও নির্ম্মমহৃদয় বাত্তি* * 
দিগের মধ্যেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধদিগের যাহ! কিছু 
অবশ ছিল এই সমর সমস্তহ বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। 
বেঞ্চব সকলকেই আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন দান কর্রিলেন। বৈষ্ণব 
এই সময় বন্দাধনের শ্রী” তাল করিয় উজ্জল করিয়া! হয়ে ধারণ 
করিলেন। শ্রীবন্দাবন তাহাদের (নকট 'তার্ধের সার এবং আশ্রচমর 
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সস 
শিরোলসপি বলিয়া পরিগণিত হইল। বাঙ্গালার বাহিরে ইতঃপূর্ব্েই বোর 
্ নূতনশ্রেণীর স্থাপত্যের স্ষ্টি করিয়াছিল। এক্ষণে বাঙ্গালা সীঞ্জার 
মধ্যে এক'ধিরাট্‌ কীত্তিস্তস্ত 'রচনা করিল ।--বাঙ্গল৷ ভাবার উপাঙ্ান 
দিয়া বৈষ্ব-সাহিংত্য রচিত'হইল। শ্রীচৈতন্ত ৪ গ্রীনিত্যানন্দের আবি- 
াব এই শন্তস্তামলা বাঙ্গালাঁর মাটিতেই হইয়াছিল*্বটে, কিন্তু তীঙ্থার। 
ধর্শের যে শ্লোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র ভারত্তকে 
ভাসাইয় দিয়াছিল।, ' | 

রাধার ও গোপীকথাক্ষে কেন্দ্র করিয়া গৌরনিতাই প্রেষ ও 
ভক্তির চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন & তাহাদের সময়ে ভারতের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রেও তিতরঙ্গ ছুটিয়াছিল। প্রাচীন বৈষ$ব মন্তান্থসারে কোথাও 
সীতারাঁমের আরাধনা, কোথাও বা৷ অগ্তনাষে পৃ্জা সেই সময় হইতে 
চলিতে লাগিল। 'উপার্সসা সীতারামে আরম্ত করিয়া লগ্মীনারায়ণে 
র্য্যকসিত হইয়াছিল। মহারাষ্ী ও গুঞ্জর প্রদেশে লক্ষীনারায়ণের 
পৃজা হা থটুকে। বদরীনারায়ণেঞ লক্ীনারায়ধের সেবা আছে। 
প্রাচীনতর সত্যনারায়ণ*হরিত্বার ও কেদার নার্থ হইতে যে পা 
গিয়াছে তথায় শিবের সহিত পৃজাধিকার লইয়া বিষাদ করেন। শেষে 
শ্রীনর্গর হইতে বদরী পর্য্যন্ত নুতন তরঙ্গেরই প্রস্তাব অঙ্ষু্ন থাকে 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন্দেরও একট] গ্যবস্থা হুম । 'ফলে কেদার- 
নাথ ও বদরীনাথের জন্য ঘহান্ত বা রাউল দক্ষিণভারত মাদ্রাজ হইতে 
" আনিধার ব্যবস্থ। হয়। সেই র্বস্থা আজও সংরক্ষিত আছে। ইহাতে 
হিমাচল অঞ্চলে উদ্তর ও দক্ষিতোর মধ্যে একটা প্রীতির সন্বদ্ধ স্থাপিত 
হইক়াছে। 
*  স্রাবিড়দেশে অথব! গয়াধাম্র বেদীঠে নারায়ণ একক । ইচ্থাতে 
লগ্্মী নাই। পুরুষমূর্তির সহিত স্ত্রীনূির প্রচার দক্ষিণভারত হইতেঠ 
উত্তরহারতে প্রথমে হইয়াছিল। দক্ষিণতারতের পূর্বে পুরুষমূতির 
সহিত ত্রীনূর্তি কোথাও ছিল না। এখানকার নারাধপ মিশ্চদই বদরা 
বা মহারা্ী্স নারায়ণের বচ পূর্বে প্রতিঠিত। দাক্ষিণের বৈষ্ঃবধ্ 
গুপথুপ হইতে চলিয়া আদিতেছে। এই বৈষণবধর্শছ চতুর্দিকে বিশ্ৃত 


চৈত। ১২৫। ] প্রতিবিদ্ব ॥ * ' ১৭৫ 





ও বিক্ষিগ্ত 'হইয়। পড়িয়াছে। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের 
আধখ্যানবন্বগুলিকেও বেশ রসান দিয় লইয়াছে। ৃ 
একমাত্র দক্ষিণে 'মন্ডির দেখিতে পীওয়] যায় যেখানে* কৃষণমূরতি 
পার্থপারধিরূপে পৃঁজিত হুয়া থাকে । অগ্চাবধি শুপ্দিগের প্রভাব 
দক্ষিণে অঙ্ু রহিয়াচ্ছে । বর্তমান সময়ে দক্ষিণের নারায়ণ মূর্তিগুলি 
প্রাচীন মগধের সত্যনারা়ণ মূর্তি, স্ন্দগুণ্ড তিটারিল[টের উপরে 
৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে যে নারায়ণ ফুর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, ইহা সেই 
নারায়ণ মূর্তি। তিনি তাহার পিতৃশ্রান্ধ ও পুনবিজয়ের স্বতিচিহুস্বরূপ 
ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপ নারখু়ণ মূর্তিই পালরাজাদিগের সময়ে) 


বাঙ্গাল! দেশে খুব প্রচলিত ছিল। 
 ক্ম্তশঃ ) 





প্রতিবিদ্ব। 


(“বনফুল”) 


জলহীন পাত্র ছিল--ছিলনাক) কিছু 
জলতরা কিন্তু তাঁহা হ'ল যেইক্ষণে 
মাকাশের শশীলেখা'অঙ্গনি সেথায় 
*. হাসিয়া উঠিক্তা যেন মাপনার মনে! 


হৃদয় নীরস ছিল মকুতৃমি সম 
প্রেমের মধুরধার] নামিল যেমনি 
নিমেষে হদয় মাঝে শত স্ুষমায় 
পরমেশমুখশশী তানিল অমনি! 


চুটা। 
॥ ( “বনফু” ) 
«দুদিনের টা যায় ছুদিনে ফুরাযে , 
। কারে দ্রুত “কারো ধতি ধীরে 


শত বাধা শত দুধ দিয়া হেলায় 
যায় তাহা আসেন! ত+ ফিবে। 


জগতের সবার্থঘন্থ কামনার মাঝে 
: মানবের নাহি অবকা* 
পরালাক ক্ষামনার বাসনার আাল। 
সেধানেওংাশ ও নিণশ। 
জগতে কাছে যবে মরণের বাছে 
হদযের কাছে যবে চুটা 
পূর্ণ অবকাশ তবৈ মানবের কাছে 
লব বাধা মব ওয় টুটি?। 


জগ চাছে না যবে_আসেনা মবণ 
মারধাহাণ হয় ঘন 

সেই তরে অবকাণ মহামুজিময় 
সুখময় শান্তম/ গণ। 


ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত কিন! | 
€ স্বামী বিবেকানন্দ ) 
( ুর্বপ্রকাশিতের পর) , 


» এমন, কি কোন' ধর্ম থাফিতে পারে যাহাতে এই দুইটা নিয়মের 
ব/ভিচার হয় না? আমার মতে; হইতে পারে। আমরা প্রথমেই 
দেখিয়াছি, আমাদিগকে পামীন্তীকরণবাদ' (7117015 ০৫ 
(61619115860) ) ও'অভিব্যক্িবাদ (1%170916,0 12৬০1০)1০। ) 
এই ছুইটীর সহিত, উহার সামগ্রস্থ দেখাইতে হইবে।" আমাদিগকে 
এমন এক" চরম সাধারণ-তবে উপশীত হইতে হইবে, যাহ শুদ্ধ যে 
নিখিল সামান্তীকরণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাপক হম তত্ব হই 'তাহ। 
নহে, পরস্ত আর যাহা কিছু গ্মন্তঃ তাহ! হইতে উঠত দ্বেখাইতে" 
হইবে - উহা! তাহার সর্বনিয় পাঁরণামের সাত একগ্রত্কৃতিক হওয়। 
চাই। সর্বোচ্চ, চরম, মুলকারণের লাহত সব্বনিয় 'ও 'রবাপেক্ষ 
দূরবর্তী কাধ্যের কোন পার্থকা থাকিবে না - হাহ।রা একই পদার্থের 
পরম্পরসম্বদ্ধ “অভিব্যক্তি মাত্র। বেদান্তের ব্রদ্দে এই নিয়মের 
ব্যতিচার মাই। কারণ, ্রন্মই চরম ব্যাপকতম সাধারণ তত্ব. 
মানবমন আর ইহার উপরে উঠিতে পার না। ইহ সর্বগুণাতীত্ত 
চ্ছিদানন্দশ্বরূপ নিরপেক্ষ সন্। , আমরা দেখিয়াছি,,সততাই মানবীয় 
গাধারণ*ব-কল্পনার চরম সীমা। '[চং, শবে আমাদের লৌকিক 
জানকে বুঝায় না--উহা| তাহার সাধন্বরূপ-_বাহ। মানবজাতি ব 
অন্তান্ত বিভিন্ন প্রাণীর নানাবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে জানরূণে প্রকাশিত 
ইইতেছে। পূর্বোক্ত আনসমূহের সারকে লক্ষ্য করিয়াই “চিৎ শব 
খধহত হইয়াছে। উহ্াই সেই জগদতীত চরম সত্য--উচ্ছাকে বিজ্ঞান 
৭ সিদু বল! যাইতে পারে। চিৎশষে উহাই বুঝাইতেছে এবং 
এইখীনেহ আমর! বিভিন্ন জাগতিক পদার্থসমূহের স্বরূপত? একস 

৭ 


১৭৮ উত্বোধন। [২১শবর্ষ ওয় ঈখ্যা। 


ররর 
উপলব্ধি করি। আধুনিক বিজ্ঞান পুনঃ পুনঃ এই, শিক্ষাই দিতে্ছ 
বলিয়! 'মনে, হুয় যে, হামরা,শ্বারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে 
এক। আমর! শ্বারীরিক' তাবে পৃথক্‌, একথ। বল| ভুল। তর্কের 
খাতিরে যদ্দিই ব1 আমর! জড়বাদী হই, ত্থাগি আমাদিগকে স্বীকার 
করিতে হইবে 'যে, এই সমুদয় জগৎ এক জড়সমুত্ব-তুমি আমি সেই 
সমুদ্রের ক্ষুর্ ক্ষুত্র আবর্ত সদৃশ 1. প্রত্যেক ববর্ডে রাশি রাশি 
জড়পরমাণু প্রবেশ করিয়া আরর্তের আফার ধারণ করিতেছে, আবার 
জড়পরমাণুবপে বাহির হইয়1*যাইতেছে। আজ আমার শরীরে যে 
এড়পরমাঁথু রহিয়াছে, কয়েক, বখসর পূর্বে হয়ত তাহা তোমাতে, 
সূর্য, অথবা, ফেন 'উত্তিদ্শিরীরে বিস্যমান ধছল -এইকপে তাহারা 
ক্রমাগত স্থানপরিবর্তন করিতেছে । সুতরাং তেম্াব শরীর আমার 
শরীর বলিয়া আর কি রহিল 1 শদীর হিসাবে আমরা এক। চিন্তা 
সম্ষদ্ষেও এইকপ। এক অনন্ভবিস্তার চিন্তাসমুদ্র রহিয়াছে_-তোমাব 
' মন, আমার মন উহার বিভিন্ন আর্ত স্বশ। আপনারা কি এখনই 
দেখিতে পা্টতেছেন না, কিরূপে আমার চিন্তা আপনাদের ভিতর এবং 
আগীনাদের চিন্ত। আমার ভিতর প্রবেশ করিতেছে ? আমাদের সকলের 
জীবন এক অথণ্ড বস্তমাত্র-চিন্তাজগতেও আমন্প। এক । আবও 
ব্যাপকতর সাধারণ তন্বে উপনীত হইলে দেখা খায় যে, জড় ও চিন্তাব 
পশ্চাতে তাহাদের প্রাঠাবস্তত্বরূপ সুপ্ত চৈতন্যস্। রহিয়াছে । এই 
একত্র হইতেই সমুদ্রয় বহুত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহা স্বরূপতঃ এক 
ছাড়া কখনও «ছুই হইতে পারে না। আমরা সর্ধতোভাবে এক 
শারীরিক হিসাবে এক, মানিক হিসাবে পক এবং ফি আমরা চৈতন্য- 
সত্তা আদে বিশ্বাস করি, তাহ! হইলে চৈতন্য হিসাবেও যে আমরা 
এক তাহা বলাই বাহুল্য। এই একত্বরূপ একমাত্র সত্যই আধুনিক 
বিজ্ঞান দ্বিন দ্রিন প্রমাণ করিতেছে । উহ1 গর্দ্িত লোককে বলিতেছে, 
ইঁ ক্ষুত্র কীটটীও যাহা তুমিও তাহাই,-ভাবিও না ষে, তুমি উহা 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটা কিছু--তোঁমর1 উভয়েই এক | কোন এক 
পূর্ব জঙ্মে তুমিই এ কীট ছিলে এবং তুমি যে মানবজীবনেঞ গর্ব 


চৈত্র ১৩২৫। ] ধশ্ম বিজ্ঞানসন্মর্ত কিন ? "৯১৭৯ 


করিতেছ”এ কীটই ধীরে*ধীরে উন্নত হইয়৷ সেই মানবরূপ গরিগ্রহ 
করিয়ান্ছে। আমাদের শাস্ত্রের এই মহান্‌ সিদ্ধান্ত-- সমগ্র জগতের 
এই অথগুত্বঃ যাহবতে , আমাদিগকে 'সমুদ্রয় সত্তার সহিত 'এক বলিয়া 
শিক্ষা দেয়__ইহাই আমাদের জীবনে বিশেষ শিক্ষা করিবার 
বিষয়। কারণ, *ক্সামরা অনেকেই উচ্চতর প্রুণিগণের সহিত 
এক বলিয়। প্রমাণিত হুইতে অতিশয় আনন? বোধ, করি' কিন্ত 
ক্ছেই নিয়তর প্ার্ণগণের, সহিত, এক হইতে চাহে*না। মান্য 
এরূপ নির্বোধ যে, যদি কাহারও ুর্পুরুষ পশুপ্রকতিক, দস্থ্য, 
এমন. কি, পরশ্বাপত্ঠীরী' তুস্বামীঞ্হয় অথচ পমাজে তাহদের খুব 
খ্যাতি প্রতিপত্তি 8 তবে, তাহাঝ প্রত্যেকেই তাহাদিগকে 
নিজ নিজ বংশের, পুর্ববপুক্রষ বলিয়া প্রমাণ করিবার চে্ঠী করে? কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি দরিদ্র, সচ্চরিত্ লোক হন তবে তাহারা 
তাহাদিগকে পূর্বপুরুষ বলিয়! স্বীকার করিতে চাহে না। জুখের 
বিষয়, দিন দিন আমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইতেছে, দিন দিন্-সত্যের, 
অধিকতর প্রকাশ হইতেছে এবং ইহাই ধর্মার বিশেষ লাভ । আমি 
আজ আপনাদ্দিগকে. যে , অদ্বৈত-তব্বের কথ! বল্িতেচ্ছি,, তাহা 
ঠিক এই শিক্ষা দ্িতেছে। আত্মাই সমুদয় জীবজগতের সারম্থ্ূপ। 
তিনি তোমাত্র প্রাণের প্রাণ, শুধু তাহাই নহে, তব্মসি* তুমিই 
তিনি, তুমি ও জগৎ অভিন্ন। যে আপন্নাকে অপর 'হইতে এক 
চুলও পৃথক মনে করে সে তত্ক্ষণাৎ্, ঘ্ঃখ তোগ করে। ধীাহাক়্ 
এই একত্ব বোধ আছে__যিনি গ্ঈগনের সহিত আপনাকে অভিষ্থ 
বলিয়া জনিয়াছেন,* তিনিষু প্ররুত সুখের অধিকারী । ০ 
অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বেদাস্তোক্ত ধর্ম চর, 
সামান্টীকরণ ও অভিব্যকি্বাদ ঘয়ের সহিত স্বীয় সামঞ্জস্য প্রদর্শন 
করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতের সকল প্রকার দাবী পুরণ করিতে পারে । 
ফোন বিষয়ের ব্যাখ্যা তাহার নিজের ভিতর হইতেই পাওয়া যাঁইবে-- 
এই তত্বটী জগতের অন্যান্য ,দার্শনিক ব্যাখ্যা অপেক্ষ+ বেদান্তেই 
অপ্রিকতর পরিস্ফুট ভাবে দেখিতে পাওয়া*্যায়। বেদান্তের ঈশ্বর অর্থাৎ 
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্রন্ধের বাহিরে আর কিছু নাই-বরহ্গ ছাড়া আর কিছুই নাই। এই 
সমগ্তই যে তিনি। তিনি সমুদয় জগং বযাপিয় নি তিথি 
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তিনি এইখানে রহিয়াছেন। তাহান্কই আমর দেখিতেছি ও অঙ্ক 
করিতেছি। তাহাতেই আমর! জীরিত ' রহিয়াছি, (বণ করিতেছি:- 
তাহার সভ্তাতেই আমরা সত্বাবান। নিউটেষ্টামেক্টে এই ভাবের 
কধা আছে। ঈশ্বর ওতপ্রোতত!ুবে জগতের মঞ্ত রহিয়াছেন-_ 
তিনিই নিখিল পদার্থের সার, প্রাণ, আত্মনথত্্ণ । তিনি ধেন এই 
জগতে "আপন প্রকাশিত কনিতেছেন। তুমি আমি সেই অন্ধ 
সঙ্চিদানন্দ সাগরের ক্ুত্র' কণিকা কু বিনদুঃ ছু প্রবাহ, কু 
প্রকাশ, এবং তাহারই ভিতর থ।কিয়া আমর জীবন ধাঁরণ করিতেছি। 
মা্থষে নহে দেবতায় মানুষে, মান্তুষে প্রাণীতে প্রাণী ও উত্ভিদে। 
উত্ভিদ ও গ্রস্তরে জাতিগতৃ* কোন পার্থক্য নাই, কারণ, আরম 
পধয্ত সমস্ত €সই এক অনন্ত সচ্চিদান্ন, াগরের প্রকাশ মাত্র_ 
প্রভে্দ কেবল প্রকাশের তার£ম্যে। আমার মধো অল্প প্রকাশ, 
তোমার 'মধ্যে হয়ত বেশী, প্রকাশ কিন্তু উতযের ' মধ্যে একই 
জিনিষ গ্রকাশিত হইতেছে । তুমি ও আমি একই প্রবাহের বিভিন্ন 
বহিপিগর্মন স্বারস্বরূপ। মার" এই প্রবাহই ঈশ্বর। সুতরাং তুমিও 
স্বরপতঃ ঈশ্বর। আমিও তাহাই।' তোমারও ইহ। অন্মগত প্রাপ্ত 
অধিকার, আমারও তাহাই। «তুমি হয়ত ,মহ! পবিজ্জ দেবতা, আর 
দামি হয়ত অতি ত্বণিত পিশাচ কিন্তু তথাপি সেই অধও 
সচ্চিদানন্মই আমার জন্মগত প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং তোমারও তাহাই। 
তুমি আন্গ আপনাকে অধিক অভিব্যক্ত করিয়াছ? হুদিন অপেক্ষা 
কর, আমিও আপনাকে আরও অধিক অভিব্যক্ত ফরিব। কারণ 
সবই ষেআমার ভিতরে রহিয়াছে। দেখুন, জগতের এই বৈদবান্তিক 
ব্যাখ্যায় কার্য হইতে বাহিরে অবস্থিত করণান্তরেক কল্পনা ঝরা 
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হইতেছে 'সা-এই সমগ্র র্রঙ্গাণ্ডের পদার্থসমষ্টিকেই ঈশ্বর বলিয়া 
নির্দেশ রুূরা হইতেছে। তবে কি ঈশ্বর জড়? না, কখনই নহে, 
কারণ, ঈশ্বরকে যখন আমরা পঞ্চেন্তিয়ের ভিতর দিয়া অচ্চুতব করি 
তখন তাহাকে জড় বলি; যখন বুদ্ধির €$ভতর দিয় অন্ুতব করি 
তখন তাহাকে মনমবলি এবং যখন তাহাকে আত্মার মধ্য দিয় দর্শন 
, করি তখন তিনি চেতন বলিয় দৃষ্ট হছন। তিনি জড় নহেন পরস্ 
 জড়ের মধ্যে যাহা স্বত্য তাহাই তিনি। এই চেয়ারধানির মধ্যে 
যাহ! সত্য তাহাই তিনি, কারণ, দুইটা জিনিষ লইয়া! চেয়ারখানি 
গঠিত হইয়াছে । প্রপ্ঠীঘ, ধাহিরের কিছু ইন্দিয়দ্বারে আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছে, $ঘতীয়, আমার মন ইহাতে আর কিছু অর্পণ 
করিয়াছে এবং এই ছুইটী জিনিষ (মলিত হইয়া চেয়ার উৎগান্ন হইখ্নাছে। 
ইন্দ্িয়নিচয়*ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র যে সত্ত। অনন্ত কাল ধরিয়া খিগ্যমান 
রহিয়াছে তাহাই স্বয়ং ভগবান্‌। তাহার উপরেই ইন্জিয়সমূহ চেয়ার, 
টেবিল, ঘর, বাড়ী, জগণ্ চন্দ্র; ত্য নক্ষত্র এবং অন্যান্ত বিভিপ্ন চিত্র 
কুক্কিত করিতেছে । আচ্ছা, তে আমরা “সকলেই যে এই একই 
চেয়ারখানিকে দেখিতেছি, আমর! সকলেই যে সেই সঙ্গিদানন্দ প্রভূ 
উপরে একইরূপ ছবি অঙ্কিত করিতেছি ইহার কারণ কি? সং্লেই 
যে একই চিত্র অঙ্কিত করিবে তাহার কোন কারণ নাই-__-তবে, যাহার! 
একই প্রকার চিত্র-অঙ্কিত কবে তাহারা সকলে একই জরে অবস্থিত 
এবং সেইজন্ত তাহারা পরস্পরকে ও পরস্পরের অক্কিত চিত্রসমূহকে 
দর্শন করিতেছে । তোমার ও আবার ,মধ্যে লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে 
পারে যাহারা ভগবানকে আমাদের মতু দেখে না, তাই আমরা তাহা 
দিগকে ব। তাহাদের অক্কিত চিতরসযূহকে দেখিতে 'সীইতেছি না।, 
আবার, আপনারা সকলেই জানেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণ! 
সমূহ দিন ঠিন ইহাই প্রমাণিত করিতেছে যে, যাহা হুক্ম তাহাই সতা, 
ধাহ! স্থল তাহ! প্রাতিভাসিক মাত্র । যাহ! হউক, আমরা দেখিলাম থে 
যদি কোন ধর্শামত আধুনিক যুক্তি বিচারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
পায্সে তবে তাহ! একমান্র অদ্বৈজ্বাদ । ফারণ। ইহাতে যুক্তির পূর্বোক্ত 
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নিয়মনত্রয়ের কোনরূপ ব্যভিচার নাই।* ইহা! নিখিল পদার্থের ফধ্য 
বিদ্তমান নামরূপাতীত সম্ভারূপ চরম সামান্টীকরণের উপব জীতিষ্টিত। 
যে সামান্গীকরণ সগডণ' ঈশ্বরে (পাঁছিয়াই ক্ষান্ত হয তাহ! কখনই ভ্রম 
সামান্টীকরণ হইত পারেঞনা, কারণ, সণুণ ঈশ্বরেব ধারণা কাঁরতে 
গেলেই বলিতে হয়, তিনি পরম কারুণিক ও পরম মলগলময়। কিন্ত 
এই জগৎটা একটা মিশ্রিত ব্যাপার - ইহার কতকটা ভাল কতফট! 
মন্দ। আমর! মনের গতন বাদছাঁদ দিয়া অবশিষ্টাংশের ষ্ধ্য 
ব্যাপকতম সাধারণ তত বাহির 'করিয়। তাহাকেই সগ্ুণ ঈশ্বর বলি। 
তোমরা যেমন বল «সণ টশ্বর "বলিতে শুইঃএই বুঝায় সেইরূপ 
তোমাদিগকে ইহাও বলিতে হইবে যে সগুণ রঃ বলিতে এই এই 
বুঝায় “না; ধ্মি' আরও দেখিবে ধেঁ সগ্ুণ ঈশ্বরের ধারণা করিতে 
গেলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা শয়তানের ধারণাও করিতে হইব্রে। সুতরাং 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সগুণ ঈশ্বরের ধারণা যথার্থ চরম সামান্টী- 
করণ নে ; আমাদিগকে ইহারও পারে__নিগুণে ধাইতে হইবে। 
সেখানে এই জগং তাহার সমস্ত নুথপ্ছুখ লইয়। বিশ্যমান রহিয়াছে 
বারণ, জদ্বপ্ডে, যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই সেই নিগুণ হইতে 
আর্সি়াছে। যাহাতে অশেষবিধ অশুভ বর্তমান তাহা আবার কিৰপ 
ঈশ্বর? 'ইহার অর্থ এই যে, ভাল মন্দ একই পদার্থের বেভিন্ন তাব-- 
বিভিন্ন প্রকাশে মাত্র । গোড়া হইতেই এই ভয়ানক ভুল ধারণাটা চলিয়া 
* আসিচতছে যে, ভাল মন্দ দুইটি পৃথক বন্ত--আলো ও অন্ধকারের 
ন্যায় ভিন্ন, পরম্পর শ্বাধীন -ওতাহারা চিরকালই পৃথক আছে ও 
থাকিবে, আমি এমন একনি লোক দেখিলে "বিশেষ খুমী হুইব 
ধিনি আমাকে এমন কিছু দেখাইতে পারেন যাহ! চিরকালই 
ভাল অথবা চিরকালই মন্দ। তিনি সাহসের সহিত দড়াইয়া 
বলুন দেখি যে, আমাদের জীবনের অমুক ঘটমাগুলি কেবলই 
ভাল, এবং অমুক ঘটনাগুলি কেবলই মন্দ। আজ যাহা ভাল 
কাল তাহা মন্দ হইতে পারে। আজ যাহা মন্দ কাল তাহা 
ভাব হইতে গারে। আমার পক্ষে যাহা ভাল তোমার পক্ষে তাহা 


চৈ, ১০২৫।] ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত কিন! ? ১৮৩ 


মন্দ হইতে পারে। ইহা! হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, জন্যান্ঠ 
সকল ঞিনিষের ন্যায় ভালমন্দেরও একট! ক্রমাতিব্যক্তি আছে ।, এমন 
একট! কিছু 'আছেঃ যাহাকে আমর! তাহার অভিব)জ্ির কোন এক 
অবস্থায় ভাল এবং অন্য কোন এক অবস্থায় মন্দ বলি। একটা 
ঝড়ে আমার কোন র্ধুর প্রাণনাশ হইল-_.মামি উহাকে মন্দ বলিলাম 
কিন্তু হয়ত উহা বায়মও্থ জীবাণু বিনাশ , করিয়া, লক্ষ" লক্ষ 
ব্যকির প্রাণরক্ষার কারণ হইল। তাহাদের কাছে উহা ভাল -আমার 
কাছে উহা মনদ। সুতরাং ভালমন্দ উতয়ই আপেক্ষিক-_গ্রাতিভাসিক 
জগতের ব্যাপার । আমরা যে নিঞ্৭ ঈশ্বরের *কথা বলিলাম তাহ 
আপেক্ষিক ঈশ্বর হা ভাল কি মন্দ কিছুই বলা যায় 
না। ইহ! গ্পঞ্থাতীত পদার্থ, কারণ) ইহা ভালও' নহে মন্দ নহে। 
তবে তালপজিনিষটা মন্দ অপেক্ষা ইহার নিকটতর ক্মতিব্যক্তি।", 
(ক্রমশঃ) 


* “অনন্তৎ ব্রহ্ম 


(শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ এম এ; বিল এল ) 


উপনিষদ বলিয়াছেন, “সর্তযং জ্ঞানমনন্তং ব্রন্দ”। সত্য, আন 
এবং অনন্ত, এ সকল র্রক্দের ধর্শা*নহে, বরহ্ষের স্বরূপ । যাহ সত্য 
তাহাই ব্রন্ম_ ব্রহ্ম ব্যতীত সবই মিথ্যা, যাহ জ্ঞান তাহাই ব্রহ্ষ- অনু 
ছাড়া সবই অজ্ঞান, অবিষ্তা । যাহ! অনন্ত তাহাই ব্রক্ম--একমাত্র ব্রচ্ধই 
অনন্ত, আর সব সাস্ত। বর্তমান প্রবন্ধে আমর! ত্রন্মের অনস্ত ভাব 
সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচন! করিব। 

অনন্ত ব1 11)%10165 সন্ধন্ধে ধারণা করা অতি হুরহ।, ব্রচ্দ সম্বন্ধে 
ধারণা করাও যেমন দুকহু, অনন্ত সন্ধে ধারণা করাও সেইরূপ 


১৮৪. ঙ উদ্বোধন [২১শ বর্ধ--৩ৰ সাঁধা। ৷ 


১ 252555582 
কঠিন্,*। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য দার্গনিকগণ বলিয়া ধাকেন যে 
অনস্বের ধারণা কর! যায় না; যাহার ধারণ! হয় তাহা খুব বৃছৎ একটা 
বস্ত হইণ্ডে* পারে কিন্তু তাহা অনন্ত নহে, তাহার, একট! ষীমা 
থাকিবেই। অনন্ত কাল এবং অনন্ত আকাশের ধারণ! করিবার চা 
করিলে আমরা ইহা! উপলবি করিতে পারিব। , , 

অনন্ত নির্বিকার অনন্তের কোন পরিবর্জন হয় না, হইতে পারে 
না। অনস্তৎহইতে যন কিয়দংশ "পৃ করিষী! রাখা যায়, তাহা 
হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে 'তাহাও অনন্ত । কারণ, যাহ। অবশিষ্ট 
থাকিবে “তাহা যদি স্মন্ত হয়, তাহু। হইলে *এ অবশিষ্ট সাস্ত এবং 
উদ্ধৃত সাস্তের সমষ্টি সাস্তই হইত, অনন্ত হইতে রা না। অনন্তের 
সহিত' আরও, কিযৎপরিমাণ পদার্থ* ষে!গ করিঝে যোগফল অনন্তই 
থাকে? অনস্তেক অর্ধেক অনভ্ত। অনন্তের দ্বিগণও জনন্ত। 
অতএব দৈথা যাইতেছে যে যোগ, বিঘ্োগ, ভাগ, গুণ গ্রভৃতি ব্যাপাব 
অনস্তের. পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না, অর্থাৎ অনন্ত নির্ব্িকার। 
সেইরপ' ব্রহ্ধও নির্ধিকার। ব্রদ্ম হতে যদ্দিও সমুদয় জীব ভগং 
উ$পন্ন হইয়াছে তথাপি সৃষ্টির পুর্বে ব্রহ্ম যেরূপ ছিলেন, সৃষ্টির পরও 
্রহ্ধ ঠিক সেইরূপ থাকেন, কোনও বিকার বা পরিবর্তন হয় না। 
তগবান্‌ গীতাতে বলিয়াছেন, 

“মমৈবাংশে জীবলোকে জীবতূতঃ সনাতনঃ1% 

।ভগবানেরই এক অংশ জীবসঘষ্টি হইয অবস্থান করিতেছে । হহাতে 
কিন্ত ভগবানের স্বরূপের কোন ,পবিবর্তন হয়'নাই। কারণ, তিনি 
অনস্ত। বনি অস্ত তাথার কোন পবিবর্তন সম্ভব নহে। কেবল 
পরির্মতঅংশ গ্রহণ কারলেই' থে ্রদ্মের পরিবস্ত ন হয় না, তাহা 


* বেদান্ধ মতে কোন বস্তু সম্বন্ধে ধারণ| করার অর্থ এ কন্তর আকারে মনকে, 
আকারিত করা । সান্ধ মনকে অনস্ত ব্রন্গের সমান আকার প্রাপ্ত করান বাঁ না। 
এ জন্ত সাস্ত মনকে ধ্বংশ ন করিলে, (যাহ।কে বর্জ। হইয়াছে ' মনসোহপ্যঙ্গ ৭ নীভাবে") 
জনস্ নাঙ্গের ধারণা হইতে পায়ে ন!।* * 


1 
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নহে; ত্রন্ষ'হইতে পর্ণ ( অনন্ত পরিমাপ) অংশ গ্রহণ করিলেও *্্রঙ্গের 
কোন থরিবর্তন হয় না। ইহা উপনিবদে স্পষ্ট ভাবে *নির্দিঃ 
হইয়াছে-_ , 

“*ও" পুর্ণমদঃ পুর্ণ মং ূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। 

পূর্ণস্য টনি পূর্ণমেবাবশিষ্পুতে ॥৮ 
সেই পূর্ণ (অনন্ত ) ব্রহ্ম হইতে, পুর্ণ ( অনন্ত) গ্রহণ করিলেও পূর্ণ ই 
অন্রশিষ্ট থাকে । আপাতদৃষ্টিতে ইহ] দুর্বোধ্য হইলেও গণিততব্ব- 
বিদ্গণ জানেন যে অনস্ত হইতে অনন্তের বাদফণ অনস্তই হুইতে 
পারে (1105010 07311)03 1171৯) [07 1১৪50008100 1৯1চ010,) 
অবতারবাদের বিরুদ্ধে,সাধারণতুঃ যে যুক্ত দেওয়ু।' হয় তাহু। ই 
তত্ব দ্বার থখ[গুতখ্হুইয়। যায়। সাধারণতঃ বলা হয়? ধর্ম যখন নিরংশ 
তখন তিমি অবতাররপ গ্রহণ করিলে সমগ্র ব্রক্গকেই অবতার; গ্রহণ 
করিতে হইবে, তাহা হইলে অবতারের বাহিরে ব্রহ্ম থাকিতে, পারেন 
না। ইহার উত্তর এই যে, যা ্রক্ম সমগ্র ভাবেই *অবন্ধীর্থ হন, 
তথাপি অবতারের শরীরের বাহিরে তি, পৃর্ের ্ুয় অনন্তরূগে 
বিরাজ করিয়া থাকেন । , ৮788 


মু] 
*পৃর্ণস্য পূর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিষ্যাতে” । 
ইহ ব্রদ্মের পক্ষে অসম্ভব নহে! 


আমর] শুনিয়াছি যে তগবান্‌ সক পদার্থের মধ্যেই নিরাজ্ 
করিতেছেন। যিনি অনন্ত তিনি ক্রি কুরিয়। সান্ত ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্যে 
বিঝাজ করিবেন? *কেমন করিয়া! যে,বিরাজ করেম্‌ তাহা বলিতে 
পারা যায় না, কিন্তু যত ক্ষুদ্রই পদার্থ হউক তাহার মধ “অনস্তশ। 
বর্তমান রহিয়াছে তাহা একটু পর্যালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। 
একটি বস্থকে যদি আমরা! ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতরঃ আরও ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 
করিতে থাকি তাহ! হইলে বস্তুটি যতই বেশী ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইবে 
অংশগুলির সংখ্যা ততই বাড়িয়া যাইবে ) অবশেষে অংশগুলি যখন 
শির€িশয় ক্ষুদ্র হইবে, তখন অংশগুলির সংখ্য। নিরতিশয ন্বহৎ (অর্থাৎ 


১৮৬ উদ্বোপ্নন। | [ ২১ বর্₹--ওয় সংখ । 


[09%7 ) হইবে *। অতএব দেখা* যাইতেছে বে ছু সা 
পদার্থের মধ্যেও অনন্ত নিহিত রহিয়াছে । | 

সাস্ত পর্দার্ধের মধ্যে যে. অনস্ত নিহিত থাকে তাহ! গণিতের একটি 
সহজ লিদ্ধান্ত দ্বারা নির্্ঘ* কর! যায়। 8) ১ 5+...এই ভাবে 
বে সংখ্যাগুলি পাওয়া যাইতেছে সে সংখ্যাগুলি যগন অসীম হইবে 
(1767716 26755), তখন তাহার যোগফল হইবে ১। অতঞব 
দেখা যাইতেচ্ছে যে, :১* এই সান্ত সংখমর মঞ্চে অসীম কু সং্যা 
অন্তভু'্ত, অর্থাৎ সান্ত পদার্থের মধ্যেই অসীম বা অনন্ত নিহিত 
রহিয়াছে আমর! পূর্বে বলিয়ছি যে অঁসীম ব1 অনস্তই ব্রহ্গ। 
সুতরাং জগতের, প্রত্যেক পরিচ্ছির পদার্থের মধ্যেই ব্র্ম বিরাজিত। 

অতএব "দেখা যাইতেছে যে উদ্গ বা অনক্কের প্বভাব অতি 
আশ্চর্য্য । সচরাচধ দৃষ্ট পদার্থ হইতে ব্রন্ধের স্ববপ একান্ত বিভিন্ন। 
সচরাচর দৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের স্বভাব এরূপ যে, কোন পদার্থ 
হইতে. কত গ্রহণ করিলেই তাহার পরিমাণ কমিয়া যায়, 
কিন্ত ব্রঙ্গ হইতে কিয়দংশ ( জীবসষটি) ) এবং এমন কি পূর্ণ অংশ 
(অবতার ৯ গ্রহণ করিলেও ব্রদ্দের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, 
পূ ন্তায়ই তিনি অনন্ত, ও নির্বিকার থাকেন। উপনিষদ 
তাহার বর্ণনা করিয়াছেন-- * 

নিক্ষলং নিক্রিয়*শান্তং নিরবদ্ং নিরপ্রনং | 
* নিষ্কল অর্থাৎ নিরংশ, অর্থ । কিন্তু অথগ্ড হইয়াও তিনি নানা 

অংশে বিভজের সায় অবস্থান*করিতেছেন। 


৪টি টি 
৪ ক নিরতিয় সুদ অর্থাৎ 1%ি)161) 510711 অর্থাৎ 7617, 
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পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ কল্পন। করিতেন যে, পদার্থকে ক্ষুত্র অংশে বিভাগ করিতে 
করিতে এমন অবস্থায় উপনীত হইতে হয় যাঁহাকে 9107) বা পরমাধু বলে-_যাহাকে 
আর স্ষুত্রতর নেংশে বিভাগ করা যায় মা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বার! গর 
হইগ্মছে এ কল্পন! বখার্ঘ নহে । অর্থাৎ 21017কেও ক্ু্তর অ'শে বিতাগ করা যাছ। 


সম 110001)09 


চৈত্র, $৩২৫। ] সংবাদ ও সস্তব্য। ' ৪১৮৭ 





'অবিতক্তমপি ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। ৪ 
অনন্ত হুইয়াও তিনি ক্ষুদ্র সাস্ত পদার্থের মধ্যে অবস্থান করিচতছেন। 
তাহার হাস, নাই বৃদ্ধি,নাই। *তাহাঁর সম্বন্ধে আমাদের মন সম্পূর্ণ 
ধারণা করিতে অক্ষমু। অরূপ হইগ়ীও তিমি অনস্তরূপ গ্রহণ 
করিয়াছেন, নিগুগহইয়াও তিন অনন্ত কল্যাপগুণ-সংযুত হইয়াছেন। 
তাই কবি গাহিয়াছেন * ' , ' 

তুমি অরপ্গসন্ূপ মণ নর 

দয়াল ভূয়াল হরি ছে। 
আমি কিবা'বুবি আমি দ্রিব! জানি .» ৃ 
' আমি কেন তেবে মরি হে। 


*. "সংবাদ ও মন্তব্য ।. 

গত ২*শে ফান্তন; মঙ্গলবার, শুক্লাদ্িতীয়া তিথিতে বেলুদ, মঠে 
প্রীরামক্* পরমহংসদেবের , চতুরশীতিতম জম্মতিবিখুভুু, মহা", 
মারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছেখ, ও দিবস ঠাকুরঘর ও 
শরপ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্তি নানাবিধ পত্রপুষ্পমাল্যে এর্‌প সুন্দর ভাবে 
সজ্জিত হুইয়াছিল যে যিনি দেখিতেছিলেন তিনিই যুদ্ধ হইতেছিলৈন। 
প্রাতঃকাপ হইতে সমস্ত দিবস প্রীগ্রীঠাকুরের যোড়শোপচারে পৃজা 
ও শ্রীরা মচন্্র, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবুদ্ধ,শ্রীধীপ্ত, শ্রীচৈতন, শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি সমুদ্র 
অবভারগথের বিশেষ পুজা, স্তোত্রাদি পাঠ ও ভোগরাগাদিক্্ 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দ্বিপ্রহর হইতে” সন্ধ্যা পর্য্যস্ত প্রসাদ বিতরণ ও 
কালী-কীর্তন চলিক়াছিল! পরে শ্রীত্রীঠাকুরের স্যার ইবাস 
পর ষোড়শোপচারে শ্রীপ্রীকালী পুজা আরম্ভ হয় ও শেবরা্ঠির হোমীঝে, 
পূজ। সমাপ্ত হয়। অনস্তর শুভ ্াহ্গমুতূর্থে যথাবিধি হোম করিয়া 
মঠের ৭ জন যুবক ব্রন্দচর্যযবত ও ১৮ জন যুবক পবিভ্র সন্গাস ধর্থব 
গ্রহণ করিয়। যখন “নারায়ণ হরি ধ্বনিতে মঠগগন মুখরিত করিতে 
ছিলেন তখন পূর্বাকাশ নবারূণয়াগে রঞ্জিত হইয়৷ উঠিতেছ্িল। 


৯ পপ সস৯মস স্পা পা পলা, পা 


* গধি রজনীক্ষান্ব লেব। 





১৮৮ ' উদ্বোঞ্ন। [২১শ বহ--ওয় সংখী। 


রাহী 
পরবর্তী রবিবার, ২৫শে ফাস্তন শীপ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সুচাঁক- 
রূপে ষণ্পন্ন হইয়া গিয়াছে । মঠের দক্ষিণ-দিকন্থ নুবৃহৎ: প্রার্থণে 
বিস্তীর্ণ চঁন্ী$পতলে শ্রীগ্রঠাকুরের একথানি বৃহৎ তৈলচিত্র শতি 
মনোজ্ঞরূপে সর্জিত হইয়া! গ্বাপিত হইয়াছিল ৪বং আন্দুলের সুগ্রলিদ্ 
কানীকীর্ন সম্পদায়, কলিকাতার রসদ্ধ কনক বাদক শ্রী 
দক্ষিণাঁরঞজন ব্লাবুর কনসার্ট পাটা; বিখ্যাত, কীর্তনীয়। শ্রীযুক্ত বৈষব- 
চরণ ও অন্ঠান্স বহূ্খ্যক সঙ্গীত স্রদায় তগবদৃগুণান্থকীর্তনে 
মঠবাড়ী মুখরিত কারয় রাখিয্নাছিলেন। অন্ান্ত বারের ন্তায় এবারও 
মেসাস (হারমিলার«্এবং কোং*ষ্টীমারের “স্ুুবক্সোবস্ত করায় মঠে 
বহ্সহজ লোকের সমাগম হইয়াছিল । বেল! দ্বিগ্রহর হইতে সন্ধ্যা 
পর্যন্ত পরায় দর সহ লোক জাতিবরনির্বিশেষে বাসয়া প্রসাদ গ্রহণ 
করিয়বছিলেন এবং বছ লোককে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়। 
হইয়াছিল। এবারে স্ত্রী পুরুষের জন্য এসাদ বিতরণের পৃথক খন্দোবস্ত 
কুরায়_কার্ট্ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। আহিরীটোল! নিবাসী 
যুবকবৃন্দ' উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে সরবৎ বিতরণের বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন?।, 

উৎসব দিবসে মঠের সর্বত্রই আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল 
এবং ফে মহাপুরুষের নামে. এই বিপুণ জনসংঘ সমথেত হইয়াছিল 
তাহার তিরোধানের এই শ্বল্পকাপ মধ্যেই তাহার শক্তির এইরূপ 
* অনিন্তপীয় গ্রতাব দর্শনে সকলেই যুগপৎ বিন্ময় ও তক্তিতে বিহ্বল 


হইয়াছিলেন। 


€ 
7.4 


* ঢাকা শ্রীয়ামরষ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্মতিধি পুজা ও মহোৎসব 
সুসম্পন্ধ হইয়। গিয়াছে। স্থানীয় বহু ভদ্রমগ্ডলী উত্সবে যোগদান 
করিয়াছিলেন । উদ্বোধন-সঙ্গীত, গোষ্ঠলীলা, কীর্তন, ভজন ইত্যাদিতে 
সমস্ত দিনব্যাপী এক নিরখচ্ছিন্ন আনন্দজোত প্রবাহিত হইয়াছিল! 
একভাবে জাবিত হইয়] হিন্দু, মুসলম।ণ, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সকলকেই 
সমভাবে উৎসবে যোগদান “করিতে দেখা পিয়ান্ছিল। এই অপূর্ব 


টৈজ। ১৬২৫। ] সংবাদ মন্তব্য । ' ১৬৮৯ 


____ ৫১১১২ 
সম্মিলন দেখিয়া সকলেরই প্রাণে এই আশার সঞ্চার হইয়াছিশ 
যে রীপ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় এমন একদিন আসিতে পারে যখন ,সকল 
প্রকার ভেদান্ডেদ ও ঙ্্ীর্ঘতার গণ্ডী' অতিক্রম করিম "এক উদার 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিবে।, 

প্রায় চারি পাঁচ, শত তক্ত বগিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এতথ্যতীত প্রায় ছই তিনু সহজ শমাগত তক্তমুলীকে হাতে হাতে 
প্রসার দেও্যা হইয়াছিল। 

স্থানীয় মিশনের বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশনও উক্ত 
দিবস অপরাহে হইয়াছিল। ঢাক। ডিভিসনের” কমিশনার মিঃ জে, 
এন) গুপ্ত মহোদয় উক্ত সভার সভাপতির আ্াসন গ্রহণ করিয়াছিলেন 1 

সভা'র কার্য্য শ্যে হইলে শ্রীযুত নীরদরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের 
উদ্ভোগে ফিশনের স্থানীয় সেবক্ৰৃন্দ কর্তৃক' কালীকীর্তন গীত*হয় 
ও পরে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাসের যাত্রাতিনয় হইয়াছিল। 

এতদ্যতীত কাশী, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন। কনখল্।, মু, 
বাঙ্জীলোর, রাচি, শিতাবল দ, সিরাজগঞ্জ, *মে দিনীপুর প্রভৃতি নানা 
স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের উতৎ্মব য্থারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে! : 

আমরা বেনুড়স্থ শ্রীরামকৃষঃ মিশন দাতব্য উধধালয়ের *১৯১৮ 
সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। আ্বালোচ্য বর্ষে চিকিৎসিত্ত 
রোগীর সংখ্যা নবাগত ও পুনরাগত (রোগী সমেত সর্বস্তন্ধ ১৩৪৪৩ 
জন; তম্মধ্যে ৩৪৬* জন নূতন রোগী । * ইহার্দের মধ্যে বেলুড় হইতে 
১৪৭৯ জন, বালি ও বার]কপুর--৮৯৮ থুক্থরি_- সু রিয়া. 
১৫২, শালিখা ৩৫, হাবড়া--১৯, প্রীরামপুর--৩৪, উর রপাড়া-। 
$৩ এবং অন্ঠান্ত স্থান হইতে ২১জন আনিয়াছিল। পূর্বাবেক্ষণ 
এ বৎসর রোগীর সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শ্রীরামপুর। 
উ্তরপাড়া প্রভৃতি দুরবর্তা স্থান হইতেও সোকেরা এখানে যেরূপ 
আগ্রহের সহিত চিকিৎসার্থ আসিতেছে তাহাতে মনে হয়, ষে, উত্ত। 
উিষধলরের প্রতি লোকের আস্থা দিন দিন খাড়িয়া যাইতেছে ।  * 


১৯২ উন্ভঘাধন | [২১শ ব্ধ--৩ষ সর্ঘধ্যা। 


আলোচ্য বর্ষে ওবধালয়ের মোট প্মায় ৩২২।%* টাঁকা ও ৫মাট 
ব্যয় ৬২১০ টাক]। | 

বালি মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষগণ গত বৎসর ওষধালয়ে »২*২ 
টাকা দান করিয়াছেন এঁবং মেসাস বটরুষ্*পাল এগ্ড সম্প সম্বৎসরের 
প্রয়োজনীয় ওয়ধের অধিকাংশ বিনামুল্যে প্রদ!ন করিয়াছেন বলিয়। 
মিশনের কর্তৃপক্ষগণ ঠাহাদিগকে আস্তরিক ধ্বাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।, 

এত্ত ধীহারাঁ এই $বধালয়ে উবধ/: ভাক্তারী যন্ত্র গরভৃতি 
নানারপ আবশ্তকীয় দ্রবসাদি দান করিয়ান্থেন এবং যে সকল 
ডাক্তারগণ অনুগ্রহণ্করিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়। চিকিৎসাদি 
বিষয়ে পরামর্শ ও ,সাহাফ্য দান করিয়াছেন মিশনের কর্তৃপক্ষগণ 
তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাইতেছেন। , 

'উষধালয়ের আয় অতি সামান্ত। অথচ দিন দিন কোগীর সংখা 
যেরূণ বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে আয় অধিক ন। হইলে উহার কার্য 
 জুচাকাপ- চলা অসস্ভব। দরিদ্র, পারায়পগণের সেবারপ এই 
মহদনুষ্ঠানে যিনি বাহাদ্দান করিতে চান তাহ প্রেসিডেন্ট রাম 
মিশন, মঠ, পোঃ বেলুড়? হাওড়া এই ঠিকানায় গ্রেরিত হইলে সাদরে 
গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। 


€্‌ উস অপ 


শ্রীরামরুঞ্জ মিশন ছুভিক্ষনিবারণ কার্য । 
(*মান্ভুম ) 

আমরা গত্ারে মানভূম €জলার ভীষণ দুর্ভিংক্ষর কথা উদ্বোধনের 
পাঠকবর্গখে জানাইয়াছি। সম্প্রতি আমাদের জনৈক সেবক উত্ত- 
স্থান পরিদর্শন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহ নিয়ে উচ্চুত করি- 
তেছি। উহা পাঠ করিলে তাহার। উহার বর্তমান অবস্থ। সম্যক্‌ 
হদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন-- 

“আজ গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলাফ। পাঁচখান। গ্রাম 
দেখিলাষ তন্মধ্যে ঢুইখান। সাঁওতাল পন্ী। জ। খাইতে প্ইয় 


চৈজ/১৯৫।] শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ছুতিক্ষ নিবারণকার্ধ্য | 


টিটি তি টি িডিডিরিডি রিকি 
সকলেই কষ্কালসার হইয়াছে ।» মানুষ কত কই সহ করিয়। প্রাণপ্লারণ' 
করিতে পারে তাহ] যদি স্বচক্ষে দেখিতে হয় তবে এদেশে একবার 
আস! উচিত।, গৃহে'ধান্‌ নাই, চালে খড়'নাই, পরিধানে ঘস্ত্র নাই, 
ু্করিণীতে জল নাই। সুতরাং অন্ন ও জঙ্) যে ছুইটী প্রাণধারণের 
প্রধান সম্বল, তাহাবুই অভাব? তবে এর! খায় কি? খায় 'কুল আর 
তুষ ভেজে একরকম হালুয়ার মত,করে। দেখিলাম তাহাই পাতায় 
করিয়। বালকগণ খাতেছে।” যুবক, যুবতীর$ কেহ বাড়ীতে নাই, 
তাহারা গ্রাঁম ছাড়িয়া বাহিরে কাজে গিয়াছে।' গ্রামে আছে বৃন্ধ- 
বৃদ্ধা আর নাবালক হেলেমেয়েগুলিখ সকল গ্রামেই একই প্রকারের 
্ত। প্রত্যেক বাড়ীতেই ছুচারটা কুল গাছ, আছে। শুনিলাম এবার 
কুলও খুবই হইয়াছিল, এখন কিন্তুতাহা প্রায় শেষ হইয়া, াসিয়াছে”। 
তাই প্রত্যেক গ্রামে লোকের মুখে এ এক কথাই, শুনিলাম-এ:এই 
ছুইমাস কুল খাইয়! কাটাইলাম' এখন কি খাইব?” সত্যই বটে 
আমিও তাবিয়! পাইলাম না যে, কুল ফুরাইলে ইহার। খাইবে কি 
*বৃষ্টির একান্ত অভাবে ধানগছ বাচাইন্মর জন্য পুক্ধরিীয় জল 

ছচিয়া প্রায় জলশূন্ত করিয়া ফেলিয়াছে। কাজে কাজেটু বৈশাখ + 
জোষ্ঠ মাসে যে কিরূপ ভীষণ জলকষ্ট হইবে তাহা কল্পনাতীত।" ॥ 

এদেশে সকুলকে বিনাপরিশ্রমে থাগ্াদি ন দিয়! যাহারা কাজের 
উপযুক্ত তাহাদের দ্বার! পু্করিণী, কুপ গ্রসৃতি খনন করাইয়। 
ইয়া চাউল সাহায্য করিলে উভয় পক্ষরই লাভ। অভারপ্রস্ত 
লোক কাজ করিয়া মজুরী পাঁইকে এবং অপর দিকে গ্রামে গ্রামে 
পানীয় জলের অভাবও দুর হইবে । । 

যাহার? খাটিয়! খাইতে পারে তাহাদের কাজ মিধুহ/ আর”, 
মিলুক লোকেরা সুধু বলিয়। দেয়, “খেটে থাওগে” কিন্তু তাহার! ষে 
কোথায় যাইয়া! কি কাজ করিবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার সাধ্য 
অধমাদ্দের নাই। পুষ্করিণী খননাদি কার্য আরম্ভ করিলে খরচ অনেক 
বেশী পড়িলেও ভবিষ্যতে গ্রামে জলের অভাব হুইবে না, এ বিষয়ে 
কিছুরালের জন্য নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। 


চি 


১৯৯১ ' "উদ্বোধন । [২১শ বর্য---৩এ সখা । 


স্বীতের অবসান হইতে আরন্ত কর্বরিয়াছে। শীতেও ইহষইদের 
বস্ত্র ছিল ন| এখনও নাই । বড়মেয়ের! ছিম্নবন্ত্র পরিধ/ন বর্ধরয় 
লজ্জা! নিবারণ করিতেছে, ঠছোট ছেলে মেয়ে.এবং পুরুষেরা কৌগীন- 
ধারী হইয়াছে, ইহারও অভাব হইলে মানতুমের বন ভিন্ন পোকালয়ে 
থাক! ইহাদের পক্ষে অসপ্তধ হইবে। রি 

আমি যাহ দেখিতে আসিয়াছিলাঁম অর্থাৎ কত কষ্ট ও অভাব 
সহ করিয়! মানুষ বাচিয়। থাকিতে পারে: তাহ। €দখ। হইয়াছে । খাহা 
দেখিগাছি ভাষায় তাহা বর্ণন] করিতে পারিলাম না। 

বাকুড়া জিলার কন্দপুর থানার কয়েকর্ন। গ্রাম পরিদর্শন করিয়- 
[ছিলাম _বাউরি, তূমিজ এবং অন্তান্ত নিয় জাতের মধ্যেই ভয়াণক 
কষ্ট দ্রথিলাখ। তাহ! ছাড়া স্থুড়ি,* তামূলি, তেলি প্রভৃতি জাতের 
মধ্যে অন্নাভাব* আরম্ভ হইয়াছে । ইন্দপুবে যেমন দেখিলাম 
মানভুমেও সেইরূপ - পার্থক্যের মধ্যে সেখানে সবৰার বাহাছুর প্রথম 
হইতেই স্তর্কতা অবলম্বন কি শয়াছেন। এখানে সে বিষয়ে কোন 
কথাই"শুনিলাম ন1। ভ্বিশনের বাথদ। কেন্দ্র হইতে মাত্র ১৮ খন 
গ্রামে সাহযর্চ দেওয়া হইয়াছে । নিত্য তিন্ন ভিন্ন গ্রামের কঙ্কালসার 
দেহবিশিষ্ট মানুষ “দে কিছু” “দে কিছু” বলিয়া উপস্থিত হ*তেছে 
আর হৌবকণণ অক্ষমতা জানাইয! যাইতে বলিলে নিঃশব্দে চলিয়া 
যাইতেছে |, * * এ গ 

আমর আশ! কক্িি উল্লিখিত পব্রথানি পাঠ করিয়া 


সন্গদয় দেশবাসিগণ কার্ষ্যেপ গুরুত্ব অন্তর করিয়। ইহার আগ 
প্রতিকারে সচে&&ট হইবেন । তাঁহাদের উপরেই এই কার্য সম্পাদনের 


ফু করিতেছে । *এই সত্কার্ষ্যর মিমিত্ত যিনি যাহ। 
হাষ্য বঞ্জরতে ইচ্ছুক--অর্থ বা বস্ত্র হউক -তাহ। নিয়লিখিত 
ঠিকানায় প্রেরিত হলে সাদর্বে গৃহীত ও স্বীরু হইবে £-- 
(১) প্রেসিডেন্ট রামকঞ্চমিশন, মঠ) বেলুড়, হাওড়া । 
(২) সেক্রেটারী রামক্কঞ্চমিশন,; উদ্বোধন আফিপ, বাগবাজার, 


কলিকাত।। 
ম্বাং) সারদানন্দ। 


বৈশাখ, খ১শ বর্ধ। 


" মানবজীবন ও জাগ্রদাদি অবস্থাচতুষয়। 
(শ্রীশরচ্চজ চক্তবর্তী, বি, এ * 


মনুয্ুজীবনের অর্ধেক পরম়াঘু নিশ্রাবস্থায় গৃত হ_ ব্য ও 
বার্ধাক্য অজ্ঞত। এবং জরাব্যাধিতে আচ্ছর থাকে-ভোগলালসায় 
যৌবন সয় হইয়। যায়। এই অবস্থাগুলির 'সমষ্টিনাম, প্মানব- 


জীবন।” সিদ্ধ বৈষণব কবি তাই বলিয়াছেন; ,* 
আধ জনম হাম, নিদে গোঙাা 

জরা শিশু কতদিনগেঁ়া। 
নিধুবনে রমণী রঙ্গরসে মাতঙ্, * * , 


তোহে তজব কোন বেল! ॥ 

অর্থাৎ জীবনৈর অর্দকাল নিদ্রায় গত* হইল-_বার্দক্য ও 'শিশুকাল 
জরা ও অজ্ঞতায় কাটিয়৷ গেল-_ যৌবন ,ভোগলালসায় অতিবাহিত, 
হইল। হে প্রভো! তোমাকে ভজন ,করিবার অবসর কোথায়? 

বন্ততঃ, মানবজীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে গ্রতীতি হয় সাধাক্্ণ 
মানবজীবনই এইরূপ গতিণীল। কদাচিৎ কোন, সটলহিজ্যা- 
মনম্বীর জীবনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় যাত্র।” জাগ্রৎ, স্ব 
ও সুযুণ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের মধ্য দ্বিয়াই মানবজীবন বহিয়! যাইতেছে। 
এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে প্রবাহিত মানবজীবনের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য 
'কথধিৎ আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। 

যাহাকে আমর! জাগ্রৎ, অবস্থা বলি, তাহাতেও “ধার বছ 
অধ্রতার আবর্তই দুষ্ট হয়। ভ্রম, প্রমাদ, আলম, জাত, সং, 


১১৫ | উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--5র্থ সখ্য 


বিকল্প ৬ বিপরীত-ভাবনা জাগ্রৎ 9মির নিত্য সহচর। এগুলি 
যেন জগ্রিৎ সাগরের নিত্য, ঘূর্ণাপাকস্বরূপ। এই জাগ্রৎ 'অবস্থাই 
(0০130105 এ) গা * ভোগকুমি-ব্যবহাক্পিক “আমি আমাব- 
রাজ্য ” ৷ ইন্জরিয়গ্রাহ হির্গৎ এই অরস্থা্র পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ ও 
আয়তে রিল করে। যাহাকে শান্ত বপ্লাবস্থ। বলে, তাহা ত 
প্রায় অজ্ঞতাৰই অন্ুবপ। এই স্বপ্রাবস্থ!। (০3£171-001091903 3080) 
খানিক জাগ্রং__খানিক' সুযুপ্তির “ছায়ামঞ্জ ভূমিতে অবস্থিত । গেল 
আগ্রতরূপ দিব। ও সুষুণ্তিরূপ রাত্রির সন্ধিহ্থলে থাকিয়া দৈনন্দিন 
জীবনের নন্ধিক্ষণ হচনা করে। নির্জ বা ুষুপ্তি অবস্থা (00০017৭0105 
এ ) ঘোর অজ্ঞতার অন্ধকারে সমৃচ্ছর | নুতবাং দেখ! যাইতেছে, 
এই অবস্থাত্রয় ভমিতে প্রবাহিত মানবজীবন প্রান যেন অজ্ঞানান্ক- 
কারে মধ্য দিয়াই গতাগিতি করিত়েছে। 

জাগ্রুংতূষে অবস্থান কালে আমর জড়জগতেব কতকগুলি রহস্য 
তেদস্কুপ্যিশর আপনার্দিগকে ইদানীং ক্ৃতার্থ জ্ঞান কবিতেছি। 
কতকগুলি কলকৌশল, ,ঞ্তকগুলি "ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-রহ্ 
কতকগুলি * নিয়ম-নীতি-বন্ধন-সহায়ে দের, দেশের, সংঘের ও 
সমাজের কথঞ্চিৎ শৃঙ্খল1 বিধান্‌ করিয়া মানবজীবন সুখী করিতে চেষ্টা 
করিতেছি । কিন্তস্থিরচিক্তে ভাবিয়! দেখিলে বোধ হয়, এই সকল 
জাগ্রদাবিষ্করণে সাময়িক কথঞ্চিৎ স্ুখনুবিধ। লাভ হইলেও ইহা জীবকে 
শান্ত সুখশাস্তিতে প্রতিষ্ঠিত, করিতে সক্ষম হইতেছে না। যুক্তি 
তর্কে ইহ! বুঝাইতে হয় না। গতি জীব নিজ নিজ জীবনে তাহা 
ু-্হ/ বহির্জগৎ__যাঁহ1। রূপরসগন্ধাদির সমষ্টি বই আর 
ধর্কিছুই নহে তাহার পশ্চাতেষ্ মানুষ উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতেছে। 
অন্তর্জগতের কোন সন্ধান না পাইয! 'জাধস্ব মিষশ্ব” পথে চিরকাল 
গতাগতি করিতেছে। 

চিন্তাশীল আর্ম্যখধিগণ অন্তর্জগত্রহস্য ভেদ করিতে বহির্জগৎ 
যেন প্রায় উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়াছেন 4 অজ্ঞতার অন্ধকারে সমা- 
্তর্নমীনব্ীবনের রহস্য ভেদ কল্পে প্রাচীন খবিঙ্ঈণ “আবৃতচন্চুঃ” 
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হইয়াই যেন অবস্থান করিয়াছিলেন । অন্তরের নিয়মগুলি বস্তশ্চ্ষু 
না হইলে দৃষ্ট হয় না। সেই জন্য অধুনাআঁবিষ্ ত বাহৃ*বিজ্ঞান 
রহন্ত--যাহার বিশ্লেষণে তুতপঞ্চক যে ্রীড়াপুত্তলিবৎ এহিক 
জীবনের সুখ সুবিধা” বৃদ্ধি করিয়াছে_সেইগুলি আর্ধ্যখবিগণ 
দেখিয়াও যেন "দেখেন নাই। তাহারা এই নীবুনরহন্যতেদেই 
জীবনের সমগ্র শক্তি প্রযোগ কর্দিয়াছিলেন। »যেমন ”একখণ্ড মৃদ্‌- 
জনে স্মগ্র মৃত্তিকর জ্ঞান জন্মে; তেমনি একটা মানবজীবন 
বিশ্লেষণে, সমগ্র মানবব্দীবনরহন্ত ভেদ হইয়া যায়। অন্তমুে 
অবস্থিত আর্ধ্যখবিগণ এই জন্য মীনবজীবনের 'অস্তনি হিত নিয়মগুলি 
বুঝিতে পারিয়া যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত চুইয়াছিলেন। ব্র্খাণ 
জনগণের তাহা জানা একান্ত আবশ্তক। ভারতের *1বচার প্রণালী 
অন্তমূধ_-আধুনিক জগতের বহিমু্খ। স্থাঁমিজী' একদিন লেখককে 
বলিয়াছিলেন, “তোর! যাকে কালী কালী বলে উপাসনা কক্ষিস্‌-_ 
ওদেশে দেখে এনুম, সেই কালীন কামানের মুখে গোলা/,ক্ তবে 
রয়েছেন্‌।” ৃ 

আমাদের শরীরটা যেমন নিকটে, আর কোন বস্তুই' তৈমূন, নয়। 
এই শরীরের মধ্যে আবার দশ ইন্দ্রিয় মন, ও চৈতন্য বিরাজ 
করিতেছে । “শরীরের চেয়ে সেগুলি আরো! কাছে বা “অন্তরে। 
সকলের চেয়ে কাছে বা অন্তরে হচ্ছেন জীবচৈতন্য-_খাহ। জীবের 
যথার্থ স্বরূপ । কাজেই সেই চৈতন্য সন্তার অন্বেষণে অন্তযুী হওক 
দ্বতাবসিদ্ধ। তাই উপনিষদে দেখিতৈ পাওয়' যায়--“আবৃতচচ্ষুন্র- 
মৃতত্বমিচ্ছন্‌্” । আবৃত্তচঙ্ষুর মানে হচ্ছে মনকে ঈপররসা দিক.ংথকে 
তুলে অন্তমু করা অর্থাৎ বহির্জগতের বিষয় ত্যাগ ফ্নরিয়। মন 
আত্মতবাভিমুখ করা। রূপরসাদির প্রলোভন ত্যাগ না হইলে-- 
মনের দ্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দনের ত্যাগ না হইলে _“আবৃতচক্ষুঃ” 
হওয়া যায় না। শ্ুুতরাং জীবতত্ব ব আত্মতত্ব অবগত হওয়৷ যায় না। 

আত্মা আধ্ধ্যখবিগণ অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট মানবজীবনের বিশ্লেষণ 
কঞ্িতে যাইয়া, জগতের মূল কারণ বা ঈশ্বরতব সন্বন্ধেও এই অংস্থা- 


১৯৬৭ উদ্বোষদ [ ২১শ বর্ধ_ ধর্খ গাঁথা 


অয় তেদ লঙ্গ্য করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাহারা! এই অবস্থা 
্রয়াতীর্ত চার তুরীর়.ব অভিজাগ্রদ্‌ ভূমির (590-০9115010813 
50865 ) আবিষ্কার করিয়া তাহাকে “প্রপথেশেপশমং শাস্তং শিবমদ্বপ্নং” 
বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। মাওক্য* উ্নিষদে ওকার-মাহাম্য্য 
বর্ণন গ্রীসে উত্ত'হ ইয়াছে "ভূত, তবিষাৎ বর্তমান'সঁকলি এই ওকার; 

এই ওকারই*আবার' ত্রিকালাতীত.ও সর্ববজ” | , “ইহ চতুষ্পাৎ্ৎ_ 
কারের অকার জাগরিত স্থান্*বহিঃ্রজ-_বিশ্ব) উকার স্বর 
স্থান__অন্তঃপ্রজ্ঞ--তৈজস্‌। « মকার ুুণতিস্থান সপ্রজ্ঞানঘন ও 
আনন্দময়র-প্রাজ্জ। খ্তদতীত তুন্বীয় স্থান শীস্ত--শিব-অদ্বৈত। 
সমস্থ ও ব্যষ্টিতাবে সহজে ইহার'অর্থ বুঝিবার জন্য আমরা নিয়লিখিত 
চিত্রের াহায্য লইতেছি। পু 

তুরীয় ব্রহ্মা। 


( প্রপঞ্চাত্তীতং শাস্তং শিবমহয়ং ) 
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প্রক্কাতি, মায়া বা অব্যক্ত 


(জ্রিগুণাত্মিক। ) 
. ৬ 
( সত্বপ্রধান ) ( ৮2 ) 
'ুধণ্তিস্কান ) সমষ্টি কারণশখীর ( প্রভ্তানঘন ব্যাট কারণশরীর 
বা বা *)' ও বা 
মকার না আনন্দঘন . টি 
রান সি লমষ হক্ষশরীর ৰ ব্ঙ্টি হক্মশরীর 
ব ব1 অন্তঃপ্রজ্ঞ বা 
উকার হিরণ্যগর্ভ তৈজসু 
জাগ্রতস্থান ) সমষ্টি স্থুলশরীর ব্যঙটি স্কুলশরীর 
বা , ব1 বহ্ঃপ্রং বা 
অকার বিরাট ' বিশ্ব * 
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চিজের সমষ্টি দিক্‌ দেখিষ়া_গ্রাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তুরীয় 
ঙ্ষই প্রন্কতির মধ্য দিয়া যেন সমষ্টি কারণশরীর বা ঈঙ্গরততে 
পরিণত হইয়াছেন।' ইহা সুযুপ্তিস্থান হইলেও সগুণণরধান বলিয়া 
জীব-সুযুপ্তির হ্যায় আন্ানাচ্ছন্ন নহে, গর্ত প্রজ্ঞানঘন ও 
আনন্দঘন। সন্বগ্রধন ঈশ্বর, মায়াধীশ, সর্বজ্ঞ, র্বশকিমান্‌ ও 
নিয়ন্তা। এই ঈশ্বরতত্বই বেদে লয়স্থান ও "অধ্যঃয” বশিল্পা কথিত 
হইয়্াছেন। সেই* সমফিকারণতবই রদ্দোগুপপ্রাধান্টে যেন 
হক্মশরীরী হিরণ্যগর্ভ রূপে পরিণত্ত ছইয়।ছেন; হিরণ্যগর্ভ 
শৰের অর্থ, ভাবী প্রকটিতও জগৎ বীহাপ্প গর্ভে প্আবস্থান 
করে। শাস্ত্রে এই সমষ্টি ক্ষশরীরাতিমানী দেবতাকে 'স্বপস্থান বলিয়া 
নির্দেশ করেন; * ইনি অন্তঃগ্রজ, সুক্্তাবে যেন*পকলি তোগ 
করেন। অত্তপ্রজ্ঞ অর্থে অন্তরেই সংকরপসম্পন্ন£ বহিরালম্বনশূনয । 
এই হিরণ্যগর্ভই গুণবিপাকে সমষ্টি স্থলশরীরাতিমানী বিরাট বা 
বৈশ্বানর বলিয়া কথিত হন.) স্থুলজগৎ তোগ্যরাগুস্্বান 
করাতে ইনি বহিবিষয়ে প্রজ্ঞাসম্পন্ন--তাই 'বৃহিঃগ্রজ। 

ব্যষ্টি বা জীবপক্ষে (দক্ষিণের চিত্র দেখুন) রিচা ,করিয়া 
দেখিলে বুঝা যায়, জীব তমঃপ্রধান বৃলিয়া৷ তাহার সুযুণ্তিতূমি ঘোর 
তমসাচ্ছযন। পত্বপ্রধান সমষ্টি কারণশরীর ' ঈশ্বরের ন্যায় প্রবুদ্ধ নহে। 
অতিজাগ্রৎভূমির অতি নিকটে অবস্থান করিয়া তাহাতে প্রায় 
তম্ময় হুইয়াও জীব আপন স্বরূপ বুঝিতে পারে না। বেদ“তাই 
বলিয়াছেন, জীব প্রত্যহই ঘোর সুযুপ্তিতে ব্রঙ্গকে প্রাপ্ত হইতেছে 
কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া, তাহা বুঝিতে বা জিতে পারিতেছে 
না। এই সুষুপ্তি অবস্থাই জীবের কারণ্শরীর । শাস্ত্রে ইনি «প্রাজ্ঞ! নাশ 
অভিহিত হন। রজস্তমঃপ্রধান প্রাজ্ঞই ুক্ম বা মনোময় শরীরে প্রকটিত 
হইয়া সংকল্পবান্‌ হন-_তখন ইহাকে তৈজস্য? নাষে 
অভিহিত করা হয়। এই তৈজস্‌ আবার অধিকতর তমঃপ্রধান 
হইয়। স্কুলশরীর ধারণ করিয়া থাকে ও স্কুলশরীরাভিযানী জাগ্রদশ। 
প্রান্ত হয়। তখন ইহাকে "বিশ বলা হয়। এই তরিবিধাকাঁরে 


১৪১ উত্বোধন। [ ২১শ বর্ষ-- ॥র্ব সঞ্জা | 


৬০ 
অবস্থিত হইলেও বুঝিতে হইবে, এক 'আত্মাই এই তিন অবস্থায় 
অবস্থিতি.করেন। গৌড়পাদীয় কারিকায় উক্ত হইয়াছে-_' 


“বহিঃপ্র্ে] বিভুরিঙবো যন: প্রচ্ঞশ্চ তৈৎস: | 
ঘন প্রজূথা প্রা এক এব অিধাস্থিতঃ | , 


জীব ও'ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ ভূমিতে অবরোহণ ও আল্লোহণ , 
চিন্তা করিয়ীই গুণত্রয়াবভাগ নির্দিষ্ট হইয়্াছে') ঈশ্বরেরও ত্বিৃধি 
সিদ্ধ হইয়াছে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানরূপ কাজব্রয় বিভাগ কল্পিত 
হুইয়াছে'। স্্টি, স্িতি, লয়? সুপ) গম, কারণ; ভূঃ ভুবঃ স্থঃ প্রভৃতি 
পোকের ত্রিত্ব .কৃথিত হইয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসকরূপ জ্রিলিঙ্গ 
বিভাগ,- ইড়, পিঙ্গলা ও সুযুয়ারূপ ব্রিধ! নাড়ীচিত্তা-_নাতি। হয়, 
ও মণ্তকরূপ ব্রিধা ধ্যানস্থান নির্দেশ,_জন্ম, প্রেতত্ব ও মৃত্যু্রপ অবস্থার 
ত্রিধ। তেদ নির্ণয় এই জাগ্রদাদি অবস্থাতরয়েক্র প্রতিবিত্ব কিন 
'পাঠ্ আহা ভাবিয়। দেখিবেন॥ 

জীব বলিতে শান্ত উপাধিভূত ব্রহ্ম । ব্র্গ যখন দশ ইন্জি। 

পঞ্চপ্রাণ, অন. ও বুদ্ধি উপাধি লইয়া অবস্থান করেন তখন সমষ্টি 

ও 'ব্যষ্টি ভেদে তাহার বিরাট ও জীব (বিশ্ব) সংঙ্ঞা! হয়। উপাধির 
অপগ্রষে উভয়েই এক অথণ্ড সন্তায় ব তুরীয় ভূমিতে এক 
হইয়া যায় এই জন্তই' বেদান্ত শাস্ত্রে পরমার্থ পক্ষে জীব ও শিব 
' এক 'বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন । সুযুপ্তি কালে জীব ব্রঙ্গস্বরূপত। 
প্রাপ্ত হইলেও মধ্যে অক্জানের পর্দা ব্যবধান থাকে, বাহ 
জীবঝুু্সর দৃপ্তা,প প্রকাশ পাক্ক। সাধন বলে এই অজ্ঞানের আবরণ 
বু জীবাত্মা শিবত্বে,বা তুরীয় ভূমিতে অবস্থান করেন। 
নীরে ক্ষীরবৎ একাকার হইয়া যায়। সুতরাং জীব ও পরমাত্মা এক 
হইয়া যায়। 

জীব যখন জাগ্রৎ অবস্থা হইতে ্বপ্নভূমে গমন করে, তথন 
কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্িয়ও থুযাইয়া পড়ে অর্থাৎ বৃত্তিশূব্য হয়-_কিন্তু গণ, 
মর্ন/বুদ্ধি সবৃত্তিক থাকে। এই অবস্থায় দীব বাসনাময় শরীরে 


নৈশাখ,১৩২৬।] মানবজীবন ও জাগ্রদাদি অবস্থাচতুষ্টয় ।' /৯৯ 


অবস্থান করে ও জাগ্রৎকালীনু ও জন্মান্তরীণ সঞ্চিত বাসন।" বশে 
মনোময় জগৎ নির্মাণ করিয়া! বিচরণ করে। মন যেন ' তখন 
ধিধা বিভক্ত হুইয়! 'দ্রষ্টা ও দৃশ্তরূপে অবস্থান করে। ইহা ভাবী 
দাগ্রং ভূমির সুক্ষ বীজস্বতুপ | এই মনোময় বাসনাক্কত শক্তি হইতে 
নুল জগতপ্রপঞ্চ বিদ্দস্তিত হ্য়। স্ুলর্দেহনিঙ্কান্ত মৃত, দ্ীবও এই 
নুল্ম শরীরেই স্বর্গ নরকাররিুগ স্বপ্ন ভোগ করে এবং চতৎপর স্কুল 
দেহ, লাভ, করিয়! জাগ্রৎতভূম্ষে আগমন করে, যেমন নিদ্রা হইতে 
প্রভূমি, স্বপ্নতূমি হইতে জাগ্রততূমিতে দীবের আগতি হয়, তেমনি 
ক্স বাসনাসম্পন্ন যৃত্যুরূপ সবপরভুধম হইতে 'ন্দীব জনক্প্রণালী 
নিয়মে জাগ্রতরূপ স্ুলতোগা অগতে জবালাত করে), সপ দেহই 
আতিবাহিক বা সুক্ম দেহ। )+ 

্প্রভূমি হইতে জীব যখন ুযুপ্তিতে গমন করে তখন মন ও 
বুদ্ধির বৃন্তি (স্পন্দন) নিবৃত্ত হইয়া যায়? তখন জীবাত্মা এবমান 
জানের সাক্ষীরণে স্থির হইয়া, অবস্থান করে। ইহার, 
'কাঁরণদেহ?। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন 'বলিয়! নিঃজর যথার্থম্বরূপ বা মহা- 
কারণ ব্রক্ষকে চিনিতে বা বুঝিতে পারে না। বোধ হয় শাস্ত্রে 
এই স্থুল, সুগ্ম, কারণ শরীরব্রয়কেই “ত্রিপুরাম্থর বলিয়া নির্দেশ”করা 
হইয়াছে। এই ব্রিপুরাস্থবর জয় করিলে জীবের শিবত্বে অবস্থান 
ঘটে। এই জন্যই কি শিব বাতুরীয়ভূমি ভ্রিপুরনাশন বলিয়া কথিঙ 
হইয়াছেন? সে যাহ! হউক, মোট কথ] 'এই যে, এই তিন অবস্থ 
বা ব্রিতয় দেহের অধ্যাস নিবাক্টত, ন। হইলে জীব আপনার 
পরমার্থন্বরূপ (তুবীয় পদ.) অবগত শৃইতে গারে এন|। তুরুয়ই 
জীবের যথার্থস্বরপ। কিন্তু এই জাগ্রদাদি ভূমিরয়ের ম্ট 
দিয়া গতাগতি বশতঃ জীব যেন আপন স্বরূপ একবারে ভুলিয়াই 
গিয়াছে। স্থুল, শুক্্ম ও কারণ দেহের উপাধি লইয়া জীব দৈত্তদুঃখ- 
জ্মৃত্যরূপ অজঅ ম্পন্দনে চঞ্চলবৎ প্রতীত হইতেছেন। 

নুযুপ্তিকালে মরণমুঙ্ছার নায় জীব হৃদয়স্থিত “পুরীতৎ” নাড়ীতে 
গম করে। জাগ্রতের অভিবাক্তি স্থান যেমন চক্ষু, শবপ্পের অভি- 


২০৯ উদ্বোধন... [২পর- 


ব্যক্তি স্থান যেমন ক, সুষুণ্তির স্তান* তেমনি হৃদয় ও ততস্থানস্থৃত 
পুরীতৎ নায়ী নাড়ী। এই স্তযুণ্তিভূমি পরানন্দ তুরীয় ভূমির অতি 
নিকটবর্তী বলিয়া জীব। মনবুদ্ধির বৃত্তিশূস্যতা বশওঃ আপেক্ষিক 
জগতের সুখছুঃখ কিছুই জনিতে পারে না" এই অন্য শাস্ত্রে এই 
যু অবস্থাকে “আননাময় শরীর বলা হয়। আব নিত্রোখিত হইয়া 
বলে “বেশ"সৃথে ঘুমাইয়াছিলাম, (কান কিছুই জানিতে পারি নাঁই”।, 
এই আনন্দ'ও অজানের সাঙ্ষীস্বদ্নপে বর্তমানতা' প্রতিজীবই এত্যহ 
অনুভব করে। এই অবস্থায় জীবাত্মা ও তৎপার্খচর ছারারপী অজ্ঞান 
ভির আর কিছুই থাকে না। এই জন্ঠই কিশান্ত্রে বলা হয় “অজান 
হইতে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি বিহৃত্তিত হইতেছে” ? 
অবস্থত্রয় বিচারে ইহাই প্রমাণিত হয় যে 'উপাণিমণ্ডিত জীব 
প্র্তীহ. এই অবস্থায় মধ্যে বিচবণ করিতেছে কিন্তু এই অবস্থা 
রয়েরু গৃঢতব বুঝিতে পারিতেছে না। জাগ্রৎকালে শ্বপ্নদর্শন অমূলক 
বািরিইখিলীধ হয়। আবার অণিজাগ্রৎভূমে অধিরোহণ করিলে 
এই গৌরবাহিত জাত অবস্থাও সবপ্রবৎ মিথ] বনিয়া প্রতিপন্ন হ়্। 
অর্থাৎ, জীগ্রতের তুলনায় স্বপ্ন যেমন মিথ্যা অতি্াগ্রদবস্থার তুলনায় 
জাগ্রদবস্থাও তেমনি মিথ্যা। সেইজন্য সর্কবোচ্চ স্তর তুরীয় ভূমি হইতে 
দৃষ্টি করিলে জীবজগৎ ব্যট্টিসম্রিগপ বিভাগ মিথ্যা হইয়া দীড়াই- 
তেছে। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে “জগনিধ্যা” । অথবা! গীতায় 
যেরূপ উক্ত হইয়াছে : 
“যা নিশা! সর্বভূতানাং তন্বাং জাগর্তি সংযমী। 
যন্তাধ'জাগ্রতি ভূতানি স! নিশা -পশ্যতো মুনেঃ।” 

'গ্াহারা জানের চরম ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না, তাহাদের 
চক্ষে ও বিচারে জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। সেইজন্য স্থল জগতের 
রূপরসাদির ভোগলালসায় তাহারা উন্মত্ত হইয়। পরিভ্রমণ করে। 
আর বলে, “আহা! আমার ভোগের জন্ত ঈশ্বর কি লুনার স্্টিই 

গ্রকটন করিয়াছেন!” 
' মনের এই জাগ্রদাদি অবস্থায় আরোহণ ও জবরোহণ জাঁনিত ও 
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বুঝিতে হইলে মনের স্বর” কিঞিৎ জানা আবশ্ক বলিয়। বিবেচিত 
হয়। পান্ত্র বলে;  অপক্ষীকুত ভূতপ্ঞচকের মিলিত সত্বাংশে “অস্তঃ- 
করণের” কৃষ্টি হয়। ইহাও জড় ভুতসমৃষ্ট মাত্র। বৃত্তিভেদে এই 
অন্তঃকরণই মন, বুদ্ধি), অহুম্কার ও চিনতরূগে কথিত হয়। সংশয়, 
নিশ্চয়। অভিমান ও ধারণা ইহাদের ক্রমিক বৃতি। চন্প, ্ধা। শঙ্কর 
ও বিষু। ইহাদের অনুগ্রহক (ঢালক) দ্বেবত| বলি উক্ত হন। 
দত জগতের রগরসাতিঘাত ইন্জরিয়গোলকে পতিত হয়, তথা 
হইতে স্নামুপথে মস্তিষ্ক অবস্থিত ইঞ্সিয়কেন্ত্রগল সেই স্পন্দনে স্পন্দিত 
হইয়া উঠে। সেই স্পন্দন' আবার -ক্ বিকল্পবৃত্িক মনে আঘাত করে; 
মন আবার তাহ! স্থিরসন্কল্প বুদ্ধিতে । 09061100117801$0 9৩০1 ) 
অর্পণ করে। ইন্্রিয়। মন, বুদ্ধি সকলি জড়? তাহারা' কেবল বি 
চালনের যন্ত্রবিশেষ মাত্র। বুদ্ধি সে স্পন্দন জীবাখার নিকট উপস্থিত 
করা মাত্র স্পন্দনের প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং বিপরীত গৃতি ক্রষে 
বুদ্ধি, মন, ইন্দ্িয়কেন্ত্র, ইন্জিয় গোলকাদি পথে বানু শ্ররূগে 
গমন করিয়া জীবাত্বার বন্তবোধ জন্মায় 'ধ্রীহারা তারের খবরের 
রহস্য জানেন তীহার। বিষয়টা সহজে বুঝিতে পারিব্নে। , 

সংবাদ প্রেরক য্কটী যেন ইন্জ্িয়গোলক, তড়িৎবাহক তার যেন 
্নাঘুসমূহ, তড়িৎশক্তি যেন ইন্ট্িয়শত্ি, মন ও বুদ্ধি সেই সংবাঁদ- 
গ্রাহক, আর যাহার উদ্দেশ্ঠে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে তিনিই জীবাত্মা 
্থানীয়_তিনি সংবাদ পড়িয়া তাহার বথার্থ মর্ণ গ্রহণ করিতেছ্ছেন। 
অভিমানাত্ক জীবাত্মার বহির্জগতের গ্রান হইবামাত্র ভোগের ইচ্ছা বা 
অনিচ্ছা একটা স্থির হয়।, ভোগের ইচ্ছা হইলেই মনের ইচ্ছাশুক্তির 
ুরণ হয়? ইচ্ছাশকির স্ষ্রণের পর কর্শেনিয়গুলি চঞ্চল হইঃ। 
ক্রিয়াশজির হৃচনা করে। সুতরাং প্রথমেই জ্ঞান, তৎপর ইচ্ছা ও 
অবশেষে ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়, ইহা বুঝা যাইতেছে। 
এখন দেখা যাঁক্‌। এই মন পূর্বকিত জাগ্রদাদি ভূমিজ্রয়ে 
কিরূপে অবস্থান করে| তুরীয় ভূমিতে এই মন যাইতেই পারে মা; 
করণ তনয় প্রাজ্তভূমিতেই মন বৃভিশৃন্ত বা নিম্পন্দ। ততদৃদ্ব ভূণিতে 


২০২ " উদ্বোধন । [২১ বর্ষ--উসঞা। 





৬ এত সপ | শী সপ পপি ৩ তক ০ টি 
যাইবাঁর শক্তি নাই। এই জন্তই-দতর্ধ ভূমির বর্ণনায় বলা! হল্স -- 
“ঘতোবাচে নিবর্তৃত্তে অপ্রাপ্য শননসা সহ” প্রাজ্ঞ বা সুষুপ্ত ভৃ্ধিতে 


মন শট হওয়ায় তাহার শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপতা। প্রমাণিত হয়; এই 
জন্য মনের্‌ বদ্িস্বরূপত্ ৰা জ্ঞানন্বরূপকই “ যাহা হইতে অহমিকা' 
বুদ্ধি উৎপন্ন হয়? নুষুপ্ত ব1 প্রাজ্ঞ ভূমির, উপাধিণ।” স্বপ্ন ভূমিতে সেই 
মনই ইচ্ছার্ক্তিসম্পহ্ন আর জাগ্রৎথ ভূমে সেই মনই ক্রিয়াশজি-. 
সম্পন্ন। সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা ও"ক্রয়া উপাধি লইয়া মন ক্রমে সণ, 
স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ভূমিতে অবস্থান করে--ইহাই শান্ত্র ও যুক্তি বলে 
সিদ্ধান্তি হইতেছে ৫ | 
* মৃন বৃতিশন্ত বান্থির হুছলেই (.একাগ্র হইলেই ) তাহা আত্মার 
উজ্জল আলোক উত্তীসিত হয় । ইহাই বুদ্ধি--যাহ! অবিবেকিগণের 
দৃষ্টিতে চেতনবৎ্' প্রতীয়মান ,হয়। “চিচ্ছায়াবেশতঃ শরি- 
শ্েতনেব বিভাতি গা” বলিয়া পঞ্চদশীকারও উদ্লেখ করিয়াছেন। 
/নুষুপ্রি ভু. ভূন এই মন বুদ্ধি ব1 গান্রূপে অবস্থান কৰ্বিলেও অহমিক! 
(ববির উচ্ছেদ হয় না। হীমষ্টি পক্ষে সব্বপ্রবল অহ মকাবৃত্তিই স্ষ্টিব 
আদি কারএ।, ব্যষ্টি পক্ষে এই অহমিকা বৃত্তিমান্‌ জীবাত্ম। অজঙ্ঞানেব 
সাক্ষী হইয়! দ্বেতমুখেই অবস্থান করে, গাঢ নুবুপ্তিতে জীবাক্মার ধ্বংশ 
হয় না। কারণ, ব্যুখানকাছুল এই প্রন্থপ্ত জীবকে বুদ্ধি; মন, জ্ঞান ও 
কর্শেন্দ্িয় পথে ফিিয়] পুর্বসংস্কার বশে সংসারভোগ করিতে দেখা 
যায়। এই জন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, অহংঙ্ঞানে উপলক্ষিত 
জীবাআসা তাহার আভিমানিক সপ্ধ! সুষৃপ্তি বা মৃত্যুকালেও হ্যাগ করে 
না।, সুষুপ্তি বাৃত্যুর পর স্কপ্ররাঙ্ধের 'মধ্য দিয়া জাগ্রদ্ভূমিতে 
বর্মীগমন করে । এই যুক্তিতে জনমান্তসপাদও সমর্থিত হয। 
ইদ্রানীং অতিজাগ্রৎ বা তুরীয়ভূমি সম্বন্ধে কিছু আলোচন। কর! 
যাইতেছে । পাঠকগণ দেখিয়াছেন, সুষুপ্ত প্রাজ্ঞজীব বা পরশাত্মা এ 
অবস্থায় কেবল অহংপ্রত্যয়গম্য “আমিত” জ্ঞানে ভাসমান থাকেন' 
তথন তাহার অপর কোন উপাধি থাকে না। জীবপক্ষে তখন 
অঞঙ্জানমাত্র 'দ্বৈতৃষ্টির কারণনপে অবস্থান করে। সমষ্টিপঙ্গেও 


ইশ, ১৯২৯। ] মানবজীবন ও জাগ্রদাদি অবস্থাচতুষ্টয় | “ ২৪৩ 


 া 


পপ পা পাতা 
সত্বগ্রবল মায়ামাত্র উপাধিবশতঃ ঈশ্বর তখন তুরীয় ব্রক্ধ হইতে ,কিঞ্ি 
সন বলিয়। গ্রতীত হন। ঈশ্বরের মায়াউগাধি ও জীবের অজান- 
উপাধি বিলয় হইয়া! গেটে উভয়ই চিরন্তন চৈনন্ত ত্তার এক হইয়। 
যায়। জীবের এই অঁজাম দূর কত্িতে শাস্ত্র নানা* সাধনার 
উপদেশ করেন। 'জ্ঞান পখের উপদেশ এই যে তুমি সদাপর্বদ। 
তোমার নির্বিকার তুরীয় ইরপের চিন্তা কর |, তোমার লব তুরীয় 
্বরূৈরই 'প্রতিবিস্বমাত্র। “দ্বা সুপর্থা” মন্ত্রে এই তত্ব অতি সুন্দর 
ভাবে !বুঝাইয়া দিতেছে) অহংপ্রত্য়গম্য জীব ুরীয রহ্ধই 
বটেন কিন্তু মায়ায় আবরণ ও বিক্ষেপপকতি দ্বীববে রঙ্গ হইতে ফে 
বিভিন্ন করিয়। দিয়াছে । সদদাপর্ধদা “অহংব্হ্গাব্ঘি” ইরপ ধ্যান- 
প্রবাহ উখাপিত ধরিতে গারিলে এই জ্ীবাভ]মরূপ রি 
অন্তহিত হইয়া যায়। 

তক্তি পথে জীব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বলিয়া কথিত হয়। কিন্ত সাধন 
সারে অনিত্য বহির্জগৎ উপেক্ষ!'করিয়া জীব, যখন ইষ্টে উ্ী উন হই 
আগে জীবের উপাধিগুলিও তেমনি ক্ষয় হইয়াপড়ে। তখল “জ্যোতি-» 
জোতিষি সংযু্৮? হইয়। জীব একত্বের চরমভূমিতে আরোহণ*কারে। 
যোগীও ক্রমে ক্রমে উর্ধ উর্্ চক্রে আরোহণ জনিত উপাধিবিগত হইয়। 
গহজারঞগী তুরীয় ভূমিতে চিরস্থিতি লাভ করে। ি্কামকর্মীও 
পরার্থে কর্মপর হইয়া উপাধিভূত জীবত্ব ভ্ুমঃ বর্জন করে। সমস্ত 
উপাধিবিগ্রমে যে তাহার অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান ঘটিবে তা 
বিচিত্র কি? এই জন্ত যে কোন গথে দৃঢ়নিষ্ঠ হইলেই জীবেয় 
শাখ? শান্তিভূমি তুরীয়পবে বিশ্রান্তি লাত ঘটে ।: কোন পথষটু 
এই জন্থ হেয় হইতে পারে না। 

এখন কথ! হইতেছে এই অতিজাগ্রদবস্থা হইতে কেহ অবরোহণ 
কারয়া তাহার খবর দ্রিতে পাপে কি না? শান্ত্রার্দি কি সে অবস্থার 
মাতা, না সম্পূর্ণ স্য উক্তি ?' উপাধি মম্ূর্ণযপে অন্তহিত হইলে 
(কান্‌ ত্র অবলম্বন করিয়া জীব আবা4 “আমি আগার রাজো” 
আশধন করিবে? শক্বরগ্রমুখ আত্মজ্ঞপুরুষগণ কেনই বা শান্ত্রাদিকে 


২৩৪ উদ্বোধন ॥ [ ২১শ বর্ষ--৪র্থ স$্যা। 


“অবিস্ঞা'বিষয়বৎ” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন? এই 'সকল সন্দেহবিরা- 
করণে কিধিত'আলোচন! করিয়! প্রবন্ধের উপসংহার কর! যাইতেছে। 

শান্তর এবং নহাপুরুষগণের অসাধারণ" অন্ভৃতিই এই সংশয় 
অপনোদনে প্রমাণরণে গ্রহণ করিতে হইবে | চরমানুভূতিস্তোতক 

আতি প্রমাণ ত্যাথ্যাত হইবার অযোগ। সাধারণ জীব চরমজ্ঞান 
তুমি হইতে ফিরিবার শক্তি রাখেন না।" 'নুনেত্ পুতুলের, মত সমুদ্র' 
জলে লীন হইয়া যাঁন। কিন্ত পরমার্থতরষ্টা খবিগণ ও "দেবর্ধানব 
মহাপুরুষগণ এই অতীত তান ভূমিতে আটরোহ্ধ করিয়াঁও ইশ্বরের 
ইচ্ছায় জীবহিতকল্পে ফিরিয়া আসেন । তীহাদের বাক্যই বেদ বেদাগ্ 
ও অমান্য শস্থরূপে বর্তমান রহিয়াছে । “অবিদ্তাবিষয়বৎ” হ£লেও 
জ্ঞানাতীত ভূমির, আভাস তাহাতেই লিপিবদ্ধ আছে। 

আর ধাহারা সেই জ্ঞানাতীত ভূমির অচ্ুতৃতিসম্পরন হইয়াও 
» জীবর্জগতের কল্যাণকাম হইয়া জীবনধারণ করেন তাহারা যে বেদ- 
ব্রত বাবিত তৰজ্ঞান, হইতেও ঈমধিক গৌরবান্বিত ও তত্বন্ঞানের 
জলন্তজাগ্রুৎ “বিগ্রহ একথা সংজেই বোধগম্য হয়। রাম, কৃষ্ণ) বুদ্ধ 
যিশু, ' মহল্মদ। চৈতন্যাদ্দি অমানব মহাপুরুষগণ এইজন্য ঈশ্বরা- 
বতার বলিয়া! কথিত ও পৃঞ্জিত হন। পুনরাবর্ভন সংসারের অবস্ঠস্তাবী 
নিয়ম। ইদানীস্তন জগতেও এইরূপ এক মহাপুরুষের অভ্যুদয় 
হইয়াছিল_ধিনি সর্বদ ক্ষানাতীত ভূমিতে অবস্থান করিয়াও 
জীবজগতের কল্যাণকাম হইয়া ঈশ্বরের অঠিস্তযশক্তিবলে দেহ ধারণ 
করিয়াছিলেন ।, তারতের নির্মলাকাশে নবে।দ্িত ভাস্করতুল্য তাহার 
জ্বল কিরণে দিক দেশ আলোকিত হইয়াছে । চক্ষু থাকে ত পাঠক 
তাহার অযলধবল মূর্তি অনুধ্যান করিয়। জন্মজরামৃত্যুসংকুল অবস্থাত্রয় 
অতিক্রম করতঃ নিত্যানন্দ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণের চেষ্টা 
কর। তিনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলকে সেই জ্ঞানাতীত তৃমি 
অঙ্গুলিনির্দেশে প্রদর্শন করাইয়া সংসারের ঘোর অন্ধকারে তুঙ্ 
আলোকত্তস্তরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। 


শিমলার মামন্ত রাজ্যাবলী ও 
তাহাদের উৎপত্তি । 


শিগুরুএরসাদ'মুখোপাধ্যয় 
(পুবপরকাশিতেন পর) 


কাংগ্া যুদ্ধের কন্নেক্বৎ্গর প্ডুর গোরক্ষপুর সীমান্ত লয়! ইংরাগ 
গবর্ণমেন্টের সহিত নেপালরাের মনোমালিন্ত হইতে থাকে এরং 
জমে তাহা যুদ্ধে পরিণত হয় ইংরাজ সৈন্যের চারিটি ঝাহিমী 
চারিদিক হইতে নৈপাল রাজ্য আক্রমণ কুরে। তন্মধ্যে 33001 
090066001) লুধিয়ানা হইতে এবং 0006141 01116901 মিরাট 
হইতে । শিরমুরে অষ্টারলোনী-বাহিনীর সহিত মিলিত হইবার গথে 
্মরসিংহের সহিত মংঘর্ধ হওয়া জেনারল, দিলেশ্পির 'বাঁঠিদীম্পছর 
বিচ্ছি্ন হইয়া যায়এবং তিনি স্বয়ং ধরাশায়ী হন। এই সংরাদ হেষিংসের 
কর্ণগোচর হইলে তিনি নিজ সৈ্ের উপর সম্পূর্ণ আস্থা গুন না 
করিয়া পার্বত্যরাগণের সহায়তা ঘা করিতে পরামর্শ দেন এবং 
তাহাদিগকে সসৈন্যে মিনিত হইতে অন্জা* প্রদান করেন এবং 
মস্বাস দেন যে, যদি তাহারা বিশবস্ততার। হিত ইংরাগের স্হান. 
করিতে সম্মত হন তাহা হইলে, যুদ্ধ'শেষে তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে 
গ্রতিষ্ঠিত করিয়া! দিবেন এবং যে কোন ভবিষ্য শক্রর বিরুদ্ধে মিত্রস্থাীয় 
ইইবেন। ছুই বৎসর লৌমহ্্যণণারী যুদ্ধের পর ১৮১৬ খ্রীঃ সেগোস্থীর 
নধসত্রে শান্তি স্থাপিত হইলে গ্রিটিশ গবর্ণমে্ট কতক কতক স্থান 
আগনাদের ব্যণহারার্ধে রাখিয়া! সকলকেই সনন্দ দ্বার! স্বীয় স্বীয় রাজ্যে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 

বর্তষান শিমলা! ও শিমল। [011] 5865গুলির ইতিহাস এই 


4৭ 71007178000) 08160 1116 170) 009১61) 1814. 


২৪উ-, উদ্বোধন | | ২১শ বর্ধ--৪র্ধ সখা। 
এতে 


সময় * হইতেই আরম্ভ। এযাবৎকাল'এ সকল. প্রদেশে শাঁসন- 
সুশৃঙ্খর্লার, অভাব ও ,পরস্পার, হম্ব-মালিন্টে বিচ্ছিতাই ইহার্দিগের 
জাতীয় অদ্যুদযের বি্বরূপ ছিল। অুর্থগৃপ্তার বশে'অনেকেই এই 
সকল স্থানে পদক্ষেপ করিয়াছেন কিন্তু ব্রিটিশরাজের আদর্শ শাসন- 
পদ্ধতির ছায়জলে এই সকল প্রদেশ, এখন শাস্তি ও স্বাধীনতার 
আস্বাদ পাইনা! উন্নতির পথে দ্রত অগ্রসর হইতেছে । আমরা এক্ষাণ ৭ 
এই পার্বত্যরাজ্যগু্ির মধ্যে কয়েকটা প্রধান প্রধান রা 
এঁতিহাসিক বিবরণ সংক্ষেপে বিরত করিঘা এ সকল প্রদেশে 
দেশীয়গণের রীতিনীতি ও আর্ারব্যবহার সম্বন্ধে দু5হ এক কথ৷ 
লিখিয়া বন্ধ শঁধু করিব।* , 

শিরমূর ঝ। নাহান গুর্থা সমধের সময় ক্ক্শলমীর মহারাওল 
বংশীয় কর্ম প্রকাশ ' সিংহ শিরমূর থাধিপতি ছিলেন। সমরাবসানে 
ইংরাজ, গবর্ণমেন্ট তাহার সর্ধবিধ অক্ষমতা নিবন্ধন তাহার জ্যে পুত্র 
কতেপ্রকুক্চর্মসংহকে ২১শে সেপেক্কর, ১৮১৫ খবীষ্টাব্ের সনন্দে পিতৃ 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন্। ফতেপ্রকাশ ১৮৫০ থীঃ ইহলীলা সম্বরণ 
করেন।, গাহার পৌত্র সমশেরপ্রকাশ সিপাহী বিদ্রোহের সময 
ইংরাজরাজের যথেষ্ট সহায়তা,করাঁধ পুরস্কাবস্বরূপ +টী ও পরে ১৩টা 
তোপধ্বনির অধিকারী হুইয়াছিলেন এবং 9.0517 উপাধি লাত করিযা- 
ছিলেন। ইহারই পৌন্রণন, 1]. 1191101519 [,0 001, 910 চেএা 
771815851) 91072), 1057, এক্ষণে, বর্তমান শিরমুব।ধিপতি। ইহার 
পিতা রাজা সৌবীন্দ্রবিক্রম সিংহ ও খুন্লতাত লেফটেনান্ট কর্ণেল 


বীরবিক্রম সিংহের সময় হইতেই শিরযুরের বিশেষ যশোলাত ও 
পা 





€ 


* এই বিষয়ে বিশেব বিবরণ জানিতে হইলে মিমলিখিত প্রামাণ্য পুশ্তকগুসি 
পাঠ করিতে অনুরোধ করি । (1) 718১5)75 ০015ি 270. 17810011165 01 100 
11 (1৩ 1১017)৭1), 0) 01711 0000১170137) 001615 (3) £1691/150105 
প1520155 2% ১০705, (4) 11117041195 61101116176 1২559$4১) 18০07 19 
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বৈশাখ, ১৩২৬।] শিমলার সামন্ত রাজ্যাবলী। প২৪৭ 


(ররর 


উন্নতি সাধিত হটয়্াছে। প্রবন্ধস্তরে আমরা এ বিষয় কিছু কিছু 
বলিয়াছি শিরমূর উত্তর দক্ষিণে ৪৮ ম্লাইল, ও পূর্ব পৃশ্চিমে &* 
মাইল বিস্তৃত।' লোক সংখ্যা ,১৩৫১২৬ এবগরাজন্ব ৬ লক্ষ। মারকণ্ড, 
গিরিগঙ্গা, টনস্‌ ও যমুন্বা নদী শিরমূরকে সুজল! সুফল, করিয়া 
রাখিয়াছে। কোন *কোন নদী হ্বর্ণরেণুবহুল। কাষ্ঠের মধ্যে শাল 
ও দেবদারই উল্লেখযোগ্য ।* খনিজধি ভবের মধ্যে লৌহ, তাম্র ও সীসক 
ধাতুর কথাই শুন! "যায়। * কৃবিউশপন্ন গম' ,৪ ছোলা ইত্যাদির 
অধিকাংশই শিমলা ও ডেরাডুনে রপ্তামি হইয়। থাকে । এখানকার 
শ্লেট পাথর পাব্দন্যদেশে গৃহের আচ্ইাদনস্বরূপ টাঁলির কাধ্য*্করিয়। 
থাকে। 

বিলাগপুর বা ৯ক্হলিয়র -৬ মা, ১৮১৫ ধরষ্টাবের 'সননো রাজা 
মহাচন্দ্র সিংহ নিঞ্জ সিংহাসনে , প্রতিষ্ঠিত ' হইয়াঁছিলেন। ইানিও 
রাজবারার রাজপুত বংশীয় । ইহার পিতৃপুক্ুষগণ কৰে এবং কি, গঞ্ে 
এখানে আগমন করিয়াছিলেন প্রহার সঠিক বিবরণ পাওছং ম্বাত | 
এই বংশের স্থাপিত হইতে চতুর্দণ অধস্তন হাঁরহর চন্দরের ছুই পুত্র,» 
একজন চম্বা জয় ও অপর, বাবচন্ত্র বিলাসপুর প্রতিষ্ঠা" করেন। 
দবধি বীরচব্দ্রের বংশধরগণ পুক্রপৌত্র।দিক্রমে বিলাসপুর অধিকার 
করিয়া আছেন? বর্তমান রাজ। 11. 17. ০৪1১0. 917 131) ০7210 
5.0.7.0, 05.], ১৮৮৯ শ্বীঃ জুন মাসে সিং হাসমাধিরোহণ কঁরিয়াছেন। 
বিলাসপুর অহিফেন, আদ্রক ও তামকুের জন্য বিখ্যাত। লোক- 
সংখ্যা ৯০৮৭৩ এবং, রাজস্ব ১ লক্ষ ৫৭ হাজার মাত্র। পিলাসপুর- 
কষপ্রবাহিনী শতক্র তরঙ্গ তুঙ্গে ছুকুল প্লাবিত করিয়া উহাকে শ্রী 
মম্পদৃসমন্বিত করিয়া রাখিয়াছে। শিরমূর ও বিলাসপুরাধিপঞ্তি 
ইংরাজ অধীনে নিষ্কর সামস্ত শ্রেণীভুক্ত | যুদ্ধ উপাস্থৃত হইলে সামন্তিক 
[নিয়মানুযায়ী ইহাদিগকে সৈন্ভ সাহায্য করিতে হয়। 

' হিন্দোর বা! নলাগড় -পৃর্বে নলাগড় বিলাসপুরের অন্তভুক্ত 
ছিল। বীরচন্দ্রের দ্বাদশ অধন্তন অজিতচন্ত্র তাহার ভ্রাতা অজয় 
চরকে নলাগড় প্রদ্ধান করেন। তদবধি বিলাসপুর রাজবংশের এই 








২৪৮, ৃ টান্বোধন | [২১শ বর্ঘস্৪ধ সাঁধা।। 


শাখা হিন্দোর গিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত স্বাছেন। ২*শে অক্টোবর, ৮১৫ 
্ীষ্টাঝের, সন্ন্দে রাজা রামশুরণ দিংহ করুদ রাজারূপে সিংহাসনে 
পুনঃ রতিষ্িত হইযাছিলেন। ওর্ধাসমরবিশ্রুত 'নালনদুর্গ এই 
নাজ্যের অন্তভৃতি রে ভারত গবর্ধমেতী ইহ! নিজ তত্বাবধানে 
সনানিবাসব্প'রাধিগ্াছিলেন কিন্তু পরে উহ! প্রত্যর্পিত হইয়াছিল । 
ইহার বর্ধর্ীন রাঙজী'ঈশ্বরী সিংহ; লোকসংখ্যা ৫২৫৫১ ও রাজস্ব ২ 
ক্ষ ৩০ হাজার, তন্মধ্যে ৫ সহত মুদ্রা ফরম্বরূ্প গবর্ণমেন্ইকে দিতে 
ছয়। এখানেও অহিফেনেত চাসই অধিক। 

. রামপুর বা বসাঁহর-_৮ই (ফর্তুয়ারী ১৮১ত্রী্টান্দের সনন্দে বর্তমান 
রাজ! সমশের' সিংহের (*১৯*৮ ),পিত। রাজা মহেন্্রসিংহ বসাহর- 
সংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সনের মুচল্থে। অন্ুমারে বসাহর- 
নাজ ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে পূর্বে বাৎসরিক ১৫ হাজার ও এখন প্রায় 
চাধি,হাজার মুদ্রা কর দিয়া থাকেন এবং সামস্তিক নিয়মানুযায়ী 
[জর মম স্বশরীরে স্বীয় সৈন্যবন, সহিত ইংরাঞ্জরাজের সহায়ত 
করিতে প্রতিএত। ভীত পূর্ব দিকে রামপুন রাজ্য তিব্বত সীমান্ত 
র্তী হওর়াঁয় কয়েকটি গিরিপক্কট উল্লেখযোগ্য | তন্মধ্যে সিপ.কি 
পাস্‌ হিন্বস্থান-তিব্বত পথ্রে শেষ সীমায় অবস্থিত। ইহারই এক 
দ্রিকের শৈশ্লনীর্ষ হইতে শত দ্রুত গতি শতদ্র চঞ্চঘ পথে নামিয়া 
মাসিয়া পুথ্যূমি ভারত পর্ণ করিয়াছে। শতদ্র বসাহর রাজ্যের 
ঘধ্য' দিয়। প্রবাহিতা হইয়া, রাজধানী রামপুর বে্টনপুর্বক তজ্ি। 
বিলাপপুর উত্তীর্ণ হইয়া প্রাচীন আর্ধ্যাবর্তের পঞ্চদে মিলিত 
হইয়াছে । এখানকার দেবদ্ধার, কেলু,.কায়েল, আখরোট ও অন্যান 
দাতীয় বৃক্ষের বন প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত অরণ্যনূমি দশ সহজ মুদ্রা 
বলক্করের পরিবর্তে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকট ইজার! দেওয়। আছে। 
পতগ্রবাহিত কা সকল শিমলা ও পঞ্জবের দকল স্থানে আনীত 
হইয়া গৃহাদি নির্মাণ বিষয়ে সহায়ত! করিয়া থাকে। রামপুরে 
তিব্বত হইতে আনীত মেষলোমের. এক বাঞ্ধকার বসে এবং তাহা 
&ইতে প্রস্থত রামপুরি চার্দরের জন্ত ইহ। বহুকাঙ্জ হইতে সভ্যর্সমার্জ 
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পরিচিত | এখানকার চিনি পর্বত এক সময়ে লর্ড ঙ্যাল- 
হৌসির "ও পরে অন্যান্য রাজপুরুষগণের , প্রিয় গম্যন্থান ছিল 
ও নিদ্দাঘের ভাপহধণ রুরিত। লোকপাৃধ্যা ৮০৫৮৩ এবং রাজন্ব 
৮৫০০০ টাক | ৪ 
পূর্কোল্লিথিত রাজ্যচতুষ্ট় সর্ববিষয়েই প্রধান। নবৃশিক রাজ্য- 
গুন ছুইভাগে বিভক্ত--বড়ু ঠাকুরাই ও আধারা*ব অর্ধ, ঠাকুরাই। 
ইহাদের অধিপতিগণ *রাণ। বা ঠাকুর নামে 'প্লরিচিত।' কেঁওখাল, 
বাঘহাল, বাঘহাট, কুমারসে, ভজ্জি, মৈল্সোগ,) ধামী, কুটহর, কুনিহর, 
মঙ্গল, কোটি ও মাধান বড় ঠাকুরাই ও বাকিগুলি অর্ধ ঠাক্ষরাই। 
ইহ[র1 সকলেই স্বাধীনভাবে রাজ্যপালন বর্রয়! থাকেন, কেবল প্রা 
দগড শিমলার ডেগ্ুটা কমিশনরের দ্বার! সমর্থিত করিয়? লইতে । হয়। 
রাজ্যভার 'মধিকাংশ স্থলে বংশপরম্পরাগত উজীরগণের হস্তেই শৃনতস্ত 
থাকে। অহিফেন এখানকার একটী প্রধান ব্যবসায় এবং অহিচ্ষেন 
দেবন সম্বন্ধে এখানকার অধিবাস্টা ও রাণাগণ তাহাদের " পু্বপুকু 
রাজস্থানের বাঁণাগণকেও কখন 'কখনও আক্তুক্রম করিয়া থাকেন। 
আর একটী বিষয় উন্ন্েখষোগ্য-_“ব্যাগার” পদ্ধতি € 6:০৩ 
14994) । প্রত্যেক প্রজা রাজ্যের নিয়ম্]ান্যায়ী বৎসরের যে কোনও 
সময়ে আবশ্তক* হইলে বিন। পারিশ্রমিকে রাঁণার আহ্বানে মন্জুরের 
কার্ধ্য করিতে বাধ্য। কোন কোন স্থানে ইন্থার ব্যতিক্রমও আছে। 
শিমলার কয়েক মাইগ উত্তরে ভঙ্জির রাঞ্জধাঁনী সিওনীর উষ্ণ প্রশ্রবণ 
(170 ১৪11)1701 9708) জগৎবিখ্যাত। রক্তছুষ্টি ব্যাধিগ্রস্ত 
পীড়িতগণ এখানকার উৎসে কুয়েকদিন সান করিলে স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে 
পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৃ টি 
ইংরাজশাসনের হিতজজনক ও মঙ্গলজনক ব্যবস্থার গুণে ও কোন 
কোন স্থলে শ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণের সাহচর্য্যে ইহাদের রীতিনীতি ও 
আচার ব্যবহার বর্তমানে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। 
যুদ্ধোপলক্ষে স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! রাঁজপুতগণ এখানে উপনিবেশ 
ই্াপন্বের সময়ে বংশপরম্পরাগত প্রধাসকল আনিতে ভূপেন নাই? 
ও 
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পতীদধহ তাহাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট প্রথা। স্বামীর চিতানলৈ সাঁধবীর 
এবং নরপতির সহিত প্রধান সর্দারগণেষ সহমরণ পূর্বে বৃস্থানে 
প্রচলিত ছিশা* ক্রমে পুরাণের আদেশ ও আদর্শে ইহ ক্রম- 
পরিবর্তিত হইয়া' এক্ষণে দেশ হইতে সূষ্পূ্ণুূপে উন্মজিত হইযাছে। 
ভারতে যবনাত্বিকারের সময় এবং ইংরাজ শা সম্পূর্ণ প্রটিত 
হওয়ার পু পর্য্যন্ত স্তীবিক্রয় প্রথা বিশেষ গাবে অন্থিত ছিল।, 
ওমরাহ ও 'আমীরগণ্র অন্তঃপুর ও ধূনশানির্গণের বিলাসোপকুরণ 
পরিপূর্ণ করিবার জন্য এতদ্দেশু হইতে সুন্বদী যুবতীব বিক্রয়ের কথ! 
বিশেষভুবে শুনিতে* পাওয়া যায় & ইহারা ক্রীত'াসীরূপেই গৃহীত 
এবং সময়ে সময়ে উচ্চ মূলে] বিক্রীত হইত। ফৈফিযিৎস্বরূপ ইহার! 
বলেন, এতপেশে'দারিত্যই এরপ প্রধার একমাত্র কারণ। আত্মীয়- 
বর্গ পর্ধপ প্রথার লমর্থন কল্পে দারিদ্র্যেই উল্লেখ করিয়! থাকেন। 
বংশক্ন্যাদাও এইরপে ক্রয়বিক্রয়ের হাটে বলি দিতে ইহার! পশ্চাদ্পদ 
'হয়েন না.৬ ইহাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আব কি হইতে পারে। 
তত্বা তু ব্যক্তিগণ চনত ইহার অন্তবিধ ক [বণ ও উপায়ের উল্লেখ 
করিয়া থাকেন্‌। তাহারা বলেন এতদেশে বিবাহ পদ্ধতির '্মামূল 
পরিধর্থন সাধিত করিয়া যদি দেশের ধর্মপ্রচারকগণ হিন্দুধর্মের চির- 
কল্যাণম্রী জ্ঞান ও ধর্সের, পুণ্যকাহিনীদম্বলিত উচ্চ,আদর্শ সম্মুখে 
ধরিয়! ধর্মন্তত্বের প্রচাপূর্বক ইহাদের মনে স্থাধী বিশ্বাস উপচিত 
' করিতে পারেন তাহা হইলে নীতি ও ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠ। সন্দর্শন করিযা 
সাধুব্যক্িগণের ক্ষোত বিদুরিত*্হইতে পারে। প্রবন্ধান্তরে এখানকাব 
বিবাহ পদ্ধতির কিছু উল্লেখ কঞ্সাছি। অষ্টপ্রকার ঈরিণয় পদ্ধতির মধ্যে 
পানু বিবাহই প্রধানতঃ এখানে প্রচলিত। বিবাহার্থী যুবক পরী 
লাভাশায় কন্তার পিত| বা অন্টিভাবকের হস্তে বা কন্যাকে মৃল্যন্বরূণ 
অধিক অর্থ অর্পণ করিতে না৷ পারিলে পত্বীলাভে অমর্থ হয় না। বিবাহ 
এইরূপে একটী ক্রয়বিক্রয়ের নিয়মে সাধিত হইম্া থাকে । আমরা 
শুনিয়াছি কেহ কেহ যৌবনের প্রান্তসীমা পর্য্যস্ উপস্থিত হইয়া নয়পত 
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হইতে বারশত পর্ধ্যন্ত বা আরও অধিক নর্থ দিয়া পড্ীলাত করিয়াছেন। 
তাহাও হপ্নত অপর কর্তৃক পরিত্যত্তন স্ত্রী। , কাজেই ,মময় মত 
যৌবনোদগমে "পুক্রকন্ঠার' উ্ধাহক্রিয়া। সম্পাদিত না৷ ,হওয়ায় পরিণাম 
ফল যাহ! হয় তাহ! সহঃজই,অন্মেয়। আবার এখানকার 'বিশ্বাস ও 
নিয়ম এই যে, কন্তাঁ ধতদিন প'তিগৃহে বাস করে ততদিন সে স্বাধীনা 
এবং তাহার কার্যকলাপের * উপরু দৃষ্টি রাখিবার কাহারও বিশেষ 
অধিকার ও আবশ্যকতা নাই বিবাহপ্রথার যেগ শ্বৈরগতি বিবাহ- 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাতবও ,সেইরূপ, স্থল ও অনায়াসসাধ্য। ইহার 
শবস্াবী ফলম্বদ্প আর একটি কপ্রথার স্ব হইন্াছিধ, তাহা 
কন্ঠাবিসর্জন বা স্ৃতিকাগারে ,সগ্যোজাষ্টা কন্যা ্য ( মিত218 
|0911001৫6 ) বি দেবতার প্রীতিসম্পাদনার্থে কন্যাবপ। আন্তৃতি। 
ইনানীন্তন কালে এসকল কুপ্রথার পরিচয় প্রকাণ্তে আর পাওয়া 
যায় না। কিন্তু বিবাহপ্রথার এব" নীতি ও ধর্দের ক্ষীণতা এখনও 
গায় মেইরূপই আছে। অবস্ঠ ইহা সাধারণের মধ্যে। নং ' 
রাজপুত ও ব্রাহ্মণগণ বৈদিক নিয়মের আচ'ঘ্ প্রতিপান্ধানে কখনও 
গরাম্থুখ নহেন। যাহা হউফ, যৌনসশ্মিলনের এরূপ 'নিয়মণান্নলয 
বর্তমান থাকিলেও এখানকার অধিবাসিগণের গুণের সংখ্যা এত 
অধিক যাহ! 'সকলেরই অনুধাবন ও 'অনুসরণধোগ্য। সাহস, 
বীর্য, সত্যভাণ, পরিশ্রম ও শাস্তি্রিরত ইহাদের মৌলিক ওুণা- 
বলী। সাধারণতঃ অপরাধের সংখ্য। 'এত কম যে, 08201910 
1০00৫) এই গুণে নিতান্ত অভিভূত হইয়। তাহার রিপোর্টের 
একস্লে লিখিয়াছিলেন। “1 10 081:01 016 10106650690 00101- 
01005) 8110 [ 1220 2150 2 11001 90013 2100 58) (116 /0110, 
09 00161 1699 0110)6 10101. চুরি) হত্যা, বিষয়বিবাদ বা দলা- 
দলি এত কমে তাহ! যথার্থ ই প্রশংসনীয় 


॥ নিউটন.। . 
(অধ্যাপক শ্রীরাকুমার বন্যোপাখ্া এম) এ ) 


অঙষশাহর, জ্যোতিষশাস্ত্রে ও' বিজন নিউটন ষে প্রকার, 
আবিষ্কার ও উন্নতি করিয়াছেন তাহ! এক কথায়' বলা যায় লা। *এক 
কথায় বল! যাইতে পারে ফে যদি নিউটন ন! জগ্মিতেন তাহা হইলে 
আমাঞ্ের জগৎসন্বন্ধীয় জান শতাংশের একাংশও হইত না। কিন্ত 
াশদ্্যে বিষয় এই যে, দনিউটন বাল্যকালে একরকম বোক! ছেলে 
ছিলেন। কাহার গিত! একজন ইংরাজ এবং নিউটন ইংলণ্ডে :৬৪২ 
রঃ "জন্মগ্রহণ করেন।' ঠিক এই, বসরই গেলিলিওর মৃত্যু হয়। 
তাহার পিতার অনেকগুলি সন্তান ছিল এবং তিনি নিজে চাষের 
বল, কঞ্রিতেন। বাল/কালে নিটিটন একটি সামান্যরকম কুলে 
পড়িতে যাইতেন বট্টে কিন্ত স্কুলে যাইয়া! লেখাপড়া বড় কিছুই 
করিতেন' না। বাটা আসিয়৷ হয়ত, পাতলা কাগজ লইয়া 
বতাঁসের ঘূর্ণি চাকা, জল তোলা চাকা, জলের ঘড়ি, রকমারী 
ঘুড়ী-এই সব তৈয়ারী' করিতেন। কিছুদিম পঞ়ে তাহাকে স্কুল 
ছাড়াইয়া*কা্জে গাঠাঁস, হইল। বাজারে তরকারী বিক্রয় করিতে 
যাইয়া তিনি এক আত্মীত্বের বাড়ীতে বই.পড়িতেন। লেখাপড়ায় 
ও অন্কশান্ত্রে তাহার বিশেষ 'অনুরাগ দেখিয়া এই আত্ীয় তাহার 
লেখাপড়ার সুবিধা করিয়]* দিলেন (এবং এই প্রকারে নিউটন 

“ইংলগ্ডের বড় বিগ্ভালয়ে শিক্ষালাত করিতে লাগিলেন। 

আমরা নিউটনের সংসারের কথা বেশী কিছু বলিব না--কারণ। 
তিনি বিবাহ করেন নাই। আজীবন অঙ্কশাস্ত্রও বিজ্ঞান চচ্চাতেই 
কাটাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধিক্ন জন্ত কি কি রাধিযা 
গিয়াছেন তাহাই কতকটা অল্প কথায় বুধাইব। প্রবাদ আছে 
ধৈ, নিউটন গাছ হইতে আগেল ফল পড়িতে দেখিয়াই পুধিবীর 
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মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আাবিফ্ার করেন। কিন্তু এটা শুধু গল্পকথা “নহে । 
ইহাতে অনেকট| সত্য আছে। এই লয়ে ফরাসী দেশে 'তলটেয়ার 
নামে এক মহা পাঁতিত ও,লেখক বাস করিতেন। “তিনি এই 
আপেল্লের কথাটি প্রকাশ ুরেন। তলটেয়ার আবার ,নিউটনেনর 
ভাগিনেরীর নিকট-হইতে ভনিয়াছিলেন ; কাজে -কজেই কথাটি 
সত্য হওয়াই সম্ভবু। ৯৮২* খ্রীষ্টাব্দে এই গ্মাপেল থাছটি ঝড়ে 
গন্িয়া মায় এবং * ইহার *খানিকষ্টা শুক্নাঁ,কাঠ রাধিয়া দেওয়া 
হইয়াছে।* হয়ত, ছেল্লেবেলায় তীহায় সামূনে একটি আপেল গাছ 
হইতে টুপ. করিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহা হইতে নিউটন*ভাবিয়্া- 
ছিলেন যে, সব পদার্থই যখন, ছাড়িয়া» দিলে মাটিতে পড়িয়া! যা 
তখন নিশ্চয়ই পুথিবীর এমন একটা শক্তি আছে, যাহা দ্বারা পৃথিবী 
সকল দ্রব্ঠঁতেই মাটির দিকে টানিয়া লয়। ইহাতে নিউটনের 
গুণপনা বিশেষ দেখিতে পাওয়া! যায় না। তবে সেই শক্তিটি 
কি প্রকার, কি রকমে কান করে, তাহার মাপকি) গুহা 
দারা জগতে কি উপকার হইতেছে-এই,সব নিউটনের আবিষ্কার 
বলিয়৷ তিনি জগৎপৃজ্য হটয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণ জিনিষটা কি এবং 
নিউটন তাহার কি রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই আগে দেখা 
যাক) পরে'কি প্রকারে তিনি তীহাপ্প অসাধারণ বুদ্ধি হ্বারা এই 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে গারিশ্নাছিলেন তাহা! বলিৰ। 
নিউটন আবিষ্কার করিলেন যে, জগতের যে কোন ছুইটি "পার্থ 
গরম্পর পরম্পরকে টানিতেছে। [তোমার ঘরে তোমার কম 
দোয়াতকে টানিতেছে__জাবার দোয়াত কলমকে টানিতেছে, তোমার 
আলমারি প্রদীগকে টানিতেছে, আরার প্রদ্দীপ আলমারিকে টাঞ্গি- 
তেছে ইত্যার্দি। সকলেই যখন টানাটানি করিতেছে তখন ঘরের 
ভিতরের ও বাহিরের সকল দ্রব্যই এবস্থানে জড়সড় হইয়া তালগৌল 
পাকাইয়া যায় না কেন? নিউটন বলিলেন, পদ্দার্থ যত ভারী হইবে 
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তাহাৰর' টানও তত বেশী হইবে। 'আমরা পৃথিবীর উপরে আছি । 
পৃথিবী 'একুটি .খুব বড়ু পদবার্থ' এবং খুব ভারী-__কাজেই 'পৃশ্িবীর 
উপরে যতকিছু পদার্থ আছে -মান্গষ, ,গাছ, পাথর," বাড়ী, ইট, 
আলমারী; কেদারা ইত্যাদি--তাহাদের 'চেঘে পৃথিবী লক্ষ লক্ষ গুণ 
ভারী! সেই, জন্তই সকল পদার্থের, উপরে" পৃধিবীরই টানের 
কাজ দেখা” যায়-মার আর "সব পদার্থের পরস্পরের টান, 
দেখা যায় না। এই*্দেখ, চক্রও একটি পদার্ধ, পৃথিবী" নিশ্চই 
চন্তরকে টানিতেছে। পদার্থকে টানিলেই তাহা! এগাইয়া আসে। 
তোমার চ্হাতে একাঁটি আম আছ্ছে। যতক্ষণ উহাকে হাতে ধরিয়। 
রাখিতেছ, ততক্ষণ উহ্বা আহিতে পারিতেছে না । পৃথিবী টানিতেছে 
বটে কিন্ত উহা স্বাধীন নহে। হাত ছাড়িয়া দাও, €দ্দখবে উহ] পৃথিবী 
অর্থাৎ মাটির দিকে পাড়ক়্া যাইবে । এখন, চন্দ্রকে যদি পৃথিবী 
টানিতে থাকে, তবে চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে পড়িতে থাকিবে কিন্ত 
চন্্্পুধিবীত্রদিকে ত পড়িতেছে না।« এইবার নিউটনের আবিষ্কার 
সত্য কিনা তাহ। গ্রমাণ*করিবার বড়ই সুবিধা হইল। কিন্তু এইটি 
বুধাইবার 'মাঁগে এই আকর্ষণ সম্বন্ধে আবারও ভ্ব-একটি কথা বলা 
আবশ্তক। 

আমর! বলিয়াছি ঘে; রহ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কোন পদ্বার্থের 
উপরে জোর কমবেশী হয়--পদার্থটি যত দুরে থাকিবে জোরও ততই 
কম হইবে কিন্তু কি হিসাবে কম হইবে? নিউটন সেই হিসাবটিও 
পরিষ্কার করিয়া নিরূপণ করিলেন । 

মনে কর, পৃথিবী আর চন্দ্র পরস্পরুকে আকর্ষণ করিতেছে। 
চন্দ্র যাঁদ এগাইয়া পৃথিবীর ঠিক অর্ধেক দুরে থাকে, তাহা 
হইলে এ জোর ২ গুণ হইবে না--১ ২৪ গুণ হইয়! যাইবে। 
চন্দ্র ও পৃথিবীর দুরত্ব যদি তিন ভাগের এক ভাগ হয়, তাহা হইলে 
প্র জোর ৩ গুণ বাড়িবে না- ৩৮৩-৯ গুণ বাড়িবে। এ দুর 
যদ্দি চারি ভাগের একভাগ হয়, জোর ৪১৪-০১৬ গুণ বাড়িবে। 
এখন এই হিসাব ঠিক কিন! তাহার প্রমাণ কোথায়? চন্ত্রই তাহার 
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গরমাণ। কিন্ত চন্দ্র কি পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে? নিউটন বাঁীলেন। 
চন্দ্র পৃথিধীর দ্রিকে প্রতি মিমিটে ১৩ ফুট কুরিয়। গড়িতেছে, | তোমর! 
বলিবে, সে ক রকম"চন্দ্র আবার গ্ঠিতেছে কি রকম? চন্দ্র ত 
পৃথিবীর চারিধারে ঘুরিড়েছে,। নিউটন বলিলেন, এই ঘোর]টা কোথা 
হইতে আসিল? বল,দেখি। চন্দ্র কেন ঘুরিতেছে? চন্রকে কে ঘুরাই- 
তেছে? যদি পৃথিবা চত্তরকে আপন[র দিকে না টানিয়৷ অ্নিত তাহ 
হইলে চ্্র, ঘুরিতে গারিত মা। চন্রের আগন্ার সোঝীস্ুজি একটা! 
গতি আছে। তুমি যদি জোর করিয়া একটা ইট ছুড়িয়া দাও, তাহ! 
হইলে দেখিবে যে ইটটা খাঁনিক দুর" অনেকট। সোষ্জীস্ুি যাইবে বটে 
কিন্তু অবশেষে উহা বাকিয়া মাটির দিকেই আসিবে । এখানে ইটটিক্ে 
জোর করিয়া ছুল্িয়৷ দেওয়! হইরাছে। ইটের নিগ্ের সামূনের 
দিকে একটা গতি আছে, সে গতিতে সে সোলীসুদধি চলিয়া খায়। 
মনে কর, চন্দ্র নিজের গতিতে এক মিনিটে সোজামুজি ক হইতে খ 
অবধি চলিধ। যায়। কিন্তু পৃথিবী যদি চন্দ্রের উপর 'নিউটনের , 
সাব মত আকর্ষণ থাকে, তাহা হইণে, চন্দ্র নিশ্চয়ই পৃথিবীর, 
দিকে পড়িতে থাকিবে। , নিউটন তাহার হিসাব মত*বলিকেন, 
নর প্রত্যেক মিটে ১৩ ফুট করিয়া! পড়িবে । চন্্র নিজের গতিতে 
পোগ্গান্ুর্ি থ স্থানে আসিত, কিন্তু পৃথ্বীর আকর্ষণ বশ :ঃ ৯৩ ফুট 
নিচের দিকে গ স্থানে নামিয়া আসবে। অর্থাৎ থ হইতে” গ অবধি 
প্রত্যেক মিনিটে ১৩ ফুট হওয়া আবগ্বক। এখন নিউটন দুববীণ 
দ্বার চন্দ্রের গতি মাপ করিয়। 'দেখিলেন যে, যাহা চক্ষে দেখ] 
যাইতেছে তাখার সাঁহত আগেকার স্থিসাব মিলিতেছে না। হিসাৰ 
১৩ ফুট হইতেছে কিন্তু মাপে ১৫ ফুট হয়। তাহলে কোন্ট। ভুল? 
এই রকমে অনেক দিন কাটিয়া গেল। একদিন নিউটন লগুন 
ঘগবে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, পিকার্ড নামে 
এক্ষ পঙ্ডিত পৃথিবীর ব্যাস হিসাব করিয়া বাহির কারয়াছেন। নিউটন 
পৃথিবীর যত ব্যাস ধরিয়াছিন্বেন তাহা অপেক্ষা এই নৃতন্ ব্যাসেব 
মাপর্কছু কম। নিউটন তখনই এই পিফ্ার্ডের মাপ লইয়া নৃতণ'' 
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করিক্কা হিসাব করিতে লাগিলেন । .হিপাঁব যতই শেষ হইয়া! আনতে 
লাগিল ততৃই তিনি অবাক্‌,হইয্প। যাইতে লাঁগিলেন_াহার মনে 
হইতে লাগিল, বুঝি এইধ্ার ঠিক ১৩ ফুটই হইবে, ৯৫ ফুট আর 
হইবে না। তিনি আনন্দে একেবারে বিহ্বল, হইয়া যাইলেন, আর 
নিজের হাতে হিসাব শেষ করিতে পারিলেন 'ন।। তাহার এক 
বন্ধুর দ্বারা”হিসাব ফ্রাইয়া লইয়! দেবিক্লোনঃ যে তাহার হিসাব, 
ঠিকই হইয়াছে । কারণ, মাপ করিয়া দেখা গিরাছে যে, চন্ক প্রত্ত্েক 
মিনিটে ১৩ ফুট করিয়াই পড়িতেছে | তাহ! হইলে নিশ্চয়ই মাধ্যা কর্ষণ 
শক্তির নিয়ম নিউটন যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। 
নিউটনের আবিষ্ক ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিম সৌরজগতে লাগাইয়। 
আমর] পৃথিবীর ওজন, বৃহস্পতির ওজন, চন্দ্রের ওজন ইপণ্যার্দি 
জানিতৈ পারিয়াছি'। পৃথিবীর উপরে বসিয়া লক্ষ লক্ষ মাইল দুরে যে 
গ্রহটি"ঘুরিতেছে, তাহার আকার, গতি, ওজন ইন্যাদি আমরা বলিয়া 
ঘসতে পারিএ নিউটন যদি তাহার ্বিসাব বাহির না করিতেন তাহা 
হইলে আমরা এ সব কিছ্বুই জানিতে পারিঠাম না। 
নিউটন অন্ত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। 
তবে ' তিনি ঠ্বেল শক্ত শক্ত, অঙ্ক লইয়াই সময় কাটাইহেন না। 
আলোক শান্ত্রেও তাহার অনেক আবিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। 
সকলেই বৃষ্টির পর আকাশে রামধনু দেখিয়াছে। এই বামধন্ুকে 
লাল “হইতে নীল অনধি যে.কত রকম রং আছে তাহার ঠিকান৷ 
নাই। মোটামুটি অনেকেই বঞ্জেন যে সাত রকম রং আছে তাহা 
বাস্তবিক সত্য নহে। সাত রকমণ্ূনা বলিয়। মাত শত রকম বলিলে বরং 
ভাল হইত। তবে মনে রাখিবার,জন্ত অনেকে সাত্ত রকম রংয়েরই নাম 
করেন। এই রামধন্ুর রং কেমন করিয়া! হইল এঘং আকাশের মাঝ- 
থানে একেবারে এত রকম রংয়ের পর রং আসিলই বা! কোথা হইতে, 
ইহার উত্তর নিউটনই সর্বপ্রথমে দিয়াছেন। তিনি যে প্রকার উত্তর 
দিয়াছেন তাহাই সোজ। কথায় আমরা একটু বলিব । 
» সুর্ধ্যের আলোকে আমরা সাদা আলে বলি। নালোক অমেক 


ৃ / 
বৈশাখ, ১৩২৬। ] নিউটন। ২১৭ 


শপ সস 
রংয়ের হয়__লাল,, নীল ইত্যাদি দেওয়ালীর রাত্রে অনেক রকম 
বাজী পোড়ান হইয়। থাকে। আকাশে' হাউই ছোড়],হয় এবং 
তোমর। দেখিয়া] থাকিবে: সেই হাউই আশে ফাটিয়া নান! রংয়ের 
তার! বাহির হইতেছে ।* তোমরা অনেরেই দীপক বাজি দ্েখিয়াছ। 
ইহা জালিয়। দিলেই ঈমৎকার' আলো হয়_-লালনীল, সধূ্ ইতযাদি। 
'আবার রংমশাল আঁিলে' গরিষ্কার সাদা অটলো হইবে। নিউটন 
আধিষ্কার' করিলেন যে, এই যে রমশালের সাদ| আলো অথবা 
্ধ্যের সাদা আলো)'ইচার মধ্যেই সব আলে] আছে। নিউটন 
সর্ধপ্রথমে লোককে জানাইলেন যে,, হুর্য্ের আলোক একটি মাত্র 
রংয়ের আলোক নহে ; ইহাতে দ্বোর লাল, ফিফে দাধ,গাঢ বসল" 
নেবুর রং হনুদের মত রং) ফিকে হলদে, সবুজ) আকার্শের মত ৪ রং, 
বেগুনের গাঁয়ের রং, এবং নীল ইত্যাদি রংয়ের আলে! আছে। বি 
তুমি এই সব রংয়ের আলোক পৃথক্‌ করিয়া! গ্রস্ত কর এন% সব 
অলোক এক জায়গায় একত্র কর; তাহা হই দেখিবে যে, তোখার ' 
চক্ষে সাদা আলোক দেখাইতেছে। হূর্য্যের অলোক, চল্লের আলোক, 
অনেক নক্ষত্রের আলোক এই রকমে সাদা দেখায়। 

নিউটন কেমন করিয়। সাদা আলোর এই আশ্র্য্য গুণ জানিতে 
গারিলেন তাহা! বলিতেছি। একটি অন্ধকার ঘরে জানালার ফাক 
দিয়া যে সুর্্যরশি আপিতেছে সেই বশ্মিতে একটি তেশির! কাট 
ধরিলে দেওয়ালে রামধন্থুর মত,কত' রং দেখিতে পাওয়া যায়, 
ইহা সকলেই দেখিয়াছে। নিউটন ঠিক এই উপায় অবলম্ব 
করিয়াই এই আবিষ্কারটি করিয়াছলেন। কিন্তু ইহা এগ 
সোজায় হয় নাই; এক কথায় 'বুঝান গেল বটে, কিন্ত নিউটন 
অনেক ভাবিয়। চিন্তিরা, অনেক রাত্রি জাগিয়া, অনেক পরিশ্রষ 
করিয়া তবে এই আবিষ্কারটি করিতে পারিয়াছিলেন। কেমন করিয়া 
বিজ্ঞান জগতে একটি সত্য হইতে আর একটি চমৎকার সত্য 
প্রকাশিত হয়, তাহাই নিউটনের সকল কার্য্যে আমরা দেখিতে পাই। 
সেইজন্য একথাটি আমরা আরও একটু বিশদভাবে বলিব। 

৪ 


২১৮ উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ-র্থ ঈখা। 
55555555525: 


গেলিলিও কি প্রকারে দুরকমের ঢুখানি চশমার কাচের,মত কাচ 
লইয়। দুববীণ গড়িয়াছিলোন, তাহা আমর! বলিয়াছি। নিউটনও 
আপন হাতে এ ঘকম দুরধীণ যন্ত্র তৈয়ার করিযাছিেন কিন্তু একটু 
পৃথক্‌ রকমের । দুরবীণের ভিতরে বাহিরের গদার্ধের যে ছবি পড়িল, 
তাহা দেখিয়া নিউটন ন্ট হইলেন না। এই ছবি নিউটনের মনো. 
মত না হওয়ায় তিনি েই কাচ ব্দলাইমু ফেলিলন এবং গোল গোল 
কাচ কিনিযা হস্তে বসিয়া মাজিয়া গালিশ করিলেন) অপরকে "দিয় 
করাইল্লেন না। কারণ, ইহ! বড় নুল্স কাজ । ' ইহার সক্ম মাগ আছে 
এবং সেই হিসাবে করা চাই | তাহা না৷ করিলে দূরবীণের ভিতর 
ঠিক'ছবি * খড়িবে না। নিউটন এই প্রকারে নুতন দুরবীণ তৈয়ার 

করিলেন বটে কিন্তু ইহার ভিতরের ছবিও স্পষ্ট হইল না। তখন 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা কাচের দোষ নহে, সাদা আলো 
এররর্প কোচের তিতর দিয়া যাইলেই কিছু না কিছু 
অশ্পষ্টু হইয়। যাইর্রেই। ইহ আলো ও কাঁচের সম্পর্ধ। 
'এই ধারগা' করিয়াই !তনি তেশিরা কাচ লইগা স্যর আলোক 
পরী করিতে লাগিলেন এবং এই ' পরীক্ষার ফল কি হইল 
তাহা .পূর্বেই বলিয়াছি। ,এধন দেখ, দুরণীণের ভিতরে ছবি ভাল 
হইতেছে না দেখিয়া নিউটন কি কি নুতন সত্য প্রকাশ করিলেন। 
প্রথমে তিনি এক নূতন ধরণের ছুরবীণ তৈয়ার করিলেন। এই 
চুরবীণটি ছোট বটে কিন্তু, উহার দ্বারা'অনেক কাজ হইয়াহিয 
এবং উহা! এখনও বিললাতে আলমারীর ভিতর মণিমাণিক্যের মত 
মূল্যবান মনে করিয়। সযড়ে রাখিয়া “দেওয়া হইর়াছে। দ্বিতীয়, 
দূরবীণ ভাল করিতে গিয়া গাদা আলোন গুণ আবিষ্কার করিয় 
ফেলিলেন। তিনিই বলিলেন যে, সাদা আলোর ভিতরেই দব 
রকম আলে। আছে। লাল, সবুজ, নীল, বেগুনী, যে কোন রকম 
আলো হউক না কেন, সবই এই স্যর সাবা আলোর ভিতরেই 
*পাওয়া যাইবে। ' | 


 স্বপ্ণতন্ব। 


৭ প্রীরসীলাল সরকার) 
, (পূর্বগ্রীকাঁশিতের পর ) 
বর্তমান কাপের মি দার্শনিক হেন্রী বার্ন! স্বপ্রতব 
মমবন্ধে যেমত প্রকশি করিয্কাছেন আমরা! পুর্ব পূর্ব প্রবন্ধে তাহার 
আলোচনা করিয়াছি । তিনি জড়বাদগ্রন্ত গাশ্চাত্যদেশে একটি 
নূতন চিন্তার ধারা প্রবর্তন করিয়া* পাশ্চাত্য মনীধিগণকে স্মত্রৃত 
করিয়াছেন। কিন্ত কেহ যদি গ্রাচ্য দর্শনতশান্তের সহিত বার্গসো 
দর্শনের তুলনা! কৰ্রেন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন দে, উহা' [যে 
প্রধান ভিভ্তিগুলির উপর স্থাপিত সেগুলি হিন্ুদর্শনের নিকট অবি- 
দিত নহে। শুধু তাহাই নহে, হিন্দুদর্শন তাহ! অপেক্ষা গাঢ়্তর 
ভাবে সত্যকে ধরিতে পারিয়াছে।, সার 
'বার্মসোর সবপ্ুতত্ধ স্বীয় যতগুলি যে একেবারে সত্য নহে এরূপ 


থা বলা যায না৷ কিন্ত স্বপ্রের মধ্যে এমন অনেক ঘটন] ওয়া যায়” 


যাহা এ মত দ্বারা ব্যাখ্যা কর! যার না। সুতরাং আমর] স্বীকার 
কারতে বাধ্য যে, বার্দসেণার ব্যাখ্যার বাহিরেও স্বগ্নতবের অনেক বিষ 
আছে। বিষয়টি আরও একটু বিশদভাবে আহুলাচনা কর! ফউক। 

মনের মধ্যে মানসিক চিত্র সংগঠন আমাদের মানসিক ত্রিশ্মা- 
ধলীর মূল উপাদদান। এই মানসিক ওচিত্রাবলী অবলম্বন করিয়া 
ঘামাদ্বের চিন্তা) বিচর- বুদ্ধি, প্রভৃতি সঞ্লল প্রকার মানিক ক্রিয়া 
উৎপন্ন হয়। 

কোনও মনস্তত্ববিধ এই মানসিক চিত্রাবলীকে ছুই শ্রেণীতে 
বিত্ত করিয়াছেন। যখা__ 

১) কোনরূপ ইন্দরিয়ানুভূতি অবলম্বন করিয়া স্থজিত মানসিক 
চি্ব। ইংরাঁজীতে ইহাদিগকে /163601861% বল। যায়। , 


(8) ইন্্িয়ানুভূতি ব্যতিরেকে সৃজিত মানসিক চিত্র। এই' 


২২ উদ্বোধন। (২১শ ্ব-ধর্সাযা। 


সব ঘিত্র যেন আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয়-_কোনও প্রাচাঙ্গ 
ইন্িয়ান্ভূতি অবলম্বন করিয়া, স্থজিত হয় বলিয়া বোধ ছয় না। 
ইংরাজীতে ইহাদ্রিগকে [21595765015৩ বলা! ধায়। ' 

ধম, শ্রেণীর মানসিক. চিত্র অর্থাৎ: যাহা ইন্তরিয়ামুভূতি অবলষন 
করিম! উৎপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত ছেওয়৷ নিশ্রায়োজন। কারণ। 
আমাদের 'ননের অধিকাংশ. মানপ্সিক চিত্রই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।» 
বা্র্সোর 'মতে, স্বপ্নচিত্ও . এই শেনীর অরীতি। তিনি ব্য 
ছেন, চ্ষু বুজিরে আমাদের মনশ্চক্ষে যেঝ্প বর্ণ বৈচিত্র্য দেখি, 
তস্থরূপ অনুভূতি” লইয়াই স্বপ্রচিতরের সৃষ্টি হয়। 

' দ্বিতীয়, শ্রেণীর 'মানমিক চিত্র অর্থাৎ যাহা! আমাদিগের মনের 
মঞ্চ স্বতঃ উ্ূত বলিয়া বোধ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত' নিয়লিখিত ভাবে 
দেও যাইতে পারে-_ ৃঁ | 

“মনে করুন। আমরা বাহিরের অবস্থা ভূলিয়, বাহ জগতের 
জন্গুতুতি 'বন্ধ করিধার চেষ্টা করিয়া মনঃস্থির করিবার চেষ্টা করি- 
এতেছি। বাহিরের বা “ভিতরের 'কোনওরপ উত্তেজনা আমাদের 
মনকে উ্তেক্িত করিতেছে না, কিন্বা, মানসিক গতির ব্যাধাত 
জন্মাইতেছে ন|। কিন্তু তথাপি সেই সময়ে বিবিধ ব্যক্তি ও বন্ধ! 
বিবিধ স্থান, কাল ও জীবনের অবস্থা, নানাপর ও ভাব ও চিন্তা) বহু 
অতীত ও ভবিষ্যতের মটনা-_-এই সকরের বিচিত্র দৃশ্াবলী আমা- 
দের মনের নন্মুখে উপস্থিত হইতেছে। এই সমস্ত বিচিত্র ছায়াধৃঠ 
আমাদের কোন চেষ্টা ব্যতীতই মনে আবিতৃত হয় ও আপনা 
হইতেই মিলাইয়া যায়। এই সব মানসিক চিত্রগুলিকে 7২61৫- 
5৩00801%€ বা! স্বতঃগ্র্থত মানসিক চিত্র বলিয়া অভিহিত করা 
যাইতে পারে। 

ইন্্িযবোধপ্রহৃত ও স্বতঃগ্রহত এই উতয়বিধ অনুভূতির 
মধ্যে যে কোনরূপ প্ররুতিগত প্রতেদ আঁছে, ইউরোপীয় মনীষিগণ 
একথা '্বীকার করেন না। ইন্দরিয়বোধ অৰলথন করিয়া যেরণে 
মানসিক অনৃভূতি উৎপন্ন হয় তাহা ইটরোপীষ্ পর্ডিতঙগণ গবেধণার 
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বারা এককপ স্থির করিয়া গিষ্াছেন। তাহাদের মতে, আমাদের নহে 


ইঞ্জিয়বোধ উৎপর হইবার জন্য বিশেষ, বিশেষ ইন্জিযুজ্ানবাহী 
বার (309০৫151 53105047 111$69) রান্তাঠাগে বিশেষ বিশেষ স্সায়- 
বিক যন্ত্র (80 01886) রহিয়াছে । যেমন, দর্শন স্গাযুবু (0০০ 
1৩:4৩) প্রান্ততাগ' * আমাদের চক্ষুগোলকের মথ্যত্বাগে বিস্তৃত 
হইয়। অক্ষিপর্দা (৪০79) স্জ্ন করিয়াছে । এই « প্রান্তভাগে 
এমন যন্ত্র রহিয়াে, যাহাতে লোকরা, পড়িলেই একরপ 
আণবিক পরিবর্তন হয় র ধ আপকিক পরিবর্তনের ফল দর্শন- 
নায় দ্বারা প্রবাহিত হইয়া বিশেষ বিশেষ মন্তিষ্থকেন্ত্রের (*5০এ| 
0005) উপর ক্রিয়া করে। এই মস্তি কেন্দ্রের : ক্রিয়ার ফলে 
আমাদের দর্শন ঘটিত মানসিক অন্ৃতৃতি হয়। উপ শ্রবণ সার 
(00100 16155) প্রান্তভাগ আমাদের 'কর্ণপটহের উপুর 
বিস্তৃত হইয়াছে । এই প্রান্তভাগে শ্রবণ যন্ত্র রহিয়াছে, যাহার 
উপরে বাযুকম্পনের আঘাত, হইলে একরূপ পরিবর্তন, হুম, 
যাহা শ্রবণ স্নায়ু দ্বার! প্রবাহিত হইয়খ বিশেষ ম্তি্ধ কেন্্রে 
(4001019 ০৩৮০ ) উপনীত হয় এবং এই মস্তিষ্ক, বোধের উপর 
এমন ক্রিগ্না করে যাহাতে আমাদের প্রবণ বিষয়ক মানসিক অঙ্থ- 
ভূতি হইয়া 'খাকে। অন্যান্য প্রকার' ইন্ত্রিয়বোধঘটিত খানসিক 
অনুভূতি এইরূপেই ঘটিয়া থাকে । 

কিন্ত মনে করুন। আমর! চক্ষু বু্দিযা আছি, কিন্বা অন্ধকার 
ঘরে আছি আমাদের দর্শনেক্ত্িয় কোনও কার্ধ্য করিতেছে না, কিন্ত 
তখাপি আমাদের মনের মধ্যে দর্শনেক্রিয় ঘটিত মানসিক চিত্র 
ফটিয়া উঠিতেছে কিম্বা আমরা পূর্বপ্রবন্ধে যেরূপ স্ফটিকদৃষ্টির 
বর্ণনা করিয়াছি সেইরূপ ম্ষটিকদৃষ্টি হইতেছে । অর্থাৎ এই সময় 
আমার মনোমধ্যে এরূপ মানসিক ছায়াচিত্র দেখিতেছি যাহার 
সহিত বাস্তব জগতের কোনও সন্বন্ধ নাই। ইহা কিরূপে 
সম্ভব? ও 

*পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিবেন যে; এরূপ স্থলেও বাদক অন্গভাত 


২২২২ উদ্বোধন ॥ ২১শ বর্ষ-হখ কখ্যা। 


আনি 


মন্ধিহৎকেন্দ্রের ক্রিয়া ঘবারা উৎপন্ন হয়।, এই সব মানসিক চিত্র, 
যাহ। আমাদের মনে স্বতঃ উদ্দিত হয় বলিয়া মমে হয় আম্মদের 
লুপ্তস্বতির প্মুনজাগরণ ' মাঠ, এবং স্বৃতির এই. পুনজ ণগরণ মস্তিষ্ক 
কেন্দ্রের ক্রিয়া হইঢতই উৎঠা হয়। 

কিন্তু 'এই মতের বিরুদ্ধে ছুই একটি আপত্তি করা যাইতে 
পারে ইন্তরিয়বোধ ্রস্থত মানসিক অন্ভূতির সঙ্গে যে 
মস্তিষ্ক কোষের কিয়ার, যোগ আছে, ইহা র্হবিজ্ঞান মনধীয় 
পরীক্ষার দ্বারা অনেক পরিমাণে সমর্ণিত হওয়ায় অস্বীকার করা 
যায় না। কিন্ত ইন্দ্িয়বোধ বাত্বিরকে নে মানসিক অন্ুভূতি-_ 
যেমন, ুপ্স্বতির পুনরুদ্ধার-এইরূপ কাধ্যের সহিত মস্তিষ্ক কোষের 
ক্রিয়ার সম্বন্ধ এপরয্ত কোনও বৈজ্ঞানিক রী দ্বার! প্রমাণিত 
করিতে পারা যায় নাই । 

পাশ্চাত্য দর্শনের স্বৃতি বা [00100010) হিন্দুদর্শনের জারি 
য়ের ্বত্তিবিশেষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্ুদর্শন- 
খণ্ডে খন, বুদ্ধ, চিত্ত ,ও অহংজ্ধানপ অস্তরেক্িয়ের চারি 
বিভাগের চরি প্রকার বৃত্তি বা কার্য আছে এবং এই 
অন্তরে্জিয় মৃত্যুর পরও জীবাত/র সঙ্গে থাকে । সেইজন্য বুঝিতে 
হইবে যে হিন্দুদর্শনমতে এই অন্তরেন্রিয়ের ক্রিয়া মন্তিক্ষের ক্রিয়ার 
সহিত এক নহে। 

নিজ বন্থা। হিপ.নটাইডং অবস্থা, ধ্যানাবস্থা, ক্ষটিকদৃষ্টির অবস্থা 
-এই সব অবস্থায় আমানের ' মত্তিষ্ককেন্দ্রেণ ক্রিম্যা শ্বাভাবিক 
অবস্থা অপেক্ষা অনেক কমিয়] (11101050 ): যায়ঃ কিন্তু তখন 
আমাদের স্মৃতিশক্তি স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অধিক প্রথরতা 
লাভ করে। এমন সব বিস্বত' ঘটন!) যাহ? আমাদের স্বাতাবিক 
অবস্থায় প্ররণ কগা একরূপ অসম্ভব, তাহা এই অবস্থায় ন্মরণ 
হইয়া খাকে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ, 
করিয়াছি। 
. ইহা দ্বারা সোধ হয় যে, উন্ত্িয়বোধালম্বী মানসিক অনুভুতি 
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যেরূপ ভবে আমাদের মস্তিষ্ক কোষের (73781 ০6119) ক্রিয়ার চস 
নির্ভর করে, ,ইন্্িষবোধ-নিরালম্বী মানিক অনুভূত সেইক্সপ 
মস্তি কোষের রিয়ার উপর নির্ভর করে না। হিন্দুদর্শনও 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন থে, প্রথম শ্রেণীর 'অনুভূতিগুলি বহিরিজ্র্িয়ের 
উত্তেজনা হইতে আবদ্ধ হয়, কিন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর 'অনুভূষ্িগুলি 
ঘন্তরক্িয়ের চিন্তরূপ বিভাগের উত্তেজনা্রহুত। উভয় শ্রেণীর 
মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। " 

কল্পিত দর্শন (311801720%) সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই 
পার্থক্য স্পষ্টই বুঝিতে পার] যায়। 

কল্পিত-দর্শন , অনেকেরই জীবনে কখন কখন ঘটিয়া থকে । 
তাহারা দ্রেধিয়া ধাকেন, যেন একটি মুর্তি ,কখন ম্প্টগ্াবে, 
কখনও অম্পষ্টতাবে তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া মিলাইয়া 
গেল। মনে হয় যেন ইহা! চ্ষুর জম কিম্বা মনের কল্পনাস্মাজ। 
কারণ, জড়ঙ্গগতে উহার দ্ুকান বাব সত্তা খু'জিয়া “পাহয়া 
যায় না। 

কল্পিত-দর্শন অনেক ' সময় ভ্রান্ত দৃষ্টি দ্বার হইয়। 'থাকে। 
স্ববিখ্যাত লেখক সার ওয়াল্টার স্কট (51৮ চ/৭106। 3০০%) কবি 
বায়রণের (17101) মৃত্যুর পর তাহার জীবন- বৃত্তান্ত যখন বিশেষ 
মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় একট্গিন 
তিনি নিজের ঘর হইতে বাহির হুইয়] যখন আর একটি ঘরে যাইসে- 
ছিলেন, তখন তাহার মৃত বন্ধু বায়ুরণের প্রতিমূর্তি দেখিতে পাই- 
লেন। মুর্ডিটি অতি স্পষ্ট ও নিখু'ঁতি। এমন কি? বায়রণ যেরূপ ভাবে 
দাড়াইতেন, যেরূপ পরিচ্ছদাদি পরিতেন তাহা ঠিক ঠিক দেখিতে 
পাইলেন। তিনি ভয় ন৷ পাইয়! মূর্তিটির দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন 
বুঝিতে পারিলেন যে উহা দৃষ্টির ভ্রমমাত্র--এঁ ঘরে একটি পর্দার উপর 
বড় কোট, শাল প্রভৃতি সাজান ছিল, তাহারই উপর অস্পষ্ট আলো 
পড়ি! বায়রণের মূর্তির ন্যায় দেখাইতেছিন্স। তিনি প্রথমে ষে স্থানে 
টাড়াইয় মূর্তিটি দেখিয়াছিলেন, পুনরায় সেইস্থানে গি় মুর্থিটি দেখি- 


২২৪ " উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ-সঃর্থ সংখা 


রদ 5 
বার' চেষ্টাকরিলেন কিন্তু এবার আর কোন মূর্তি দেখিতে 


পাইলেন ন!। * ৭. ০ 
মহিলা কবি জেমসৃবিটি একদিন রান্রে জানালার কাছে একটি 

0০60 অর্থাৎ শবাধারের আকৃতি দেখিয়।' কিছু ভীত ও চকিত 
হইয়]ছিলেন৭' কিন্তু ভাল করিয়। দেখিয়! বুঝিলেন যে উহ] চক্ষের 
ভ্রম মাত্র--জানালার উপরে*যষে পর্দা রহিনাছেতাহার পাশ দিয়া” 
এরূপ তাবে টাদদের আলো আসিয়! পড়িয়াছে যে উহাকে সহসা 
দেখিয়া ০০% বলিয়। মনে হইয়াছিল। ৭ " 

বহু লোকের দৃষ্িবিভ্রমের একটি দৃষ্ান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে । 
একবার বিলাতের একটি চিড়িয়াখ্মনায় অগ্নিকাণ্ড হয়। তাহাতে 
এস্কট্রন রক্ষিত অনেকগুলি প্রাণী পুড়িয়া মরে । এখানে একটি বড় 
বানর ছিল। উপস্থিত লোকদের দু বিশ্বাস হইল যে, সেট খাচা 
হইতে।পলাইতে সক্ষম হইয়াছে । বানরটিকে খুঁঞজিয়! দেখিবার জন্য 
হারা একটি ঘরের ছাদের দিকে তাকাইলেন, & ঘরেও তখন 
আগুন ধরিয়া গিয়াছে: তাহার স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সেই 
বানব্টি'& ছাদের একম্বানে লোহার শিকের ভিতর দিয়া বাহিব 
হইয়া আদিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে । এমন কি, এই 
ঘটনা সংবাদপত্রে পর্যন্ত প্রকাশিত হইয্রাছিল। কত্ত পরদিন 
দেখা গেল যে, অগ্নিকাণ্ডের সময় যেটিকে বানর বলিয়া 
মনে হইয়াছিল, সেটি বানর নহে। স্থানে একটি পর্দা ছিল, 
তাহ! কতক পুড়িয়। গিয়া বাতানে নড়িতেছিল, তাহাতেই বানরের 
হস্তপদ সঞালনের স্তায় বোধ হুইতেছিল। 1 

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় একটি বস্তুকে 
জবলম্বন করিয়া! আর একটি বস্তর ত্রমজ্জান উদ্দিত হওয়! সুচিত 
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বৈশাধ। ১৬২৬। ] স্বত্ব | ॥ ২৭৫ 


করিতেছে। কিন্তু রম খারা না হইব শুধু মানসিক ভ্রম সাও 
এইরূপ পরমাত্বক দর্শন হইতে পারেএ 'কল্পিত শর্শনের, তালিক। 
(07503 01, [791110178001) নামধেয় 'একধানি: পুস্তক 'মনসতবসত। 
(1১5)/07/01 1২65691) 90০16) কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তাহাতে বছুসংখ্যক মানসিক ত্রম জনিত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ আছে! 
“নিয়লিখিত ঘটনাটি, তাহাদেরই পম্ঘতম্ব *  £ 

*মিসেন্‌ ই-র বস ৪০, বৎসরখ। তির্নি+ নিজের “বৈঠকধানায় 
বণিয়! তাহার স্বামীর অন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার স্বামী 
মাসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তিনি উৎকগ্িত ঠিত্তে বারাওার পার্স 
গিড়ির দিকে মধ্যে মধ্যে তাকাইভেছিবে | হঠাৎ একবার তাহার 
বোধ হইল যেন তাহার স্বামী সি ডি দিয়া উঠিয়। মোড় ফিরিয়া তাহার 
ঘরের দিকে আসিতেছেন। তুহার গ্বামীর মুখখানি যেমন হ্াশ্ব- 
পরুন, এই মূর্তির মুখখানিও ঠিক সেইরূপ। মিসেস্‌ ই-_ অনস্ুদর 
হইয়া মৃত্তির সনুখীন হইতেই হা তাহার চুর সনুখেই মিলাইুা' 
গেল। এই সময় মিসেস্‌ ই-র শরীর বেশ খুস্থ ছিল। অর্ধ ঘণ্টা পরে 
ঠাহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন একটি বিশেষ কার্য 
আটক পড়িয়। যাওয়ায় তাহার আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। 'কিনত 
তিনি এই মময়ের মধ্যে বাড়ী আমিবার কখ! কিছুই চিন্তা করেন 
নাই। 

এস্থলে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, মিসেন্‌ ই- তা্থার 
স্বামীকে চিন্ত। করিতেছিলেন বণিয়াই তাঁহার মানসিক ভ্রম উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে স্বামীর ছায়ামূর্তি দেখাইয়াছিল। 


বৈষুব-দর্শন। 


পুর্ববভাষ। « 
(অধ্যাপক শ্রীঅমূল/চরণ'বিষ্যাভূষণ ) 
ূ ॥ (২০) ৬ £ 
বৈষবগণ তাহাদেকস ধর্মকে ভাগবতধর্ম বলিয়া অভিহিচ্ত কন্যা 
থাকেন। অনেকে বলিয়া ধাকেন এই ভাগধতধর্ম বহু প্রাচীন 
কাল হইতে চলিয়া আসিধাছে। আামাদের ধর্মশান্ত্রে এই ধর্ণ 
সম্বন্ধে কিছু, কিছু, আলোচনা! আছে ভাগবত"সম্প্রদায়ের প্রনৃত্তি ও 
প্রফী্র কিরপে সঙ্ঘটিত হইল শাস্ত্রে তাহার কষঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়। 
যায়। শাস্ব আলোচনা করিয়া জানিতে পাবা যায় যে প্রাচীন 
সাত্তংধর্ম ভাগবতধর্শ নামে অভিহিত হয়। ভাঁগবতধর্ম্মের অপর 
'নান্ব ধপরধর্্ম। কালে ভাগবতধর্্ম গঞ্চরাত্রমত বলিয়। প্রসিদ্ধি লাভ 
কুরে। | | 
অনস্তানন্দ"রচিত শক্কর-দিখ্িজয় গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরণে কতকগুলি 
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া! যায়। এই গ্রন্থের উপর মম্পূর্ণরূপ 
আস্থা স্বাপন করিতে পার] 'ধা না সমন্য, কিন্তু ইহাতৈ কতকগুলি 
প্রাচীন সম্প্রদ[য়ের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনস্তানন্দ 
ধলেন_ 
“তক্ত। ভাগবতাশ্চৈব €ৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরান্ত্রিণঃ 
বৈখানসাঃ কর্মমহীনাঃ বড়. বিধা বৈষ্ণব। মতা: ॥ 
ক্রিয়াজ্ঞানবিভেদেন ত এব দ্বাদশাতবন্‌। 
তানাহ শঙ্করাচার্যযঃ কিংবা লক্ষণমুচ্যতে ॥ 
ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস, ও কর্ম্হীন_-.এই ছঃ 
সম্প্রদায়ের বৈষব ছিলেন। কিন্তু ক্রিযা ও জ্ঞানভেদে এই ছঃ 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আরও ছয় প্রকার বৈষ্ণব ছিলেন। এনন্তানন 


ইহাদের কিছু কিছু বিবরণ দ্িগাছেন। কিন্তু সেগুলি প্রামাণিক 


বৈশাখ, ১৩২৩। ] বৈষ্ব-দর্শন। ২২৭ 


স্পা 
বলিয়া বোধ হয়,না। বাহ? হউক, উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানিতে 
পারা যায় যে, পূর্বে, ভাগবত ও পাঞ্চযাতর দুইটা পৃথক্‌ বৈচ্ঃব-সম্প্রদায 
বলিয়াই পরিশ্গাত ছিল। । 

শঙ্করাচাধ্য ব্রহ্গহত্রতীয়েে (২২৪৩-৪৪-৪৫ ) পঞ্চরাত্র ও ভাগবত 
মতের অবৈদিকত্ব' সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিছেন। আচার্য্য 
রামানজ শঙ্করের এই মত" খণ্ডন কর্িয়াছিলেন। এতদ্বারা উভয় 
মতের অস্তিত্ব সগ্রমাণ হইতৈছে।', রর 

মহাঁভারতষুগে যে, পঞুরাত্রমতু ছিল তাহার, প্রমাণ মোক্ষধর্ম- 
প্বাধ্যায়ে (৩৫০ অধ্যায়) পাওয়। যায় 4 উহাতে সাঙ্খা, যোগ, গশুপত, 
বেদ প্রভৃতির সহিত পঞ্চরাভ্রমতের উল্লেখ 'পাওয়া যায়) উক্ত পর্বের 
৩৩৬ ও ৩৪৪ অধ্যাঁ্ধে পঞ্চরাত্রের উৎপত্তি ও নিষ্পাপ জীবের মুক্তি সব 
আলোচনা *আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, যিনি সমগ্র জগৎকে 
আবৃত করিয়া আছেন এবং যিনি জীবের আশ্রয় তিনি বাস্পদেত্। 
মহাভারগুকার শ্রেষ্ঠধর্্ম কি তাহা বলিয়৷ গিয়া বাসুর্দেব-ঞ্পনেশ্র ' 
অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, বাসুদেব সম্বন্ধে, বাহা বল) 
হইল তাহাই পঞ্চরাত্রের *প্রতিপাস্থ বিষন্ন । বস্ততঃ, বাক্ুদেবকে 
পরব্রহ্ধরণে স্বীকার করাই পঞ্চরাত্রের উদ্বেস্ঠয। 

মহাভারতে যে আখ্যায়িকা আছে শাহার উদ্দেশ্ঠ পঞ্চরাত্রের 
অতিপ্রাচীনত্ব সংস্থাপন । কিন্তু পুরাবিদৃগণ,নীন| কাবণে তাহা স্বীকার 
করেন না। মহাভারতে চতুর্থ” ব্রহ্মার বিবরণে পুর্বববিবৃত ধর্মকে রুই 
বার “সাত্বত' বল হইয়াছে। মহাভারতে পঞ্চরাত্রের অপর নাগ 
সাত্বতধম্্ন বলিয়] নির্দিষ্ট হইয়াছে । “ততোহি সাত্বতো ধর্মো ব্যাপ্য 
(লাকানবস্থিতঃ” | বসু উপরিচর এই মাত্বতবিধি অনুসারে ধর্মানুঠান 
করিতেন, তাহাও মহাভারতে লিখিত আছে-_- 

“সাত্ৃতং বিধিমাস্থার প্রাক হুূর্যামুখনিঃহতম্‌। 
পৃজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্‌॥” ( ১২।৩৩৫।১৯ ) 

অাবার মহাঁভারহেই কথিত হইয়াছে যে রণস্থলে অজ্জুনকে বিমন 
দেখি বাসুদেব এই ধর্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামানুজ *পাত্বত- 


২২৮ ২ উদ্োধন। [ ২১ বর্ষ--৪খ সাধ্য।। 


উজার 


সংহিতা” নামে একখানি পঞ্চযারগরন্থের উল্লেখ ক্রিয়াছেন। ভাগ- 
বতে গ্রীক 'সাতবতর্ষভ €১১৭২১/১) ও 'সাত্বতপু্ব' ( ১1৯৩২) 
নামে অভিহিত হইয়াছেন্ট। ভাগবতে, লিখিত আছে, সাত্বতগণ 
যাদবগণেরঃই এক শাখা ( ১/১৪1১৩ ), তাহারা ঘাস্ুদেবকে পরব্রহ্মাবোধে 
অগ্চন| করিতেন । তাহাতে সাত্বতগণ কর্তৃক' যে হরির বিশেষ 
উপাসন! 9িঁধত আছে, তাক] পঞ্চরাত্রশান্ত্রের , অনুমোদিত । এই* 
সকল প্রমাণ দ্বার সোঁধ হয়, বনুদেব-নন্দন শ্ীক$ই এই পঞ্চরাত্র 
বা ভাগবত মত প্রচার করিয়!'থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরক্ত সাত্ব হগণই 
সর্বপ্রধমণ এই ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিঃা মহা ভারতাদিতে 
হা সাত্তধর্্ম বিয়া উক্ত* হইরাছে। বাস্ুদেবকে ভগবান্‌ বলিয়া 
পু] করিতেন" বলিয়া এই মতাবলম্বিগণ 'ভাগব' ন্নামে খ্যাত ছিলেন, 
পতঞ্রলির মহাভা্র হইতে তাহার অ)তাস পাওয়। যার। পাঞ্চরাব্রগণ 
বাস্থব্রকে নারায়ণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, তদন্থসারে 
পঞ্চর্াজরশান্তর' নারায়ণোক্ শাস্ত্র বপিয়া, নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
মহাভারতের আদিপর্ধ্বে বাসুদেব বৃষ্ঃদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছিলেস,সক্পার্ সাত্বতদিগকে আকাজ্ষাপরায়ণ মনে করেন ন|। 
আদিপর্কে (২১৮১২) বাস্ুপ্নেবকে সাত্বত নামে অভিহিত করা 
হইয়ছে। উদ্যোগপর্ধে (৭০1৭) তিনি 'জনাদন+ নীমেই আখ্যাত 
হইয়াছেন। ' দ্বাপরশেষে কাস্ুদেব সক্কর্ষণ কর্তৃক সাত্বতাবধি অনুসারে 
গীত 'হইরাছেন। বিষুপুরাগে তৃভীর থণ্ডের দ্বাদশ অধ্যারে যাদব ও 
বৃষ্িদিগের তালিকায় উক্ত হইয়াছে যে, মংশেণ পুত্র সত্বত এবং 
তাহার ব'শাবণি সাত্বত নামে ধরিজ্ঞাত। "ভগৰান্‌ বলিতেছেন যে, 
সাত্বতের] পরক্রহ্গকে ভগবান্‌ ও. বাসুদেব বলিব! থাকেন (৯১৪৯), 
এবং তাহার] কোন বিশেষভাবে তাহার উপাপনা! করিগ থাকেন। 
ইহাতে সাত্বতের! অন্ধক ও বৃষ্খি্দিগের সহিত উক্ত হইয়াছেন? 
ইহারা যাদব নামেও অর্িহিত ছিপেন (১১৪২৫ ৩/১২৯)। 
এইখানে বাস্থদেবকে সাত্বতর্ধভ বল! “হইয়াছে । পতঞঙ্জলি বাসুদেব 
ও বালদেবের ব্যুৎপত্তি দিবার সমগ বলিয়াছেন তাহার! ক্রমাদ্থিয়ে 
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বন্ুদদেব ও বলদেবের পুত্র । & সুত্রের কাশিকায় বাসুদেব ও আন্িিদ্ধ 
এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে, আনিরুদ্ধকে অনিকুদ্ধের পুত্র 
বুঝিতে হুইবে*; কিন্তু বাস্থদবের অর্থ ' ঝরা হস য়াছে বাসুদেবের 
পুত্র বস্ুদেবের পুত্র নছহ।, কাশিকায় (অ২৩৪) বৃঞ্চিবংশীয়গণের 
ঘষ্ঘসমাসে “শিনিবাশুঁদেবা? প্দ 'সিদ্ধ করা হইয়াছে ।* (স্থলে উভয় 
পকই বহুবচনে ব্যবহৃত । আবার 'সক্কর্ষণব]সদেবেশ_উক্ত ববংশীর়গণের 
নাঙ্কের এইরূপ ঘন্বও করা “হইয়াছে, ৷ এই সমস্ত কথা ও পতঞ্জির 
ছত্র সকল হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বঞ্চিংশের অপর এক নাম 
সাত্বত এবং বাসুদেব, সঙবর্ষণ ও অনিরুদ্ধ এই বংশভুক্ত ছিলেন । 
আর এই সাত্বতদ্দিগের মধ্যে যে ধন্ম গ্রচপিত ছি “তাহাতে বাস, 
দেবকে পরাৎপর পরম পুকুষরূপে উপাসন। করা হইত। * 

11584817/৩5 চন্্রগুপ্ডের প্রভার একজন মাঁসিভনীয় রাঞ্জদৃত 
ছিলেন । চন্দ্র শীষটপূর্বব চতুর্থ শতকের শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছিল্ঞে। 
এট 1/1654501)61)65 একটা বিবরণ দিয়াছেন যে» ২0001786101 গন্ধ ' 
[76181155এব উপাসনা কবেন |" ই ইহার! ভাঁতবর্ষের একটী জাতি 3 ৯ 
ইহাদের দেশে 8৩ 00015 ও 15161590915 নামে দুইটী, প্রধীন ন্গর 
আছে। গোতপরিচালনোপযোগী 71০৩, নদী ইহার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়াছে 3০135011)1গণ সরসেন নামক এক ক্ষজিম্ন 
বশ। ইহার! মথুরা অবস্থিত প্রদেশে বাঁস*করিতেন ; যমুনা নদীও 
তন্ধ্য দিয়া প্রবাহিত। বল! বাহুল7; যে, [15250061793 
11600017 মধুবা, 70198165 যমুনা, এঁবং [761515165 হরির প্রকান- 
ভেদ। এখন দেখা যাইচ্ঠতছে যে, বাঁসুদেব-কৃষ্চের উপাসন! প্রথম 
মৌর্যের সময় প্রচলিত ছিল। কাহারও কাহারও ধারণা খে, 
উপনিষদ্ের সময় যে নুতন চিন্তাজোত প্রবাহিত হয়। তাহাই পরিশেষে 
পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈনমতে এবং পশ্চিমাঞ্চলে বানুদেব-কুষঙ- 
উপাসনায় পরিণত হয়। 

এই ত গেল এক দিক্‌ দিয়া বিচার ।, অপর দিক্‌ দিরা বিচার 
করিষ্ে দেখতে হয় যে, পূর্বত্ীষ্টা্ . পরম শতকের পরে কতদিন 
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র্য্যসথ ভাগবতধর্ম্ের অস্তিত্বের চিন্ব, পাওয়া যায়! সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ- 
রাক্্ কখন্‌ কোন্‌ ভাবে ছিল: তাহাও আলোচ্য । 

পূর্বে আমরা সপ্রমাণ ' করিয়াছি যে, নানাঘাট 'ও ঘোচ্দুত্ডির 
শিলালিপি, শ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতক পর্য্যগ « ভাগবতধর্শের অস্তি্ 
বিঘোষিত কুরিতেছে। ইহার পর চারিশত বখসর তাগবতধর্মের 
অস্তিত্বের খীমাপ-গ্যোতিক কোন চিহু আন্থাপি আবিষ্ক'ত হয় নাই) 
ষ্টার চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ম্ভাগে ঘখন গুগুরাজাদিঠরোর গবল 
প্রতাপ, তখন দ্বিতীয় চন্ত্রুঞ্$ কুমারগপ্ত ও স্কন্বগুপ্ত “পরমভাগবত” 
ছিলেন « বলিয়৷ তীহাদ্দের মুদ্রায় 'অস্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
সুতরাং তাহারা. বানু দবেক উপাসক ছিলেন। এই করজন রাজার 
সমূয় ৪০০ হইতে ৪৬০ খ্রীষ্টা। ৬ 

_গাজিপুর জেলায় ডিটারি-স্তস্তে একটী শিলালেখ আছে) তাহাতে 
শা্গী' অর্থাৎ বানুদেব কৃষ্ণের অভিষেকের কথা আছে। ইহাতে 
ন্ুপকর্তৃক এই দ্রেবতার পুজার *জন্ত একটা গ্রামের দানপত্রও 
আছে। 
 মধ্যপ্রদেশে সাগর জেলায় এরাণে বুধগুপ্তের রাজ্যকালের একটা 
লিপি' আছে। এই লিপিথানি ৪৮৩ খ্রষ্টাব্দের । ইহাতে জনার্দনের 
ধবজত্তম্তনিন্পাণের কথা আছে এবং মাতৃবিষ্ণকে “অত্যন্ত ভগবস্তক্” 
আখ্যা দেওয়1 হইয়াছে ।* 

অতঃপর বাঘেলখণ্ড ও দেলী- -কুতবমিনারের সঙ্গিকটে লৌহস্তপ্থ 
ভাগবতধর্শের কিঞ্চিৎ চিহু ৃষ্টহয়। ূ 

বরাহুমিহিরের বৃহত্সংহিলয় (৬০১৯) পুরোহিতবিচার প্রসঙ্গে ' 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভাগবতগণ বিষুপুজ। সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্ধয 
করিবেন। রবাহমিহিরের সময় ভাগবতগণ বিশেষ উপাসক 
বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন। বরাহমিহির ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক 
গমন করেন। 

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যগাগে হর্ষচরিতে বাণ ক্ষিবাকর মিত্র নামে 
একজন সন্যাপীর কথা বলিয়াছেন। ইনি পুর্বে বাক্ষণ ছিপ্লেন। 
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পরে বৌদ্ধ হন। ইহার বাসস্থান বিদ্ধাযপর্বতে ছিল। তীহার বাঁস- 


তুমির চতুদ্দিকে বৃ উপাসকসম্প্রদায় ছিল -এই সম্পরদ্নায়গুলির 
মধ্যে দুইটা সম্প্রদায়ের নাম ভাগবত ও পীঁধারাজ। 

ধর্মপরীক্ষা-অমিতগঞ্জি ন$মক ১০১৪ রীষ্টাদের, একথানে জৈন 
গ্রন্থে ভাগবতসন্প্রদদায়ের নাম 'দেখিতে পাওয়া যায়।' সুতরাং দেখা 
্লাইতেছে যে, ভাগবতধর্ছের , ক্রম কোন দিন ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়। 
বোধ হয় না । শ্রীষ্টা় একশদশ 'শতাব্দী * "পর্য্যন্ত 'অঙ্গুপ্নতাবে 
এই ধর্ম ভারতে এপ্রচলিত ছিল।' তবে এই ধর্মাবলম্বীরা! 
কখনও বা প্রতাপান্থিত ছিল, কখনও. বা ইহার্দের শক্তি 'নিতান্ত 
স্ব ছিল। 

দক্ষিণ ভারতে, কতকগুলি বৈষ্ণব-আগমের প্রচলন আছে, 
এই আগমশুলির মধ্যে সম্ভনতঃ টবধানস-আগমই প্রাচীনতম । ছুহ 
গগ্ভে লিখিত। পণ্ভেও এইদপ একখানি গ্রন্থ আছে, কিন্ত তা 
প্রাচীন নয়। উত্সবের সময় শ্রীবৈষণব সম্প্রদায়েক দ্রাবিড়বেদ নাম 
প্রবন্ধ গীত হইয়া! থাকে। অনস্তানন্দের সুয়ে বৈথানস সম্প্রদায় 


ছিল; তখনই এর পপ্যগ্রন্থ রচিত হয়। শ্রীবৈষণবগণ গ্রীঠীর অষ্টম ও 


নবম শতাব্দীর মধ্যে প্রাহুভূতি হপ়। এই বৈধানস-আগমে ভাগবত 
সম্প্রদায়ের একটী বিবরণ আছে। ইহাদের মহবধ্য পঞ্চরাত্রাগমেরও প্রচলৰ 
দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি সংহিতা-সম্মহার পঞ্চরাক্াগম নাষে 
পরিচিত। ইহাদের সংখ্যা ১০৮। ইহাদের মধ্যে অনেকগুণিরিই 
অস্তিত্ব লোপ পাইয়্াছে অথব! আস্তত্থের কোন সন্ধান পাওয়া যাস্ক 
না। তবে এই সংহিতাগ্ুলির মধ্যে *সনেকগুলি সংহিতাই একে" 
বারে আধুনিক। আমি সকলগুলি পরবীক্ষ! করিবার অবসর পাই 
নাই। তবে যে করখানি দেখিয়াছি তন্মধো অধিকাংশই নগণ্য ও 
অর্ধাচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ, ছুএকখানির নাম 
করা যাইতে পারে। ঈশ্বরসংহিতায় সঠকোপ ষতির নাম ও আচার্য্য 
রামানুজের নাম দেখিতে পাওয় যায় । সঠকোপের সময় ৮০০ খ্ীষ্টাৰ 
এবংপ্রামানুজের সময় ১*** ত্রীষ্টাব । বৃহ্তব্রক্ষসংহিতায়ও'রামান্বজের 


৩২ উদ্বোধন। [২১শ বর্ধ--৪র্থসংখা। 


নাম আছে। সুতরাং এগুপি যে একাদশ থীষ্টশ তকের পবে বচিত 
তাহ! অস্বীকার কবিবাব উপার:নাই। 
শ্রীসংহিতা, জানামৃতসাঁর,গপরমসংহিতা, পৌঙ্কর সংহিতা, পদ্মনংহিত। 
ও ব্রহ্মদংহিতা--এই ছয়থানি সংহিতা, ন:রম্বপঞ্চরাত্রের অন্তর্গত। 
পৌন্বর ও পরমস্ংহিতা হইতে আচার্য্য "রামান্ুঞ্গ, বচন উদ্ধত করিয়া- 
ছেন এবং এগুলি সাঁভাব, সময়েও প্রাচীন বলিয়৷ প্রসিদ্ধ ছিলখ 
জ্ঞানামৃতসার যে ত্রীষ্ীধ চতুর্থশতকেন পূর্বধর্তী নয তাহা মান্যোরস্ত মূর্ত 
সমুদয় হইতে সপ্রমাণ করিতে পারা যায়। মতেন দিক্‌ দিধা 
বিচার * করিয়! দেখিলে নারদপঞ্চরাত্র ও নাবদসত্রকে ওপনিষদৃ- 
ষ্তবাদী বলিতে, পারা ষাঁষ। ছাঁন্দোগা উপদেশ করিতেছেন 
_ এ্অধীহি ডগব ইতি হোপ্সসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ ইতি। 
তং মীং তগবান্‌ শোকস্ত পারং তারযত্বিতি। এই সনৎমাবকে 
চাপিজন অধ্যাত্মততব-স্থাপধিতাদ্দিণেব মধ্যে জন্ঠতম বলিয়া সকল 
০ স্রীন্তই স্বীকার কয়েন।- ছান্দোগ্য ৭ম প্রপাঠকে বলিতেছেন - 

.. “তমসঃ পারং দর্শয়[ঁত তগবান্‌ সনৎকুমারত্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে - 
শঙ্কর দীর্তাভাযভূমিকায প্রনৃতিমার্ন ও নিবৃন্িমার্ধ নামক দ্বিবিধ ধর্মের 
বিবৃতি করিয়াছেন। তিনি বলিরাছেন যে নিবৃত্বিষার্৯__সনক, সনন্দ, 
সনৎকুমার ও সনাতন এই চতুঃ সন" দ্বার! প্রতিষিত।' তবে পরবস্তা 
তক্তিশান্তরে ইহার! নানদের সহিত আবেশাবতার বলিরা উক্ত। 
নারদপঞ্চরাত্র বলেন-__ | | 

“স্নৎকুমারে! ভগবান্‌ মুনীনাং প্রবরে। যথা” 
অন্থত্র-_ রণ 

নারদায় চ যৎ প্রোজং ব্রহ্মপুত্রেণ ধীষতা 

সনৎকুমারেণ পুবা যোগীন্ গুরুবত্মনা ( 8181২ )। 

নাব্রদস্থত্র স্বীয়পরিচয়ে বলিধাছেন--“নার়ায়ণপ্রোক্তং শিবান্ু 

শাসনং”_-এবং কুমার, ব্যাস, শুক, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষুঃ, কৌগিথা, 
শেষ, উদ্ধব, আরুশি, বলি, হনুমান্‌,*ও বিভীষখকে তক্তি-শাস্ত! বলিয়া 
স্বীকারপূর্বক “ঈশ্বনে” ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন। কোথাও 


বৈশাখ, ১০২৬।] বৈষণব-দর্শন ২৩৩ 


বিষু বা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির 'কথা,বলেন নাই। এক স্থলে ভগবানৈর 
অবতারের কথায় কৃষ্ণের নাম করিয়াছেন 'মাত্র। যথ। “ব্রজগোপ- 
ণনাং” প্রত্ৃতি শ্লোকদ্বয়। এই গ্রন্থে কৌঙাও শেতদবীপের নামগন্ধ 
নাই। ইহাতে তক্তদিষ্জের শনধ্যে “ভক্তা একাস্তিনো মুখ্যা₹”' বলিয়া 
একাস্তিগণকেই শ্রেশ্ঠ-্থান প্রদ্ধান করা হইয়াছে। নতক্রিকে জ্ঞান, 
রু্ম ও যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বলিয়া! ভক্কিম্ত্র অঙ্গীকার করিয়াছে। 
ইহা মতে ঈশ্বরানুপ্রহ ও মহত্কপাই পাপীর উদ্ধারের প্রধান উপার়। 
তক্তদিগের মধ্যে জাতি, কুল, ধনতেদ পকছুই নয়। নিরোধ অর্থাৎ 
লোকবেদব্যাপার-সন্ন্যাসই' ভক্তের* অন্তরায়। এই গ্রন্থে ব্যাল, গর্ন, 
শা্ডিল্য ও নারদের তক্তিসংজ্ঞা, উদ্ধ,ত £হইয়াছ | 'শাগ্িল্যহত্রের 
মান সংস্করণ অপেক্ষা ইহা যে প্রাচীন তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই,। 
বর্তমান অকারের নারদপঞ্চরাত্র, অপেক্ষাও ইহা 'প্রাচীন। * 

নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, নারদ তাহার ধর্মমত শ্ি/কির 
নিকট হইতেই পাইয়াছেন। 

“গুরুর” ভগবান্‌ সাক্ষা্দ যোগীন্দ্রো £নারদমুনিঃ। 
গুরোগু রুমে” শম্ত,নচ যোগীন্দ্রানাং গরোগু রঃ ॥ । 

বিষণ যে শিবের অপেক্ষা বড় ইহাই সিদ্ধ করিবার জন্য বৈষ্ণব 
গণ সম্ভবতঃ শিবের উপর এই চালটা চালিয়াছেন। যাহা হউক, 
নারদপঞ্চরাত্র পূর্বতন পঞ্চরাত্র হইতেই সন্কলি। 

নারদপঞ্চরাত্রে নারায়ণীর় পর্বাধ্যাযের কোন স্প8ই আতীস- 
ইঙ্গিত নাই বটে, কিন্ত নারায়ণীর "ও গঞ্চরাত্র দুইথানি পাশাপাশি 
রাখিয়া পড়িলে ইহ! ষে মহঃভারত আধখ্যায়িকা হইতে রচিত তাহ 
বেশ বুঝা যায়। স্থানে স্থানে ভাষারও মিল দেখিতে পাওয়া 
যায়। পঞ্চরাক্র ও নাগ্পায়ণীয়ের আখ্যানবস্ত বিভিন্ন হইলেও একথা 
অস্বীকার করা যাঁর না। নারাকণীয় নারায়ণে একান্তিতাৰ 
উপদেশ করিয়াছে, পঞ্চরাত্র শ্রীকুষ্জ ও রাধিকার প্রতি ভক্তি শিক্ষা 
দিয়াছে । শাঙিল্যনব্র পরান্থুরক্তি এবং নারদসু্জ ঈশ্বর বা স্গবানে 
প্রেম পশক্ষ| দিয়াছে । অতি প্রাচীন সময় হইতে যে বৈষ্বদিগের 
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চ 





তারার 


ভিন্নংভিন্ন সশ্রদাঘ ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে । এই সমস্ত 
ধর্মমত' উপনিষদের বিভিন্ন বিদ্তা বা উপাসনার অন্তর্গত ছিল। 
শক্কর ও রামানুজের 'চতুব্ঠহপরায়ণ ভাগবত বা পঞ্চরাক্রের মত 
আলোচন! করিটৈ জান! যায় যে, রুমান্জ প্রাচীন ভাষ্যকার 
বোধায়নেরই. অন্গবর্তন করিয়াছেন।, চতুবৃহৃতত্ খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ 
শতকেও ন্িগ্তমান “ছিল। , নারদৃপঞ্চরাজ, চতুব্ণহের মধ্যে কেবনু 
সন্কর্ষণ ও প্রহ্যয়েরই 'কথা৷ বলিয়াছেম | ন্য'সবিবরণে, একর 
সহঅনামের মধ্যে সকলগুলি'র নাম করিয়াছেন । 
মধ্যযুগের ধৈষ্ঞবগ্রস্থকারদিগেঁর কথায় আমর! জানিতে পারি 
যনে, পঞ্চরাত্র চতুবৃণহতত্ই বিবৃত করিয়াছে । তবে নারায়ণীয যত 
ৃ্চরাতর মতহইতে স্বত। ইহাই রূপগোম্বামং লঘুতাগবতামৃতে 
বলিপাছেন-- 
ও “সর্কেষাং পঞ্চরাতরাণাং অপ্যেব প্রক্কিয়।মতাঃ 1” 
৬ নুরদপঞ্চরাত্রের আর একটী (বিশিষ্ট অংশ হইতেছে, রাধিকা- 
সমাবেশ ৷ মহাভারতেমাত্র এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় বলিয়া 
আখ্যান হইয্বাছেন। হরিবংশ ও বিষুপুরীণে গোপীদিগের কথ বন্ুধা 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাধা মাম এ ছুইগ্রন্থে কোথাও নাই। 
গোপালতাপনী উপনিষদ্‌ র্লাধার নাম কবিষাছেন বটে, কিন্তু এই 
উপনিষদ্‌ *বর্তমান আঁকানে কতদূর বিশ্বান্ত তাহ। বলিতে পারি ন। 
«আমার বোধ হয়, 'পঞ্চরাত্রেই রাধাতব প্রথম বিবৃত হয়। 
নারদপঞ্চরাত্র বলিতেছেন-_ * | 
“রাসেশ্বরী চ সর্বাগ্য॥ সর্বশক্তিস্বরূপিণী। 
ভদ্রাসধারণাদ্রাধা বিদ্বত্তিঃ পরিকীর্তিতা” ॥ (১1১২) 
নারদপঞ্চরাত্র বলেন যে, কপিলপঞ্চরাঝে রাধার পূর্ণ বিবরণ 
আছে-_- 
“সংক্ষেপেনৈব কথিতং রাধাখ্যানং মনোহরং | 
.কাপিলয়ে পঞ্চরাত্রে বিস্থীর্ণম€তস্ুন্দরম্‌ 
নারায়ণেন কথিতং মুনয়ে কপিলায় চ।” (২৬) « 
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গোৌঁড়ীয়-বৈষ্ণৰ সম্প্রদায়ের প্রধানতত্ব ঘে রাধাতব্ব, যাহ জ্যদৈধ, 
বিদ্বাপতিঃ চণ্তীদাঁস, কীর্তন করিয়া 'অম্র।হইয্নাছেন, ছে রাধাতত্ব 
এখানকার বর্তমান বৈষ্ণব তত্বের প্রাণ, যাহ! রুষ্ণস্কব্ব অপেক্ষা কোন 
অংশে ন্যুন নহে, তাহাঁর 'আওরস্থানের, অন্বেষণ করিলে” দেখিতে 
পাওয়। যায় যে, কপিলপঞ্চরাঁত্রই এই তা বর, জনক" রাধতন্ব 
সম্বন্ধে পরে আল্পেচনা' ফরিব; সুঃ্রাং , এখানে আর কিছু 
বলিধ না? এ 
আমর! দেখিলাম যে, পঞ্চরাত্র*ৎ ও ঠাগবত অনেক স্থলেই এক 
পর্যযায়খাচী। পুর্বে পঞ্চরাত্র ও ভগবত মত স্বতন্ত্র থাকিলেও 
পরে ইহার] অধিকাংশ ব্যাপারে ঞ্কমত। * * ** এ 

এক্ষণে আমরা তাগবততৰ কিপ তৎসন্বঃন্ধ কিঞিৎ আলোচনা 
করিব। পু 

শ্রীম্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশৎ পো্টিক 
তাগবত-ধন্ম ব্যাধ্যাত হইয়াছে 1, তাগবত কাহাকে বলে, ধন্দুই ঝা ' 
ক, ভাগবত-ধর্ম্মের লক্ষণ কিরূপ ভাগবতে* তাহার যথেষ্ট তি 
আছে। ৪ 

যাহার সহিত সাক্ষাৎ তগবৎ-সন্বশ্ধ আছে? যাহা ভগবান্কে 
লাভ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানের দ্বার! বিবৃত, তাহাই ভাগবস্ব- 
বাচী। আর যাহ ধারণ করে, মানুষকে শ্যাহ! তাহার স্বরূপে এমন 
করিরা আকড়াইয়। ধরিয়। রাখে যে মানুষ ্বীয় স্বরূপ হইতে কিছুতেই 
বিচ্যুত বা পরিভ্রষ্ট হইতে পায় না, তাহাকে ধর্ম বলে। একমাত্র ধর্মের 
সাহায্েই মানব আপনার* স্বরূপে থাকিতে পায়, অন্যদিকে ধর্মই 
আবার তাহার স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি নিবারণ করিয়া! দেয়। কাজেই 
ধর্থের সাহায্যেই মানব স্বরূপে অবিচল্িত থাকিতে পারে। ভগবৎ- 
৩]প্তিকে লক্ষ্য করিয়া যে ধর্ম আচরিত হয়--যাহার আচরণে, 
অন্ন নে ভগবানের গ্রীতিই একমাত্র উদ্দেন্ত, আমি এহিক বা 
পারত্রিক সুখ চাই না, স্বাচ্ছন্দ্য চাই মলাই, আমি চাই' ভগবৎ- 
প্রীতি, তাহাতেই আমার আত্মতৃপ্তি- এহ শাবে যে ধর অন্ুগিত হয় 
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-২-_ শা শু শ্াীিট 
তাহাই পরধর্ম বা ভাগবতধর্্মদ। তুমি ভগবানের ॥গ্ীতির জন্ঠ অথব। 
তাহাকে গোইবার জন্য অনুষ্ঠান না করিয়া যদি অন্য উদ্দেশ্ট লইয়া 
আচরণ কর তাহ হইলে বাধ] বিদ্র' তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে, 
তুমি স্বরূপে আর অবস্থিতি করিতে পাঠিবে না, স্বরূপ হইতে 
নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িবে। সকাম লৌক্কিক কর্ম অথবা! সকাম 
বৈদিক কর্ম প্রভৃতি নীতির আটরণ করিলে ন্বরূপ হইতে বিচ্যুত 
হইবেই হইবে, এমন" কোন শাসন নাঁই সত্য; নীতি নিবিদ্ধণকর্ণ 
বা অধন্ম নয়, তাহাও সত্য_যাঁগ, যজ্ঞং তখন্তাদি নীতি গৌণ ধম 
মধ্যে গণ্য--অপরধন্ম নাযে অভিহিত, কিন্তু নীতি প্রভৃতির 
অনুষ্ঠানের *দবারী' স্বরূপ হইতে কিচ্যুতির রী সম্ভাবনা আাছে__ 
নতি সাক্ষাৎ ভগবানের উদ্দেগ্তে অনুষ্ঠিত নয়; তদ্বারা তোমার 
ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে না। যে নীতির সহিত ভগবানের “সন্বন্ধ নাই, 
তাঁছি্ কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই নীতির যাহা কিছু 
' প্রসার তাহা পার্থিব_দেেহ-দৈহিক-£বন্ধ লইয়াই। এই নীতি পার্থিব 
সবলদেহে আমিত্ব আরোপ করিয়। থাকে; কাজেই স্থুলদেহের বাহিরে 
ইহার 'অধিকার নাই। স্থুলদেহের সন্ধীর্ণ গণ্ভীর মধ্যেই ইহার 
অধিকার-_-ইহার বর্তব্যও সন্কীর্ণ। 

তুমি যত বড় নীতিজ্ঞ হও ন! কেন, যাঁদ তুমি বার্থান্ধ হও, 
জনমান্তরে ও কর্মফলে ধিশ্বাস না কণ) তবে দেহদৈহিক সন্ধীর্ণ 
কর্তবোর মধ্যে থাকিলে 'তোয়ার কার্ধে পদে পদেই ক্রি 
বিচ্যুতি ঘটিবে। তুমি তোমার কণ্তব্যের গতীকে ক্ষুদ্র পরিবার 
অতিক্রম করিয়া সমাজে ' প্রসারিত করিতে পার, আবাঃ 
, সমাজকে অতিক্রম করিয়া দেশে, এইরূপে দ্বেশকে অতিক্রম করিয। 
বহুদূরে প্রসারিত করিতে পার, কিন্তু উহা কখনও আপনাকে 
ভুলাইতে পারে না, আপনার দৈহিক স্বথছুঃখকে ছাড়াইয়া যাইতে 
পারে না। তুমি কখনও সকাম কর্ম দ্বার বিষয্নাকর্ষণকে ব্যর্থ করিতে 
পারিবে মা.। তুমি যে কাধ্য করিতেছে তাহা দ্বার] কর্মের কয় না 
হইয়। বৃদ্ধিই পাইতেছে। যদি তুমি সকাম কর্মের হস্ত হইতে 
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তগবছুদ্েস্ত ভিন্ন তোমার গত্যস্তর' নাই॥ ,তগবছুদেশুশুন্ত ভ্ঞানও 
তোমার কোনও কাজে আসিবে না। 'অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞানে 
অচিস্ত্যশক্তি তগবানে অপরাধ হইবারই সম্তাবনা। এইরূপ জ্ঞানকে 
পরধন্ম্ বলিতে পারা যায়'না। একমাত্র ভাগর্তধ্চর্ম ভিন্ন অন্ত 
কিছুই পরধর্ম হইতে গারে নাণ এই ভাগণতধম্মের ুইটী দিক্‌ 
একটী “সাধ্য” অপরটী “সাধনা? |" সাধ্য _জীবের স্বরূপে অবিচ্ছেন্ত- 
বপে সংস্থিত 7 সাধম1- অন্ুশীলনসাপেক্ষ। যাহ! ধারণ করে তাহা 
সাধ্য--ইহার নাম প্রেম শক্তি” ;, যাহা দ্বার ধারণ পরসদ্ধ হয় 
তাহা সাধনা _ইহা সাধনতঙ্তি, নামে আঁতহত ।* (প্রমুভক্তি ভীবের 
স্ববপে এরূপতাবৈ, নিহিত যে তাহা কখনও বিচ্ছ্ন হইবার নয 
যদও ইহ স্বরূপেরই বৃত্তিবিশেষ তথাপি ইহা সাধনতক্তি* ছারা 
প্রকাশ্ত। সুতরাং ইহার নাম “সাধ)”। ৩০ 
যে ধর্ম হইতে অধোক্ষজ *তগব।নে তি অথাৎ” সগন্নৎ বা? 
শবণাদিতে রুচি জন্িয়া থাকে, তাহাই পরুধর্ম। এই, ধর্মের আস্ত 
লইলে সাক্ষাৎ তগবানের সন্মুথে উপস্থিত হইভে পার ায়। 
মানবের চরম উদ্দেপ্ ভগবদ্দর্শন। ভাগবতধর্শ এই উদ্দেশ্ঠের সাধক । 
ইহা সকাম ও নিষ্কাম উভয় ধর্ম হইতে ব্যতিরিক্ত পরধন্ম। 
তাগবতধর্ম্ম স্বতঃপিদ্ধ ভগবদ্তক্তি উন্ন্$ করিয়। থাকে। ভক্তি 
নিজেই সম্পুর্ণ সুথস্বব্প। যিনি তক্ভিলাত করিয়াছেন তীঙ্গীকে 
আর অন্ত কিছুর অনুসন্ধান কাঁরতে হয় া ॥ কারণ, ধাহার ভক্তি লাত 
হইযাছে তিনি পরিপূর্ণ স্থখে তরপুর “একেবারে মশ-গুল, তাহার আর 
অন্ স্থথের অবসর নাই--প্রবৃত্তি বা, পবিতৃপ্তি নাই। ভক্তি উদিত 
হইলে তার ব্রিসীমায় ছুঃধ থাকিতে পারে না। তক্তি স্বয়ংই 
সুধস্বরূপ-_ইহা৷ অপেক্ষ। ম্ুুখদায়ী পদার্থ নাই; ইহার এষনই স্বভাব 
যে ইহার সনুথে কোন বাধাবিষ্প আসিতেই পারে না। আম্মাকে 
প্রন্ন করিতে ভক্তি অদ্বিতীয় । আত্মপ্রসাদজননী এই তক্ভিকে 
কোন ফিছুই অতিক্রম করিতে পারে না। এই ভক্তি বানা শ্রবণাি 


পিপিপি 
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লক্ষণ 'সাধনভক্তিযোগ প্রবর্তিত হইগা থাকে। পৃথক্‌ চেগ্টাপরিশৃল্ত 
হইয়াও মান্য অনায়াসে, বৃঁধাগ্য'লাত করিতে সমর্থ হয়। খম্ম, গান 
বৈর।গ) সকলেই তৃঁজর মুখাপেক্ষা কারযা থাকে । তাজ্তর উন্মেষ 
হইলে ইহবরা আপনা হইতে উপস্থিত হুইয়! ভক্তকে প্রেমালিঙ্গন 
করিয়া, থাকে" 'তক্তি কিন্তু অন্তনিরপেক্ষ__জ্ঞাম-কর্মাদির অপেক্ষা 
রাখে লা। যৈ দ্বারা ,এই শক্তি "চিত" হয় ভাহাই ভাগবতধর্ম্ম।” 
দুতরাং ভাগবতধর্শ গ্রে ধর্ম * এ 


তুমি, আমি যেধ্বাচিয আছি 41 কিসের জন্ঠ ? সবিশেষ অন্থু- 
সন্ধান ক য়া দেখিলে বেশ উপর্ল্ধি হহবে যে আমি জীবিত আছি 
শুধু “্তব্বজিনতগ্সার জন্য. -তবজ্ঞানে$ জন তত্বজ্ঞান ভাক্তরই 
অর্বান্তর ফল। দর্গনে 'ষাহাকে অধ্বযজ্ঞান বলে তাহাহ তব । 
শাস্ত্রে তত্বের নামান্তর _ব্রহ্গ পরমাত্মা, তগবান্‌। তত্ব একই; কেবল 
রকীপীদির পার্থক্যবশ৩ঃ নামে তেদমাত | 


“ফাহীরা বিবেকা ব্যতিৎ তাহারা স৬৩ ভগবানের অনুধ্যান করিয়। 
অংঞ্কারজন্য কর্ণিবন্ধন ছিন্ন করিয়া খাকেন। শদ্ধানুও হইয়া মননাত- 
নিবেশ সহকারে শান্রাদি প্রবণ করতে কবিতে ভগবৎকথায় রুচি 
জন্মে। ইহা হইতে প্রেমলক্ষণা তক্তি জন্মিয়া থাকে । চুক্তি জন্মিলে 
ভগবান্‌ অন্থা সমস্ত বাসনা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইহা হইতে 


' ভগবান নিশ্চল৷ ভক্তি হয ৷ এইরূপে ভক্তিযোগ ছার। জীবের ভগবং- 


সাক্ষাৎকার লাভ ও অশীষ্ঠসির্জৰ হহধা থাকে । ভাগবতধর্ম উপদেশ 
করিতেছে যে এই সমস্ত কারঘেই তক্তগণ ৬গবান্‌ খাস্থুদেবে তক্তি 
করিয়া থাকে। 


ভগবান্‌ সময়ে সয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হহয়। নিজমুখে ধন্মোপ- 
দ্বেশ করিয়া! থাকেন। ভগবান্‌ যে সকল নিঞ্জ মুখে উপদেশ করেন 
তাহার সকলগুলিই ধর্্মপদ্বাচ্য। কিন্তু হহাপিগেব মধ্যে যে গুলির 
অনুষ্ঠান দ্বারা, সর্বসাধারণ, এমন কি,' মু লোকপকলও অনায়াসে 
ভগবান্‌কে লাভ কারতে পারে তাহ!ই ভ|গবতধশ্। হহাতে আঁধকার 


বৈশাখ, ১৩২৬1 বৈষ্কব-দর্শনি ১৩১ 


অনধিকার্রর কথা নাই। সকলেই অনুষ্ঠান করিতে পারে। প্তাই 
তাগবতণ্উপদেশ 'করিয়াছেন_ , , | 
যে বৈ'তগবত। প্রোক্তা উপাঁয়ঃআত্মলব্ধয়ে | 
অগ্জঃ পুংসাননবিদুষাং বিদ্ধ তাগবতান্‌ হিঁ তান্‌ ॥ ৩৪ 
এই তাগবত্বধর্্মে সকলেরই অধিকার। ইহা, আশ্রয় করিয়া 
মান্থয কখনও প্রমাদপ্রস্ত হয় না, ইহা এমনি নুষ্ট, ধর্ম, যে নেত্রদ্বয় 
নিমীলন করিয়া ধানিত হইলেও পরুস্বলনের *সুন্তাবনা নাই। তবে 
এ পরশে একটী জিনিষের সম্পূর্ণ আব্শ্তক-_তাহা পূর্ণ নির্ভরত]। 
বিধিতে হউক ব1 স্বতাবান্ুসা্জেই হউক, যাহা মাহ করিবে সমপ্তই 
পরমেশ্বর নারায়ণে কায়, মন, বাক্য; ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা মর 
করিতে হইবে। , ? / 
এই হাগবত- -ধর্মা কোন সন্কীর্ণ ভিজিব উর প্রতিষ্ঠিত, নয়। 
এই ধর্শের মূলমন্ত্র অতি উদ্দার ও মহান্‌। ইহা সব্বধন্ম্ের সারভু ঠ। 
স্বদেশে এই ধর্ম সাধারণের রি বলির। সম]ুূত হইবার ধা 
উপযুক্ত । 
এইবার আমর1 ভাগবত হইতে টি উপদেশের উল্লেখ কাযা 
বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। 2 
১। সর্বভূতে ধাহার সাক্ষাৎ তৃগবৎস্ক,ত্তি হয় এবং যিনি 
পক্ষান্তরে আত্মম্বরূপ তগবানে 0 উপলঙবি করেন, তিনিই 
শ্রেষ্ঠ ভাগবত । 
“সর্বভূতেষু ষঃ পণ্তেস্তগবস্তাবমাত্মনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোন্তমঃ॥৮ 
যিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিষুব মায়া বুঝিষা ইন্দ্রিয় সমুদয় দ্বারা 
সকল বিষয় গ্রহণ করিয়াও দ্বেষ করেন না বা হৃ্ট হন না, তিনি 
ভাগবতশেষ্ঠ। 
“গৃহীত্বাপীন্ত্রিয়ৈরর্থান্‌ যে। ন ঘেষ্টি ন হৃস্যৃতি | 
বিষ্োময়ামিদং পশ্ুন্‌ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥৮ 


১যিনি নিরস্তর শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়। থাকেন, দেহ, 'ইন্জিয়, প্রাণ, 


২৪০ উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ__€র্থ নংখ্যা। 


মন সু বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃ্ণ। ও কষ্ট প্রভৃতি সংসীরধর্ে 
বিমুগ্ধ হন না, তিনি ভাগবতৃপ্রধানৈ। | 

“বাহার চিত্তে বীজ অর্থাৎ ভোগবাসনা, ভোগ্য বিষয়ের কামন!] 
এবং ইন্জিয় সম্বন্ধীয় কর্ম উৎপন্ন হয় না, বান্ুদেবনিলয় সেই ঘ্যক্তিই 
ভাগবতোত্তম | ' 

দ্বীহার, জন্ম কর্ম দ্বার! অথব! বর্ণ, আশ্রম ও জাতি দ্বারা এই দেহে» 
অহংভাব জন্মে না, তিনি হরির প্রিয়। 

'্বীহার বিত্বে বা আত্মাতে আপন ও পতন এই তেদ নাই, যিনি 
সর্বভূতে সমবুদ্ধি ও'শান্ত, তিনি ভাগবতোতম । 

'“যিনি ত্রিভূুবনে যত কিছু বিভূতি আছে, তাহার জন্ত স্বতিত্রট 
হন না, যিমি বিষুপরায়ণ দেবগণ কর্তৃক অন্বেষণীয় গবচ্চরণ হইতে 
লবার্দও-_মুহূর্ার্দও-বিচালিত হন না, তিনিই বৈষ্ণব প্রধান।” 

ফ্লাহার প্রতি অঙ্গে শাশ্বত ভাগবতধর্মলক্ষণ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, 

ধাহার কর্শে ও আচরণে ভাগবতধর্মম জলন্ত জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ 

করিয়] থেলিত্েছে, ধাহারপবিত্র দর্শনে ও সঙ্গগ্তণে জগৎ ভাগবতধর্শে 

উন্মুখ হইতেছে-_তাহাকেই বৈষ্ণব-প্রধান বলিয়া! জান্নিবে। মহান্ভব 

কুষ্দাপ কবিরাঙজ-বিরচি  শ্রীশ্রীচৈতন্ত-চরিতামূৃতে সেইজন্যই 

দেখিতে পাই, সাক্ষাৎ তগবান্‌ শ্রীগৌরাঙ্গনুদ্দর বন্ু' রামানন্দকে 

বলিতেছেন - 

+ “র্ীহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। 
তাহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান | 


. জীবনের উদ্দেশ্য । 
[ব্রহ্ধচারী অনস্টৈতন্ত ) 


কাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা যায়--“আচ্ছা, ধলদেখি, 'এই ষে 
*কত কষ্টের মনুয্ক্ম্ম যাহা ভগবানের' কত অনুগ্রহে ও"“কত জন্মের 
সুষ্কিতির* ফঈ্ে-নাত হইয়াঁছে- সেই ছুলত মনুয়জীবনে আমাদের 
কি কর! উচিত? ফিরপে ইহ কাটান উচিত?” সে বোধ হয় 
চট করিয়া! উত্তর দিবে, “কেন, এই কয়টা দিন যাহাতে স্ত্রী পুত্রাদি 
লইয়া! সুথে স্বচ্ছন্দে কাটান যাষ, যাহাতে অগ্নবাস্ত্রের জন্য ভাবিতে 
না হয়, যাহাতে সমাজে গণ্য, মান্ত ও যশস্বী হইতে পারা যায়, 
তাহাই সকল মানবের উদ্দেশ হওয়া উচিত। ইহা ভিন্ন আর 
কি শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্ত হইতে পারে? বাস্তবিক, এই পৃথিবীর ঞায় 
সকলেরই জীবনের উদ্দেশ &টুকুর মধ্যেই লীমাবদ্ধ--এ 'উদ্েস্ঠ 
সিদ্ধির জন্যই তাহাদের এত কঠোর পরিশ্রমের সহিত বিদ্যা শিক্ষা, 
এত কষ্ট যন্ত্রণার সহিত 'অর্থোপার্জনঃ এক হাত জমীর ক্ষন্য এত 
মারামারি কাটাকাটি, অথব! দেবদেবীর নিকট 'এত কঠোর তপস্ত। ও 
স্তবস্ততি। 

বিশ্বমানব স্থুথের সন্ধানে তত্পরঃ যাগপরায়ণ সাধু তপস্থী 
হইতে সাধারণ মানব পর্য্স্ত সকলেই সেই এক সুখের সম্ধীনেই 
ব্স্ত। তুমি, আমি, বা গিরিগুহাধাসী তপঃপরায়ণ ভগবংপ্রেমিক 
কেহই ছুঃথ চাহে না। যদ্দি সকলেই সেই এক সুখ চায়, তবে 
বলত, সাধুব্যক্তিই বা নিরবচ্ছিন্ন স্থ ও আনন্দের অধিকারী হন 
কেন, আর তুমি আমি সদা অশান্তি, শোক; তাপ ও সহজ 
প্রকারের জ্বাল। যন্ত্রণাদিতে ভূগিয়। মরি কেন? আমর! জগতের 
নকল জ্রিনিষ গ্রহণ করিয়া সুখী হইতে চাই, আর তাহারা এ 
মকল জিনিষ ছাড়িয়া দিয়া" সুখী হইতে চান। সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে, সকলের মূলে সেই একই উদ্দেশ, একই সুখশাস্তিলাভেচ্ছা 


২৪২ . উদ্বোধন। | ২১শবর্ধস্র্থ পাখা! | 
শা 385: 
থাকিলেও উভয়ের পথ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এজন 
প্রভূত অর্থ, মনোরম স্ত্রী প্রাণাধিক সন্তানসন্ততি প্রভৃতি রূপ- 
রস-গন্ধ-্পর্শশবার্দির মধ্যে সুখের সন্ধান করিতেছে আর 
অন্য জন এ সমস্ত দুরে নিক্ষেপ করিয়া এক অতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
বস্ত হইতে সুখ শাস্তি আহরণে যত্বপরায়ণ। ন্বব্রণাতীত কাল 
হইতে এইরূপই হইয়া, আদিতেছে_-এবং সেই ন্মরণাতীত কাল” 
হইতেই আমরা দেখিতৈছি যে, "বরাবর তাহারাঁই £তিতেছেন*ও 
আমরাই হারিয়া আসিতেছি। কারণ; তাহার! সত ছাড়িয়া একমাত্র 
তগবানকেে আশ্রয় করিয়া 'াহার মধ্যেই অনন্ত সুখ সমৃদ্ধি, অপার 
আনন্দ ও অনন্ত "শাস্তির গন্ধান করিতেছে আর অন্তে ভগবানকে 
ছাড়েয়। এই সংসারের মধ্যে, বিষয়ের মধ্যে অনন্ত সুখি, অনস্ত সমৃদ্ধি) 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও শাস্তির অনুসন্ধানে ফিরিভেছে। 

*ধঠচ্ছ, যদি বিষয়েই সুখ থাকিত তবে আমরা এত ছুঃখ পাই 
কেন? জীধ ত সেই অনাদি অনত্বকাল হইতেই বিষয় সম্ভোগ 
করিয়া আসিতেছে, তকে তাহাদের আর ছুঃখের অন্ত হয় না কেন? 
দি অর্দের" যধ্যেই স্থখ থাকিত, তবে দেখিতে পাই অপরিমিত 
ধনশালীরও যে দুঃখ আর শতছিদ্রকুটীরবাসীরও সেই ছুঃখ। যদি 
সুন্দরী ভার্য্যা ও সম্তানসন্তত্তির মধ্যেই সুখ থাঁকিত তবে জীব তাহা 
লাভ করিলেও তাহার 'হুঃথের বৃদ্ধি বই স্বাস হয় না কেন? 
যদি শুখাগ্যের মধ্যেই তৃপ্তি থাকিত, তাহা! হইলে শুধু এ জন্মে 
কেন, শত শত জন্ম ধরিয়া ত উহা ভোগ করির।! আসিতেছি কিন্ত 
তৃপ্তিলাভ ত দুরের কথা, লাঞসা ও আকাঙ্ষা বাড়িতেছে বই 
কমিতেছে না কেন? বিষয়ের মধ্যে নিত্যস্থথ কোথায় ? যদি তাহাই 
হইত, তবে আমি যে বিষয় ভোগে আপনাকে সুখী মনে করিতেছি 
অন্যে তাহাতে সুখ পায় না কেন? এমন কি,আমিই অগ্য যাহ! পাইলে 
আনন্দিত হই, কল্য আর তাহা! পছন্দ কর না কেন? ইহার 
একা কারণ, বিষয় দুঃখময়--উহা। সুখের মূর্তি ধরিয়া সর্বদা! জীবকে 
প্রবঞ্চন] করে মাত্র। সেই ছুঃখময় বিষয়তোগে জীব কি কখনও 





বৈশীখ, ১৩২৬।] জীবনের উদ্দেশ্য ২৪৩ 


পা বাথ, ৬ ৬৯ এ ৬ পা গর নিল 


___৬ টা 
সুখী হইতে পারে ? অগ্নির মধ্যে যে শীতলতার অনুসন্ধান কঁরে সে 
কি মুর্ধ নয়? যাহা অন্ন, ক্ষণতচুব, গরিবি্দনীল সেই,বিষয়ের মধ্যে 
নিত্য সুখশণস্তির আশ] কর] কি পাগল ও ূর্থের কার্য নয়? এই 
দেহের যে সৌন্দর্য্যল্গাভরে তোমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া 
অশেষ প্রকার চেষ্টা কৰ্সিতেছ, একটী কঠিন সপীড়া আসিয়া 
তোমার সেই টাদুমুখখানিকে কি বিকিত করিয়া দিচ্তে পারে না? 
জে অর্োধন্দনূকে জীবনেক্র উদ্দেশ্ঠ, করিয়া 'আজ গুরুতর শারীরিক ও 
মানসিক পরিশ্রমে দেহের রক্ত বিশু বিন্দু করিয়। ক্ষয় করিতেছ, 
একটী দ্বায় বা মোক্দমার বায়ে কি "হা! একেবারে নিঃশেষ হইয়া 
যাইতে পারে না? অর্দভূমুগ্ডলের * অধিগাত্তিকে কি এক্দ্বিনের 
মধ্যে পথের 'ডিথারী হইয়া প্রজাদিগের তিঙ্ান জীবনধারণ , 
করিতে দেখা যায় ন।? রে সগ্কানসন্ততি গাত হইলে আনন্দে 
দিথিদিক্জ্ঞানশূন্ত হইয়া থাক, বল দেখি, তুমি কি তুটঙদের 
চিরদিন ধরিয়! রাখিতে পারিরে ? একদিনও কি কাহারও নিন্ম কত্ত 
তোঁষার অঙ্ক হইতে তাহাদিগকে কাড়িমা টবে না? ,তখন তোমার 
কি দশ! হইবে একবার*তাবিয়। দেখিয়াছ কি? * " * 

বালক নচিকেতা যমের নিকট ব্রক্ষগবিষ্তালাভের "বাসনা 
দানাইলে “যম তাঁহাকে প্রলোতন দেখাইয়া বলিলেম-_“হে 
নচিকেতা, তুমি এই বিরাট, বিশ্বের ,এদচ্ছত্র অধিপাঁত হও, তুমি 
অসংখ্য যানবাহনাদি গ্রহণ কর, তুমি নরলোকের দুশ্রাপ্য “স্থন্দক্নী ৷ 
অপ্মরাগণকে লইয়া যতদিন ইচ্ছাঁ সম্ভোগ কর, তুমি শতঙর্ষজীবা 
পুজপৌত্রাদি লাভ কর, আর নি্জ জীবন অল্লায়ু হইলে সমুদ্য 
স্ুখসস্তোগই অকিঞ্চিৎকর হইয়া, পড়ে, সুতরাং হে নচিকেতা 
তোমার যতদিন ইচ্ছা জীবিত থাকিয়া এই অপৃবব সৌন্দর্য্যমমী 
স্ত্রী, যানধাহনাদ্দধ ও পুজলপৌত্রাধি লইয়া বিহার কর। তথাপি 
' তুমি আমার নিকট ব্রঙ্গবিদ্যা ভিক্ষা করিও না।” নচিকেতা 
ঠিক জানিতেন। মানবদেহ ও জগৎ নিত্য পরিবর্তদশীল। যাহা। 
নিত্য পরিবর্তনশীল সেই দেহ ও জগৎ লইয়া নিত্যান্থখ অসম্ভব। 


২৪৪ . উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ ৪র্থ কখ্য।। 
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এ বর“যিনিই দান করুন না কেন, তা কেবল মানবঙ্গনকে 
ভুলাইবার জন্ট_-তাহা কার্ধ্য ২ ক্ননও প্রতিপালিত হইতে পায়ে না। 
তাই তিনি এই ভীষণ প্রলোভনেও কিছুমাত্র বিমুগ্ধ না হইয়া অক্ষ 
সাগরবৎ গ্রশাস্তভাবে উত্তর করিলেন--“হে মৃত্য, সমস্তই শুবিলাম, 
কিন্তু ব্রহ্মাদিকও 'জীবন যখন সেই অনন্তের তুলন1য় কিছুই নহে। 
তখন আমার কয়েক শত বর্ধব্যাপী 'ললীবনূর, আর, কথা কি? আর' 
যে ধনরত্র ও যানবাহনাঁদির কথা খলিলেম, তৎসমজ্তও ০»€শ্বাভাক! 
অর্থাৎ কল্য পর্যন্তও থাকিবে কিনা সন্দেহ? এবং যে অপূর্ব 
সৌন্দ্যযস-পন্ন। সুরনাঁরীগণের কথা বলিলেন, তাহার! ত মানুষের বল, 
বীর্য), আমু স্মস্তই, ক্ষয় কিয়া ফেলে, তবে তাহাতেই বা আমার 
, প্রয্বোজন কি? অতএব, হে যম, আপনার ন্ৃত্যুগীত, আপনার 
সুরনারী ও যানবাহনাদি আপনারই থাকুক--আমার ও সকলে 
কিছুহ্ংর প্রয়োজন নাই।” 
"সুতরাং 'যখন দেখতেছি যে, শুধু এজন্মে নে, শত শত জন্ম 
ধরিয়া এই বিষয়ের মধ্যেই নিত্য সুখের অনুসন্ধানে ফিরিতেছি 
কিন্তু শভ ধত.জন্ম ধরিয়াই প্রতারিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি- 
শত শত জন্ম ধরিয়া কেবল ওনুধাত্রমে বিষ পান করিয়া ভীষণ 
জ্বালায় জ্বলিয়। মরিতেছি? তখন এমন একটী বস্ত চাই যাহাতে 
অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দ্আছে-_জরা-ব্যাধি-সবৃত্যু যে সুখের বিচ্ছেদ 
ঘটাইে পারে না। এমন ধন চাই যাহার নিকট জগতের অতুল 
ধরশ্ব্যও অঠি তুচ্ছ । সে বন্তটা ফি ? 

সেই বস্তটী অনন্থ সুখের *উৎস, অনন্ত জ্ঞানের আকর, 
অনন্ত এর্থর্ধ্যের ভাগার, অনন্ত সৌন্দর্্যময় ভগবান্‌। সেই অনস্তময়ের 
সত্তা আব্রঙ্গকীব সকলের মধ্যে বিরাজ কক্ধিতেছেন এবং তজ্জন্ত 
কেই অল্প, সীমাবদ্ধ ও সাস্ত বস্ত লইয়া সন্তষ্ট থাকে না ব! থাকিতে 
পারে না। তা বুদ্ধিমান মানব-ীহারা এই রহস্য বুঝিতে 
পারিয়াছেন.-তাহারা সকল ছাঁড়য়া অনন্ত ভগবানকে ধরিয়া 
থাকেন -কারণ, শ্তাহারা জানেন যে সেই সখ, শান্তি ও আনন 


বৈশাখ, ১৩২৬। ]. জীবনের উদ্দেশ্য | , ২৪৫ 
০০১১১১৪৯৯৪৯ 
অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ করিলেও কখনই ফুরাইবার নহে। চাই 
সকল দেশৈর সকল শান্ত ও মহাপুরুষেরাই বলেন যেঞ একমাত্র 
তগবানের করুণা লা করিলে জীব প্রকৃতপক্ষে চিরশাত্তির অধিকারী 
হইতে পারে। ৪. ০ 
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[0031 ৫০ (০ 0০৫.” * “যং লব্ধা চাপরং বি মন্যতৈ নাধিকং ততঃ” 5 
-স্বীহাকে লাভ করিলে জগতের সমস্ত বস্তই আবকিঞ্চিৎকর হুইয়া পড়ে 
সেই প্রেমময় ভগবানকে লাভ করা ভিন্ন মানুষ কি আর অন্য 
কিছুতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? “মরে ধনে হইয়া ধনী মণিবে 
মান নামণি” সেই পরমধন দ্ুগবাঁনকে লীভ না করিয়া মানুষের 
অতৃপ্ত ধনাকাজ্ষা কি আর মিটিতে পারেশ হে মানব, যাহার 
সৌনরধ্যও রূপের নিকটু কুরধ্য, চন্দ্র, ভারকাবলি ও বিছ্যুৎসমৃষও 
প্রকাশ পায় না, সেই অপূর্ব রূপলাবণ্যময় ভগবানকে ছাড়িয়া 
রমণীর ছুদিনের হেয় রূপে, বিভ্রান্ত হইয়া তুমি অনন্ত ছুঃখসাঞ্ধরে 
অহরহঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছ_কই, তবু ত তোমার চৈস্তন্য 
হইতেছে না? হে মানব, তুমি সেই ভগবৎগ্রেমের জন্য পাগল 
হও। “হে প্রিয়তম; তোমার অধরের একটি মাত্র চুম্বন !--ষাহাকে 
তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ তোমার অন্য তাহার পিপাসা বর্ধিত 
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২৪৬ উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ সংখা। 


হইয়া থাকে--তাহার সকল ছুঃখ চলিয়া ফায়-_সে তোমা ব্যতীত 
আর সব ভুলিয়া যায়। প্রিয়তমের সেই চুম্বন তীহায্ অধরের 
সহিত সেই সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও--যাহাঠে ক্তফে পাগল 
করিয়। তোলে । ভগবান একবার ধাহাকে অধরামূত ছিয়া কৃতার্ঘ 
করিয়াছেন, তাহার সমুদয় প্রকৃতিই, পরিবর্তিত" হুইয়। যায়, তাহার 
পক্ষে জ$%ৎ উড়িয়৷ যায়, চন্দ্রন্ূর্যের অস্তিত্ব থাকে না, আর সম্নত 
জগতপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত প্রেমের 'লমুত্রে মুশাইটাএ মায় ।” 1 
হে সততবিভ্রান্তচিত্ত ম।নব, সমস্ত ছাড়িমা সেই অনন্ত প্রেমের 
আকর ভগবানকে লাত করিয়া তাহার অফুরন্ত প্রেমন্থুধা পান 
করিয়া জন্মজন্মান্তপ্পের সস্ত জাল! যন্ত্রণার অবসান কর। 
« ইহাই 'তোমার জীবনের উদ্ষেস্ত । এই উতদপ্ত সাধনের জন্যই 
তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু মৃহামায়ার মায়ার ঘোরে সব ভুলিয়া 
2 করিতে আর করিতেছ। কাঞ্চন ভুলিয়া কাচ কুড়াইতেছ, 
*রুতুকারে রত্বের “সন্ধানে আসিয় সামান্ত উপলথণ্ড লইয়৷ ঘরে 
'ফিরিতেছে ! ৫ | 
, এখন মত্যের দ্বার উদঘাটিত হইল-:জানিলাম জীবনে সত্য কি 
প্রক্কত সুখ, প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত আনন্দ কোথায়। বিস্তু গিরূপে 
উহা! লাত করিব? উপাঁয়-তোমারই আন্তরিক ইচ্ছা । তোমার 
ইচ্ছা নী হইলে কেহ 'তোমাকে এ পথে ইয়া যাইতে পারিবে না। 
কথায় বলে, “যে চায় সে পায়”। “চাও, তবেই তোমাদিগকে 
দেওয়। হইবে-- আঘাত কণ্ধ, তবেই দ্বার উন্ু্ত হইবে- অনুসন্ধান 
কর, তবেই উঠা খুঁজিয় পাইবে ।” ॥ 
তাহাকে প্রাণে প্রাণে খোজা চাই--শুধু মুখে “হে করুণাময় 
আমি তোমাকে চাই, বলিলে হইবে না। অন্তরে অন্তরে তীর 
জন্ঠ অভাব বোধ করা চা৯-জলের মধ্যে চুবাইয়া ধরিলে তুমি 


* ভাঁভিযোগ--ন্বামী বিবেকানন্দ। 
1 59610091091) 006 [7000৮ 001150 


বৈশাখ, ১৩২৬।] নিবেদন । ণ ২ 


যেরূপ বায়ুর জন্ত অভাব বোধ কর, ভগবানের জন্ত যখন, ঠিক 
সেইৰপ অভাব বোধ করিবে-_-যখন “তুমি'তাহীকে ব্যত্তীত আর 
কিছুতেই বাচিতে পার না "তখনই তুম তাহাকে লাভ কবিবে। 


৪ ৬. 





নিবেদন । 
( শ্ীপ্রিষরপ্রন, সেন গুপ্ত ) 
জগৎ জুড়িয়) আছ তুমি, তবু 


তোমারে দেখি না৷ কেন? 
যেআধি তোমারে ন' পায় দেখিতে; 
কেন দিলে আখি ছেন? 

ছুদিনের তরে ধনজন দিয়ে 
নিজে কোথা হায় জুকাইলে গিয়ে, 
পুতুলের মত রাখিলে ভুলায়ে, 

এ ধরায় অকারণ! 
জগৎ জুড়িয়া আছ তুমি, তবু 
তোমারে “দেখি না! কেন? 


অন্তরতম তুমি নাকি, শুনি; 
* পরিচয় কোথা তার? 

অন্তরবাণী শুনিছ বসিয়া , 

শুনিছ না হাহাকার? 
ব্যাকুল হ'য়েছে হর্দয় আমার? 
তোম] পানে ছোটে প্রাণ অনিবার, 
ছেড়ে ধেতে চায় মোহের আগার,, 

তাই ডার্ক বারে বার। 


২৪৮ 


উদ্বোধন [ ২১শ বর্ষ-র্থ সংখা|। 


ওগো, অন্তরতম তুমি নাকি, শুনি; 


*“ পরিচয় কোথা তার? 


কত শত যুগ চলি” গেল প্রতে।, 


দরশন নাহি পাই। 


যাতনার $ আশ্রয়তলে 


কবে দ্রিবে মোরে ঠাই 1, 
করমের কবে হইবে বিরতি, ০৪ 
ভরি দিবে প্রাণ অচল! ৬কতি। ' 
বায় পাশ হনে চির যে মুকতি-_ 

তাই শুধু আমি চাই। 
কেন এ বাধশ সংসার মাঝে? 

তোমারেই যেন পাই। 


আবেদন । 
(শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন গগু ) 


নিশীথে যখন নিথিল ভুবন 
আধারে অবরি” থাকে, 

প্রাণ মন তরে সবে সকাতরে, 
তোমারেই বুঝি ডাকে । 

তেমনি আমারে প্রাণমন ভরে 
ডাকিতে শিথাও, প্রতে। ! 

ন্যজিয়ে কামনা, লাজ ও ভাবনা? 
ডাকিতে শিথাও, বিভে! ! 

স্বামি দেবতায়.  সত্ভী রমণীর 

যেমন মনের টান্‌, 


বৈশাঁখঃ ১৩২৬ । ] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । ক ) ২৪ 
ঠ 


বৈষয় লাগিয়া ' বিষয়ীর মন 
,. করে যথা আন্চা্‌, . ৮ 
সম্তানতরে : জননীহ্য়ে 


* অপীম যেমন স্েহ 
-তমনি আমারে। ওগে। দয়াময়,” 
* তেমনি ভকতি*দেহ! ' 


প্রতি পলে পলে, তোমা নাহি ভুলে 
আমার মানস যেন, 

মায়ার বাধন , "করিব ছেদন, , 

'» . শকতি প্রদান হেন। 

তেজ বল প্রীতি , সহিষুতা ধৃতি 
দাও দয়। দয়াময়! 

তোমার চরণে * চিরদিম যেন 
অচল! তকতি রয়। 


স্বামী প্রেমানন্দের পত্র। 


্ীপ্রীগুরুপদভরসা | 
মঠ, বেলুল। 
৭51১৭ 

মেহতাজনেযু-_ 

শ্রীযুক্ত বি-- তোমার পত্র পাঠে সকল অবগত হুইয়। তারকদা ও 
হরিভায়াকে শুনাইয়াছি। তোমার কার্যে তাহারা অতিশয় খুসী 
আছেন। তুমি তাহাদের অত্তরের আশীর্বাদ জানিবে |, 

ভগবান তোমায় বল দিন; শক্তি দিন ও প্রভূপদ্দে তোমার মন 


মগ্ন হউক, এইমাত্র প্রার্থনা । কৃষিজীবী দোকদের আপনার তাই 
ভেবে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে চল্বে; তাহলে দেখবে ভাব। 
তোমার গোলাম “হয়ে গেছে। কিন্তু" তুমি প্রীশ্বামিজীর শিক্ষা 
মত নিজেকে তাহাদেরই সেকক জানিতে চেষ্টা করিও। এই চেষ্টার 
নাম তপস্তা।* দ্বাপর যুগে ভগবান্‌ শ্রী এই' ভাবই শিখাইয়া- 
ছিলেন সখা অর্জুনকে শ্ীতায়। ঠাকুর 'সোঁজ1 'করে বলে গেলেন,” 
১৭ বার গীতা গীত। কল্পেই ত্যাগী এসে যায়-_ইহাই হস্ত মীরার সার। 

হও নিষ্কাম কর্মী । , হও পূর্ণ অনাসন্ত। কর্তৃ! হয়েও নিজেকে অকর্তা 
জান।_র চিঠি বোধ হয় এতদিনে পেয়েছ, উহা! বাঙ্গালা করে 
সবাঁইকে শুনিও। ' ভালবাসায় ভাসিয়ে দাও ও দেশ । সকল কাজই 
শ্রীশ্রীঠাকুর কচ্চেন, বিশ্বাঙ্ক কর্ষেে। বতনকে যত কর্ম । ভালবাসায় 
জগৎকে জয় কর- ইহাই রামকৃষ্'মিশন। নিজে খুব সাবধানে 
ধাহঁফৈ। সর্বদা প্রভুকে প্রাণমনে ডাক্বে। ঠাকুরের ভোগ না 
দিয়ে তথা অন্ন কেন গ্রহণ, কর্কে? আমাদের ভালবাসা জান্বে ও 


২৫৭; ' উদ্বোধন । [২১শ বর্য--ঃর্ঘ সাখ্যা। 





সবলকে জানঃবে। ইত্তি-- শুভাকাজ্জী-_প্রেমানন্দ। 
ীপ্রুগুরুপদতরসা। 
$ বামরুষ্চমঠ, বেলুড়। 
ৃ ২৪।৪।১৭ । 
পরম নেহভাঁজনেযু-_ € 


তোমার সব চিঠিই পাইয্ছি। এরই মধ্যে অত উতলা হচ্চ 
কেন? ঠাকুর একটি গান গাহিতেন_-“মন কর পণ প্রাণাবধি। 
ত্যজ মান অপমান জ্যান্তে মর, সহজ্ঞ মানুষ ধর্কি যদি” । দেখ, বাবা, 
যদি কোন কাজে সিদ্ধি চাও তার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কত্তে হবে; 
নতুব! ঠাকুরের নাম নিয়ে কেবল একটা হৈ চৈ করে এই 
মহামূল্য জীবনটা বৃথা নষ্ট করা কি তোষার মত আকেলব 
লোকের সাজে? যখন লেচছগছ তখন নিশ্চয় ওটাকে পাফা করে 
তবে অন্য কাজ। কথামৃতে কি পড় নাই চাষার ক্ষেত্রে জল জানার 


বৈশাখ, ১৬২৬।] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । * )২৫১ 
টি 0১0১ 
বিষয়! কি রোথ! কি নিষ্ঠা! কি ত্যাগ! এ ষে অলন্ত জীবন্ত 
ব্যাপার! &ঁ উপদেশগুলো৷ কি কেবল পুস্তকে থাকৃবে, না কা্জে 
লাগাতে হট্ব? তোমাদের যে এক একট! আদর্শ নিয়ে লক্ষ্য স্থির 
করে জীবন সংগ্রামে ধীশাপ দ্বিতে হবেন যথার্থ মন্গুয্ত্ব *লাভই যে 
তোমাদের প্রভুর শিক্ষা । 'এসেছ যখন এ ঘরে, নাফ যদ্দি লিখিয়ে 
থাক এ খাতায়, তখন *ত্ত আর পেছুলে চল্বে না, চাদি2 এ্রস্থানে 
বদ বেব ঞুকমনে সর্বসিদ্ধিাতা প্রতুকে ডেকে যাও--সব 
পাবে, সব পাবে_কোন ভয় নাই, ফোন চিন্তা নাই। দেখ না, 
তগবৎশক্তি তোমাদের পশ্চাতে পশ্দাতে সর্বদা বিদ্যমান! * 
শ্দ্ধাম্পদ স্বামিজীর সম্বন্ধে পড় নাই কি, ফ্কেমন' টি নিঃশন্বলে 
একা বন্ধুহীন দেশে গিয়ে কি কাঞ্জ করে *এলেন ? একি সত্য,না 
স্বপ্ন? তোমর। কি সেই মহাপুক্রষের অন্থপরণ কত্তে প্রস্তত ? নতুবা 
যাও, যেমন সহজ সহস্র সাধু এই ভারতে কেবল পেটের জন্' বরে 
ঘুরে বেড়াচ্চে! * * * যতি তোমার ও ফাজ ভাল না,লা্চগ 
যথা ইচ্ছা চলে যাও, তোমার সহিত আমাদের কোন্‌ সম্বন্ধ থাকুবে 
না। আমাদের ভালবাসা*জানিবে। ইতি শুভাকাজ্ষী_প্রেম[নন্দ। 


৪ শ্রশ্রীগুরুপদতরপা1। 
১ রামরুঞ্মঠ॥ বেলুড 
৩1।৩1১৭* 
মা তোমার, চিঠি পড়িলাম। * র নিকট নিকট হইসে দীক্ষা 
লইয়াছ জানিয় আনন্িত। জর্গৎকে কপ করিবার জঙ্বী তার 
মানবদেহ ধারণ। ৃ 
তা. এ আশ্রমস্থাপন করিতে ইচ্ছা! করেছ উত্তম । তৰে নিজ 
নিজ দেহ যধ্যে আশ্রমস্থাপনই সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। “ভক্তহৃদয়ই 
ভগবানের বৈঠকখানা”-প্রী্ীগ্রভুবাক্য | কেবল বাক্য নম, প্রতাক্ষ 
ব্যাপার । যা্দ মানুষ হতে*পার তবে টাকার অভাব হবে কেন? 
কেবল অর্থের জন্ঠ অধিক চিন্তা উাচত নয়। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হয়ে 


মেহাম্পদেযু-_ 


২৫২ উদ্বোধন । [২৪শব্ধ_৪খলংখয। 


০ 


2১০2০ 
সর্বভূত্ত তগবনদ্শন ও নারার়ণ জ্ঞানে সেবা কর্বার চেষ্টা কর। স্ি- 
কর্তা ঈশ্বরব-জীবের মোীন্বকাত্ধ ঘুচাইবার শক্তি এক ত্ীহ্ারই। 
হীনের হীন তুম্িআমি। ভগবানের কৃপায় কেমন করে আমাদের 
মোহান্ধকাঁর ঘুচ বে তাহারই চেষ্টা কর! দগ্রকার্। আমি তার দাস, 
তার "সন্তান, এইটী উপলব্ধি কর্বার অন্য যে কর্ম তাহা বন্ধনেপ্প জন্য 
নয়। গ্রভু'র কাছে প্রার্থন।, বন্দনা, রোদন, (নিবেদন ইত্যাদিজে 
কপা লাভ হয়। পাঁবক্রতাময় ,ল্লীতিও' তালবাঁস্কয় পুশিহঃয়ে ষাক্‌ 
তোম।দের জীবন। দেহটা দেবমন্ডিরে পরিণত'কর। আদর্শ জীবন 
দেখে লোকে অবাক্‌ হ'য়ে যাক্‌, ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার। আর এতে 
তুমি৪ জান্যিব না 'যে'আমি একটা ঝড় কাজ কচ্চি। আমি আমার 
অভিমানই, অবিস্থা মোহ, প্রভুর ক্বপালাতে মোড় ফিরিয়ে দাও । 
দাও ঠাকুরের পায়ে আপনাকে বিকিছয়। 

*তখ-__কে বিশেষ করে পড়াশুনা কে বলবে! অধ্যয়নে সাধ্য 
'সাঁধনের সহায় হবে'। সে বালক-ৎতাকে বুঝিয়ে দেবে? মুখ হলেই 
ভু হয় না। ভাব প্রকাশের ভাষা চাই। তাবুক হলেই হয় না, 
বাবা। 'ভাবতক্তি কি ছড়াছড়ি যাচ্ছে, ধন? ধর্মকর্ম কি ছেলে 
মান্ষি ব্যাপার ? শিক্ষা কি' সাধন নয়? বিজাসিতার জন্তঃ মানের 
জন্য, অর্থের জন্ত যে শিক্ষা সেট! কুশিক্ষা। আর ধর্শলাভের জন্, 
শান্ত্রপাঠের' জন্য, শাস্ত্রের, মন্খার্থ উপলব্ধির জন্ত যে শিক্ষ। তাহা 
সুশ্রিক্ষা। ইহা! অবশ্য অবস্ত ফর্তবা। 

মাঝে মাঝে আমাদের চিঠি লিখিও। ইচ্ছ। হইলে এখানে আপিয়। 
থাকিতে পার; তবে আজকাঁল অনেক 'লোক মঠে, তাই থাকিবার 
কষ্ট । এ তোমাদেরই স্থান জানিবে। 

আজ মেদিনীপুর যাত্রার ইচ্ছা, সেজন্ত অধিক লিখিতে পারিলাম 
না। কিছু তয় নাই--সবঠাকুর করিয়া দ্রিবেন। তোমর। আমার 
ভালবাস! ও স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমর! আছি মন্দ নয়। ইতি 
| শুভাকাজী- 
প্রেমানন্দ। 


বৈশাখ, ১৩হ৬। ] সংক্ষিপ্ত সালোচন! । ২৫৩ 


, ীশ্রীগুরুপদভরসা | 
ম্নেহতাঞ্জনেযু- _বেখুড়মঠ | 
শ্রীমান--'তোমার পত্র যথাসময়ে রা! আনন্দিত হইয়াছি। যার! 
ভগবৎ পথের পথিক ক্ছ'ত্বে চায় তারাই আমাদের পরমূ স্মাস্ীয়, 
চিরবন্ধু, নিত্যসহচণ্য | তোমরা অসস্কোচে ঠাকুরের নাম করে যাও-_ 
উহাতেই শান্তি, ভক্তি, মুক্তি প্টীবে।, যারা*-_র কৃপা পেয়েছে 
গা নিতামত -তাপ্বাই শু পবিত্র--তারাই 'পুণ্যবান্‌। * 
রত্রপ্রভূপদে মন,রেখে কাজ করে *যাও। তিনিই সৎ মনবুদ্ধি 
দিয়ে ঠিক পথে চালাবেন। সংশযবৃদ্ধিই সয়ত।ম, উহাব্বে সর্বদা 
দূর কত্তে হবে। নামে তাঁণ বলে বলী্মান হয়ে দেও তাড়া। ঝুম 
নামে ভূত পালায়, ঠাকুরের নামে সয়তান, কাম, ক্রোধ পাঁলাবে।" 
আমর তাল আছি। সায়ের শনিবার ভুক্তেরা টাঙ্গাইলের 
নকট ঘারিগা। নামক পল্লীতে নিয়ে যাবার চে্। কচ্চে। 


তোমরা আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি - 
ঞুভাকাজ্ষী_€ প্রমানন্দ। 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 

কনোজকুমারী বা সংযুক্তা (এতিহাসিক নাটক )-_শ্রীমণীক্্ 
ক গু্ত প্রণীত। মূল্য ১* টাকা। নাট্যকার স্বনামধন্য কবি ঈশ্বর 
চন্দ্র গুপ্তের বংশধর এবং নাটকখানি প্র শ্রদ্ধেয় গুপ্ত কবিষ্ককই 
উৎসগাকৃত হইয়াছে ।, ৃ 

প্রথমতঃ নাটরের আকার দেখিয়াই আমর] একটু ভড়কাইয়া- 
ছিলাম। তারপর মনে হুইপ্নাছিল, “গ্রন্থখানি যদি “আকার-সদৃশঃ 
প্রাজ্ঞঃ” হয় তাহা হইলেই ত গেছি। এই বিপুল গোলক-ধাধার 
তিতর ঘুরিয়] ঘুরিয়৷ লাভ হইবে কেবল আগম ও নির্গম, কিন্তু তাহা 
মহে। এই পুস্তকখানির আগ্ভোপান্ত পাঠ করিয়া আম! যে নির্শল 
কাব্যরসের আস্বাসটুকু পাইয়াছি তাহা পরম লাত বলিয়া! যনে 
কার এবং অসন্ধোচে বলিতে 'পারি যে, ধাহার| ধৈরধ্যসহ্খোরে এই 
স্থ পাঠ করিবেন, তঁহারাও আমাদিগের স্তায় পুরস্কৃত হইবেন | 


২৫৪ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ- গথ/সংখা!। 


কিছুদিন পূর্বে কবিভুষণ শ্রীযোগেন্ত্র নাথ বনু বি, এ, এই একই 
বিষয় অবল্ষনে *পৃরথীরাভ* নাম দিয় একখানি মহাকাবা রচনা 
করিয়াছেন। কিন্ত 'সেই মহাকাব্য ও এই দৃশ্ত কাব্যের আখ্যান- 
প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং দৃশ্যকাক্যেই ধতিহাসিক তথ্য সমধিক 
রক্ষিত হইস্পাছে। এ বিষষে নাট্যকারের প্রধান 'শবলম্বন__চাঁদকবি 
রস্তি “পৃথিরাজ রাংসা” *দড়পিড়ি" বং “মহাত্বা টড. প্রণীষ্চ 
“রাজস্থান” 1 মোগলণ্সমাট ন্মার্কবরের ইতিহাসবেত্রা আকুল ফজছলর 
ম্যায় চাদ্দকবিও স্বয়ং ঘটনার' রঙ্গমঞ্চে একজন প্রধান অভিনেতা। 
উভয়েরই বর্ণনা অন্ত রঞ্জন ফুট কিন্তু অযৃলক্ষ নহে। 

* মেণিবাবুর নাটকের প্রান ত্রুটি এই যে, তাহা ব্যাপক এবং 
চরিত্রবছল। 'দর্শক ইহাতে উদ্ত্রান্ত এবং ধৈর্য্যহারা! হইয়া পড়ে; 
নাট্যকার নিপুণহস্তে যে ছায়ালোকগম্পাতে চরিত্রের 'পুষ্টি এবং 
ঘ্ঈন্ধুর ক্রমবিকাশ সাধন করিয়াছেন সে কলাকৌশল ব্যর্থ হইয়া 
ফয়।, কাটিলে ছ্াটিলে নাটকখান্নিকে ছোট করা যায় বটে, কিন্ত 
তাহাতে আর এক ক্ষর্তি। নাটক হইলেও এ পুস্তকের বহুল স্থলে 
মহাকান্যের ষে মনোরম উচ্ছ্বাস আছে দর্শককে তাহার আস্বা্দনে 
বঞ্চিত হইতে হয়। 

এই নাটকের প্রধান অগ্রধান সকল চরিত্রই সুরাক্ষত, সুরপ্রিত 
এবং সুস্পষ্ট । ইহার মাখ্যানবস্তর স্থচনা, সমাবেশ এবং সমাপ্তি 
যেমন কৌতুহলোদীীপক তেমনই চিন্তগ্রাহী।, উহার তাবার তেজ 
এবং প্রাণম্পন্দন আছে-_গুরুবর্শনায় যেমন গল্ভীর) হাস্তরসোদ্দীপন 
স্থলে তেমনি চটুল। ৪২৬ পৃষ্ঠা্]াপী পুস্তকে তগ্জ তন করিয়। খু'জিলে 
দোষ বাহির কর যায় না, এমন নহে। কিন্ত স[লোচনায় সে 
মক্ষকাধর্ম অবলম্বনের পক্ষপাতী আমরা নহি? 

পরিশেষে বক্তব্য, নাট্যকার যে ধৈর্য, অধ্যবসায়) অনুসন্ধান 

ও গবেষণা সহকারে এই এঁতিহাসিক নাটক রচনা! করিরাছেন, 
তজ্ন্ত তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্ । আমর! তাহার প্রশংসনীয় 
উদ্ভমের সাফল্য কামনা করি। 


ীরীমরফণমিশন ছুতিকষ-নিবারপকারধয। 


। বীকুড়! ও মানতুমু। . 


পাঠকবর্গ অবগত ন্মাছেন যে বীকুড়া এবং 'যানভূম, জিলার 
কষ্ট ভীষণ হইতে ভীষণতর ২ ূর্তি ধারণ করিতেছে? হার উপর 
আবার ভয়ানক জলকষ্ট।, শীঘ্র যদি গ্রচুব পরিমাণে কৃষ্টি না হয় 
তাহ হইলে অনকষ্টরের কথা 'ছাড়িয়৷ দিলেও" ললাতাবেই লোকেরা 
দেশ ত্যাগ বা! প্রাণ ত্যাগ করিবে। আমাদের মানতৃমের সেবকরৃন্দ 
সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে যাহা জানাইয়াছেন, তাহ! নিয়ে উদ্ধত 
করিলাম।_ 

“ক * * শতকরা ৯* জন লোক দূর্তিক্ষপীড়িতণ তাহাদের 
অবস্থা! অতীব শৌচনীয়। এতদিন কুল ছিল, 'সৈইজন্য অবথার 
তীষণতা। বোধ করা যায় মাই--এখন মাবার তাহাও নাই! 
যাহাদের মহয়ার গাছ আছে) তাহারা যে ন্মন্ন পরিমাণ ফল, 
ন্মিয়াছে তাহাই দিদ্ধ করিয়া *খাইতেছে? প্রতি গ্রামে শ্রী 
[রিয়া ঘুরিয়া দেখতেছি লোকেরা থাগ্ভাতাবে অত্যন্ত "্দীর্ণশীর্, 
চলৎশক্তিহীন, শযযাশায়ী_কোন কোন ,লোক অনাহারে সংজ্ঞাহাঁন। 
আমরা যাইয়। ম্থাদ্যাদির ব্যবস্থা না করিলে সেই দিন কি পরের 
দিন মরিয়া যাইত, ইহাতেই যে বাঁচিবে তাছ়ারও কোনও সন্তাবনা 
নাই। ॥ সং 

নিয়ে ২৫শে জানুয়ারী হইতে ' ই মার্চ পরান মানতৃম এবং 
বীকুড়ার সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের স্রক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 


মানতুম (বাগদা কেন্্র হইতে ।| 
গ্রামের সংখ্যা সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা মন--সের 


১১ ১৯৬ ৯৮২ 
১১ ১৯৯ ১০/৮ 
১১ ” ২০১ | ১০1৮ 
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২৫৬ উদ্বোধন। [২১শবর্ব--গ্ সংখা 
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ত 
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". বাকুড়া ( ইন্দপুর 'কেন্দ্র হইতে )। 
গ্রামের সংখ্যা " সাহাধ্যপ্রাপ্তের সংখ্যা ”. মন--সের 
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এতঘ্যতীত ফেব্রুয়ানী মাসের 'শেষ পর্বাস্ত বাগ্দ! কেন্দ্র হইতে 
১৮১ খানা, এবং ইন্দপুর কেন্দ্র হইতে ১৪ খানা বস্ত্র বিতরিত 
হইয়।ছে। যথেষ্ট অর্থাভাব বশতঃ আমরা আবশাক মত সাহায্য 
করিতে পারিতেছি না। আশা করি, সহদয় দেক্ঝবাসিগণ আত 
অর্থ এবং. বস্ত্র সাহাষ্য, করিয়া তাহাদের ছুঃস্থ ভ্রাতাতগিনীগণকে 
আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবেন। প্রেবিত অর্থ বা বস্ত্র নিয়- 
লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলে পাদরে গৃহীত্ত ও স্বীকৃত হইবে। 

(১) প্রেসিডেণ্ট, রামকুষ্টুমিশন, পোঃ বেনু, হাওড়া । 

(২) সেক্রেটারী, রামক্ষ্চমিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, 


কলিকাতা । 
(শ্বাঃ) সারদানন্দ। 





॥ জ্যেষ্ঠ, ২১ষ্টা বর্ধ। 





বৈষ্ব-দর্শন 
'নারায়ণ-তত্ব । 
( অধ্যাপক-_শ্রীঅমৃল্যচরণ বিগ্ভাতৃষণ ) 
(৩) 
পরে! দিবা পর এন! পৃথিব্যা পরো দেবতিরনৈ দত্তি। 
কং স্বিদবগর্ভং প্রথমং দ্ব আপো। যত্র দেবাঃ সমপশঠন্ঙ্থে। 
তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ আপো! যত্র দেবাঃ সমগচ্ছস্ত বিশ্বে। 
অগ্জন্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যন্ষিন্‌ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥ 


খণ্েদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের (৮২1৫-৬ )*এই বান্বী উপদেশৃ,... 


কবিতেছে-_-যখন আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিষ্ন না, দেবগণও ছিলেন 
না, তখন যাহ1 জলে ভাসিয়াছিল এবং দেবগণ যাহার মধ্যে অবস্থান 
করিয়াছিলেন, সেই যে'অণ্ড তাহ কি? দেবগণ যে অণ্ড মধ্যে অবীস্থৃত 
তাহা জলমধে; ছিল। জন্মরহিত যিনিঃ তাঁহার নাভির উপর 
এমন কিছু অবস্থিত ছিল যাহার মধ্যে সকলমপ্রাণীই ছিলেন । 

জন্মরহিত যিনি তিনিই নারায়ণ পদবাচ্য হইলেন; তার 
নাতির উপরিস্থিত যে অও্ড তাহা ব্রহ্ম! হইলেন। নারায়ণ জলমধ্যে 
অবস্থিত ছিলেন। মস্থু ও পুরাণের বচনে বিষয়টা বেশ ফুষিয়া 
উঠিয়াছে। মন্ত্র বলেন, জলের নাম 'নারা? 7; কারণ, জলই বজ্তঃ 
নরের পুত্র। জল ব্রন্ষের প্রথম আশ্রয বা অয়ন ছিল বপিয়া পয়ম 
পুরুষের নাম নারায়ণ। 
আপে নার! ইতি প্রোক্ত1! আপো বৈ নরস্থনবঃ | 

তা যদস্যায়নং পূর্ববং তেন নারায়ণঃ স্বতঃ ॥ ৃ্‌ 
| মন্ণু--১)১ 


২৫৮ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ--৫ঙ সংখ্য।। 








এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুনুকতট্ ঘলিয়াছেন যে, নর বলিলে 
পরমাজ্খাকে বুঝায়। পরমাম্মা প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন, সুতরাং 
প্রথমে নর হইতে জাত বলিয়া জলের নাম হইয়াছে 'নাবা!। 
731015এর (39176515এর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ঠিক এই তাবের 
কথ! আছে। সেখানে লেখা আছে - 
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ৃঁ বিজুপুরাণ (৪র্থ অধ্যায়) বলেন যে, পান্সকল্পে ব্রপ্ধী সুপ্তোখিত 
হইয়। সর্বাগ্রে জল হি করিলেন; অতঃপব তিনি জলেই অবস্থিতি 
ঝুঁরিতে লাগিলেন । এখানে বিঞুপুরাণ মন্ধুর উল্লিখিত বচনই 
'আবিকল তুলিয়া দিফ'ছেন। অন্তান্য,পুরাণেও প্রাষ তাহাই করিয়াছে, 
কোথাও বা একটু আধটু ব্দলাঁইয়াছে। কেবল মৎস্য বায়ুও 
লঙগপুরাণে উক্ত বচনের ভিন্ররূপ পাঠই দেখিতে পাওয়! যাঁষ। 
ভাগবত-পুরাণে প্রাচীন পাঠের ব্যাখ্যা এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে--. 
পুরুষোগং বিনিভিগ্য যদাদো স বিননর্গতঠ 
' আত্মনোহ্য়ৰমনিচ্ছন্লাপোইসাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচী | 
| তাস্ববাৎসীৎ সথষ্টাস্ সহঅপরিবৎসরান্‌। 
তেন নারায়ণো নান যদাপঃ পুরুষোত্তবাঃ ॥ 
হট্টির আদিতে যখন সেই পুরুষ অও ঘিতে? পুর্ব্বক বিনির্গত 
হইলেন, তখন তিনি আপনার অয়নের সমিচ্ছ হইয়া জল হি 
করিলেন-_সশুচি যিনি তিনি শুচিরই সৃতি করিলেন ' এই সলিল- 
সমষ্টির মধ্যে তিনি নিজ স্বরূপেরই সৃষ্টি কপ্সিলেন। হাতে তিনি 
সহত্র বৎসর থাকিয়। পুরুষোভ্তব জলরাশি হইছে নারায়ণ নাম লা 
করেন। , 
ভাগবতের দশম স্কন্ধে' (১৪1১৪) নারায়ণের ব্যাখ্যা অন্যরূপেও 


লয্ঠ, ১৩২৩।] বৈষ্ব-দর্শন | , ২৫৯ 





টস 
দন্ত হইযলাছে। সেখানে নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়রছে, 
তুমি যখন সমস্ত 'দেহীর আত্ম! তখন কি তুমি নারায়ণ নও ?/ নার 
শব্দের অর্থ ভ্বীবসমূহ এবং অয়ন শবে 'অর্থ আশ্রয় ।' জীবসমূহ 
যাহার আশ্রয় সেই পরুমাত্মাই নারায়ণ শব্দের বাঠ্য। তুমি অধীশ 
অর্থাৎ সর্বপ্রবর্তক ব্ললিয়াও নারায়ণ । করণ, নারেরু অর্থাৎ জীব- 
সমুহের বা তব সমূহের ্রবর্তক ঈশ্বরকে নারায়ণ বল! যাঁ়। 'তুমি 
নারায়ণ_ কেননা, তম যে নিখিল লোককৈ জবনিতেছ_ ্লাক্ষাৎ দর্শন 
করিতেছ--তুমি যে নিখিল লোকের সাক্ষী। আবার তুমি নারায়ণ, 
যেহেতু নর অর্থাৎ পরমাত্বা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্বেংশতি তব এবং 
তাহা হইতে সঞ্জাত যে জগ এই ছুইস তোমার আশ্রয়। সেই প্রস্দ্ধ 
গারাযণ তোমার অঙ্গ ব৷ মৃত্তিবিশৈষ। তিনি তোমা, হইতে ভিন্ন 
নন। হবে সেই নারায়ণের তাদৃশ পরিচ্ছন্নতা সত্য নহে-: 
ইহা তোমার লীলা অর্থাৎ নারাক্নণব্প তোমার সেই মৃণ্তি সত্য, হা 
মায়ক নহে। 
নারায়ণত্বং নহিসব্ধদেহিনাাত্াস্তবীশাখিললোকসাঙ্ষী। * « 
নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈৰ মায়া ॥ * 
ভাগবতের এই থে নির্দেশ, ইহা ভাগবতের নিজস্ব বা তন 
্যাধ্যা নয়। ০ মামরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে নর অর্থাৎ 
মাত্মা হইতে তবনকল জাত হয় এবং আত্মাতেই প্রলীন-হয়। তাই 
তাহার নাম নাবায়ণ। ঁ 
নগাজ্জাতানি তবানি ন।রান্্রীতি বিছুবুধাঃ। 
তান্যেবা্ননং যস্য তেন নারুয়ণঃ স্বতঃ॥ 
বোধায়নশ্রৌত্থত্রে আছে-- 
যচ্চ কিঞ্চিজিগৎ সব্বং দৃশ্ঠতে 'এ্য়তেইপি বা। 
অস্তবহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ 
* নারায়ণ সমস্ত দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তর ভিতর বাহির ব্যাপিয়! অবস্থান 
কারতেছেন। নাগায়ণ আরথণু ব্রন্মাণ্ডে সকল বস্ততেই বিগ্বা্িত 
আছেন। * 5 


২৬০ ' উদ্বোধন 1 [২১শ বর্ষ সংধ্যা। 


ইসি 
হ্ষবৈবর্ত-পুরাণের শ্ীকুষ্জজন্ম-খর্ডে ১০৯ অধ্যায়) জারায়ণ 
শকের'ছুইটী অভিনব অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে। 

প্রথমটা হইতেছে-- * 8 

ৃ্‌ নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যময়নং জানমীন্সিতম্‌ | 
,ততোজ্জানং ভবেদ্‌ ষম্মাৎ (সাহয়ং নারংয়ণঃ স্বৃতঃ ॥ 

নার বলিতে মোক্ষ বুঝিতে হইব এবং অয্ূন শব্দের অর্থ করি 
হইবে অভী্গিত জান। যাহা, হইতে; এই উত্য় বিষয়ক জ্ঞান হয় 
তিনিই নারায়ণ বলিয়া! কবিত,হুন। 

এই গেল একব্ব্যাধ্যা। অপর খ্যাধ্য। হইতেছে __ 

নারাশ্চ ব্লতপাপ্রাশ্চাপ্যয়নং গমনং শ্বতম্‌। 
* যতো হি গমনং তেষাং (সাহয়ং নারায়ণঃ স্বতঃ ॥ 

সাহার! কৃতপাথ-_গাপী, তাহার! নারাশব্বাচ্য। অয়ন শব্দের অর্থ 
গত্ি। যাহা হইতে পাপীর গতি-_মুক্তি হয়, তাহার নাম নার়ায়ণ। 

পুরাণে, এইরূপে নারায়ণ শব্দের নানা রকম ব্যাখ্য। দেখিতে পাওয়া 
য় তত্সমুদ্রয়ের অটলোচনার গয়োজন নাই। পূর্বে বলিয়াছি, 
মন্ জলকে। নারায়ণের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে 
হরির্বংশ মন্থর সহিত একমত। মন্ুর ব্রহ্ম! ' এবং হরিবংশের হরি 
প্রথমে জলে ভাসিতেছিলেন |] ব্রন্ষা ও হরি উভয়েই, এই হিসাবে 
নারারণ। 'বাঘু, ও বিষ পুরাণের বচনের সহিত মন্থুর বচনের এঁক্য 
আছে। পুরাণে দেখিতে গাওয়া যায়, নারায়ণ ক্ষীরসমুদ্ধে সর্গশষ্যায় 
শায়িত। কোন কোন মতে এই নারায়ণের ব্বর্থ হইতেছে শ্বেতদ্বীপ। 
কথাসরিৎসাগরে এক স্থানে লিখিত আছে যে, নধ়বাহনদত্ত দেবসিদ্ধি 
কর্তৃক শ্বেতত্বীপে হরির নিকট নীত হঃয়াছিশ্েন। হরি তখন শেষ 
নাগের গাত্রোপরি বিশ্রাম করিতেছিলেন; নারদ ও অন্যান্য তক্রবৃন্দ 
তাহার পরিচর্য্যায় নিরত ছিলেন। এই গ্রন্থের অন্য স্থলে উল্লিখিত 
আছে যে, কতিপয় দেবতা শ্বেতদ্বীপে গিয়! দেখিলেন, হরি রত্রমণ্ডিত 
অক্টালিকায় সর্পশধ্যায় শয়ন করিয়া আছেন এবং লক্ষী তাহার পদপেব! 


কমিতেছেন ।* | ৮ 


জো, ১৩২৩1 ) বৈষ্ব-দর্শন | ' ২৬১ 


মহাভারতের বনপর্কবে €১৮৮-৮৯ অধ্যায়) প্রলয়কালের অবস্থা 
সম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যায়িক] আছে.ঃ -সমস্তই জলে €লময়, 
আর কিছুই ছিল না; কেবল একটী ন্যগ্রোধ বৃক্ষের অন্তিত্মাত্র ছিল । 
সেই বৃক্ষের এক শাখান্। উপরিভাগে এক খট্টার উপর এক বালক 
শয়ন করিয়। ছিল।, মার্কগ্ে সেই স্থানে উপস্থিত, হইলে, বালক 
মুখুব্যাদান পূর্ববক মার্কতেয়কে গিবিয়। ফেলিল ॥ মার্কগে্ বালকের 
মুখরিবরে প্রবেশ কিয় এক,নূতন বিশ্ব দেখিতে পাইলেন। তিনি 
বিশ্বয়ে বিহ্বল হইয়া, পড়িলেন। 'তপরে বালক মার্কগেয়কে 
উদগার করিয়া ফেলিল।+ তখন+মার্কগেয় আবাগ চতুর্দিক্জলময় 
দেখিতে লাগিলেন। মার্কেয় বালকের, পরিমুয় জিজ্ঞাসা করিলে 
বালক বলিল, আমিই জলকে “নারায়ণ” নামে অভিহিত“করিষ্বাইি। 
জলই আমর আশ্রয়; সেই জন্য আমি নারায়ণ *নামে অভিন্িত। 
মার্গেয় অনেক কালের খষি, তিনি যুধিষ্ঠিরের সভায় আগমন 
করিয়া পুরাকালের এই কাহিনী তাহাকে বলিয়াছিচলেন, আর উপদেশ 
করিয়াছিলেন, হে যুধিঠির, তামার আঠম্মীয় জনার্দনই সেই” 
নারায়ণ। এই আখ্যায়িকার মার্কগেয়ের সহসা 'অবির্ভাবের 
ব্যাপারটী ভাল বোবা গেল না। যখন কিছুই ছিল না $খন 
মার্কগেয় কোঞ্চা হইতে আসিলেন? য]হ! হউক, নারায়ণের সর্ব 
প্রথমে সলিলাশ্রয়ের কথাটা বেশ সুস্পষ্ট স্তুইয়াছে। মেধাতিথি ও 
গোভিল উভয়েই বলিয়াছেন, “আপো, নরাঃ”-_জলসমূহের নাঁমই 
'নরাঃ। পরম পুরুষের অপর একটী নাফ যে নর তাহ৷ পূর্বেই প্রদর্শিত 
হইয়াছে। মহাতারতৈর একস্থানে (৯৩/১৪৯/৩৯) লিখিত আছে-_ 
'হুনর্শরায়ণে! নর$”--ভাম্তকার ইহার তাষ্ত করিয়াছেন, “মর 
মাতা ততো! জাতানি আকাশাদীনি 'নারানি তানি কার্যযাপি অয়তে 
কারণাত্মন। ব্যাপু,তে নারায়ণঃ।”--অর্থা্ নর শবে আত্মা বুঝাইতেছে। 
মাত্মন আকাশঃ সম্ভতঃ” এই শ্রুতি দ্বারা আত্মা হইতে আকাশাদি 
উৎপন্ন হইয়াছে__ইহার নাম ,'নাগা'। এই পাঁর কারণস্বকপে 
গরিঝ্ঠাপ্ড হয় বলিয়া নারায়ণ সংজ্ঞা হইয়াছে । পু 
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চি ্ শিপ 
ঘথাশক্তি অনুসন্ধান করিয়া! নারা়ণেঠ অর্ণবশাযিত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে 
যাহ। 'মাইয়াছি তাহ! নিবেদিত হইল। এইবার নারায়ণের তৰ 
সম্বদ্ধে কিছু বলিব । সু ০ 
হিন্দু চিরদিনই নারায়ণ শব্দের সহিত গরিচিত। বেদ, উপনিষত 
মহাকাব্য, প্রাণের যুগে হিন্দু যেমন নারায়ণের নাফ উচ্চারণ কবিত, 
এখনও সে. তেমনই, করিয়া থাকে । দক্তিতে হউক বা ন1 হউকু, 
আজও তাহার সেই ন্যরায়ণ নাম,ভাহার,ভি তর বাহিরে সাডা দিয়া 
থাকে। বেদের খুব প্রাচীনভাগেও নারায়ণের নাম পাওয়া যায়। 
এই পুরিদৃশ্বমান "জগৎ ও ভূতসর্ম্ি যে “পুরুষ হইতে জন্মিতেছে। 
স্ত্রীবিত হইয়া, থাক্রিতেছে। এব" পরিশেষে যে পুরুষেই পথপ্রাপ্ 
হইতেছে তিনি পরত্রন্ধ নারায়ণ। বেদ ইহাকে প্রথম পুরুষ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন ঈপথ ব্রাহ্গণে সর্বপ্রথম পুরুষ ,নারায়ণেন 
উলেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই পুরুষ-নারায়ণ ও পরমতন্ব নারায়ণ 
[বোধ হয় 'পুর্বে এক তব ছিলেন, না। কেননা” শতপথ ব্রাঙ্গণে 
(১২৩1৪) দেখিতে পাওয় যায় যেপ্পুরুষ-নানাষণ যজ্ঞ করিতেছেন, 
যজ্ঞভুমি, হইতে বনু, রুদ্র ও আদিত্য সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। 
যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে প্রজাপতি তাহাকে পুনরাঁধ যঙ্ড করিতে বলিলেন। 
যজ্ঞ করিয়! নারায়ণ সর্বভূতে ওতপ্রোত হইয়া পরমঃত্মায় ওতপ্রোত 
হইলেন এবং পরমাস্মাহু পরিণত হইলেন; শতপথের আর এক 
স্থানে ( ১৩1৬১) দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ-নারায়ণ পঞ্চরাএসন্র 
করিবেন বলিয়া মনঃস্থ করিলেন্ধ | “ এই সত্রের ভদ্দেশ্ত এই যে, তিনি 
সকল জীবের শ্রেষ্ঠতম হইবেন এবং সকল প্রানীর অন্তরাত্মা হইবেন। 
তিনি সত্তর সম্পন্ন করিয়া অণরাম্মাই হইয়াছিলেন। গর্ভোপনিধৎ ও 
মহোপনিষৎ নারায়ণকে পরমব্রঙ্ধ বলির নির্দেশ করিয়াছে । আত্ম" 
প্রবোধ উপনিবৎ ও সাকল্যোপনিষদে তিনি পরমতন্ব বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছেন! মৈত্রেয়োপনিষতৎ, বাস্থদেবোপনিষৎ, স্কন্দোপশিষঞ্ 
রামোপনিষৎ্। রামতাপনীয়োপনিষ এবং মুভ্তিমকোপাণিষদে পারারণের 
মাহা্ময বিখোধত হইয়াছে। 





জোর, ১৩২৬ | ] বৈষ্ব-দর্শন | ২৬৩ 
তৈত্তিরীযষ আরণ্যকের ১ম, প্রপাঠক, ১১শ অন্বাকে নারায়ণ 
বিরাটরূপ পরক্রহ্গ, বিশ্বাত্মা, পরোগ্যোতিরূপে কীর্তিত হইয়াছেন | 
সুহজশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশসশ্থ বম্‌। 
বিশ্বং নারায়ণং দ্বেবমগ্ষরং পরমং প্রভুম্‌ ॥ খক্‌ ১ 
বিশ্বতঃ প্রমং নিত্যং বিশ্বং নারাযণং হরিফ্‌। 
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তিশ্বমুপজীবতি ॥ঝক্‌ ২ 
পতিং বিশবস্তাজেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচুতম্‌ | 
নারায়ণংত্মহাজেয়ং বিশ্বাত্মান্মং পরায়ণম্‌ ॥ খক্‌ ৩ 
নারায়ণঃ পর ব্রহ্ম ৩বই নারায়ণঃ পরঃ। * ৯ 
নারায়ণঃ পরোজ্যোতিরাত্ম নারায়ণঃনরঃ | খক & রর 
মহানারায়ণ উপনিষদে (১১1৪-৫) এই একই কণা গ্কোঁতিত 
হইয়াছে । , | | | 
সুবালোপনিষৎ ৭) উপদেশ করিতেছেন - 
“যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্”:..4যস্য মৃত্যুঃ শরটরং, যং ার্নবে । 
এব সব্বভৃতান্তরাত্মাপহতপাপ-অ। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ ৯ _ 
“যন অভ্যন্তরে বিচরণ পূর্বক পৃথিবীকে পরিচালিত করেঁনঃ--“ মৃত্যু 
বাহার শরীর, মৃত্যু যাহাকে জানে না), তিনিই স্বভূতের অন্তরা, 
নিপাপ এবং দ্বির্য অলৌকিক অদ্বিতীয় দেবতা নারায়ণ” । 
“তৎ হু তদেবান্ুপ্রবিশৎ, তদন্ু প্ররিশ্ত সচ্চ অচ্চাতকং” 
( তৈত্তিরীক়্ঃ ৬২)--“তিনি ভুতসমূহ স্থষ্ঠি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে 
গ্রবি& হইলেন এবং স্কুল ও হুন্ম অথধা ক্রারধ্য ও কারণরূপে প্রকষ্টিত 
হইইলেন।” এই শ্রতিতে নারায়ণকে আ্লাগ্া এবং চিদ চিৎ বস্তসমূহক 
তাহার দেহরূপে বর্ণনা কর!'হইয়াছে। 
মহানারাক্সণোপনিষৎ (৩।১।১--১২) বলিতেছেন-- 
"আন্তবহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণ: স্থিতঃ।” 
' 'এই জগতে ষে কিছু পদার্থ দৃষ্ট বা এত হয়, নারায়ণ সেই 
গকল বস্তর অন্তরে ও থাহিবে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ।, 
এই ব্লচনের ভায্তে শ্রীরামান্থজাচার্যয বলেন যে, 'জগ্ৎথকারণবাদী 
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বাক্যট সাংখ্যের প্রধানাদি প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ নয়। ম্মৃতরাং 
বলিতে" হইবে যে স্থির হইগ--সেই পুরুষোত্ম নারাফণণ যিনি 
সর্ব, সর্বশক্তি, সর্বেরশবর, সমস্ত দোষসংশ্পারশশৃন্য। ধীহার অবধি 
নাই, ধিনি নিরাতিশয় এবং অশেষ কল্লযাণগুণবারিধিস্বরূপ, তিনিই 
সমস্ত জগতের, কারণন্বরূপ জ্িজ্ঞাসটর বিষয়ীতৃত ত্রদ্ম। অবশ 
জিজাসিতব র্ে মুখ্য ঈক্ষণ প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া 
্ীরামান্ুজাচার্ধ্য প্রীরাদরায়ণের, শ্রুতি, সমূদরের সাহায্যে এখানে 
্রীশক্করাচার্যের নির্বিশেষ চিন্মাব্র ত্রহ্মবাদও প্রত্যাখ্যান করিষাছেন। 
সথবালোঁপনিষদে *পৃথিবী প্রভৃতি “ পদার্থানচগ্কে পরমাত্মার শবীর 
ব্‌পিয় নির্দেশ রুরিয়ঃছে-যন কি, বৃহদারণ্যকে যে তত্বগুলি উল্লিখিত 
হর নাই সৈম্থলিকেও এই উপনিষৎ ব্রদ্দের শরীরস্থানীয় বলিয়। 
হ্ষক্ষে তাহার 'আাম্মীরূপে নির্দেশ করিয়াছে । স্ুববালোপনিষং 
উপদেশ করিতেছেন-_-বুদ্ধি ধাহার শরীর, অহঙ্কার ধীহার শদীর, 
চিত, ধাহার শরীর, ব্যক্ত ধাহার শরীর, অক্ষষ যাহার শরীর, এবং 
'বিনি মৃত্যুর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, "মৃত্যু ধাহার় শরীর, মৃত্যু ধাহাকে 
জানে ন্য তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক দেবত1-_ 
মারাঁর়ণ। এখানে মৃত্যু বলিতে তমঃশব্দবাচী অতি হুক অচেতন 
পদার্থকেই লক্ষ্য করা হইঘবাছে। ব্রক্ধাত্ক তব্সকণ ব্রদ্ধের শরীর 
বলিয়৷ ব্রদ্দেই লীন হইয়া থাকে _যেমন পৃথিবী জলে লীন হয়, জগ 
তেল্সে লীন হয়, তেজ বায়ুতে লীন হয়, বা আকাশে লীন হয়, 
আকাশ ইন্্রিয়-সমূহে, ইন্জরিত্াসমূহ তন্মাত্রে, তন্মাব্র সকল আবার 
ভৃতাদি অহস্কারে লীন হয়, অহঙ্কাবু মহত্তত্বে লীন হয়, মহতব্ব অব্যক্তে 
লীন হয়, অব্যক আবার অক্ষরে লীন হয়, অক্ষরও তমেতে লীন হয, 
সেই তমঃ আবার পরদেবতা পরমাত্মায় একীভূত হয়।” এই উপনিষদ 
এই পদার্থ গুলি নারায়ণের শরীর বলিয়! কথিত হইয়াছে । 

মহাভারতে শান্তিপর্কে (১৮২১) তীনম্মকে গ্র্ন করা হয়-স্থাবর- 
জঙ্গম এই সমস্ত জগৎ কোথা হইতে সৃষ্ট হইল? এবং গ্রলয়কালে 
কাহাকে আশ্রয় করে» উত্তরে তীন্ম বলেন-_ 
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(8 


" পনারায়ণে। জগন্মস্িরনস্তাত্বা সনাতনঃ 1” + 
অনন্তরূণী সনাতন মিতা নারায়ণই টা অর্থাৎ এন্ড জগৎ 
নারায়ণেরই শরীর"! ও 

মহোপনিষদে আছে“ একো হবৈ নারায়ণ " আসীৎ ন ব্রদ্ধা 
নেশানে! নেমে ছ্গবাপৃথিবী নম নক্ষব্রাণি নাপে। নাপ্লি ন; সোমে। ন 
মর্ধ্যঃঃ, স একাকী ন রমেত, তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্তৈক।,কন্তা দশ্বকিয়ামি” - 

(১১) 

অগ্রে 'একমাব্র» নাবায়ণই ছিলেন্ন, ব্রহ্মা, ঈশান, এই গ্ভাবা- 
পৃথিবী, নক্ষত্র, জল, শালি, চন্দ্র ও হূরধ্য ছিল না; তিনি একাকী 
তৃপ্তিলাভ করিলেন ন।; তিনি ধ্যানস্থ ,হইগে, পর, তাহার একটা 
কন্যা ও দ্বশটী ইন্দ্রিয়” উদ্ভৃত 'হইল। বৃহদা রণ্যকও *( ৩৪1১১) 
এই কথার একরূপ পুনরুক্তি করিয়৷ বলিয়াছেন +-ক্রক্ম বা! ইদমেক- 
মেবাগ্র আসীৎ" “অগ্রে এই জগং এক ব্রঙ্গই ছিলেন"; তাহার 
পর তিনি তৃপ্তিলাত ন! করিয়া সংকল্প করিলেন, “বনু স্তাং। 
্র্ধায়েয়েতি” (ছান্দোগ্য ৬২১) “আমি ব্ হইব, জন্মিব-_অর্ননই, 
ইন্ত্রো বরুণঃ সোমে। রুদ্রো পর্জস্যো যমো মৃত্যুরীশান* (*বৃছদারণ্যক, 
৩৪।১১ ) এই দেবক্ষত্রিরগণ উত্তমরূপে তৎকর্তৃক স্ব হইলেন 

্রা্মণগ্রন্থ ১৪ উপনিষৎ আলোচনা ,করিলে বোঝ! যায় যে, 
নারায়ণ বেদের পরবর্তী ব্রাঙ্মণতাগে পরমপুরুবু পরতত্ব বলিঘ! পুজিত 
হইতেন। প্রামাণিক উপনিধদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদ 
দেবকীপুত্র বাসুদেবের' কথা আছে, অন্তত্রও কোথাও কোধাও 
বাস্থদেব ও নারাণ একতন্ব, বন্িয়া উক্ত আছে। তৎকাল 
বাস্বদেবের অর্চনার কথ বিশেষ জান! যায় না। বাসুদেবের উপাগন। 
পরিজ্ঞাত থাকিলেও তাহ] প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 
ামায়ণ ও মহাভারত যুগে বাসুদেবের উপাসন! প্রচলিত হয়। 
ইহার পুর্বে সপ্তবতঃ নারায়ণোপাসন। প্রচলিত ছিল । পৌরাণিক 
যুগে যখন বান্ুদেবের উপাসনা, প্রচলিত হয়? তখন বাসুদেব মারায়ণের 


মহত একতলাভ করেন। 
২ 


২৬৬ উদ্বোধন। [ ২১শবর্ব--৫১:সংখ্যা। 
সস 
ইতত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণোপনিষদে নারায়ণ-উপাসনার একটী 

মন দৌধতে পাওয়া যায় । সেটী এই-__ | * 

__ শ্নারাক়ণায় িন্মহে বাসুদেবায় ধীর্মহি * 
ূ তরো বিষুঃ প্রচোদয়াৎ” ( ১০১৮) 
মহাভারতের গ্রতিপর্ধের আদিত্বে নর, নারায়ণ, নরোত্তম ও 
দেবী সরস্কতীকে নমস্কারপূর্বক 'উক্ত শান্্পাঠের উপদেশ দেগুযা 
হইয়াছে । ইহাতে বের্শপ্রমাণিত,.হইতেছে যে, াভারত রচমাকালে 
নরনারায়ণ বিশেষতাবেই পৃজিত' হইতেন। বর্ধপর্কর (১২1৪৬১৪৭) 
জনার্দন্‌ অর্ভনকঝে বলিতেছেন__“হে অজেং ! তুমি নর ও আমি 
নারা়ণ। আয়রা (সই খুঁষি নর-নারায়ণ। আমরা উপযুক্ত সময়ে 
পৃথিবীতে আলিযছি। হে পার্থ! তোমাতে আমাতে ২ প্রতেদ 
নাই কেহই আমাদিগকে ভিন্ন বুঝিতে সমর্থ নয়।” এ পর্কেরই 
ব্রিংশ অধ্যায়ে ( ১ম শ্লোক ) দেবাদিদেব শিব অজ্জবনকে বলিতেছেন-- 
2 পুর্ববজন্ে তুমি নর ছিলে ও নারায়ণের সহিত একত্র বিরাজ করিতে। 
তোমরা উভয়ে বদ্দরিক*শ্রমে বছুসহজ বৎসবব্যাপী তপস্যা করিয়া- 
ছিলে ” «উদ্ভোশপর্কে (৪৯ ১৯ ) কথিত আছে; “বাস্থদেব ও অর্জুন। 
এই'মহাবীরঘ্ধয় সেই প্রাচীনদেধ নর-নারায়ণ ।” 

মহ!ভারতের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে নারায়ণ «ও বাস্দেবের 
অতিন্নতা “পিশদরূপে বিবিত হইয়াছে । এই পর্ধবাধ্যায়ের প্রারস্তে 
নাক্সয়ণ মূর্তচতুষ্টয়ে বিদক্ত হইরা ধর্টের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া 
ছিলেন। নর, নারায়ণ, হরি & কষ্চ তাহার চারি মূর্তি। তন্মধ্যে 
নর ও নারারণ বদরিকাশ্রমে ত্পস্থানিরত হইয়াছিলেন। বনপর্কেও 
(৬ষ্ঠ অধ্যায়) এই বিবরণ পাও% যায় ্ নর, নারায়ণ, হরি ও কষ 
ধর্মের পুত্র-- অহিংস! তাহাদের' মাতা। ধর্মের সহিত অহিংসার মিলন, 
ইথাকে তারতীয় ধর্মের এক নূন যুগ বলির ফেহ কেহ মনে করেন। 
যাগযজ্জঞে পণ্ুহিংসাণ ক্রমে বিতৃষ্ণ হওয়ায় এক নবীনভাব মানবমনে 
অস্কুরিত হওয়া বিচিত্র নয়। অহিংগা ঞরমোধর্শ_এত দেশে বৌদ্ধধর্ণ- 
মতেরই ফে এক [বশেধস্ক তাহা নহে। এই ভাবটী বৌদ্ধর্থে 
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্রণালীবন্ধতাবে প্রচলিত শষ্টবার বহুপূর্বে মানবমনকে আলোড়িত- 
করিয়াদ্িল। এইভাঁব পরিশেষে ভারতীয় মানব-সমাজের এব্াংশকে 
ব্রিধা বিভক্ত করিয়া তিনটা শাখা ধর্শে পরিণত হুইল্। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মণুত নর, নারাধণ, হরি ও বৃষ এই চারিটীতে 
চডুঃসনের শ্তায় একটা অবতার। ও 

বহদারণ্যকভাযে শ্রীমৎ শঙ্ষরাচারধ্য চতুবু ৃহবাদের , আলোচনা 
করিয়াছেন | বেদান- -তাগ্েও তি'ন ,চতুব্যহবদের কথ। বলিয়াছেন । 
সেখানে তিনি নারীঘবণের চতুব্ণাহবাদ, ভাগবত-মত বলিয়াই উল্লে 
করিয়াছেন। তাহার যণ্তে তাগধতমতের এই চতুব্ণহবাদ অগ্রাহ 
আনন্দগিরি বৃহদারণ্যকভাষ্টে চতুব্রণহবাদকে, বিচারের য় 
বলিয়৷ বিবৃত করিয়াছেন। ্রীধামানুজাচার্য শার্করমূত* থণুনচ্ঠুতে 
বলিয়াছেন যে, "সন্বর্ষণ, প্রছ্যুয় এবং ক্মনিরুদ্ধ যখন নিয়। 
গরত্রক্স্বরূপঃ তখন তৎ্প্রতিপার্দক শাস্ত্রের প্রামান্ত কখনই ব্যাহ 
হইতে পারে না। খাহারা তাগণ৩ শাস্ত্রের (.পঞ্চরাত্র, শাস্ত্রের 
প্রতিপার্দন-প্রণালী অবগত নহেন”তাহারাই «এইরূপ আপত্তি উত্ধার্গ 
করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ' শ্রুতিবিরুপ্ধ।, কেনগা 
মাশ্রিতবংসল পরত্রদ্ষই আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের আগ্রহ প্রদনাং 
শ্বেচ্ছায় আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন 
ইহাই তাহাদের প্রতিপাদন-প্রণালী। যথা, পৌস্করস্টহিতায়-_ 
খাহাতে গুরুশিল্ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ কর্তবযবদ্ি-প্রণোদিত হুইয় 
চতুবুণহের উপাসনা করেন, তাহপই আগম অর্থাৎ পাঞ্চরাত্র শাঙ্ক। 
মেই চাতুরাক্ম্োপাপনাই যে বানুদেবসং্রক পরবরন্গের উপাঞধন 
তাহাও এই সাত্বতসংহিতা় উক্ত হইয়াছে । [ত্যসিদ্ধ ড় বিখগ্ণ 
সম্পন্ন এবং হুক্ব্যহরূপ বিশিষ্ট সম্পত্তিশালী সেই থাস্ুদেবসংজ্ঞব 
রব্রঙ্ষকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারান্থুসা,র জ্ঞানসহক্কং 
বর্মদ্বার। অর্চন। করিয়া সম্যকৃরূপে প্রাপু হন। তাহার। বলেন- 
হগবদ্ধিভব অর্ভনার প্রথমে ব্যুহপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর ব্যছে 
আন্ঠধনায় আবার বাসুদেখাখ্য হম পধব্রঙ্গের প্রাপ্তি হয। বিভ' 


২৬৮ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ধ--ৎ্য সংখ্য। 
আপস 
শকের অর্থ রাম কৃষ্ণাদদি অবতারসমুহ। 'ব্যৃহ বলিলে বুঝিতে ধুইবে-_ 


বান্ুদেষ, সন্ক্ষণ, প্রছ্থায় ও অনিরুদ্ধরূপ চতুবৃ্ণহ। আর. শক্ত 
হুইতেছেন কেবলই ষড়বিধ নিত্যসিদ্ধ-গুণময়দেহধারী বাসুদেব নীমক 
পরব্রক্ধ ।”* পৌঞ্ধরসংহিতাঁও বলিয়াছেন-__ , 
, “ষক্মাৎ সম্যক পরংব্রহ্গ বাস্থদেবাখামব্যয়ম্‌। 
»অন্াদ্ববাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপৃর্বেণ কর্ম্মণ। ॥৮ 

অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি ব্যৃহত্রয়, এই পরক্রঙ্গেরই থেচ্বাকৃত 
শরীরম্বরূপ, সেই হেতুই “অজায়মানো বহুধ বিজায়তে”__“যিনি 
জন্মরহিত হইয়া বহুপ্রকারে আধিভূতি হুইয় থাকেন, এই শ্রুতিতে 
প্রসিদ্ধ ষে, ভগবানের আশ্রিতখাৎলল্য নিবন্ধন, স্বীয় ইচ্ছাকৃত অথচ 
পাপপুণ্য কর্্মাধীন নহে, এরূপ ' শরীরধারণরূপ জন্ম প্রতিপাদন 
করায় তত্প্রতিপাদক শাঁস্বর প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই 
শানে সন্কর্ষণ, গ্রহ্যয় ও অনিরুদ্ধ এই ব্যহুত্রয়ই জীব, মন ও অহঙ্কার 
নামক তত্কয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক ॥ মহাতাপতের নারায়ণীয় 
পর্বাঁধ্যায়ে লিখিত আনছে যে, নারদ শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া পরম- 
পুরুষের উপানায় নিরত হইলে, পর্মপুরুষ নারায়ণ তাহার নিকট 
আত্মপ্রকাশ করিয়। বলিলেন, একাস্তিক ব্যতীত কেহই তীহাকে 
দেখিতে পায় না। নারদ, তাহাতে একান্ত নিরত, তাই তিনি 
নারদকে দেখা দিলেন। তৎপরে তিনি নারদের নিকট বাসুদেব ধর্ম 
বিরত করিলেন। 2িনি বাললেন, বাসুদেব পরমাত্মা ও সকল জীবের 
অন্তরাত্মা। হিনি পরম আষ্টা'* তিনি সক্কর্ষণ-মূর্তিতে সকল জীবের 
অধিষ্ঠাতা। সন্বর্ষণ হইতে প্রছ্থায় বা মনের উৎপাত্ত। প্রন্যয় হইতে 
অনিরুদ্ধ বা অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে । পরমপুরুষ বলিলেন, যাহারা 
আমার উপরি উক্ত বাসুদেব, “সক্কর্যণ, প্রহায় ও অনিরুদ্ধ এই মূর্তি 
চ$ষ্টয়ে প্রবেশ করে, তাহার! বিমুক্ত হয়। এই চতুব্র্হবাদ বহুদিন 
হইতেহ চলিতেছে । বৌদ্ধদিগেব আজীবক সম্প্রদায় ব৷ মগুলী পুত 


স্প্টি 


৬ পি এর্গাচরণ সাংখধ্য বেদান্ততীরথ মহ।শয়ের বাঙ্গল। তর] | 


লৈ, ১৩২৩ । ] বৈষ্ণব-দর্শন । " ২৬৯ 
মতবাদে এই ব্যহবাদের সামান্তরূপ ইঙ্গিত আছে বলিয়। বোধ হয়।._. 
মৌর্য্যদিগ্রের সময় ঘে ব্যহবাদ বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল তাহা তৎফালে 
এবং কিয়ৎকাঁল পরে বাসুদেব, সক্ধর্ষণ প্রভাতি বিগ্রহ-পু্জায় বেশ 
বুঝিতে পারা যায়। পািনি-হত্তে (৪৩, ৯৮) বাসুদেব শব আছে। 
পতগ্রলি তাহার মহাভাস্তে এই শব্দটীকে নির্দেশ করিয়া বঙিয়াছেন 
যে, ইহা কোন ক্ষত্রিয়ের নাম নহে, ইহা সেই পরম উপান্তে নাঁম। 
ললিত নির্দেশে 'বুসদেধ? “বলদেব শব্দ ্ হয়। সর রামরুষ 
তাগাঁরকর ও গোপীমথ রাও সংবাদ দিয়াছেন ষে, নানাঘাটের বৃহৎ 
গুহায় একথানি শিলালিপি পাও। গিয়াছে। এ শিলালিপিতে 
মন্তান্ত দেবের নামের সহিত ছন্ব-সফাসে “সক্কর্ষণ বাসুদেব, নামও 
ৃষ্ট হয়। এই শিলালিপির অঙ্ষতন-পরীক্ষাঁয প্রতীয়মান হস্ব যেহহা 
্ীষটপূর্ব প্রথম শতকে ক্ষোদিত। রাজপুতনায় স্বোযুতে ষে শিলালিপি 
গাওয়! গিয়াছে তাহার অক্ষর পরীক্ষায় বুঝা যায় যে, উহ] অন্ততঃ 
পূর্ব দুইশত বৎসরের প্রাচীন। ছুঃখের বিষয় শিলালিপিখানি 
বিকলাঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে । উহাতে সহ্র্ষণ ও বানুদেজবস 
পূজার দালানের চারিদিকে একটা প্রাচীর নির্মাণের বিষম উল্লিঞ্ষি 
আছে। বেসনগরে সম্প্রতি একখানি শিলালিপি আঁবিক্কত 
হইয়াছে। ইহাতে যাহা ক্ষোর্িত আছে তাহার মর্খার্থ এই যে, 
1)01/5র পুঞ্র 17৩11940915 একজন ভাগবত বলিয়া আপন]র পনিিচয় 
দিতেন। তিনি তক্ষশিলার অধিবাসী ছিলেন ; কোন রাজনীষ্িক 
কাধ্যের ভার লইয়া যবমের রাজদুতরূপে' 417811110. হইতে গুর্ব 
মালোয়ায় ভগভদ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। এই ভাগঘত 
1761০9০15 দেবদেব বাচুদেবের' সম্মানার্থ গরুড়ধ্বজের প্রদ্তিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। এই লিপি শ্রীষ্টপুর্ধ দ্বিতীয় শতকের প্রারস্তেই 
ক্ষোর্দিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে দেবদেবরূপে বাস্ুদেখের 
উপাসন। প্রচলিত ছিল, একথ নিশ্চয় করিয়। বলিতে পার! ষায়। 
ক্ষত্রিয় বৃষ্িবংশীয় বাসুদেব ও বলদেবের কথ। আমর! পুরাণাদিতে 
গাই। এই বলদেবের আর এক নাম, সন্কর্ষণ। আমুরা পাণিশ. 


২৭০ উদ্বোধন [২১শবর্ধ_€ম সং্যা। 


-হঝে বাস্বদেবের সহিত বলদেবের এবং ঘোষুণ্ডি ও নাঁনাধাটের 
শিলাতিপিদ্বয়ে বাস্ুদেনের সহিত সন্কর্ষণের নাম' পাই।» ক্বধিকল্ত 
ঘোষুগ্ডি শিলালিপি পতগ্রলি অপেক্ষাও প্রাচীন। সুতরাং পাণিনি- 
হত্রো্লিখিত বাসুদেব বৃষ্ণিংশীয় বাসুদেব হৃইতে পৃথক নন! 
শিলালিপি, হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে ,পারি বে, অন্তত: 

খীষটার্জের ২ ২, বৎসর পূর্বে বাসুদেব উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং 
এ উপাসকেরা ভাগবন্ত বাঁলয়! অভিহিত হষ্তন। গীভায় পুরু 
পরমেশ্বরের সন্তর্ষণ ও অন্ত “ব্যুহ বা মৃষ্তি॥ শন্বন্ধে কোন উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। তবে একস্থলে (৭181: )*তগবান্‌ তাহার একাধিক 
্টপ্রক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন-» 

ধকুমিরাপোইনলোবামু থং মনো বুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীদ়্ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধ। | 

অপরেয়মিতত্ত্ন্যাং প্রক্ৃতিং বিদ্ধি ষে পরামু। 

জীবভূতাং মহাবাহো। যয়েদং ধারধ্যতে জগৎ ॥” 
' সনীতোক্ত জীব ভাগ্তবত-পদ্ধতিঠত লঙ্কর্ষণ, অহঙ্কার-_অনিরুদ্ধ। 
এবং মন ও নুদ্ধি সম্ভবতঃ একত্র গ্রছ্যয়ে পরিণ5 হইয়াছে । ভাগবত 
একটী ধর্মমসন্প্রদায়ে পরিণত হইবার পুব্বে গীতা রাচত হয়? স্ুতরা! 
গীতোক্জ তগবানের প্রকৃতিগুলির মধ্যে তিনটী ভাগবতমতে সন্কর্ষণ। 
প্রহর ও অনিরুদ্ধ ুর্তিতে পরিণত হইয়া বাসুদেবের পরিবারভুক্জ 
, হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়ৎ তগবদৃগীতার পরে রচিত অন্ুগীতায 
দশম অধ্যায়ে একটা প্রাচীন, আখ্যানে নারায়ণের চাতুহোঝ্রের 
কথা আছে। এই চাতুহোতত্বের সহিত “চাতুব্ণহতত্বের কি 
কোন সম্বন্ধ আছে? অন্গাতাঁর চাতুহোত্রের হোতা-__আয্মা। 
অধবর্যয--বলির জন্য উদগাতব্য আত্মা) প্রশন্তার শত্ত্র_ সত্য 
দক্ষিণ -.মুক্তি। অনুগীতা বলেন, ধীাহারা নারায়ণকে প্রকুতরূগে 
বুঝেন তাহাদের দ্বারা এতৎ সম্পর্কে ধঙমন্্ টগীত হইয়। থাকেন 
ইনিই (সই নারায়ণ যাহার নিকট পূর্বে তাছার। জীব বলি দিতেন। 
এ বিষয়ে সমগানও শীত হইয়। থাকে? তাহার উদাহরণও প্র 


লো, ১৩২৬। ] ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা ? “ ২৭১ 


০০০০-- 
হইয়াছে । সেই নারায়ণ-দেবকে উপলব্ধি কর। কেনন! তিনিই - 
র্বতৃতার্ণ। রা ূ্‌ 
শ্রীমদূভাগন্ততও চতুবু্হতত্ব স্বীকার করিয়া স্ত্রতি করিতেছেন -- 
“নমে। তগবতে *তুতাং বাস্ুদেবায় ধীমহি 
্রদ্ক্মানিক্ষদ্ধায় নমঃ মন্কর্ষণায় চ।+ 
হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচন? করিলে দ্বেখিতে পায় যায় 
যে, ওট্ট কুমারিলের* সময় &শবমত, ও ব্যৃহধাদ উয়ই' প্রকুষ্টুরূপ 
মুপ্রত ছিল। সম্ভবত১ এই সময়েই বৈষ্ব-দর্শনের ব্যৃহবাদ বর্তমান 
আকার ধারণ করে । " 


ধর্মী বিজ্ঞানগনন্মত কিন॥ ? 
(স্বামী বিবেকানন্দ) * 
 পূর্বপ্রকীশিতের পর ) 


এইরূপ নিব ব্রন্গ স্বীকার করিলে, কি ফল হইবে? 
তাহাতে আমাদের লা কি? ধর্ম কি মান্রজীবনের একটী অঙগ- 
বরূপ হইয়া আমাদিগকে ছুঃখে সান্তনা! “ও বিপদে সাহায্য প্রশ্ধান 
করিবে? আর মানবহদয় স্বভাবতই *কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট 
হইতে যে সাহাধ্য প্রার্থন! কারতে চ্টীয় তাহারই বাকি হইতে? 
সে সমস্তই বজায় থাকিবে । ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ভাবও থাকিবে, পরস্ত 
উহ। শ্রেষ্ঠতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 'হইবে। নিগুণ ব্রহ্ম উহাকে 
আরও দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে। আমর! দেখিয়াছি যে, নিগুণ ব্যতীত 
সখ্খণের ম্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। যদি বল, এই জগৎ হষ্টতে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এক ব্যক্তিবিশেষ *আছেন, যিনি শূন্ত হইতে কেবল মাত্র 
স্বীয় ইচ্ছা! দ্বার৷ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহ। হইলে তাহ! প্রমাণ 


২৭২ ' উদ্বোধন । | ২১শ বর্ম সংখ্]। 


"করা যায় না--এরূপ ব্যাপার হইতেই পারে না। কিন্তু ষঙ্গি আমরা 
নিগুণের ধারণা করিতে পারি, তাহ। হইলে সেই সঙ্গে সগুণের 
ধারণাও করিতে পারিব | , এই বৈচিত্র্যময় জগং সেই'এক নিগুণের 
বিভিন্ন প্রাঠাস্তর মাত্র। যখন আমরা ,ইহাঁকে পঞ্চেন্টরিয় ঘা গ্রহণ 
করি, তথুন্ন ইহাকে জড়জগৎ বলি।' যদি এমন কোন প্রাশী থাকে 
যাহার পাম্টার বেশী ইন্ত্িয় আছে, তাহা হইলে সে উহাকে অন্য 
একটা কিছু'দেখিবে"' যণ্দ আমাদের ' কেহ ফৈছ্যুতিক স্পন্দন গ্রহণ 
করিবার ইন্দ্রিয় লাভ করেন,*তাহ। হইলে তিন/আবার এই জগৎকে 
অন্ত $একরূপ দেখিবেন। সেই এক সত্তাই' নানারপে প্রকাশ পাই. 
€শুছে-_এই সকল বিভিন্ন (জগতের ধারণ তাহারই বিভিপ্ন পাঠাস্তব 
মাত্র এবং'ানবমন্তিষ্ক সেই নিও শ্বরূপের যতদুর উচ্চ ধারণা করিতে 
পারে, তাহাই সপ্তপ বর্ষ বা ঈশ্বর। সুতরাং এই চেয়ারখানি যতদুর 
সত্য অথব। এই পৃথিবী যতদূর সতা, সগ্ুণ ঈশ্বরও ততদূরই সত্য - 
তদপেক্ষা বেশী কিছু নহে। ইহা নিত্য সত্য নহে। অর্থাৎ সপ্তগ 
ঈশ্বর সেই নিগুন রজ্মই এবং সেইজন্য ইহা! সত্য, যেমন, আমি 
মানুষ স্বিদাঁবে সত্যও বটে আবার সত্য নয়ও বটে। আপনার! 
আমীকে যেরূপ দেখিতেছেন; আমি যে ঠিক" সেইরূপই তাহ। সত্য 
নহে; আপনারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পাবেন। আপনাবা 
আমাকে নাহা মনে করিতেছেন আমি তাহা নহি। একটু ভাবিয়া 
দেখেলেই আপনার! ইহার ঠত্যতা উপলব্ধি কৰিবেন । কারণ, আলোক; 
বিভিন্ন প্রকারে স্পন্দন, আবহাওয়ায় পরিবর্তন, এবং আমার 
ভিতরকার নান। প্রকারের *গতি_-এই সমর্ত মিলিয়া আপনারা 
আমাকে যেমনটী দেখিতেছেন তেমনটী করিয়া তুলিয়াছে। 
ইহার্দের মধ্যে কোন একটীর পর্িব্তন হইলেই আমারও পরিবর্তন 
অবশ্বস্তাবী। আপনার! একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন আলোয় ফটোগ্রাফ 
তুলিলে ইহ! স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সেইরূপ, আপনাদের ইন্রিয 
সমূষ্রে সম্পর্কে আমাকে যেরূপ দেখাইতেছে, আমিও সেইরূপ হই- 
তোছ। তথাপি, এই সমস্ত ঘটনা সত্বেও এমষ একটা অপরিকর্ণনীয 
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কিছু রহিয়াছে, যাহার এইগুলি বিভিন্ন অবস্থা মাত্র_-উহা! সে নিব!- 
কার ক্মামি, ফাঁহা হইতে সহজ সহত্র সাকার “আমি'রূপ 'ব্যজিত্বের 
উত্তব হইয়াছে ।* আমি শিশু ছিলাম, আমি বালক ছিলাম, আবার 
আমি বৃদ্ধ হইতে চল্পিয়াছি। জীবনের প্রত্যেক 'দিনে আমার শরীর 
ও চিন্তা বদলইয়া যাইতেছে__কিন্ত' এই সমস্ত পরিবর্তন সত্বেও 
উহাদের সবটা! মিলিয়া যাহা হয়) তাহা অপরিবর্তনীয়। ) ইহাই সেই 
নিরাকার “আমি এবং 'এই সমুদয় বিকাশণ্যন তাহার অংশশ্থরূপ। 
সেইবপ, আমর ইবানি,সমষ্টি জগত স্থির-গতিহীন; কিন্ত এই জগতের 
সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক জিনিষী গতিশীল, প্রজ্ঞেক জি 'নষটী সর্বদাই 
পরিবর্তিত ও স্থানান্তরিত হইতেছে $ সেই সন আবার ইহাও দেখিতে _ 
পাই যে, এই সমুদয় বিশ্ব সমষ্ঠি হিসাবে স্থির. গতিহীন কারণ,গতি) 
শব্টটা আপেক্ষিক। এই চেয়ারখানির পহিত তুঙ্লানায় আমি নড়িতেছি; 
কারণ,চেরারখানি স্থির রহিয়াছে। অন্ততঃ ছুইটী জিনিষ ন| থাকিলে গতি 
সম্ভব হয় না। সমস্ত জগৎকে একটা জিনিষ ধরিয়া লইলে আর উহ্বার 
গ্রতি থাকে না; কাহার তুলতাঁষ উহ নড়িবে ? অতএব চরম এর্দউত্বঢা * 
অপরিবর্তনীয় ও নিশ্চল, এবং যত কিছু গত ও পরিবর্ভুন তৎপমুদয়ই 
এই প্রাতিভাসিক--সসাঁম জগতের | সেই সমগ্রিই নিগুপ ত্রদ্ধ এবং, 
কদ্রতম পরমাণু হইতে যিনি জগতের অষ্টা পাতা, হায় নিকট 
আমরা নতজানু হইয়া প্রার্থনা করি, সেই সগুণ ঈশ্বর , পর্য্যস্ত সমুদয় 
ব্য্টিই সেই নিগুপ ব্রন্গের অন্তর্গত । এপ সগুণ ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
যথেষ্ট যুক্তি আছে ।'এই প্রকায় স$ঁধ ঈশ্বরকে নিগুণ ব্রদ্ষের সর্বোচ্চ 
বিকাশ বলির! ব্লাখ্য/ কর যাইতে পারে। তুমি আমি উচ্ছার অতি 
নিয়তম বিকাশ, আর গুণ ঈহ্বর, আমর! উহার যতদূর উচ্চ বিকাশ 
ধারণ। করিতে পারি তাহাই । কিন্ত তুমি বা আমি কখনও সঞ্ণ ঈশ্বর 
হইতে পারি ন।। বেদাস্তের 'তত্বমসি, বাক্যের লক্ষ্য সগ্ঙণ ঈশ্বর 
নহে। একটীতৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝান যাইতেছে । এক তাল মাটী 
হইতে একট। প্রকাণ্ড হাঠী তৈয়ার করা হইল এবং সেই একই মাটী 


হইতে একট| ছোট ই ছুরও তৈয়ার কলা হইল। জনেই মাটীর ই"দুরটী 
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সপ ্্স্স্স্পস 
কি-কথনও মাটার হাতীটীর সমান হইত্বে গারিবে? কিন্তু উহ্ধুদের 
উভয়কেই 'জলে রাখিয়া দাও, দেখিবে, উভয়ে একই মৃত্তিকায় পর্রণত 
হইয়াছে। মৃত্তিকা হিসাবে উভয়েই এক, কিন্তু ইদুর ও হাতী হিলাবে 
উহ্বাদের মধ্যে চিরকাঁল ব্যবধান থাকিবে । অনন্ত বা নিগুণ তত্ব 
এই তৃষ্টাস্োন্ মৃত্তিকা! সদৃশ । আমরা ও কগতের শীসনবর্তী শ্বরপতঃ 
এক। কিন্তু ব্য্টি প্রকাশ হিসাবে আব তাহান [নত্যদাস-_ত্াহার 
চির উপাসক ।' সুতরাং, ঘেথা যাইতেছে, সণ ঈশ্বর বজায় রহিয়াছে, 
এই আপেক্ষিক জগতের প্রত্যের খুঁটিনাটিটী বয় রহিয়াছে এবং 
ধর্মও উৎকৃষ্টহর ভিত্তির উপর প্রতিষিত' হইতেছে । অতএব সগুণকে 
, জানিতে হইলে আমাদের অগ্রে দিগুণকে জানা দরকার। আমরা 
দেখিয়ীছি, যুক্তির নিয়মান্বসাবে বিশেষ' ঘটন। কেবল সাধারণ ঘটনা 
বাক্নাই জানা যায়, সেইক্সপ* মানুষ হইতে ইশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত বিশেষ 
বিশেষ ঘটন! সর্ব্বোচ্চ সাধারণত _নিুণ তবের মধ্য দিয়া জান 
যার়। প্রার্থন]দি সমস্তই থাকিনে, কেবল তাহাদের উদ্দেগ্ঠ আরও 
ভাল হইয়া যাইবে । প্রার্থনা সম্বন্ধে পেই সমস্ত অর্থহীন ধারণা-_ 
প্রার্থন।র অতি নিয় ভাবসমূহ-_যাহাতে আমাদের মনের সকল 
প্রকার ডচ্ছ বাসনাকে ভাষায় ব্যক্ত করা হয় মাত্র__সেগুলি হয়ত 
আর থাকিবে ন7া। কোন যুক্তিযুক্ত ধর্মেই তগবানের নিকট কামনা 
করা চলে নাঃ তবে দেবতাদের নিকট কামনা করা চলে বটে। ইহা 
' খুবই স্বাভাবিক । রোমানক্যাথিলিকগণ মহাত্মাগণের নিকট কামনা 
করেন ; তা বেশ, কিন্ত ভগবানের মিকট কামনা কর] নির্বোধের 
কার্য । তগবানের নিকট একটু বাতাস, এক পশলা বৃষ্টি, বাগানে 
প্রচুর ফলোৎপাদন ইত্যাদির জন্তা কামনা করা সম্পূর্ণ অস্বাতাবিক। 
মহাম্সীগণ এক সময়ে আমাদেরই খন ক্ষুদ্র প্রানী ছিলেন তাহারা 
আমাদিগকে সাহাষা করিতে পারেন। কিন্তু ষিনি নিখিল জগতের 
অধীশ্বর তাহার নিকট আমাদের প্রয়োজনীর প্রত্যেক খু'টিনাটির জন্য 
'দেহি* “দেহি” করা এবং বাল্যকাল হইতে বপা--“হে প্রভু, আমার 
মাথা ধরিগাছে। ছুমি উহা ছাড়াইয়া দাও” ইহ1 বড়ই হাস্তজনকণ 


লো, ১৩২৬।] ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা? ২৭৫ 


এই জঁগতে লক্ষ লক্ষ ভাল'লোক মারা গিয়াছেন এবং তাহার সক- 
লেই এখানে বহিয়াছেন; তীহারা দেবতা বা এঞ্জেল হইয়াছেন। 
তাহারা তোমাদের সাহাষ্য করুন'। কিন্ত:তগবানের "নিকট সাহাদ্য 
প্রার্থনা ! কখনই নহে। তাহার নিকট আমরা ম্মারও শ্রেষ্ঠ জিনিষের 
জন্য গমন করিব। “উতিত্বা জাহুণীতীরে ক্‌পং খনতি হুর্মমতিঃ1” 
গঙ্গাতীরে বাস করিয়া যে ব্যক্তি জলের জন্য কূপ খনন রুরে সে 
মুখ? অথবা যে ব্টুক্তি হারার খনির নিকটে 'বাস করিয়া কাচখণ্ডের 
'নিমিত মৃত্তিক খনুন করে সেও মৃগ্ ৃ 

বাস্তবিক, যদি জ্ঞামরা '্মনন্ত করুণা ও অনন্ত প্রেমের আকৰ 
তগবানের নিকট তুচ্ছ এঁহিক বিনয়ের কামনা করি, তব বলিতে 
হইবে, আমাদের মত মূর্খ আর নাই! তাহার নিকট, আমর'*জ্ঞান, 
বীর্ধ্য, প্রেম এই সমস্ত প্রার্থনা করিব । * কিন্ত যতাদন আমাদ্দ্র 
মধ্য দুর্ববনত! ও দাসস্থলভ অধীনতার আকাজ্ষা |বন্যমান থাকিবে, 
ততদ্দিন সগুণ ঈশ্বরোপাসনার এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রার্থনা ও ক্ষুদ্র ভাব 
থাকিবে। কিন্তু ষাহারা থু উন্নত তাহারা এই "সমস্ত এক, 
বিষয়ে সাহাধ্য প্রার্থনা করেন না আপনাদের জন্য »কোন 
কিছু প্রার্থনা! করা-কোন জিনিষ চাওয়াটাই তাহাবা প্রা সম্পূর্ণ, 
বিস্বত হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে এই ভাব? প্রবল রহ্য়াছে-_ 
ধনাহং নাহংআমি নই, হে ভ্রাতঃ, তুমি। এই সকল ব্যক্তিই 
নিগুণ ঈশ্বরোৌপাসনার উপযুক্ত পাত্র»! এক্ষণে নিগুণ ঈশ্বযোপাসনা। 
কি প্রকার তাহা বলিতেছি।' “হে প্র, আমি অতি দ্বীনহীন, 
আমাকে কপ! কর+,--এবন্বি' দাস তথায় নাই। আপনাক্স! সেই 
পুরাতন পারদিক কবিতাটার' ইংরাজী তর্জম! পড়িয়া থাফিবেন-_ 
“আমি আমার প্রিয়তমের সহিত, দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু 
গৃহের ঘার রুদ্ধ দেখিয়া! আমি উহাতে আঘাত করিলাম এবং ভিতর 
হইতে একটী স্বর শুনিতে পাইলাম--'কে তুমি? আমি উত্তর 
দিলাম, 'আমি অমুক। কিন্তু কেহ দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার 
শ্লামি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিল্গাম ; আমাকে. সেই একই প্রশ্ন 
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জিজ্ঞাসা, কর! হইল এবং আমিও সেই একই উত্তর দিলাম। কিন্ত 
দ্বার খুলিল না। আমি তৃতীয়বার আসিলাম এবং সেই একই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসিত হইল। আমি উত্তরু দ্িলাম--'প্রিয়তম, তুমিই আঁ, 
নিগুপ ঈশ্বরকে সত্যের দ্বারা উপাসনা! করিতে। হইবে--সত্য কি? 
আমিই তিনি এই জ্ঞান। যখন আমি বলি, আমি তুমি নই, তখন 
মিথ্যা বলা হয়! যখন আমি বপি, আ।ম তোমা হইতে পৃথক্‌ তখন, 
আমি তয়ানক্ক মিথ্যা কথা নলি।' আমি এই বিশ্বের সহিত এক-_ 
এক হইয়াই জন্মিয়াছি। আমি ফলে বিশ্বের সহিত এক এ জ্ঞান আমার 
ইন্দরিয়গণের স্বতঃসিষ্ধ। আমি আমা চতুপ্দিকে পরিব্যাণ্ত বায়ুর 
_ সহিত এক, উত্তাপের সহিত এক, আলোকের সহিত এক, নিখিল 
_ বিশ্বাক্মীর সহি অনস্তকালের জন্য এক--ধাহাকে “বিরাট” নামে অভি- 
হিত্ত'কর্‌! হয়, ধাহাকেণভুলক্রমে এই জগৎ বলিয়া মনে করা হয়। 
কারণ, ইহা তিনি ব্যতীত অন্ত কিছু নহে; যিনি সকলের হৃদয়াভ্যন্তরে 
চিরন্তন রষ্টারূপে অবস্থান করিয়া “আমি আছি" বলিতেছেন-_ধিনি 
স্মডীহান নিপ্রাহীন, সদাজাগত,অবিনাঞ্ঠু _বাহার মহিমা কখনও ম্লান 
হয় না'-ধাহার 'ক্তি কখনও প্রতিহত হয় না, আমি তাহার সহিত 
: সম্পূর্ণ অভিন্ন_সোহহমন্মি” | ইহাই নিগুণের উপাসনা। আর ইহার 
কি অদ্ভুত ফল দেখা যাউক। ইহ! মানুষের সমস্ত জীবনষ্ট্রাকে আমূল 
পরিবর্তিত ক্রিয়। দিবে। , বল-_বলই একমাত্র জিনিষ, আমাদের 
জীবনে যাহার এত অভাব । 'কারণ, যাহাকে আমরা পাপ ও হুঃখ 
বলি তাহাদের একমাত্র কারণ আমাদের দুর্বলতা । ছুর্বলতা হইতেই 
অজ্ঞান আদে এবং অজ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয । ইহা আমা- 
দ্বিগকে সবল করিবে--তখনই আমর] ছঃখকষ্টকে হাসিয়া উড়াইতে 
পারিব, তখনই পেশাচিক অত্যাচার দেখিয়] হাস্য করিৰ, এবং 
হিংঅ ব্যান্বের রঞ্জলোলুপ স্বভাবের পশ্চাতে আমার নিজের আত্মাকেই 
দেখিতে পাইব। নিগুণের উপাপনায় এই ফল হইবে। ধিনি 
ঈশ্বরের সহিত আপনাকে অতেদ জানিয়াছেন। তিনিই একমাত্র 
বলবানৃ--অন্টে নহে । আপনাহদর বাইবেলেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে 
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পাইবেন । বলুন দেখি, স্তাজারেথের ষীন্তর সেই অসীম অনস্ত, শক্তি 
কোথা হইতে আসিল, যাহাতে তিনি বিশ্বাসঘাতকদিগকে মোটেই 
্রাহের মধ্যেই অপনেন 'নাই ববং যাহারা তাহার প্রাণবিনাশে ক্কত- 
মংকল্প হইয়াছিল তাহাদিগওক নাশীর্বাদ করিয়াছিলেন? ইহা সেই 
নী_“আমি ও আমার স্ব্স্থ পিতা এক”, ইহা সেই প্রার্থন৮_-“হে 
পিতঃ*আমি যেরূপ তোমার সহিত, এক; ইহাদিগকেও ,সেইরূপ 
আমার, সহিত এক ঝরিয়া দাও” । “ইহাই মিঞণের উপাসনা। 
জগতের সহিত এক হইয়া যাও-- তাহার সহিত এক হইয়া! যাও। আর 
এই নিগুণ বর্ষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে কোন পরীক্গ! বা গ্রমাঁণের 
প্রয়োজন নাই। তিনি আমাদের ইন্দরিয়সমূন অপেক্ষাও, নিকটতর, '» 
আমাদের চিস্তাসকল অপেক্ষাও নিকটতর। তাহার মধ্য দিয়াই আমর! 
দেখি ও চিন্তা করি। কোন কিছু দেখিতে গেলেই; আমরা অগ্রে 
ঠাহাকে দেখিয়া থাকি। এই দেয়ালটা দেখিতে গিয়া আমি প্রথমে, 
তাহাকে দেখিতেছি, তৎপরে এই দেয়ালটীকে দেপিতেছি। 'কারণ, 
তিনিই চিন্তন সাঙ্ষীস্বরূপ। কে কাঁহাকে দেখিতেছে? তিনি এই 
দেহে আমাদের অন্তর হইতে অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। শরীর মন 
ব্দলাইয়া যায়, সখ দুঃখ, ভাল মন্দ আসে আবার চলিয়া যায়, দিন 
মাস, বৎসর অতীন্তের গর্ভে চলিয়া! পড়ে, মানু জন্মগ্রহণ করে আবার 
মরিয় যায় কিন্তু তাহার বিনাশ নাই। 'আমি;আছি” আমি 'আছ্ছি, 
এই বাদী অনাদ্দিকাল হইতে একই ভাবে : রহিয়াছে । তীহাঞ্জে 
এবং তাহার মধ্য দিয়াই আমরা সকল বন্ড দর্শন করি। তাহাতে এক 
াহার মধ্য দিয়া আমরা অনুভব করি চিন্কা। করি, বাঁচিয়। থাকি এক 
এক্ষণে রহিয়াছি। আর সেই 'আষি', যাহাকে আমর! ক্ষুদ্র সীমা বন্ধ 
বলিয়া ভুল করি, শুধু আমার “আমি” নহে_পরস্ত তোমার, সর্বতৃতেন্ব। 
সকল প্রাণীর, সকল দেবতার, এমন কি, নীচ হইতে যে নীচ তাহারও 
আাছি'। সেই 'আমি আছি' হত্যাকারীর মধ্যেও যেমন সাধুর মধ্যেও 
তেমনি, ধনীর মধ্যেও যেমন দরিঙ্জের মধ্যেও তেমনি, পুরুষের মধ্যেও 
ধৈষন স্ত্রীর মধ্যেও তেমনি) যাল্কুষের মধ্যে ও যেষন পঞ্ুর 
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মধ্যেও তেমনি। নিয়তম জীবাণু হইতে উচ্চতম মহাপুরুষ 


র্য্যস্ত সকলের অন্তরেই তিনি বিরাজ করিতেছেন এবং 'অনাদিকান 
ধরিয়া £সোহহং” “সোহছং” উচ্চারণ করিতেছেন যখম আমরা 
অনার্দিকাপ হইতে বর্তমান এই অত্যন্তরীণধবাণী বুঝিতে পারিব যখন 
আমর! এই শিক্ষা লাত করিব, তখন সমস্ত, জগাৎ তাহার রহস্য ব্যক্ত 
কারবেঃ তখন প্রকৃতিদেবী তাহার রহস্ততাগডারের দ্বাব আমদিগের 
নিকট উনুক্ত করিকেমে। তখন্ধ আর, কিছুই 'জানিবার থাকিবে না। 
এইরূপে সকল ধর্ম যে সত্যের সন্ধানে ফিরিতেছে আমরা তাহ! দেখি- 
লাম অর্থাৎএই সমস্ত জড় ধিজ্ঞানের আন গৌণমাত্র ; যেজ্ঞান 
“আমাদিগকে বিশ্বর সীর্বভৌমিক ইশ্ববের _ব্রঙ্ষের _সহিত এক 
করিয়! দৈম তাহাই এ+মাও সত্যজ্ঞান। 
(সমাপ্ত ) 


". ' বায়ফষোপ ও বেদান্ত-দর্শন। 
(শ্রীভূপেন্দ্র নাথ মজুমদার) * 
ইংরাজী ১৯১৮ ল্লালের নভেম্বর মাসে বুলগেরিয়ার আত্মসমর্পন 
উপলক্ষে কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে বিরাট উৎসব হইয়াছিল 
তাহাতে নানাবিধ প্রদর্শনীর মধ্যে বায়ক্বোপও দেখান হইয়াছিন। 
ইতিপূর্বে ছুই একবার মে ব্রারস্কোপ না দেখিয়াছি এমন নহে। 
কিন্ত এরূপ ফণক। মাঠে কখনও দ্বেখি নাই এবং ইহার 
প্রদর্শনীতত্বও বিশেষ বুঝিতীম না। প্রথমতঃ দেখিলাম, মাঠে মনু 
মে্টের গানে একখান। সাদ্। কাপড় মাঞ্জ ঝুলান আছে এবং কিছু 
দুরে একটা “অপারেটাস্” বা আলোকাধাব বহিয়াছে। ইহা ব্যতাত 
আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্ত কিছুই ছিল না। 
ক্রমে অন্ধকার একটু গাঢ় হইলে এ আলোকাধার হইতে 
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িটিটিরত 
কতকটা আলোকরশ্মি এ কাপড়ের উপব পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গে 
ধেল্লা আর্ত হইল। দৃশ্তাবলি অন্যান্ত প্রত্যক্ষ ঘটনার মতৃই দৃষঁ 
হইল। যেখানে*আমি কেবল একখান। কাপড়মাত্র দেখিয়া ছিলাম, 
মেইখানে এখন “নানাবিধানি দির্যানি নানাবর্ণাকুতীনি ৮” দেখিলাম । 
_মুন্দর সুন্দর অট্লালিকা, গাড়ি, ঘোড়া, হাতী, মানুষ, নদী, 
পর্ধত «ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা চক্ষু ভ্রম নহে" স্থতরাং একটীও 
মিথ্য। প্ললিবার জো! নাই, যেহেতু দৃশ্বগুলি গ্রককত, ঘটনা 'পমুহেরই 
প্রতিকৃতি মাত্র । কিন্তু তত্বান্বেষণ করিলে ইহার যুন্নে একখানি 
সাদা কাড় ও একটা আালোক এবং কতকগুলি ছোট ছোট 
ছবি ব্যতীত আর কিছুই নাই। কেবল শিল্পনৈপুণ্যে' অদ্ভুত 
দর্শন ঘটিয়! থাকে । 

বেদান্ত মতে জগণপ্রপঞ্চও ঠিক এইরূপ ছায়াবাঙ্গি মাত্র । 
বেদান্ত বলেন, মায়াপ্রতিবিষিত চিদাভাসই জগৎ্। বায়স্কোপ 
দঠের শ্তায় ইহারও কোন সত্ত। নাই। অর্থাৎ মাধাকপ' বসতে, 
চদাভাসসপ আলোক প্রতিভাত হইয়াই জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত করে।, 
বাবস্কোপ দেখানর সময় যদ্দি কেহ এবন্ত্রধানি সণাইয়া লয় তাহ] 
হইলে তৎক্ষণাৎ, সমুদ্রায় দৃপ্ত বিলুপ্ত হইয়া কেবল আলোকমাত্র 
থাকে সুতরাং আলোকসত্তাই দৃষ্ঠাবলির অস্তিত্ব নচেৎ উহার 
কোনও স্বাতন্ত্য নাই। তত্রপ চিৎস্বরূপ ধক্ষের আভাস মাঁয়ারপ 
ছড়ে অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে প্রঠিতাত হইলেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক' 
বন্ধাণ্ডের সৃতি হয়। বায়স্কোপের অন্তনিহিত ছবিগুলির প্রতিবিস্ব 
ধেমন আলোক প্রভায় প্রতিতাত হইসা দৃশ্তরূপ ধারণ করে, 
সেইকপ মায়া বা মূল প্রকৃতিতে স্ষ্টির বীঞ্জ অব্যাক্ৃতাবস্থায় বিলীন 
ধাকে, উহাতে চিদ্বাতাস প্রক্ষিপ্ত হইবা মাত্রই এ বীজ সকল 
টপাধিবিশিষ্ট স্থ্ বস্তপে পরিণত হয়। স্ৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে গীগয় 
* তগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 

“প্র্কৃতিং স্বামবষ্ত্য বিস্থজামি পুনঃ পুনঃ । 
' ভূতগ্রামমিমংকৃৎনমবশং প্রক্কতেব শাৎ |” ৯অ$) ৮ শ্লোক। 


২৮৪ উদ্বোধন ॥ [২১শ বর্ষ ৫ম সখা ৰ 


আমি মদধীন প্রক্কৃতিতে অধিষ্ঠান' করিয়া (প্রাক্তন ক্স নিমি 
স্বভাববশে ) অবিষ্ভাপরবশ ভূতগণকে বারংবার স্থ্টি কত্মি॥ পুনরায় 
বলিয়াছেন_- 

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ হয়তে সচতাচরমূ। 

, -ছেঁতুনানেন কৌন্তেয় জগদৃবিপরিবর্ত্ে |” ৯অঃ, ১* গ্লোফ। 
আমার' অধিষ্ঠান 'বশতঃ প্রকৃতি চরাচরাত্মফ জগৎ প্রসব কুরে, হে 
কৌন্তেয়। এই জন্তই জগৎ 'বারংবার উৎপপ্প হয় (আমার, সন্নিধি 
মাত্রেই গ্রক্কৃতি হৃষ্টিকার্ষ্য সমর্থা)। সুতরাং বায়স্কোপতত্ব নিগৃঢ- 
ভাবে পর্যালোচনা! করিলে বৈদান্তক মায়াবাদতত্ব কথঞ্চিং 
ধারণা কর! সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। মনে করুন, যদি 
কোন বালককে শিশুকাল হইতে আজীবন বায়স্কোপ দেখান 
হয়, উহ্বার রহম্য তাহার নিকট কখনও উদ্যাটিত করা না 
'হয়। তাহ! হইলে এ বালক বৃদ্ধ হইলেও কঙ্জাচ উহার সত্তায় অবিশ্বা 
করিতে পারিবে না। বালকের কথা দরে থাক্‌ আমি প্রতরঙ্গ 
জ্ঞানবান্‌ হইয়াও' অর্থাং আামি কিছুক্ষণ পূর্বে মন্থুমেন্টের 
গম়ে' একখানা কাপড় মাত্র দেখিযাও যখন তন্মক্ধ হইয়া 
বায়স্কোপ দেখিতেছিলাম তখন সেই অহ্রতেদী মন্থুমেন্ট ও কাগড় 
খানির কথ! এককালেই বিস্বত হইরাছিল'ম, অধিকন্ত এ 
ঘটনাঘলিকে আমার সত্য বলিয়াই প্রতীতি হইয়াছিল। অতএব 
'সামান্ত একট বৈজ্ঞানিক ক্রীড়ায় যদ্দি এত বড় একট! ভ্রম জন্মিতে 
পারে তবে সেই বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র খেলায় যে আমরা মোহিত 
হইব তাহাতে আর আক্ষর্যয, কি? স্ুুতয়াং মায়াই যে স্থষ্টির উপা- 
দান তাহাতে আর সংশয় নাই। যেখানে মায়া নাই সেখানে 
হৃ্টিও নাই। এই মায়! সামান্য পদার্থ নহে, ইহা সেই মায়া 
যয়েরই মায়া । মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে হইলে সর্বতো- 
ভাবে শ্ীভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে, যেহেতু জগতের 
আধার মায়া এবং মায়ার আধার ভগবান্‌। গুণময়ী মায় 
নিজ স্থা্ট জগৎকে মৌহিত করিতে পাঁরেন কিন্তু নিদ আধার 


ল্য, ১৩২৬।] বায়স্কোপ ও বেদান্ত-দর্শন। ২৮১ 


গুণাতীত ভগবানকে পারেন না। শ্রীভগবান্‌ মায়াকে সদুত্তর 
বলিয়াছেন। | 

“দ্ৈবীহ্ষাগুণময়ী মম মায়। দুবত্যয়!। 

মামেব যে প্রপদ্ধন্থে মায়ামেতাং তবস্তি তে ॥৮ গীতা, ৭অঃ) ১৪। 
অ।মার এই সত্বা্িগুণবিকারমধী, অলৌকিকী মায়! নিশ্চয়ই হুস্তরা ; 
ধাহারা অ।মাকেই (অব্যতিচারিণী তক্তি দ্বারা ভজন! করেন, তাহার! 
এই। সদুত্তর মাঁয়া 'অতিক্রমু করেন (তৎপরে আমাকে ম্বরূপতঃ 
জানিতে পারেন )। সুতরাং করুণামঘ ভগবানের দয়া ব্যতীত 
মায়ামুক্ত হইবার আর -উপায় 'নাই। 
যে ব্যক্তি ভগবানকে অগ্রাহ করিয়া এই ক্ষুদ্র আমিটার 

শক্তিতে মায়া অতিক্রম করিতে গেষ্ট করে তাহার পর্ন ও ধ্বংশ 
মবশ্যন্তাবী। এই হেতুই বলদর্পিত শুস্তনিশুত্তঘ্বৈস্টযদ্বর নিহত হইল। 
মহামায়া! ব্বয়ং বলিয়াছেন 

“যে মাং জয়তি সংগ্রামে যে। মে দর্পং ব্যপোহতি । 

যে। মে প্রতিবলে। লোকে স মে তর্ভী' তবিষ্য ত॥৮ 

চণ্ডী, উত্তমচবিত্র, ১২০ শ্লোক |" 

যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে, অথবা যে আমার দর্পচুর্ণ 
করিবে, কিংব্) ব্রিভুবনে যে আমার তুল্য বলশাপী, সেই আমার 
স্বামী হইবে। তাৎপর্য এই যে, যিনি নিজ বলে আমাকে 
(মায়াকে) অতিক্রম করিতে পারিবেন, মামি (মায়া) তাহারই 
বশীভূত হইব। কিন্তু'যে মাধায় ব্রপ্ণা, বিষুঃ, মহেম্বরও মোহিত, 
এমন কি, স্বয়ং শ্রীভবান্ও সময়ে সমযে যোগমায়ায় অভিভূত থাকেন, 
সেমায়ার কবল হইতে মুক্ত হওয়। কি মায়িক জীবের সাধ্য? 
বাস্তবিক এরূপ অধিকারী সংসারে ত্বাতীব বিরল _-শুদ্ধাতৈ:তর অধি- 
কারী জগতে সহজ বৎসরে একটী আসে কিনা পন্দেছ। তাই 
বায়স্কোপে বন্ত্রধানি স্থানান্তরিত করিলে যেমন খেলা সাঙ্গ হুইয়া 
কেবল আলোকমাত্র থাকে, সেইরূপ মায়। তিরোহিত হইলেই 
জীবের জীবত্ব ঘুচিয়! ব্রন্মত্ব লাও হয়। পুরাকালে মায়াবাদী 

& 





€ 
২৮২ উদ্বোধন । ২১শ বর্ষ--€৫ষ সংখ্যা। 


উঠি, রিট টিটি হন 
বেদান্তবিব মহধিরা আধুনিক বায়স্কোপতত্বের ন্যায় আধ্যাত্মিক 
তত্বন্ঞান বলে মায়াতত্ব প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে 
্রীষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্্য প্রভৃতি অবতারপ্রমুখ মহাপুরুধগণ মায়াব 
স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জীবকে যোক্ষের পথ দের্সাইয়া গিয়াছেন। 

যিনি অজ্ঞান বা মাধাৰপ অন্ধকাব নাশ করিয়া জ্ঞানালোকে 
চক্ষু উদ্মীলিঠি করিয়া, দেন সেই ,সৎস্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীগুকচরুণে 
প্রণিপাত পূর্বক প্রবন্ধ পমাণ্ত করিলাম ।, 





চার্বীক-দর্শন। 


( অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত সেন গুপ্ত, এয-এ, বি-এল ) 


ভারতভূমি চিরকাল, ধর্ম্েন নিমিত্ত প্রসিদধ। এখানে যত ধর্মমত 
প্রচীলত, ্মাঁছে বা যত বিভিন্ন পর্ব সমাবেশ আছে জগতে আব 
কোথাও এরূপ দেখ! যায় না; এন্সন্ত ভারতগুমি চিরকাল ধর্মমভূমি 
বলিয়া! জগতে বিখ্যাত থুকিবে। এখন আব কেহ ভাবতঞে 
€1,200 ০৫ [162.01১10৭%, বা 21810 016 137109511617171100057 
বলিতে সাহস করেন না। এখন অনেককেই স্বীকার করিতে হয় যে, 
আধ্যাত্সিক জগতে ভারত এখন্কও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়। বসিয়! 
আছে। জড়জগতে ভারতের স্থান খুব নিয়ে হইলেও হইতে পাবে; 
এ সন্বদ্ধে আমাদের জোর করিযা বলিবার কিছু নাই। ভারত জড়- 
জগতে জ্ঞানের সোপানে কতদুর উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা 
হারাইয়াছি, এই প্রমাণের জন্য আমরা পবসুখাঁপেক্ষী। পাশ্চাত্য 
মনীষিগণ প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়। দেখিয়াছেন যে, টাইগ্রিস ও 
ইউফ্রেটিস্‌ নদীদ্বয়বিধৌত উর্বর শ্যামল ক্ষে্রই আদিম সভ্যতার 
উৎপত্তি স্থান্ন। জড়জগ্ডের জ্ঞান প্রথম এই বাবিলন হইতে 
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আরম্ত হয়, পরে ঈজীপ্ট, 'গ্রীস্‌, রোমে ইহার প্রভাব বিস্তার হয়; 
পরে ভান্মতবর্ষে এই জ্ঞান প্রবেশ করে। তবে তাহারা 'ইহাও 
স্বীকার করেন যে,' ভারতীয় হিন্দুগণ অল্পদিনের মধ্যে এই জড়- 
ধগতের জ্ঞানে অন্তান্ত ঃজাতি অপেক্ষা অনেক উঠত হইরাছিলেন। 
যাহা হউক, পাশ্চটত্য প্ডিতগুণ ভারতে 'সভ্যত৷ আগ্ুমনের ষেকাল 
নির্দেশ করিয়াছেন তাহার বহু পূর্ব হইতে এদেশে ধণ্থেদদি প্রঠলিত 
ছিলু একথা সকন্ধে স্বীকার করেন্ন।* বোধ, হয় প্রপ্থমে অন্যান্য 
জাতির ন্যায় ভারতীয় আর্ধ্গণ এই জুগতের প্রকৃত রহশ্ত জানিবার 
গন্য প্রকৃতির উপাসনা কথ্িতে থাকেন, কিন্তু যখন এাহারা দেখিলেন 
প্রন্কৃতিলবজ্ঞানে জগতের রহস্য পরিজ্ঞাত হুওয়। যায় না, তখন তাহারা 
বাহ জগতের জ্ঞান লাভের চেষ্টায় বিরত হইলেন এবুং পকসে জন্ম: 
মরণশীল এই জগতের প্রক্কত রহস্য জানিতে পাঁরা*্যায় তদ্ধিষয়ে অন্যত্র 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে কারণ অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন-_ 
'শৃথস্ত বিশ্বে অমৃতত্তপুত্রাঃ -” ইত্যাদি। , 
আর্ধ্গণ দেখিলেন, প্রকৃতি সবাঁশক্তিময়ী প্রতীয়মান হইলেও হহ1' 
জড় মাত্র; ইহার পারে যে আদিত্যবর্ণ পুরুষ আছেন ,তিনি প্এক 
মাত্র সৎ এবং তীহাকে জানিতে ,পারিলে সর্বছূঃখের মিবৃত্তি 
ও অমৃতত্ব লাভ হয়। জগতের আদিকারণ আনন্দময় পুরুষের 
সন্দর্ণনে সর্বসিদ্ধি লাভ হয় দেখিয়া আর্ধ্যগণ প্রাকৃতিক জগতের 
বর্ণনা হইতে বিরত হইয়৷ আদিপুরুষের* গুণ বর্ণনে প্রবৃভ হইলেন ' 
এবং জগতে অতুলনীয় বেদ' বেদান্ত ভারতে দেখ! দিল। 
অন্তান্ত জাতিগণ উঁড়জগতের জ্ঞানল্লাতে ব্যস্ত থাকায় আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানলাভে তাদ্বশ যত্রবানন হইতে পারেন শাই। আরধ্ধযগণ ধর্মকে 
জীবনের সার জানিয়া তচ্চচ্চায় মনোনিবেশ করিলেন, এবং ইহার 
ফলে ক্রমশঃ দেশকালপাত্রান্থ্যায়ী নানা ধর্শমতের সৃষ্টি হুইল। 
এইরূপে সাংখ্যার্দি বড়দর্শন, পুরাণতন্ত্রের আবির্ভাব হুইল। এই 
সকল ধর্মশশান্ত্র পরস্পর আনপাতবিরোধী বোধ হইলেও সকলের 
মুনে এক উদ্দেস্ত নিহিত দেখ। যায়।, কিসে এই স্ংসারে ব্রিতাপ 
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যন্ত্রণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করতঃ জন্গমৃত্যুর হুস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়া যায়, সকল ধর্শান্ত্ই তাহার উপায় ভিন্ন তন্ন ভাঙে প্রদর্শন 
করিতেছে । সাংখ্য দর্শন “ঈশ্বরাপিদ্ধে: বপিলেও ইহা আস্তিক 
দর্শন, যেহেতু জীবের ত্রিতাপ ছুঃখ নিবারণই।ইহার উদ্দেহী। প্রত্যেক 
দর্শন শান্ত্রই যুক্তি তর্ক দ্বারা নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়া জীবের 
মুক্তি'মার্গ (নির্দেশ কারয়াছে। চি 

যে আধ্যগণ ধর্মে নিমিত্ত, সর্বন্গ ত্যাণে প্রস্তত, যান্তারা 
ঈশ্বরানুতৃতি, স্বস্বরূপোৌপলব্ধি বা আত্মসাক্ষাৎকার জীবনের উদ্দেশ্ঠ 
জানিয়া বিবেকসংহায্যে জড়জগতের নশ্বর জুখের প্রলোভন হইতে 
মনকে সংযত রাখিতে সতত 'যত্ববান্‌, তাহারা যে কখনও ঈশ্বরের 
আস্তত্ব অস্বীকার করিবেন ইহা মনে করিতেও যেন কেমন একটা 
সক্ষোচ ভাব আসে? এমন ধর্মপ্রাণ জাতি কেন যে নাস্তিক দর্শনের 
অবতারণা করিয়া! মানবকে সংসার সুখের দিকে প্রেরিত করিবেন 
তাহা সহসা! বোধগম্য হয় না। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, পুণা 
ভাসতবর্ষে এক সময়ে চার্ধাক-দর্শন নামক নাস্তিক দর্শন প্রচলিত 
হইসাছিল। চার্বাক-দর্শন মতে “সুখমেব পুরুষার্থঃ” | 

€. “্যাবজ্জীবেৎ স্ুখং জীবেৎ খণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। 

ভন্মীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ 1” ইত্যাদি । 

মোটকথা এই দর্শনমতে দেহই আত্মা_-দেহাতিরিস্ত আত্ম! 
নাই। প্রত্যক্ষমাত্রই প্রমাণ, অন্ুমানাদি প্রমাণ নহে। কামিনী- 
সম্ভোগ, উপাদেয় দ্রব্য তক্ষণ ও' উৎকৃষ্ট বসন পরিধানাদি দ্বারা 
সমুৎপন্ন স্ুখই পরম পুরুষার্থ | নুখান্বেষণ ভিন্ন আর কিছু প্রয়ো- 
জনীয় নাই । চার্বাকমতে পরলোক নাই, এইজন্য এই দর্শনের 
আর একটা নাম “লোকায়ত” দর্শন । চার্বাক মতাবলম্বিগণ বধেন। 
যদি পরলোক গমনের পর আত্মার দেহান্তর প্রবেশের ক্ষমতা থাকে, 
তবে শ্বজনন্েহে মৃতব্যক্তির আত্মা কেন পুঝ্দেহে প্রবেশ করে না! 
ইহারা বেদবিহিত কর্্মকাগুও মানেন না-বলেন, এসব কেবল 
লোককে প্রতারিত করিয়া 'ব্রাঙ্গণগণের উদ্রান্নের সংগ্রহচেষ্টা মর । 
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প্রমাণ স্বরূপে ইহারা বলেন, যদি যজ্ঞে নিহত পণুর স্বরগপ্রাপ্তি হয়, 
তবে যর্জমান কেন স্বীয় বৃদ্ধ পিতাম$তাকে *যজ্ঞে বিনাশ করেন না গ 
তাহ! হইলে"ত পিতামাতার, অনায়াসে 'ন্বর্বলাত হইত, আর তীহা- 
দিগের উদ্দেশ্থে বৃথ! শ্রাদ্ধাদি করিয়া কষ্ট পাইতে হইত না। আৰ 
যাগযজ্ঞ করিয়াও "স্বর্ণ লাত হয় না ইন্দ্র বহু ক্র করিয়া 'দেবদ্ুলাভ 
করিয়াছেন, কিন্তৎ তিনি, সপিৎ ,তক্ষণ 'করেন। *এরপ ইন্দ্র 
অপেক্ষা পত্রভোজী প্ুও বন্ড়। ইত্যাদি ্ 

অনেকে বলেন, বৃহস্পতি এই দর্শনের প্রণয়ন করেন, পরে 
চার্ধাক ও তৎশিষ্যগণ বৃহস্পতির মত প্রচার করেন। বৃহুস্পতি- 
প্রণীত বলিয়।৷ এই দর্শনের আর একটী নাম" “বারহম্পত্য”। এইট 
বৃহস্পতি যে কে ছিলেন তাহা ঠিক করিয়া, বলা কঠিন, তবে পদ্ম- 
পুরাণ মতে, অস্ুরগণকে ছলন,.করিবার নিমিত্ত 'দেবগুরু বৃহস্গতিই 
এই বেদ-বিপরীত মত প্রচার করিয়াছিলেন । বিষুপুরাণেও "এই 
রূপ মত আছে দেখা যায়। তগবান্‌ বিষণ ক্েবগণের*উপকরার্থ, 
নিজ দেহ হইতে মায়ামোহের হুষ্টি করেনঃ। মায়ামোহধ্যানানুরত 
অস্থরগণকে চার্বাক মতান্ুযুয়ী উপদেশ দিয়া তাহা দগরে 'নেদবিহিত 
মার্গ পরিত্যাগ করিতে বলেন। বিষুপুকাণের মতে, যখন স্বয়ং ভগবান্‌ 
বিষু নিজ দেহোডুত মায়ামোহ দ্বার! নত্তিকমত প্রচার করিয়াছিলেন, 
তখন দেবগুরু বৃহস্পতি যে নাস্তিক ৪ প্রণয়ন করিবৈন তাহা 
বড় বিচিত্র নহে। 

এখন জিজ্ঞান্ত এই, কোন্‌* প্রয়োঞ্জম সিদ্ধির ম্লিমিত্ত 
এই নাস্তিক দর্শনের প্রচার হয় +স্প্বষু ও পদ্মপুরাণ বলেন, বনৃপ্ত 
অন্ুরগণ বেদবিহিত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করায় প্রভূত শতিম্ালী 
হইয়৷ দেবগণের ত্রাস উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে হীনবল করাই 
এই দর্শনের উদ্দেপ্ত । এই অস্থরগণ তযোগুণী মানব ব্যতীত অন্য কোন 
প্রাণী নহে। ইহার! কৃচ্ছ তপস্তাদি দ্বার। শক্তিলাত করিয়া পৃথিবীর 
মাধিপত্য লাভ করিতে চেষ্টা করিত এবং আপনাদ্িগকে এই জগতের 
কর্তী ভোক্তা এইরূপ মনে করিত। ইহলোকে এর্বধ্যাদি তোগ 
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ও বেদবিহিত যক্ঞাদির ফলে পরলোকে স্বর্গস্ুখতোগ ইহার! শ্বীবনের 
উদ্দেস্ঠ মনে, করিত। ইহারা বেদের জ্ঞানকাও বড় মানিত না অথবা 
ইহাদের মুক্তিলাতের ইচ্ছাও ছিল না। তাই বলিয়। যে ইহাদের মধ্য 
ভাল লোক ছিল না তাহা নহে। য়ে বলিরাজ নিজ ভক্তি বলে 
ভগবানকে দ্বারী করিয়া রাখিয়াতিলেন, তিনিও একজন অস্থুর। তবে 
অধিকাংশ শস্ুরই ভোগ সুখের জন্য লালায়িত ছিল। ইহারা বেছেনর 
জ্ঞানকাণ্ড ন! হয় মার্নিত না, কিন্তু বেদর্বিহিত বর্ম-কাণ্ডের উপৰ্ন ত 
ইহ্থাদদের আস্থা 'ছল; সুতরাং ইহাবা যে অত্যন্ত ধর্মছ্েষী “ছল বা 
অধর্ম্মের অত্যুতানের প্রশ্রয় দ্রিত; একথা বলল! চলে না। তবে কেন 
দ্েধগুরু ইহাদিগকে' নাস্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন * ইহা" 
ছিগের অপরাধ এই যে, পার্থিব সুখসম্পদ্‌ ভোগের অন্য ইহারা 
সদ1' লালারিত ও'যত্ববান্‌ ছিল। কিন্তু এই অপরাধের জন্য কি 
তাহাদিগকে ধর্মপথ না দেখাইয়া অধর্ম পথে আনিতে হইবে? 
, অবশ্ত ইহঃ সম্ভবপর যে, অন্যান্ত মানবগণও ইহাদের দৃষ্টান্ত অন্- 
সরণ করিয়৷ মুক্তিমার্গের প্রতি লকষ্যহীন হইয়। পার্থিব তোগন্ুখের 
জন্য যত্ুববন্' হইয়াছিল, সুতরাং বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া 
কর্্মকাগডকে আশ্রয় করিতেছিল। কিন্তু "সেইজন্য যে দেবগুর 
বৃহম্পতির মত লোক তাহঃদিগকে বিনাশের পথে প্রেরণ করিবেন, 
ইহা! কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? তিন যদি অন্য মত 
রাস্ত মনে করিয়া নাস্তিক মৃত প্রচার করিতেন তাহাতে কাহারও 
আপত্তি হইতে পারিত না? «কিন্ত যখন দেখা যাইতেছে যে, হর- 
গণের মলের জন্য অস্ুরগণ্ণকু ছলন! করিতে তিনি এই মত 
প্রচার করিয়াছিলেন তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি জানিতেন 
যে তত্প্রচারিত নাপ্তিক মত" ভ্রান্ত এবং সত্যের উপর স্থাপিত 
নহে । 

কিন্ত এরূপ মনে করিলে বৃহস্পতির উপর কলঙ্ক আরোগ 
করা হয়। তাল লোকে কখনও কাহারও হন্দ করেন না, তাহারা 
সকলের মঙ্গল সাধনে সর্তত প্রয়াসী। সুতকাং বোধ হয় দেবুকর 


ষ্ঠ, ১৩২৬। ] চার্বাক-দর্শন | " ২৮৭ 


নাস্তিক মত প্রচারের অন্ত 'মহদুদ্দেত্ত ছিল। তিনি দেখিলেন*যে। 
মানবগরণ* তোগস্থথপরায়ণ হওয়াতে 'অনন্ঠলক্ষ্য, হইয়া সতত বাসনা 
পরিতৃপ্তির চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সব, নরক, পাপপুণ্যে ভয়ে 
ইচ্ছামত বাসনা তৃপ্তি করিতে পারিতেছে না এধং তাহার ফলে 
ধারম্বার জন্মমৃত্যুর* হস্তে নিপতিত হইতেছে। জীব রূপতঃ শিব। 
কেবুল বাসনা বশে, আপনার রূপ বুঝিতে পারে লা। এই 
বাস্নারূপ পর্দা অগ্তাহত 'হইুলে জীব নি স্বরুপ উপলদ্ধি করিতে 
পাবে। যদ্দি জীব ভোগের দ্বার। সত্বত্র বাসন! ক্ষয় করিতে পারে, 
তাহা হইলে বিবেক উঁদয়ে “তাহার স্বরূপজ্ঞাম লাতে ,মধিক 
বিলম্ব হয় না। অন্তরে বাসনা রহিয়াছে, কিন্ত 'তয়েভোগ করিতে, 
গারিতেছে না, এরূপ মানবগণের কল্যাণার্থ ই বৃহস্পতি বলিয়াছেন, 
“কেন বৃথা শ্বর্দ নরকাদির ভয় করিতেছ? ওসব কিছুই নাই, 
তুমি ইচ্ছামত মনের বাসন মিটাইয়া ফেল।” জীব এই আঙাদ 
পাইয়। বাসন! পরিতৃপ্তি করিতে অগ্রসর হইল । »তাহার। বেদবিহিত 
্মকাড ত্যাগ করায় দ্বেবগ্ণেরইউ ভয় গেল? এবং ৮১৮ 
মুজির পথ নিকট হইল কেননা হোগাবসানে চৈউন্ঠের টয় 
অবগরস্ভাবী। মানবগণ নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী না হলে, 
তাহাদিগকে প্রন্ত্তিমার্গেব ভিতর দিয়া নিবৃত্তিমার্গে আনয়ন করিতে 
হয়, আর যাহাতে সত্বর ভোগবাসন! ক্ষয় ,হয় তাহার জন্য বাসনা 
তৃপ্তির অন্তরায় যে ভয় তাহাও দুর কারয়া দিতে হয়। অম্মেকে 
আপাতত করিতে পারেন যে; (ভোগের দারা বাসগার 
, শির্ত্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর, বুদ্ধি হয়। তীহারা বলেন, 
“ন জাতু কাঁমঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষা কষ্চবত্মৈব ভূয় এবাতিবদ্ধতে |”--গীত] | 
কিন্ত তাহ] ঠিক নহে। যেহেতু, ষে বস্ত অনন্ত নহে, একদিন না 
একদিন তাহার অবসান হইবেই হইবে। জগতে এক তগবান্‌ 
ব্যাতীত আর কিছু অনন্ত«হইুতে পারে না। অতএব বাসনা সান্ত 
হওয়া ভোগের তারা তাহার নিবৃস্তি অসম্ভব নহে। আর 


২৮৮ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ সংখা 
সস 
ভোগের দ্বার! বাসন] ক্ষয় হইলে জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে 


বিশেষ ফ্লেশ পাইতে হয় না। 
চার্বাক-দর্শনের এরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত কিনা বিচার করিতে 
হইলে ইহার অগ্ুকুল কোন নজীর আছে* কিনা দেখিতে হয়। 
তগবান্‌ প্রপ্ীরামরুষ্দেব তাহার স্ুম্বপিত মধুর* কথায় পৃথিবীতে 
আবহমানস্কাল প্রচলিত সমুদয় বর্দের সারতৰ সংক্ষেপে বলিষ। 
গিয়াছেন। ' ঠাকুর কফ এই মৃত সম্বন্ধ কোন, কথা বলিয়াছেন 
কিন! জান! নাই, তবে শ্রীযুক্ত 'গিরিশচন্দ্র ঘোষকে একবার এই ভাবের 
কথা বৃলিয়াছিলেন। একদিব শ্রীধুক্ত গিরিশ বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে 
নেন! "মহাশয় আমার যুনে হয় যখন আমার জন্মাবার আগে 
বীমার গু, জন্িয়ছেন, তখন আর তয় বা ভাবনা কি?” 
তদুত্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলৈন, “এর পারে আর গঁ! নাই; “বে যার 
এমন বিশ্বাস তার বেতালে পা পড়ে না”। এই কথা শুনিয়া 
শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবু,০ন্তান্বিত হঈলেন এবং মণে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন, “মামার ত কখনও থু্কবেতালে পা পড়ে, তাহা! হইলে 
আমীর কি 'গুরুতে বিশ্বাস হয় নাই ৮ শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশ বাবুর 
মনো'্তাব বুঝিতে পারিয়। বলিলেন, “তবে কি'জানিস, এমন অবস্থায় 
গুরু বলেন _“শীঘ্্ খেয়েলে পবেলে, সব বাসনা, মিটিয়েলে ।” 
্রীশ্রীঠাকুব্নের কথার বোধ হয় তাৎপর্ধ্য এই যে, ঠিক্‌ ঠিক্‌ শ্রীগ্তরুতে 
বিশ্বীদ হইলে শিয্কের চৈতন্যোদয় হয়, কিন্তু যতক্ষণ শিপ্ের বাসনা 
থাকে ততক্ষণ গুরুর প্রতি ঠিরু 'বিশ্বান হয় না স্বৃতরাং সম্যকু 
চৈতন্যলাভও হয় না। শিষ্য ধর্ববেক সাহাষ্যে' যদ বাসনা দমন 
করিতে না পারে, তবে গুরু ভাহাকে ভোগের দ্বার সত্বর বাসনা 
মিটাইয়া লইতে বপেন। শিষ্চ গরুবাক্যে নির্ভয়ে বামনা মিটাইয়া 
সত্বর চৈতন্য লাভের অধিকারী হয়। শ্রীশ্রাঠীকুরের কথার এইরূপ 
অর্থ হইলে ইহা৷ বৃহস্পতির মতের পোষকতা করে। 


রাজ।'অজাতশন্রুর, শীন্তিলাভ। 
" (পালি হইতে) ৃ 
' (শ্রীগোকুল দাস দে, এম-এ ) | 
«মহারাজ বিস্বিসারের রাজত্বের,'শেষ, ভাগে 'একবার ধ্তাহার পুত্র 
অনাতশক্র রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হইয়া তহাঁয় নিকট'আনীত হন। 
্ধাবস্থায পুত্রের রাজ্য গ্রহণে সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়া! তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে রাজ্যদান করিয়া নির্জনে যাইয়। বাঁ করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু অজাতশক্র স্বীয় গুরু দেবদতের পরামর্শে সেই স্থরেই তাহাতে 
অবরুদ্ধ করিলেন | পরে আপনার একটি পুত্রের জম হইলে পিতৃ- 
ন্নেহের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া, সেই দিনই পিতাকে মুক্ত করিয়া 
দিবার আজ্ঞা দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ্বিসার উহার অল্প পূর্বেই 
দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। অজাতশক্র হাহা জানিয়া আপন, 
মাতা বাসবীদেবীর নিকট আসিয়া ক্ষমঃ প্রার্থনা করেন এবং 
হার নিকট পিতার তৎ্প্রতি অসীম ভালবাসার, কথা শ্রবণ 
করিয়া ক্ষিণপ্রায় হইয়া উঠিলেন।, ইহার অব্যবহিত পরেই 
্বীপ্ক মাত] "অপেক্ষা অধিক ন্নেহপরাঁয়ণা বিমাতা কোশলদেণী 
গতির শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন |» সঙ্গে সঙ্গে ষ্ঠাহার 
গুরুদেব দেবদত্তেরও অধঃপতন হইল, অজাতশক্র আর খোকা 
বেগ দমন করিতে, না পারিয়া উদ্মাদের যায় আচরণ করিতে 
লাগিলেন। রাজটবৈস্ জীবকেরক্্মতুলনীয় চিকিৎসায় কাহার 
শিরোরোগ উপশম হইল বটে কিন্তু রাক্রিকালে তাঁহার নিদ্রা ছইত 
না। তিনি বহুরাত্রি বিনিদ্র হইয়া শাস্তিলাভের জন্য বিশিষ্ট সাধু 
দর্শন করিয়া কাটাইতেন। কিন্তু উহাতেও শান্তি না পাইয়া 
সহ বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় মর্মন্তদ যাতনা অনুভব করিতেন। 
পাছে তিনি হঠাৎ রাত্রিকালে বহির্গত হইয় নিরুদ্দেশ হন ,এই ভয়ে 
অমাত্যবর্থ সর্বদা তাঁহাকে ঘিরিয়] থাকিতেন। জীবক আঁধকাংশ 
৫ 


২৯৫ উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ দংখ্া। 
২ টা হী সিসি 


সমর উপস্থিত থাকিয়া তাহার পরিচর্যা করিতেন। এই অবস্থায় 


তাহার উপর 'স্ধভূতহিতেরত? গবান্‌ তথাগতের পান্টি পড়িল। 
রাঁত্র জ্যোত্শামরী। পুর্ণচন্দ্রকার .রজতশুব্র অঞ্চনাঁধরণে প্রক্কতি 
হান্যময়ী। নর্যার খরআোতা নুদী আবেগে রাজগৃহ ধৌত করিয়া ভাঙবী- 
সঙ্গম চুটিয়াছে। দূর হইতে সেই কন কলু ধর্নি শ্রুত হইতেছে) 
কচিৎ দুরস্ক শগাল ধুকুরের বুব ব্য'্তীত জূগৎ নিনন্ধ ও সুপ্ত। কেবল 
অজাতশক্রর'নিদ্রা নাই'। তাই ভি'ন অগাত্যনবন্দ'ও জীবকেব সহিত 
প্রাসাদের মুক্ত ছাদে উপবেশন করিয়া গ্রকৃতির সৌন্দর্যা দেখিতে- 
ছিলেনখ সহসা তাহার প্রাণে নঙ্গলময়ের ভান আপিষা উপস্থিত 


হুইস-হিনি বলিলেন? “আক্কা, কি সুন্দর রা! এখানে এমন কে 


আছে যে আমাকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের 'নিকট লইয়া গয়া 
আমার ধর্মপিপাসা নিবৃত্তি করিতে পানে?” উপাস্থত সকলে 
একে একে বলিতে লাগিলেন, “মঠাঁরাজ, পুর্ণ কাশ্ঠপের নিকট চলুন, 
তিনি আপনার ধর্মর্দপপাসা নিব করিবেন। কেহ বাঁললেন, 
মহারাজ, ম্করী গোশালৈর নিকট টলুন, আপনি শান্ত পাইবেন ।” 
এইবপে: সকলে নিগ্রন্থ নাতপুত্র, সপ্ত, অভিত কেশকন্বলী ও ককুধ 
কাত্যাঁয়নের নাম করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন যে, ইতি 
পূর্বেই তিনি উক্ত ছয়জন মহাত্মাকে দর্শন করিয়াছেন ফিন্তু তাহাতেও 
তৃপ্তিলাত “করিতে পারেন নাই। তখন জীবক বিনয় সহকারে 


' বপিসন, “মহারাজ, ভগবান তথাগত এক্ষণে আত্কাননে 


অবস্থান করিতেছেন। আপি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে 
চলুন, তিনি আপনার পিপাস,»এনবৃত্তি কারিবেন।” অজাতশক্র 
ইতিপূর্বে বছ সাধু দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তখাগতের নিকট 
যাইবার প্রবল ইচ্ছ! থাকিলেও তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারেন 
নাই। কারণ, তিনি দেবদত্তের পরামর্শে তাহার অতি প্রিয় 
শিষ্য বিষ্বিসারের মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে? 
তাহার নিজের প্রাণ বিনাশার্থ দন্থ্য প্রেরণ করিয়া মহা অপরাধ 
করিয়াছেন। * উহ সর্বদাই তাহার মনে ধিভীধষিকা উৎপাদন 


জো? ১৩২৬1) রাজা অজাতশক্রর রাজ্যলাভ । "২৯১ 
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করিত। তথাগত যে তাহার ঘাতকের উপরেও ভালবাস প্রদর্শন 
করিয়াছেন, ইছুা। তিনি কিরূপে বিশ্বাস করিবেন? 'তাই তিনি 
জরীবককে বলিলেন; “জীবক, আমি তাহার“নিকট গমন করিলে তিনি 
তজধদ্ধ হইবেন না” জীবক বলিলেন, “মহারাজ, সেই সর্ববন্ধন- 
বিমুক্ত, র্ৃভহিতেরত' খ্ববিকুলতিলক, তথাগতকে অগ্তাবধি স্বয়ং 
মার পর্য্যন্ত কুষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি তাহারও স্তঙ্ল কামন। 
করিয়া থাকেন 1৮, ' এই" কথা শুনিয়া রাজা* অজাতশক্র তৎক্ষণাৎ 
উঠিয় বলিলেন, “জীবক; বিলম্বের প্রয়োজন নাই, আমি এখনি যাত্রা 
করিব।” অতঃপর সেই কোমুদীপ্লাবিত নিস্তব্ধ ধনিশীথে জীবক ও 
কয়েকটা মাত্র অন্ুচর সমভিব্যাহারে রাজা, তগবৃৎউদ্দেশে যাত্রা 
করিলেন। রি 

সেই পাত্রে ভগবান তথন পর্য্যস্তও সংঘরে ধর্মোপদেশ, দান 
সমাপ্ত করেন নাই এবং এ সময়ে ভিক্ষুদিগকে বর্ষের গভীরতা 
সম্বন্ধে উপদ্দেশ দ্িতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, “হে ভিক্ষুগ্ণ, 
এই ধর্ম মহাসমুদ্রের স্তায় যে অ+টটা বিশেষ গুণসম্পন্ন তাহ] শ্রবণ 
কর। (১) মহাসমুদ্র যেরূপ ধীরে ধীরে গভীর হইত্রে গতীদিতর 
হইয়াছে, সেইরূপ এই ধর্ম সামান্য নীতি হইতে আরম্ভ করিয়। 
ছরবগান্থ নির্াণে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। (:') সমুদ্র যেরূপ 
্বস্থানে অবিচলিত থাকিয়া কখনও বেল! অতিক্রম করে ন]) সেইরূপ 
এই ধর্মস্থিত কোন উপাদক বা তিক্ষু গ্রাণান্তেও অন্য ধর্ম গ্রহণ 
কৰে না। £৩) সমুভ্রে যেন্ূপ কোন মৃত জন্ত থাকিতে পাক্পে না, 
তাহ] ভাসমান হইয়' তীরে আনীত, হয় সেইরূপ এই ধর্মে শ্রমণ 
নামধারী কোন হুশ্চরিত্র" বক্তি গুপ্ থাকিতে পারে না, শীম্তই দৃষ্ট 
হইয়। সংঘ হইতে বিতাড়িত হয়। (৪) গঙ্গা যমুনা, সরষু প্রভৃতি 
ন্দাসকল যেরূপ সমুদ্রে পড়িয়া আপনাদের নাম-রূপ বর্জন করে 
সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র মধ্যে যে কেহ এই ধর্মে প্রত্রপ্। 
গ্রহণ করে একমাত্র “শাক্যপুত্র শ্রমণ' নামে অভিহিত হইয়। তাহার৷ 
আগুনাদের পুর পৃৰ্ব নাম ও গো আগ করে। (.৫) পৃথিবীঃ 
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সমস্ত নদী এবং বারিধারা সমুদ্রে পতিত হইলেও তাহার বারিরাশির 
যেরূপ হাস বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ বহু ভিক্ষু এই ধর্মে নির্বধ্প লাভ 
করিলেও সেই অপ্রমেয় নির্ব[ণের কিছুমাত্র হাস ধৃদ্ধি হয না। (৬) 
যেরূপ এই বিশাল সমুদ্রের সর্বত্রই এক লবশান্থুব আস্বাদ, সেইরূপ 
এই ধর্মের সকস অংশেই একমাত্র সর্ববন্ধনবিমুক্তির আনন্দ ব্যতীত 
অন্য কিছুই নাই |. (৭) যেরপ্ন সমুদ্রে সর্ববিধ রত্ব জে, সেইরূপ 
এই ধর্মও দয়া, দাক্সিন্য, তেজ, বীর্ধ্য, বল, তা প্রভৃতি বহুবিধ 
অমূল্য রত্ব প্রসব করে। (৮) যেরূপ সমুদ্রে তিমি, তিমিঙ্গল, অসুর, 
নাগ, *5ম্ধর্ব প্রত্তি মহা মহা এশণিসকণ বাঁস করে, সেইবপ এই 
হুধর্ম্মে অতি নিয়, অবস্থার ব্যক্তি হইতে দেবমানবের শীর্ষস্থানীয় অর্ৎগণ 
পিত্স্তও বিরাঙ্গ করিয়া থাকেন। এতাদৃশ গুণসম্পন্ন বলিয়া আর্ধ্য- 
সম্তনৈগণ ধর্্মাচরণে এত আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।” 
ভগ্রবান্‌ ধর্মামৃত বর্ণ করিতেছেন ও সেই সুবৃহৎ ভিক্ষুসংঘ তাহা 
আক পান্ন করিতেছেন। সেই নির্বাক নিস্তব্ধ জনমণ্ডলী মধ্যে 
একটু মাত্র শব নাই।, সেই ব্রতপরায়ণ সংঘত ভিক্ষুগণ হিমাদ্রির 
ন্যায় শ্লিরতাবে বসিয়া আছেন? দ্েহকম্পন বা অঙ্গচালন- 
জনি বিন্দুযাত্ শবও এত হইতেছে না। কেবল প্রজ্জলিত বপ্তিকা- 
শ্রেণী দূর হইতে তাহাদিগেরু অস্তিহের পরিচয় পদান করিতেছে । 
অজাতশক্র জীবকের আম্রবন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং 
দ্বীনূভাবে তথাগতের নিকট যাইবেন বলিয়া অন্ুচরবর্গকে দুরে 
অপেক্ষ। করিতে বলিয়। জীবককে জজ্ঞাসা করিলেন, “এই ত বনের 
নিকটে আসিলামঃ আর কতদৃব যাইতে' হইবে?” জীবক 
বলিলেন, “মহারাঙ্গ, আর দূর নাই, ওই অদুরে আলে! জলিতেছে। 
ভগবান সংঘকে উপদেশ দ্রিতেছেন 1” রাজা িজ্ঞাসা 
করিলেন, ওখানে কতগুলি ব্যক্তি আছেন? জীবক বলিলেন, প্রায় 
পাঁচ শত হইবে। এই কথায় রাজ! যেন ভরচকিত হইয়। দণ্ডায়মান 
হইলেন এবং বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য ! পাঁচশত ব্যক্তি এখানে একত্র 
রহিয়াছে আর তাহাদের কান পাড়াশব নাহ! তুমি ত আমার 
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সি 
কোন শক্রহত্তে নিক্ষেপ করিবে না?” জীবক উত্তর করিলেন, 
“মহারাজ। এ দাম বোধ হয় অদ্যাবধি কখনও আপনার কোনরূপ 
সন্দেহভাজন হয় নাই। ভিঙ্ষুদিগের কথোপকথন ও কার্য্য অতি 
শান্ত ভাবেই পরিচালিত হয়। আপনি উপস্থিতঃহইলেই বুঝিতে 
পারিবেন । আর বিলম্ব করিবেন না। 'তথাগতের বিশ্রাধের সময় 
উপস্থিত।” অনন্তর উভয়েই ভগবৎসমীর্দে উপস্থিত হইয়া “তাহাকে 
অতিবাদনাদি করিয়া একশার্খে আসন, গ্রহণ 'করিলেন্‌। ভগবৎ- 
সান্নিধ্যে অদ্ভুত মোহিনীশজিতে অজাতশক্রর প্রাণ কিছু 
সাস্বনালাভ করিল। কারণ, » তিনি উপবিষ্ট, হইয়া চতুর্দিক 
অবলোকন করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “অহো এই ত্যাগী 
যতিদিগের কি শান্ত ও সৌম্য ভাব! আমার ইচ্ছা ' যেন 
আমায় পুত্র উদ্দা্ীকুমার বড় হইয়া এইরূপ, শান্তশিষ্ট হয়।” 
ঙগবান্‌ অজাতশক্রকে অত্যন্ত ' পুত্রবৎসল জানিয়৷ তাহার কুশল 
গিজ্ঞাস। করিলেন। অঙ্জাতশক্রও তগবানের কুশল সংবাদ পাইয়া 
ককভাঞ্জুলিপুটে নিবেদন করিলেন, “মহাশয়”, একটী গুরুতর সমস্যা ' 
আমার মনে উঠিয়াছে । আমি বহু শ্রমণ এধং ব্রাহ্মণের নিকট «এই 
কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা কেহই আমার প্রানের 
উত্তর দিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণে আপনাকে তাহ জিজ্ঞাসা 
করিতে পারি কি?” ভগবান্‌ অনুমতি প্রদান করিলে ব্লাজা 
বলিলেন, “মহাশয়, ইহজগতে প্রব্রজ্যার ফলল'কি? সাধারণতঃ গ্বামর! , 
দেখিতে পাই, শিশ্পীরা, স্ব স্ব শি্ল্পর "দ্বার আপন আপন জীবিক। 
অজ্জন করিয়া সুথে সংসারষাত্রা নির্বাহ করে। শামণ্যের এইরূপ 
প্রত্যক্ষ কোন ফল দেখা'ইতে পারেন কি?” উত্তরে ভগবান্‌ শ্রা্ষ- 
ণ্যের বহুধ! ব্যাখ্য। করিয়। রাঁঞ্জাকে।উহার উদ্দেগ্ বুখাইয়৷ দিলেন; 
উহা! সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । এ যেভিক্ষু সব্বস্ব ত্যাগ করিয়া! শীত- 
“কালের রাত্রে মুক্তস্থানে বসিয়া ধ্যানস্থখ অনুতব করিতেছেন, 
তিনি কি সেই শ্রী, যিনি সুরম্য হ্দ্যের রুদ্ধকক্ষে ছুদ্ধফেননিত- 
শয্যায় চারিটা স্ত্রীর সহিত মিলত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, তাহা 


ধ 
২৯৪ . উদ্বোধন । [ ২১শ বধ_+ম সংখা।। 


পেক্ষা অধিক সুখী নন? নিশ্চয়ই ধিক স্ুখী। ইহাহি প্রথম 
কফল।' ' , 

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন দাস” দরিদ্র, ক্লষক ব! ব্যবসাধী নির্বাণ 
সাক্ষাৎকার করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া হিক্ষু হন তাহা 
হইলে রীজা “কি তাহাদিণকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যবসায় গ্রহণ করিতে 
উপদেশ "দ্বিবেন অথবা উ-ণসকের ন্যায় তাহাদিগের সম্মূথে মন্তক 
অবনত করিবেন 1 ক্বই শ্রেঠ পদবী লাভই আমণ্যের দ্বিতীয় ফল | 

তৃতীয়তঃ, যখন শ্রমণগণ ধ্যান ধারণাঁদ দ্বার৷ চিত্তবিকার" দূর 

করিয়া আপনাদের দেহমন লঘু কুরিয়। 'ফেলেন তখন তাহাদের 
কতকগুলি অদ্ভুত শক্তি পিকাশ হর, যথা, সব্বজ্ঞতা লাভ ইচ্ছা- 
"মৃত্যু, সর্ব গমনদসমন প্রভৃতি । ইহাই তৃতীয় ফল। 

কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পূর্ন আধ্যসন্তানগণ উহাতে বিটলিত হইবেন ন]। 
কারণ, শ্রামণ্যের সহিত উক্ত পার্ধিব এখরধ্যগুলি জড়িত থাকিলেও 
প্গুলি মুখ্য উদ্দেশ্য বা! প্রার্থনীয় নহে, উহার আগন্তক ফল মাত্র। 

ইহার' চতুর্থ ও প্রধান উদ্দেখু জন্ম-জরা-মরণরূপ মহাছুঃবন্ঙধের 
বিমাশ সাধস করিয়া গনব্ধাণ লাভ। এহ ছৃঃথের আদি কারণ 
আবক্্যা' এবং উপস্থিত কারণ তৃষ্ণ। ধা £ভাঁগবাসনা। অবিদ্যা 
হইতে ভোগবাসনার উৎপত্তি হইয়া! জীবকে জন্ম হইতে জন্মাস্তরে 
ভ্রমণ করাইয়া অশেষবিধ ছুঃখ দিতেছে। সংসার ত]গ করিলে 
সেই অবিগ্ভাবিনাশী সম/ক্‌ জ্ঞান লাভ হয়, অন্যথা নহে। সেই 
গ্ানাগ্রিতে কামাদি রিপুসমুহ * সমূলে ঘরবংস প্রাপ্ত হওয়ায় 
বাসনার নাশ হয়। ভিক্ষু তখন জন্ম-জরা-মবূণ অতিক্রম করিয়। 
ছুঃখের হস্ত হইঠে পরিত্রাণ পাঁল*এবং নির্ধাশসুখ অনুভব করেন। 
ইহাই শ্রামণ্যেন একমাত্র দুখ, ফল । 

এই বলিয়। তগবান্‌ সেই রাত্রের কথাপ্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলেন। 
তখন ব্রাঞ্জা অজাতশক্র আনন্দে অধীর হইয়! উচ্চকঠে 
বলিলেন; “তগবন্, অগ্য আমার চৈতন্ত হইল। অন্ধ ব্যক্তি 
চক্ষুলাত 'কর্রিলে তাহার যেরূপ আনন্দ হয়, আমারও সেইরূপ 


২৯৫ 


লো, ১২৬।] রাজ অজান্শক্রর শাস্তিলাভ। 
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উর আসিস গগন 








 »ন্ধ 


আনন্দ হইতেছে। ভগবন্‌, আমি শান্তি লাভ করিয়াছি। 
আমি পিতার মৃত্যুর কারণ * হওয়া, এতদিন, হৃদয়ের 
জালায় ছটফট. করিতেছিলাম, এক্ষণে তাহা ,দুর হইয়াছে ।” 
তগবান্‌ বলিলেন, “মহাঁরা। পিতার মৃত্যুতে আপনি যে, নিজের 
অপরাধ বুঝিতে পাব্িয়াছেন 'ইহ] পড়ই খের বিষয়। *আপনি 
আরস্উদ্িগ্ন হইবেন, না, "আতঃখবর পর্শের রাজ করিয়া প্রজা 
পার্লন করুন ” হি * | 

রাজা তখন ভগবান্কে সাঙ্গ প্রণপাত করিয়া বলিলেন, 
“ভগবন্, অদ্য হইতে জীবনের শেষ [দন পর্য্যন্ত আমাকে অ(পনার 
উপাসক বলিয়া! গ্রহণ করিবেন।” ভগবান উহা ভ্রীকার রুরিলেন। 
তখন জীবক ভগবান্‌কে অভিবাদনাদি করিয়। বাজার সাঁহত প্রাসাদে 
রত্যাবর্তন করিলেন। এইরূপে, অজাতশক্র এক কোমুদীপ্লা'বত 
নিস্তব্ধ নিশীথে জীবনে অদম্য উৎসাহ ও শাগ্তগাভ কবিরা 
ছিলেন। 

তাহারা চলিয়া যাইবার অল্ক্ষণ পরেই ভগণান্‌ মগ দগক 
থাললেন, “আহা, এহ ধার্মিক ধন্মরাজ যদ [পতৃমৃত্যুর শাগী, না 
হইতেন তাহা হইলে এইখানেই শিম্পাপ অহত্ব লাভ করিতে 
[গিতেন।” ইহা অজাতশক্রর পক্ষে অল্প প্রশংসার কথা নহে। 
কারণ, ইহ। তাহাকে জগতের সমক্ষে পিতৃহত্য।র পাতকে সাক্ষাৎ গিপ্ত 
থাণার অপরাধ হইতে একেবারে 'নিক্কমি দান করিয়াছিল। তিনি 
থায় পিতাকে যন্ত্রণ। (দিয়া হত্যা কাঁরলে কখনই ধর্মকায় তথাগত 
ঠাহাকে ধন্মরাজ? ও ধার্মিক? উপ।*্ক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি 
তেননা; এবং বোধ হয় নিও ই্খীবনে তাহার (ণকট উপস্থিত 
হইতে সক্ষম হইন্েন না। 


শ্রীকঞ্চ ও উদ্ধব। 
(গ্ীবিহারীলাল সরকার ) 
(৩৬) 
ছুট রগ ব্জ্জনি। 
জ্ঞানী হইলেও ষ্টে সঙ্গ করিবে না। 
সঙ্গং ন কু্যাদসতাং শিক্নোদরত্পাং কচিৎ। 


 শিঙ্গোদরতৃপ্ত, অসৎ লে'কের সঙ্গ কদাচ করিবে ন।। উর্বহীর 
মোহে পড়িয়। এল রাজার দুর্গীতি এই প্রসঙ্গে ভগবান বর্ণন করিলেন। 


এল গ্রাথ । 


এল রাজার গাথা আছে। 
 বিস্তা তগন্ত] সু ভেসে যায় । 
কিং বিদ্যায় কি তপসা৷ কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা। 
কিং বিবিজ্েন মৌনেন স্তীতিরযস্ঠ মনে! হৃতম্‌ ॥ 
নারী যার মন হরণ করিয়াছে তাহার বিদ্যা, তগস্া, ত্যাগ, শত, 
বিজনবাস, মৌন এ সবে কি হবে? 
সত্রীলোঁক ও স্ত্রণৈর সঙ্গ করিবে না। 
ত্াৎ সঙ্গো ন কর্তন স্্রীষু ক্বৈণেষ'চেক্তিবৈঃ | 
বিদুষার্চাপ্যবিশ্রঃ ফড়ূ বৃগঃ কিমু মারশীম্‌ ॥ 
অতএব অবলোকন দ্বার।ও স্ত্রীলোকের এবং স্ত্রণের সঙ্গ করা 
উচিত নহে। বিদ্বান্দেরও ঝ্ডবর্গের উপর বিশ্বাস নাই। তখন 
মাদশ অবিবেকীদদের কথা আর কি বলিব? 
ক'মুকের সাধুসঙ্গ পরম ওঁষধ। 
, সন্ত এবাস্য ছিম্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিতিঃ ॥ 
সাধুর! উপদেশ দ্বার কাঁমীর মনব্যাসঙ্গ ছেদন করিয়া দ্বেন। 


জোর, ১৩২৫।] শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব। "২৯৭ 
০০০ 





পু (৩৭) 
সাধু সঙ্গেব ফল! 
উপদেশ শ্রবণে ভক্তি নাত হয়। , 
তা যে শৃহ্বপ্তি গ'য়স্তি হানুমোদস্তি চাদ তাঃ। 
মৎপরাঞ শ্রদ্ধধানাশ্চ ভজিং বিরি্স্তি তে মায় ॥ 

'পাধুদের উপদেশ, যাহার] শুনে গান করে এবং আদরের সহিত 
মক্মোদন করে তাহারা মৎপর এবং শ্রদ্ধানু হইস্কা তক্তি পাত করে । 
সাধুসেব। দ্বার। অগ্ঞান নাশ। 

যথোপশ্রয়মাণস্ত তগবস্তং বিভাবন্দুম্‌ । 
শীতং ভয়ং তমোহপ্যেতি সাধূন্‌ সংসেবতস্তধা ॥, 
যে তগবান্‌ অগিকে সেবা করে তাহার শীত ভর, তম নাশ হয়। 
সেইরূপ যে সাধুসেবা করে তাহণর জাড্য, সংসারভয় ও অজ্ঞান'নাশ 
হইয়া যায়। 


সাধু সংসারতররণে নৌক।। * 
নিমজ্জোন্মজ্জতাং ঘোরে বাৰে পরমায়ণমূ। , 
সন্তো ব্রঙ্গবিদৃঃ শান্তা নৌদ.ঢেবাপ্স, মজ্জতাম্‌ ॥* ৃ 
এই ঘোর ভবসাগরে যাহার! অনবরত ভাসিতেছে ডুবিতেছে 
তাহাদের পক্ষে ব্রন্ষবিৎ শান্ত সাধুযা পরম আশ্রয়_-যেরূপ জলমগ 
বাক্তির পক্ষে দৃঢ় নৌকা । 
সাধু একমাত্র শরণ । 
অন্নংহি প্রাণনাং প্রাণ আর্তাণাম শরণম্‌ ত্বহম্‌। 
. ধর্থে বিস্তং নৃণাং প্রেত্য স্ন্তাহ্াগ্িভাতোহরণম্‌ ॥ 
প্রাণীদের অন্নই যেমন প্রাণ, আর্থদের আমি যেষন শরণ, ধর্ম ঘেরূপ 
মানুষের পরলোকের বিস্ত, সেইরূপ সাধু সংসারপতনভীত জনের শরণ। 


সাধু জ্ঞানচক্ষু দান করেন । 


সন্তে। দিশস্তি চক্ষ ংষি বহিরর্কঃ সমুখিতঃ। 
দেবতা বান্ধবাঃ সন্থঃ সম্ভ আল্ষ্মাহেমেব চ ॥, 


২৯৮ উদ্বোধন। ২১শ বর্ধ--৫ঙ সংখা)।। 


ঃ ৫ & 
ুধ্য উদিত হইপে বহিবস্তর চক্ষুম্বরূপ হন বটে কিন্তু সাধু অন্তশ্চক্ষু 
দান করেন ৰ সাধুদেবতা এবং বান্ধর। সাধু আত্মা এবং তগবান্‌। 
* (৩৮) 
ক্রিয়াযোগ |" 
"পুজার স্থান। 
অষ্টায়াং স্থডিলেহগ্সৌ*বা স্য্ে কাপ হৃদি দিজঃ | 
ভ্রব্যেণ ভর্তিযুজোহর্ডেং € স্বগুরুং 'মামমায়য়া | 
গ্ুতিমাতে, পৃথীতে, অগ্নিতে, সুর্য, জলে, হৃদরে, দ্বিজ ভক্তির 
সহিত এ্ব্য দ্বারা অকপটে স্বীয় গুরুম্বরূপ তগবান্‌কে অর্চনা কবিবে। 


অষ্টবিধ প্রতিমা । 
শৈলী দারুময়ী' লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকত । 
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টরবিধা স্বৃতা ॥ 
শিলাময্ী, দারুমর়ী সু বর্ণময়ী, মৃচ্চন্দনময়ী, চিত্রপটময়ী, বাণুকা মরী, 
'মনোময়ী, মণিময়ী এই অটটবিধ প্রতিক । 
দক্তের পুঙ্গায় বিশেষ উপকরণ দরকার নাই_কেবগ ভা” চাই। 
«৭ তত্তস্য চ যথালনৈঃ হ পদ ভাবেন চৈবহি। 
তক্তের পূজা! যথালন্ধ দ্রব্য দ্বারা এবং হঙ্জয়ের ভাব দ্বারা হয! 
থাকে।, ূ্‌ 
"ভক্তের পুজ্ঞ ও অভক্তের পৃ | 
শরদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং তন্তক্তন মম কার্ধ্যপি 
ভূর্যযপ্যতক্তোপহৃতং ন মে তোষায় করতে । 
তক্ত কর্তৃক শ্রদ্ধার সহিত প্রদ্ী" সামান্ জলগণ্ডষও আমার প্রিয়। 
আর অভক্তের ভূরি দ্রব্যেতে আমর পরিতোষ হয় না। 


পুজার প্রণালী, বেদ ও তন্ত্র। 
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহাং তু হযাসদ্য়ে | 
বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বাবা বেদ ও অন্ত্রোজ ভক্তি ও মুক্তি 
সিদ্ধিব জন্য আমার পৃজা করিবে । : 


লো, ১০২৬।] শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব। "২৯৯ 


এ 
” (৩৯) 


" প্রশংসা ও নিন্দা]! করিবে ন।। 
*পরন্বতাবকম্মাণি ন প্রশংসেন গর্হয়েৎ। 
অপরের স্বভাব ও বর্ম ভাল হউক বা মন্দ হউক'নিন্দা বা প্রশংসা 
করিবে ন!। 
,. কারণ আবস্ত। 
কিং তং কিমতন্রং বা! ঃদ্বতস্াবস্তন) কিয়ৎ।' 
দ্বৈত যখন অবস্ত, ৩খন তার তদ্রই ধা কি, আর ভদ্রই বক? 
তার কতট। ভদ্র, আর কতটাই বা অভদ্র ? 


অর্থকারী বলিয়া সত) নহে? 
ছায়। গ্রৃত্যাহ্বয়াভাস। হসস্তোৎপ্র্থরলারিণঃ 1 
এবং দেহাদ্য়োভাব। যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতে! ভয়ম্‌ ॥ 
প্রতিবিষ্ব; প্রতিধ্বনি এবং আভাস (যেমন শুক্তিতে রজতাভা'স) 
যদ্দিচ অবস্ত কিন্তু অর্থকারী, সেইরূপ দেহাদি বর্ত'যদিচ অর্সৎ তথাপি 
মৃত্যু অবধি ভয় দিতেছে। 


,বিঘানের আচরণ । 
ন নিন্দতি ন চস্তৌতি লোকে চরতি স্য্যবত | 
বিদ্বান নিন্দা করেন না, প্রশংসাও করেন না--হুর্যোর সভায় 
সমভাবে বিবরণ করেন। 
(8৪২), 
সংসার আধ্যাসিক। 
উদ্ধব প্রশ্ন করেন _দেহ দৃণ্ঠ, জড় আত্মা দ্রষ্টা, চৈতগ্ত | দেহ দারুবৎ 
আত্মা অগ্নিবংৎ। এই সংসার জড় দেহের হইতে পারে না, কাক্সণ, 
মিদ্রাবস্থায় সংসার থাকে না। এই সংসার চৈতন্ত আত্মার হইতে 
পারে না, কারণ, তুরীয় অবস্থায় »ংসার থাকে না। তবে এই সংসার 
কাহার ? ৬গবান্‌ বুঝাইলেন, কেবল দেহের সংসার নহে বা কেবল 
ঠৈ৩ন্টের সংসার নহে কিন্তু উউয়ের মিলনে সংসার । * 


৬০০ উদ্বোধন । | ২১শ বর্ষ--প্ট সংখ্য।। 


যাবদ্দেহেন্দ্িয়গ্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্‌। 
_সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোহপ্যাববেকিনঃ'। 
দেহ ইন্দ্রিয় প্রার্ণের সঙ্গে আত্মার যখন সঙ্নিকর্ধ অর্থাৎ সংযোগ 
হয় তখনই সংসার দেখা যায়। এই সংসার মিথ্যা হইলেও অবিেকীর 
নিকট প্দত্তি হয়। 
৮122 


বিচার । ' 
নাত্মা বৃপুঃ পার্থিবমিন্ত্িয়াণি দেব! হ্বসুবায়ুজলং হুতাশঃ। 
মনোইব্লমাত্রং ধিষণাঞ্চ সত্বমহংকৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসামায্‌॥ 
(১) * দেহ আত্মা নহে, কারণ দেহ পার্থিব । 
(২) ইন্দ্রিয়), দেলতা, প্রাণ) মন. বুদিঃ চিত্তঃ অহস্ক,তি আত্ম! 
নহে কারণ, ইহারা অন্নময় 
| (৩) বায়ুং তেজ, জল, আকাশ, পৃথী, আত্মা নহে? কারণ 
ইহার জড় | 
“(৪ ১ «শব, স্পর্ণ,রূপ, রস, গন্ধ ও প্রক্কাত আত্মা নে, কারণ 
ইহাধাও জড়া। 
(৪২) 
“বিদ্ের প্রতিকার। 
(ক) কালের প্রতীকার। 
কাংশ্চিনমমান্ধ্যানেন নাম সংকীর্তভনা দিতিঃ ৷ 
কামাদি বিশ্ব আমার অহ্ধ্টীন ও নাম সংকীত্তনাদি দ্বার? নাশ 
করিবে। ) 
(খ) দ্বম্তমানের প্রতিকাধ্ধ। 
যোগেশ্বরানুবৃত্যা বা হন্তাদণ্ডভদান্‌ শনৈঃ। 
যোগেশ্বরদের সেবা দ্বাথা শনৈঃ এনৈঃ দভ্ভমানার্দি অন্তা 
অশ্ুতগ্রদ বিদ্ধ নাশ করিবেণ 


বো, ১৩২৩। ] শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব । , ৩০১ 
প্র গু রঙ ্ 
€দহসিদ্ধি। 


কেহ,কেহ প্রাণায়ামাদি দ্বার! দেহসিদ্ধির জন্য যত্ব করে কিন্তু উহা 
বার্থ। [ দেকুসিদ্ধি২-অর্থাৎ দেহ 'সবল, "সুস্থ ও দীর্ঘকালস্থারী 
হইবে।] | 
অস্তবস্বাচ্ছরী রস্ত ফল স্তেব বনম্পতে? ॥ 
বনস্পতিতুল্য আত্মাই স্থায়ী-- শরীর ফলিবৎ নশ্বর । 
- (৪৩) * | 
ংসগণের ত্মশ্রয় । 
উদ্ধব সমস্ত শুনিয়! বঞ্সলেন।, 
অথাত আনন্দছঘং পদান্ুজং'হংসাঃ অয়ে্লবিশ্মলোঠন।, 
হে অরবিন্দলোচন ! ধাহারা হংস র্থাৎ সারাঁসার, ঘিবেক-চতুর 
তাহার! কে৭ল তোমার আনন্দপরিপুরক পদ]ম্বজ আশ্রয় করিয়! 
থাকেন- তাহারা আর কিছু চান না । তোমার উপকার একবার যে 
জানিয়াছে সে আর তোমাতে? ভুলিতে পারে না। | 
ভগবান ই দ্বিবিধ গুর৮-আচাষ ও অন্তধ্যামী । 
যৌবস্তর্বহিস্তন্থভৃতামশুভং বিধুসব্নচারয্যটৈত্তয বপুবা স্বগতিং,ব্যনপ্তি। 
তুমি বাহিরে মচাধ্যশরারে গুরুরূপে, অন্তরে" চৈত্যঙ্গরীরে 
অন্তর্যামীরূপে*অশুভ বিষয় বাসনা নাশ, কারিরা নিজ অঙ্করূপ গতি 
দান কর। 
(৪৪) 
ভগবান লাভের সহজ উপায়। 
৬গবান্‌ কতকগুলি সহজ উপায় বলিলেন, 
(১) পুণ্য দেশীশ্রয়। 
(২) ভক্তসঙ্গ। 
(৩) ভগবানের পর্ব, যাত্রা, মহোতৎ্সবাদি অনুষ্ঠান | 
(৪) সর্ধভূতে ব্রহ্মদর্শন | 
ব্রাঙ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্গণ্যেই্কেন্ফলিলগকে। 
অক্র,রে ক্রুরকে চৈব সমদৃক্‌ প্রর্তিতো মতঃ ॥, 


€ 
৩০২. উদ্বোধন । [ ২১শবর্ধ রম সংখা। 





শ্রা্ষণ চগ্ডালে, চোর দাতায়, অর্ক ক বিস্ফলিজে; শাস্ত ক্রু, রে যে সম 
দৃকৃ অর্থাৎ ব্রহ্ধ দর্শন করে, সেই টা | ৃ 
(৫) “*কায়, মন; বাক্য দ্বার সর্বভূতের সেব।। 
যাবৎ স্ব্বেষু ভূতেষু মদ্তাবৌনোঁপজাদুতে । 
'তাবদেবমুপাসীত বাঙঅনঃকাযূবৃত্তিভিঃ। 
৫ অব. ধ সর্বসূতে হ্নতাব না জন্মায় সে অবধি সর্বভৃতকে ব্রক্গ- 
জ্ঞানে বাক্য, মন ও কা দ্বার স্ব! করিবে | 


কম্্ম ত্যাগ কখন ?--যখন সব জিনিষে ব্রহ্মা দেখিবে। 


, সর্বঘ ব্রশ্ধাত্মকং তস্য বিষ্ধায়াত্মমনীষধা । 
পরিপশ্ঠন,পররমেৎ সর্বতঃ মুক্তসংশয়ঃ ॥ 
সর্বত্র উ্াদর্শনরূপ বস্তা দ্বারা এইপ্ূপ উপাসকের নিকট সমস্ত 
ব্রহ্মানক বোধ হয়। হখন তিনি ,নিশংশয হন। তখন তাহার 
আর কোন কর্তব্য থাকে না। 
ঁ মনুষ্যজীবনেব : উদ্দেশ্য ভগবান লাভ। 
»।  এষাবুদ্ধিমতাং কি দ্বম্মনীষা! চ মনীষিণাম্‌। 
এ 'বই ফত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্লোতি'মামুতম্‌ ॥ 
নশ্বর মনুষ্য দেহ দ্বার। যদি এই জন্মে সত্যত্ববপ অমৃতস্ববপ 
আমাকে পাওয়া যায়, তাহাই বুদ্ধমানদের বুদ্ধ-_তাহাই মনীষীদের 
মনীবা অর্থাৎ চাতুরয্য। 


নে ৫) 
উদ্ধবেব অচল্কুক্তি প্রার্থন! ৷ 
উদ্ধবের ভগৃবান্হ চতুর্বগ। 
ভগবান বলিলেন, 
জ্ঞানে কর্মণি যোগে চ বার্তীয়াং দগুধারণে। 


যাবানর্থঃ নৃণাং তাত তাবাংস্তেহং চতুর্বি্িধঃ। 
জ্ঞানের ফল মোক্ষ। কর্মের ফল ধর্ম, যোগেক্ব কল অণিমা সিদ্ধি, 


গৈষ্ঠ, ১৩২৬] শীকৃ্ণ ও উদ্ধব। ' ৩০৩ 


সাপে পাপা 
রূ়্াদির ফল অর্থ, দণ্ডনীতির ফল এঁশবর্ধ্য । কিন্তু উদ্ধব, , আমিই 
তোমার এই সমস্ত ফ্ল। 


উদ্ধবের প্রার্থন।" 


তগবান্‌ এইরূপ যোগার প্রদর্শন করিলে, উদ্ধুব শ্্ীততে 
কদ্ধকঠ হইয়। ফেবল অকবারি বিসক্জর্ন করিতে লাগিলেন । 
ক্ষণকালি পরে কৃতাঞ্জঠি হইয়া" ঠাহা'র চণাগর্ঝিদ শিরঃ স্পর্শ করিয়' 
বলিট্গোন, “তুমি বীর মারা দ্ঁরা আমার বিজ্ঞানঝ় প্রদীপ অপহরণ 
করিয়াছিলে, আবার কূপ! করিয়1১উহা প্রত্যর্পণ কারলে। স্ব্টিবৃদধিব 
ন্য যছ্থকুলে আমার স্নেহপাশ প্রসারিত করিষাছিলে, আবাব 
আত্মগ্রানরূপ শস্ত্র দ্বার! সেই ন্নেহপাঁশ ছিন্ন” করিলে ৮ 
নমোহস্ত তে মহাযোগিন্‌ প্রপশমন্তশাঞ্চি মুম্‌। 
যথ ত্বচ্চরণাস্তোজে রতিঃন্যাদনপায়িনী। 
হে ম ীযোগিন্! তোমাকে প্রণাম । আমি তোমাণ শবখাগত । 
এই আশীর্বাদ কর যেন মুক্ত হইলেও তোমাধ পাদ্রপট্মে আমার 
অচল] অহেতুকী ভক্তি হয়। 


" (৪৬) 


উদ্ধবকে ব্দবিকাশ্রম যাইতে আজ্ঞা । 
শগবান্‌ বলিলেন, 
গচ্ছোদ্ধব ময়াদিঞ্টে! বদর্ষযাখ্যং ম্মাএমম্‌ | 
হে উদ্ধব! যদ্িও তুমি সিদ্ধের সদ্ধং তোমার কোন সাধনাপেক্ষা 
নাই, তথাপি লোকশিক্ষার এন্য আমি আজ্ঞ| কার.*ছি, তুমি 
খবীকাশ্রম নামক আমার আশ্রমে যাও। 


তত্তৃপাদ্ুকাশিরে উদ্ধবের প্রস্থান । 
স্ুহুস্ত্যজন্সেহবিনোগকাতরে। ন শরু,বংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ। 
* কৃচ্ছুং যযৌ যুদ্ধণন ভর্তৃপাছকে বিনননমন্তৃত্য যযো পুনঃ পুনঃ । 
সুহুত্তযজ ন্নেহবিয়োগকা হর *উদ্ধব তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ 
কবিতে পারিতেছেন না। অতিশয় বিহ্বল হইয়। পড়ায়" ্টাহার খুব 
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কষ্টু হইতে লাগিল। তথাপি তাহার মাঞ্জ পালনের জন্য পা প্রদ্ত 


ভর্তৃপাছুকা, শিরে ধারণ, করিয়া পুনঃ. পুনঃ তাহাকে কু করিয়া 
চলিলেন। 








৩ তৎসৎ ॥ 
সমাণ্ত) 


সপ্পতত্ব।. 
* ( পৃর্বপ্রকাশিতের পব ) 
(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার ) 


'মানসিক ভ্রম দ্বারাও যে ছায়। দর্শন হইতে পারে তাহা? 
ৃষ্টান্ত্বরপ জনৈক ইংরাজ মহিলার ছায়া দর্শনের কথা উল্লেখ 
করা ধাইতেছে। 1» রি সতেছেন১-“আম বসিবার ঘরের আলো 
সবুইয়া শযুনের উদ্‌ঘোগ বরিক্ছে এমন সময়ে হঠাৎ আমার 
ভরাত্বার*ছায়ামৃত্তি দেখিনে পাইলাম । আঁ এই ঘটনায় এত বিশ্বিত 
হইয়া গেলাম যে আলোটি আর সরাইতে পারিলাম না স্থিরদৃষ্টিতে 
ভ্রাতা ছায়ামূত্তির দিকে তাঁকাইয়া রহিলাম। কেমশঃ উহা! আমার চক্ষু 
সম্মুখে মিলাইয়া গেল ।'আামি এই দৃশ্টের কোনই অর্থ বুঝিতে পারিলাম 
নাঁ। অতঃপর পুনরায় আম্েশক সুরাইবার উদ্‌যোগ করিতেছি এমন 
সময়ে শুনিতে পাইলাম নীচেক্র জানালায় কে ,টোক! দিতেছে এবং 
সেই সঙ্গে আমার ভ্রাতার কগস্ঈ্ব শুনিতে গাইলাম | তিনি বলিতে- 
ছেন-_-“আমি তোমায় ভাক্' কোন তয় পাইও ন1।” তারপর 
আমি তাহাকে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করাইলে তিনি বলিলেন; 
“তুমি ত বেশ সাহসী দেখিতেছি -আমি মনে করিয়াছিলাম, হি 
লায় টোকা দেওয়ায় ভূমি তয় পাইবে” 

আমার ভ্রাতা কোন সংবাদ ন। দিন! হঠাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য লগ্ডন হুইতে বাহির হইক্াছিলেন। কিন্তু আমার 
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টিটি উঠি রি 
বাড়ীর নিকটে আপিয়। তিনি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিগেন। 
অবশেষে অন্ধকারে আমার বাড়ীর প্রিছতে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেনশ ও 

ছায়াদর্শন সম্বন্ধে এই মে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হইল, ইহাতে 
দুইটি বিশেষত্ব আছে, যাহ? পূর্বোক্ত ঘ্নাগুলিরতে নাই।, সে 
ঢইটি,বিশেষত্ব এই) ,, ১ ».. ৬ | 

»(১) এই কান্সিত-দর্শচনর সহিত বহিঙ্গতের একটি সত্য 
ঘটনার সম্বন্ধ আছে। ৃঁ শষ 

(২) কিন্ত এই ঘটনাটি কর্িত-দর্শনের সময় সাধারণ “ইনি 
জান দ্বার! অনুভব করা সম্ভব নহে। লুতরাং, ইহা" সুনিশ্চিত যে, 
এ কর্িত-দর্শন বহির্জগতের কোন বাস্তব ঘটনা প্রন্ুত ইন্দরিয়াস্থৃতি 
হইতে উদ্ভূত নহে। এই বিশেষত্ব দুইটি অধিকাংশ কল্পিত-দর্শনের 
মধ্যে দেখা যাইবে। পুর্ববের ঘটনাটি জীবিত ও জাগ্রত ব্যক্তির কল্পিত 
ছায়া-দর্শন সন্বন্ধে। এরূপ ঘটনা বিরল নছে। নিয়ে আরও 
কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে £ টা 

গটস্চক (1 09050188115) তাহার বন্ধু থর্প (17০1০ ) কে 
১৮৮৫ খুষ্টাব্দের ২*শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পঞ্জ লিখিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, ঝবে তাহার অভিনয় হইবে”? থর্প থিয়েটারে অস্িনয় 
করিতেন। গটস্চক তাহার অভিনয় শুনিঝাঁর জন্য বিশেষর্ন্থুক 
হঈয়াছিলেন। প্রিন্স থিস্েটারে এই ,পত্র প্রেরিত হইয়াস্িগ। 
গটস্চক বলিতেছেন, “সেইদিন উন্ধ্যাবেলা আমি কয়েকজন 
বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্জ রাস্তায় বাহির হইয়াছি। 
এমন সময়ে হঠাৎ আমার চক্ষুর [খে একটি আলোক চক্র 
দেখিতে পাইলাম। চক্ষুর সম্মুথে অন্যান্ত জিনিস যাহা দেখিতে 
ছিলাম, তাহাদের তুলনায় এই আলোক চক্র যেন নিভিন্ন স্তরে 
অবস্থিত। ইহা আমার চক্ষু হইতে কতদুরে অবস্থিত ছিল, 
তাহা অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। এই আলোকিত 
স্থানের মধ্যে আমি দুইটি হস্ত দেখিলাম । এই হস্ত ুইটি একটি 

৭ 
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পপর 
চিঠির, খাম (৩1076 ) হইতে চিঠি বাহির করিতেছে । আমি 
আমার মনের মধ্যে আপূন! হইতেই বুঝিতে পারিলাম যে "চিঠিখানি 
আমার লিখিত। তাঁহার ,ফলে তৎক্ষণাৎ আমার মনের অধ্যে উদয় 
হইল যে, হস্ত হুইটি থর্পের। এই বশ্বাসটি এত দৃ়ভাবে 
উদ্দিত হইল যৈ বাধা দেওয়া অসম্ভব ।' কিন্তু ইহায় পুর্ব মুহুর্ত পর্ন 
ধর্পের কেন কথাই মনে উদয়, হয় নাই। ,এই অত্যা্চর্যু দৃশ্র 
স্তভিত না' হইয়া আগ্রহের 'সহিত' আলোক মধ্যস্থ ছায়ামূর্তিঃ 
ভাল করিয়া! দেখিতে লাগিলাম। হস্ত হুইটির রং খুব সাদা বলিয়া 
বোধ, হইল। হাতের কব্সি ছুইটি আনারৃত। বিশেষ একরূপ 
কুঞ্চিত পোষাকে, কজির টিপরিভাগ আচ্ছাদিত রৃহিয়াছে। এই 
ৃশ্তটি এক 'মিনিটকাল আমার চক্ষুর সম্মুখে, স্থায়ী হইয়াছিল। 
তাহার পর মিলাইয়া গেল। ঠিক এই সময় থর্প কি কর্দতেছিলেন 
তাহা জানিবার ইচ্ছ। হইল। আমি তাড়াতাড়ি নিকটস্থ গ্যাসপোষ্টের 
নিকটে যাইয়া ঘড়ি খুলিয়া সম্গটি দে'খিয়। গাথিলাম। 

পরদিন প্রাতঃকালেথ প্র নিকট হইন্ডে পত্র পাঈলাম। পত্রখানি 
এইরূপ, আ্ আরম্ভ হুইয়াছে,_“বল দেখি, প্রিন্সেস্‌ থিয়েটাবের 
তাকের উপরে একথাঁনি প্রামের উপর নজর পড়িবামাক্রই কি 
করির| বুঝিলাম যে &ঁ চিঠিথ্বানি শোমার দিকট হইতে আসিগাছে ৮ 

এটস্চকের সঙ্গে গ্র্পের .করেকদিন পুব্বে পিচর হইয়াছিল মাত্র। 
গটস্চক থর্পকে আর কখন চিঠি লেখেন নাই, এমন কি; থর্প গটস্চকের 
হাতের লেখাও কখন দেখেন নধই। তাকের পর চিঠিখানি এরূপভাবে 
চাপা দেওর! ছিল যে, ধর্প চিঠিরখবঠিক।নাও দেখিতে পান নাই। 

এই ঘটনার তিন দিন পচে একজন বন্ধুর বাঁড়ীতে গটস্চক এবং 
ধর্পের সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে থর্পের নিকট হইভে চিঠির এইরূপ বিবরণ 
জাল যায়। 

তাঁকের উপর চিঠি দেখিয়াই থর্প কানৰপে মনের ভিতর বুঝিতে 
পারিলেন যে, গটস্চকের নিকট হইতে,এই পত্র আসিয়াছে। সেদিন 
থর্পের থিয়েটারে আসিতে 'দেরী হুইয়া গিয়াঁছিল বলিয়া ভাল রিয়া 
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ই পত্রধানি না পড়িয়াই তাড়াতাড়ি বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, অতিনয় 
করিতে গেলেন। অভিনয় শেষ হুইয়। গেলো গটস্চকের, চিঠিথানি 
তাল করিয়া পড়িবার ইচ্ছা হইল। কিন্ত গেপমালে চিঠিথানি কোথা 
ধাধিরা দিয়াছেন তাহ খুঁজি পাইলেন ন]। চিঠিথানির জঞ্ সরব 
খুঁজিতে লাগিলেন* এরং না" পাইয়া কিছু; বিরক্তও কইলেন। 
শেষে তিনি অভিনয় (করিবার, জন্য,'যে পোষাক*পরিয়া ছিলন, সেই 
পোষঠকের জামার পঁকেটে এই চিঠিথানি পাওয়া গেল। অগিনয় 
করিবার জন্য তাহার হাতে সাদ] রং মাখিতে হইয়াছিল এবং এই 
অভিনয়ের পোষাকের হস্তের আন্তিন একরূপ বিশেষভাবে বু 
ছিল। থর্পকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইপঃ তিনি' ঠিক কোন সময়ে 
অভিনয়-পরিচ্ছদের পুকেট হইতে চিঠিথানি পুনুরায় প্রাপ্ত হইলেন, 
তখন থর্প বপিলেন, তাহার , যতদুর অন্যান হয়, এখন 
৮ট| বাজিতে ১০ মিনিট ছিল। তথন গটস্চক পকেট হইতে নিজের 
ডাদ্রেরী বাহির করিয়া তাহাদের দেখাইলেন, যে তিনি এ দিন সন্ধ্যার 
সময় কল্পিত দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার সময় ৮টা বাজতে 
৯ মিনিট লেখা আছে । 

নিয়লিখিত ঘটনাটি, মনস্তত্ব সত বিশেষ অনুসন্ধান কারবার পর 
ঠাহাদের প্রকাশিত 067505 01 [79110581790107 পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। ঘটিনাটি সংক্ষেপে এইরূপ-_ছুই গুণী উপাসনা কার্দবার 
জন্য গির্জীয় গিয়াছিলেন। তৃতীয় ভুগ্ী বাড়ীতে ছিলেন। তীছারও 
গিক্ধায় যাইবার ইচ্ছ। হইয়াছিল। কিন্তু লেখ। পড়ার কার্ষে ব্টাপৃত 
থাকায় তথায় যাইতে পারেন নাই । ক্ষিন্ত তাহার পূর্বোক্ত তগিঙ্গীত্বয় 
ভাহাকে উপাসনালরে প্রবেশ করিতে ; দেখিয়াছিলেন এবং মনে 
করিয়াছিলেন) তিনিও উপাসনা করিতে আসিয়াছেন। এই স্থলে 
ইই জনের এক সঙ্গে কল্পিত দর্শন বিশেষ আশ্চর্যজনক । 

“পূর্বোক্ত ঘটন।গুলি বৈদেশিক । '্মামাদের দেশেও এরূপ খটনা 
ধটয়! থাকে । নিয়লিখিত ঘটন$টি আমি শিক্ষা বিভাগের জনৈক 
উচ্চপদস্থ পুর্ববঙ্গবাসী কর্ম্মচাপীর নিকট শুরিয়াছি। 


৬০৮ উদ্বোধন । [₹১শ বর্ষ-ঞ্ম সংখ্যা 


“যখন এই ঘটনাটি ঘটে, তখন তিনি একটি বেসরকা স্কুলের 
প্রধান শ্শিক্ষক ছিলেন। এক্‌ সময় কোন পর্ধোপলক্ষে তিনি 
অল্পদিনের ছটা পাইলেন, এবং এই সময় তাহার পরিচিত জনৈক 
বৈষ্ণব সাধু তাহাকে কীর্তনোৎসবে নিমন্ত্রণ,করেণ ।তীহার প্রকৃণ্তিটি অতি- 
শয় ভক্তিপ্রবণ” এবং বৈভুবধর্শ ও কীর্তনাদিতে তীহার বিশেছ্ধ অনুরাগ 
ছিল। কিন্তু'বাড়ীতে রিশেষ কাজ থাকার এ অল্প দিনের ছুটীতে তাহা 
মহোৎ্সবে ধোগ দে৪?া ঘটি! উঠিল না বাড়ীতই যাইতে হীল। 
তিনি যখন বাটী হইতে ফিপ্রিত্ে ছিলেন তখন মহোৎসব শেষ হইয়া 
গিয়াছিল। তর্থাপ যে স্থানে মহোৎ্সব' হুইয়। ছিল, সে স্থানটি 
রাস্তায় পড়ায় স্বাহার*একবার সেই বৈষ্ণব সাধুটির সহিত দেখা! করিবা 
যাইবার বড়ই ইচ্ছা! হইল। তিনি তখন সেই স্টেশনে নামি পড়িলেন 
এবং সাধুর আশ্রমে গিরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাধুট 
তাহাকে কুশল প্রশ্নীদি দিজ্ঞাসা৷ করিয়া! পাশের ঘরে তাঁহার ভঙ্মীপতিন 
, নিকট লইফ্কা গিয়া! ঝলিলেন। “এই দেখ _-বাবু আসিয়াছেন। তাহার 
তগ্নীপতি যেন একটু অপ্রক্কতিস্থ বস্থায় ছিলেন এবং আগন্তককে 
দেখিয়া কেনশঃ প্রক্কতিত্থ হইয়া হিনি কখন আসিলেন ইত্যাদি প্রশ্ন 
জিজ্ঞীসা করিলেন। আগন্তক, তাঁহার বন্ধুপুত্র এবং বিশেষ পরিচিত। 
পরে তিনি তাহাকে বলিলেন যে, ছুইদ্বিন পূর্ব্বে কীর্ভন শেষে মান্দি 
গ্রদা্গির সময় তিনি তাহাকে অপর এক ভদ্রলোকের সহিত মন্দির 
গুদবক্ষিণ করিতে স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। আরতি পেষ হইলে প্রসাদ গ্রহণের 
সময় তাহাদিগকে অনুপস্থিত দিয়! তিনি “যখন জিজ্ঞাসা করিলেন। 
“তাহারা কোথায় গেলেন, প্রসাদ গ্রহণ কাঁরবেন না?” তখন 
শুনিলেন তাহার! আসেন নাই! তিনি মা তাহাদ্দের উভয়কে 
দেখিয়াছেন অথচ তাঁহাগা যথার্থই অসেন নাই জানিয়। তিনি নিতান্ত 
অপ্রকতিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং তদ্বধি দুইদিন সেই ভাবেই ছিলেন। 
এক্ষণে ভদ্রলোকটিকে দেখি গ্ররুতিস্থ হইলেন। 

এইরূপ ছায়াদর্শন সমূহ কখন কন জীরনে গভীর দাগ রাখিয় 
যায়। যেস্থলে এইরূপ কল্পসিত-দর্শন মানসিক ভ্রম বলিয়া উ্ভাইয় 


ল্োষ্ট। ১৬২৬।] স্বপ্নতত্ব ? ৩০৪ 


দেওয়া যায় না, সেইরূপ দর্শনের অস্তিত্ব বিষয়ে শাধুনিক বিজ্ঞানবিদ 
পণ্ডিতগণ অস্বীকাঁধ করিতে পারেন না। কারণ) উপরে আমর। ষে 
ৃটাস্তগুলি দিয়াছি তাহাতে দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট ব্যক্তি, উভয়েই জীবিত এবং 
জাগ্রত। $ 

উপরে যে সরল দৃষ্টান্ত (দওয়া হুইত্বাছে তাহাতে যে বাকির 
করিত মৃতি দুষ্ট হইয়াছে, তিনি যদি মৃত কিন্বা। নিপ্রিত হইূ্তেন ভাহা 
হইল আমরা সহঙ্লেই অস্ুমান' করিত পদরিতাম যে, মৃত কিন্বা 
নিপ্রিত ব্যক্তি সক্ষম শরীরে উপস্থিত হয়াছিলেন।' কিন্তু যখন জাগ্রত 
ব্যক্তির ছায়ামৃত্তি দেখিতে পাঁওমা যায়, তখন স্ুঙ্ম দেহের কথা 
কিরূপে বলা যাইতে পারে? কারণ, যদ্দি এই সকল ব্যক্তির সুক্মদেহ 
শড়দদেহ হইতে বহির্গত হইত তাহা হইলে' তাহাদেশ চৈতন্ের লোপ 
হয় নাই কেন? 'খদ্দি আমরা এরূপ অন্ুমাম করি যে, আমাদের 
চৈতন্য হক্মদেহে অবস্থিত নহে--জড়দেহে অবস্থিত, তাহ! হইলে 
প্রেততত্ব (5177 18515) আলোচনা কালে আমরা হুক্মদেহ 
প্রকাশের সঙ্গে যে চৈতন্যের লপ্ষণ পাই তাহা কোনরূপ ব্যাধ্যা' 
দেওয়! বায় না। 

জাগ্রতব্যকিদিগের ছায়ামূর্তি দর্শনের ঘটনা! যাঁদ' বিশ্লেষণু করা 
যায়, তাহা হইুলে নিয়লিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, 
যে ব্য ছায়ামূর্ত দর্শন করে তাহার সহিত দুষ্ট ব্যক্তির যেন এক্েরূপ 
মনের যোগ উপস্থিত হয় এবং এই মন্নর্র যোগ উপস্থিত হওয়ার , 
সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় দর্শকের শনে' এক প্রকার দুরদর্শন শক্তির 
বিকাশ হইতে দ্রেখ! যায়। নিয়ে মনস্তত্বসতার বিবরণ হইতে 
গৃহীত একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। 

কোন ভদ্রলোক খাইবার ঘরে তীহার মাতা, ভগ্বী এবং একজন স্ত্রী 
বন্ধু লইয়! সন্ধার সময় বসিয়াছিলেন । তিনি হঠাঁৎ দেখিতে পাইলেন 
“যেন তাহার স্ত্রী মভ (1190০) রংএর পোষাক পরিয়। আসিতেছেন। 
ইহা দেখিয়া তিনি তাহার স্ত্রীকে কিছু অগ্রসর হইয়া আনিবার 
জন্ত চেয়ার হইতে উঠিলেন। উপস্থিত মাহপাগণ তীহার চেয়ার 


৩১০ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--€ম সংখ্যা। 


হইতে উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহার স্ত্রীর আসবার 
কথা বলিলেন। তাহার! কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। 
সেই ভদ্রলোরুটি তীহার,স্ত্রীকে মত রংয়ের পোষাকে কৃখন দেখেন 
নাই। এমন কি+*তীহার স্ত্রীর এই রংয়ের কোন পোষাক আছে 
তাঁহাও জানিতেন না। তিনি তাহার ত্র মূর্তির দিকে অগ্রপর 
হওয়ায় এ. যতি শূন্যে মিলগাইয়! গ্েল। তাহার স্ত্রী সেই সময় 
তাহার এক মহিলা ধন্ধুর বাচ়্ীতে' ছিনেন এবং স্বামী আপিয়া 
পৌঁছলেন না” বলিয়া পবন্ধুটির নিকুট দুঃখ গ্রকাশ করিতেছিলেন। 
কারণ, সেদিন তথায় এক নৃত্য সভ' ছিল, এবং তাহাতে তাহার 
স্বামীর আসিয়া বাজাইবার কথা ছিল। কিন্তু স্বামী বিশেষ কারণে 


লগুন ষ্হবে, আটকাইয়! পণ্িয়াছিলেন। তজ্জন্য তথায় উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই। 


এই কল্পিত দর্শনের মধ্যে বিশ্বে চির বিষর এই যে, 
সত্রী এই সময়ে যে মত রংয়ের পোষাক পরিয়াছিলেন, স্বামীর তাহা 
ছয়! দর্শনের, দ্বারা উপলব্ধি হইয়াছিল! 

ইজিপ্ট যুদ্ধে থাটুর্ম; (.151081) নগরে যেদিন জেনারেল 
গর্ডন (05৩1 00101) নিহত হইয়াছিলেন তাহার পরের দিন 
প্রগাতেই সহজ মাইল দূরবর্তী; কায়রো নগরে (0৪91,০) সাধারণ 
লোকের মধ্যে এই কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা নিশ্চিত 
জান! ছিঈস্যে। টেলিগ্রাফ, দ্বারা এই সংবাদ প্রচারিত হয় নাই। 
'সিপাহী যুদ্ধের সময়ও এইরূপ যুদ্ধের অনেক ঘটনা ঘটিবার 
অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্থল হইত বহু দুরবঞ্ভা স্থানের লোকের 
মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িত, ইহ। অনেক ইংরাজ এ্রতিহাসিক 
লক্ষ্য করিয়াছেন । 

ভারতবর্ষে শুধু যে সিপাহী দে ঘটন! সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিয়াছিল 
তাহা নহে। প্রফেসর হিস্লপ তাহার একথানি পুস্তকে * এইরূপ 
অনেক যুদ্ধের ঘটন! অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন। 


£. 0018109১506 1১55০071081] 1২5592101)410/ 19076১ [7.7/5190, 
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লৈ্ঠঃ ১৩২৬ | ] স্বপ্রতষ। ' ৩১১ 
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ব্যানকবার্ঁণ (341070905002)) এর যুকে ্টল্যা স্বাধীন 
হইয়াছি্। রবার্ট হোয়াইট (7২০৮৪%৮ 1716) এই দ্ধের ' ইতিহাস 
লিখিয়াছেন? তিনি বলেন, এই যুদ্ধের দিনই এবারডিন (2১৮৩ 
1620) সহরে একজন *উজ্জল বর্মাবৃত নাইট (018)0), আপিয়া 
& সহরে যুদ্ধে স্টদ্রিগের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিগা গ্িয়াছিল! 
পরে ্লবারডিনের বকের, কোন সাধু মহাঃক্সা এই শুত সংবাদ 
ঘোমণ! করিয়া শিষ্কাছেন' যনে করিয়া সেই "সাধু মহাআার আত্মার 
কল্যাণার্থে এবারডিন সহরের গির্জায় ধাৎসরিক পাঁচ পাউও করিয়। 
দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। " * রর 

কিন্ত এই বর্তমান মহাযুদ্ধে এইরূপ কোন অলৌকিক ঘটনার, কথা 
শুন যায় না। ইহার একটি কারণ এই হইতে পাঁরে ৫" রয়টারের 
তারযোগেই সকল সংবাদ শীঘ্র শীত্র আসিতেছে । সেই *জন্ক 
যুদ্ধের খবর পাইবার 'মাকাজ্ষ। কাহারও মনে বিশেষভাবে উদ 
হয় নাই। ৃ 

ছায়াদর্শনের দ্বিতীয় বিশেষ এই যে, »ইহ] যেন.যাস্ত্রিক তাবে 
কাধ্য করে। ইহাতে যেন কোন একটি চিন্তা প্রেরকের মুন হইতে 
উদ্ভৃত হইয়া গ্রহীতার 'মনে আঘাত র্ুরে। এই আঘাতের "ফলে 
যেন গ্রহীতার গনের মধ্যে একটি চিত্র স্থজিত হয়, যাহার জড়ঞ্গতে 
কোন সত্তা নাই। চিত্রের মব্যে গ্রহীত]),প্রেরকের তাররে"যেন 
কতকট। মাভাস পার। প্রেরকের চিন্ত] মস্তি গ্রহণ করিয়া একাধিক 
ব্যক্তির নিকট প্রকাশ পাইয়াছে-_এক্সগ ঘটনাও দেখা যায়। েমন, 
ূর্কোপ্রিখিত একটি দৃষ্টান্তে ছুই ত্গ্ীর তাহাদের তৃতীয় ভগ্গীর 
ছায়াযুত্তি দর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । এবারডিনের যে নাইট 
যুদ্ধের স্থুনমাচার বহন করিয়। শানিয়াছিলেন, তাহাকেও যদি 
এইবপ চিন্তার মূর্ভপ বগিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে এঁ রূপও 
একাধিক ব্যক্তির দ্বার! দৃষ্ট হইয়াছিল। অনেক সময় প্রেরকের 
টন্তা গ্রহীতার মনের মধ্যে ঘুর্তরূপ ধারণ করে না। অস্পট্টভাবেই 
আতাস দিয় যায়। ৮ 


৩১২ উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ+্৫ম সংখ্যা। 
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* জড়ের কোন স্থত্র অবলম্বন না করিয়াই মন নিজের চিন্তা 
কোন গ্রহীতার নিকট প্রেরণ করিতে পারে, ইহা বৈষ্গানিকেরা 
আমাদের জড় দেহের কার্য্যের তিতর দিয়া কোনয়ণেই ব্যাখ্য 
করিতে পারেন নাই। কাজেই জড়াতীত ”চৈতন্যের অন্ক কোনরূপ 
আধার বইতে ঈদৃশ কায । হইতেছে 'তাহ] আমর] স্বীকার করিতে 
বাধ্য; অধিক মৃত্যুর পর চৈতন্যের অস্তিত্ব "স্বীকার করিলে এই 
আধার ব৷ হক্মদেহের 'অস্তিত্ব শ্বীকাঁর করিতে হয়। ৪ 

হিন্দুদর্শন মতে, আমাদেঞ জড়দেহে যেরূপ বাহোক্ট্িয় আছে, 
এই ভ্ুড়দেহের খবৃত্যুর পরও যাহার অস্তিত্ব থাকে সেই আধার ব৷ 
ম্মদেহের সেইরূপ কতকগুলি অন্তরেন্দ্রিয় আছে। বাহেন্দ্রিয় বহি- 
জগতের যে সকল অনুভূতি আহরণ করে, তাহ। এই সকল অন্তরেপ্ডিয 
দার মনোভূমিতে আনীত হয়। কথন কখন এই সব অস্তরেন্দ্রিয় জড় 
দেহের অবলম্বন ব্যতীত স্বাধীনভাবে কার্ধ। করিতে পারে। ছায়া. 
দর্শন তাহার একটি প্রমাণ। স্বপ্পের মধ্যেও এই অন্তরেন্দ্রিয় সকল 
কোন কোন সুময়ে জড়হদহের অর্থলম্বন ব্যতীত স্বাধীনভাবে কার্য 
করে। ,«*: 

ধদি আমর! ধরূপ অন্তরেন্দিয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই, তাহ! 
হইলে দেহবিজ্ঞান কিন্বা জীববিজ্ঞানের কোন কোন ঘটনা, যাহ। 
জড়বীদেৰ দিক্‌ হইতে ব্যাখ্যা করা কঠিন, তাহাদের ব্যাখ্য। সগ্তব 
হয় | 

লন্ব সো এক হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত কুমারীর কখ! লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন। এই বালিক নাসিকাৰ স্তগ্রতাগ দিয়! দৃষ্টি করিতে পারিত। 
যদি আমর! অনুমান করিয়া! লই যে, আমাদের অন্তরেন্দ্রিয়েই যথার্থ 
দৃষ্টিশক্তি নিহিত আছে, চক্ষু বাহিরের যন্ত্র মাত্র, তাহা হইলে চক্ষুর 
পরিবর্তে অন্ত দৈহিক যন্ত্রও ঘটনাক্রমে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া! এই 
অন্তরেক্দ্িয়ের পক্ষে চক্ষুর ভ্ভায় কার্ধ্য করিতে পারে, এইরূগ' 
অন্থুমান কর! একেবারে অযৌক্তিক হইাব না। 

ফাঙ্ (71911) লিখিয়া গিয়াছেন যে, কোন নিষ্্রাচর 
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(১7070100119) মহিন! অবস্থায় স্পর্শদ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ 
চিনিতে পারিত*। ফ্াঙ্ অনুমান করেন যে,ব্তিন্ন প্রকার বর্দের মধ্যে 
উত্তাপের তারতম্য আছে, ৷ অবশ্য উহ! এত সামান্য যে আমরা জাগ্রৎ 
গানে এই পার্থক্য কিছুই 'বুব€ত পারি ন । কিন্ত নিশ্াবসথায় আমা- 
দের অনুভূতির প্রথ্রতা বিশেষ" বৃদ্ধি পায়। 'সেইজন্ সিডিতাবসথায় 
উত্তাখ্ের তারতম্য ধনিয়া! বর্ণের কিভি্তা স্থির, করা সম্ভব হইতে 
পাকে। আমর! যদি" হিন্দুদর্শন্নেন অন্তরেক্ত্িয়ের" সিদ্ধান্ত মানিয়া লই, 
তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের এইঞগ কষ্টকল্পনা কিন্ব। অনন্তব যুক্তি- 
তর্কের অবতারণা করিতে হয় না। রি নর 
চক্ষু সন্বদ্ধে দেহবিজ্ঞানে উল্লিখিত, একটি, সাধারণ ঘটনা 
লইয়া বিচার করিয়] দেখ। যাক্‌। আমাদের চক্ষুর, ভিতরে বে 
শক্গিপর্দ! অ(ছে তাহার উপর আমর! বাহিরের খে সমস্ত বস্ত্র কেখি 
তাহার্দের প্রতিবিন্ব পড়ে। কিন্তু এই প্রতিবিষ্ব অক্ষিপর্দার 
উপরে ঠিক উন্টা হইণা পড়ে। অর্ধাৎ মার! পারেব দিকে 
এবং পা মাথার দিকে যায়। আমীদের চক্ষু ভিতরে 'যদ্দিও ছবি 
এরূপ উল্টাভাবে পড়ে, তথাপি আমর! দেখিবার সম, কোন 
দিনিষই উল্টা দেখি নাঁ, সবই সোঞ্জা, দেখি। দেহবিজ্ঞানে “এই 
ঘটনার নানার ব্যাখ্য। আছে। আমাদের মনে হয়, ইহার সহজ 
ব্যাধ্যা এই যে, আমাদের চক্ষুর (ততরে যে, ছুবিটি পড়ে সেইটিষ”ষে 
মনের ভিতর দেখি তাহ! নহে। চক্ষু ভিতরের এই ছবিটি মানসিক 
চিত্রে পরিণত ংয়। এই পরিণতির পণর চক্ষুর ভিতরের ছবিটি যে 
ভূন ছিল তাহা সংশোধিত হইয়া যায়। সামুর অনুভূতি কি প্রক্কারে 
মনোভুমিতে উপনীত হয়. পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এপর্য্যস্ত তাহার (কান 
মন্ধান পান নাই। র 
বাহার! অশরীরী দর্শন করিয়াছেন, তাহারা এ দর্শন সময় কিছু 
দীর্ঘ প্রায় এক মিনিট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হয়ত 
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তাহাদের অন্তরেন্্রিয় দ্বারা দর্শন মুহূর্ত কালের জন্ত হইয়াছিল । 
এন্সণে প্রশ্ন হইতে পারে, মুহূর্তকলের দর্শন আমাদের দর্বনৈক্ত্িয়ের 
অনবতূতিতে কিরূপেই ধা ত্যতাধিক কাল স্থায়ী হয়? “একটি দৃষ্টান্ত 
দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ৭ 

কবিবা লয়াছেন,_/মাকাশে চপর্ন। কেন চমকফি চলিয়্। যায়*-. 
কিন্ত এই €মকান মে কত ,কম “সময়ের, মখ্য ঘটিয়া থাকে» তাহা 
সকল কবিপকই ধারথাঁর বাহিক্বে। চণলার গতি এক সেক্ষে্ডে 
১৮৬০০০ মাইল। সেই চপঞ্গার এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যাইতে 
কতটুকু সময় লাঁগে তাহ। অন্মান করুন। কিন্তু আকাশে বিদ্যুৎ 
চমকান আমর! অনেকক্ষণ ধরিয়| দেখিযা থাকি। তাহার অর্থ এই যে 
জড় জগতের-কার্যযটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হইলেও আমাদের ইন্দ্রিষ 
উহার অনুভূতি দীর্ঘকাঁল স্থায়ী হইয়। থাকে । 

আকাশে যখন বিদ্যুৎ দেখিৎ তখন একদিক হইতে আর্ত 
করিয়া কিয়া ব্েকিয়া অন্যদিকে যাইতেছে দেখিতে পাই। 
বিদ্যুতের চমকানটি ঠিকই দৌঁখ বটে, কিন্তু উহার গতিব 
ভঙ্গ যা দেখি তাহ! তুল দেখি। ছুইজনে যদি একট বিছ্যাতেব 
থেলা দেখে, তাহার গতিন ভতঙ্গী ছুইজনে ঠিক একবপ দেখে না। 
অনেক স্থলে অশরীরী দর্ণমের সময এইবপ ঘটিযা থাঁকে। 

স্তর জন্য যেন*মনের ভিতর একটি নুতন শক্তি হইতে উদ্ধৃত 
জেঢাতির দীপ্তি থেলিয়' যায়। তাহা হইতে যে মানসিক চিত্র উদ্ভৃত 
হয় তাহা অধিকক্ষণ ব্যাগী হয়॥ সেই মানপিক চিত্রের মধ্যে অনেক 
স্থলে কতকট! নিজের মনের ভাবও আরোপিত হইয়া যায়। গেই 
জন্য সেই চিত্র অনেক সময় , বাহিরের ভাবের নিখুঁত প্রতিবিন্ব 
মনে করিলে ভুল হয়। 

অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘ স্বপ্ন দর্শন কতকটা এইবপ ভাবের। 

(ক্রমশঃ) 


. স্বামী প্রেমানন্দের পত্র | 
্পীুরুপদ ভরসা । 
(রামকুফ্চমঠ। ব্লুড়। , 


» ৯1৯১৫, 


গরম শ্নেহাস্পদেষু। 


চা, তোমার চিঠি পাইয়া” আনন্দিত হইলাম । পৃজ্যগাদ 
নাগ মহাশয়ের কি ভক্তি, কি অভভুত প্রেম; কি সমানুষী অকিঞচন 
ভাঁবই দেখিছি_-আর ভক্ের। কি এনে ফেলেচে! এরই ন্মা্ম অঘটন- 
ঘটন-গটীয়সী মা+র খেলা । মা'র এলাকা এড়ানপক অসপ্তব ব্যাপ!র 
বুঝে নাও। কেবল কাদ আর প্রার্থনা কর,ম| দয়াময়ী, কৃপা 
করে যুখ তুলে চাও, পথ ছেড়ে দাও; আমি তঙ্জনহীন সাধনহীন, 
অতি দুর্বল সন্তান তোমার, রক্ষা! কয বৃক্ষ কু। আমর] কি রকম 
বুঝলে বল দেখি? পূর্ব পুর্ব্ব অবতারে ঠাকুরের সঙ্গে বাদ, তাক, 
গরু, রাখাল হয়ে এসেছিলে” এবার না হয় মানুষের মুখোঁপ পরে 
আগমন হয়েছে *কিন্ত তিতরকার সেই বাছুরে কিচিরমিজ্ির-_গোরুর 
গতোগুতি যাবে কোথায় বল? ভগবান ত সর্বকাঁল *»খব্রম 
উদ্দার আছেনই আছেন, কিন্তু ভক্তের 'ঘৈষাদ্বেষী, ঈষ্যা, হিঃসা, 
দনাদলি, গণ্ভীকাঁটা কবে ছেড়েছে? প্রভু আসেন বেড় ভেঙ্গে দিক্কে__ 
আমরা নূতন মত নুতন ভাব বলে প্রচার করে খুব কসে বীষ্ুনি 
পাগাই, আর বলে বেড়াই_-এমন অপূর্ব উদ্দার ভাব আর নাঁই, 
ভোমাদেষ সকলের মত সঙ্কীর্ণ, কুস্স্কারাচ্ছ্ন, ভূল, আর একগ্বাত্র 
আমাদের মতই নিত্য, নিভুলি। 

আমি দ্েখচি তোমার উপর ঠাকুরের বিশেষ কুপা। তুমি 
একান্তে এক! একা বেশ আছ; প্রাণভরে প্রভুকে ডেকে যাও। 
সিদ্ধ হও, জীবনুক্ত হও, ভক্তিপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে মেতে যাও। 


৬১৬ উদ্বোধন । | ২১শ টার সংখা। 


লোকে ভাল বলুক্‌ মন্দ বলুক্‌ খেয়াল' ক+রোন।। এই স্বীবনে, এই 
শরীরে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার চাইই চাই। তখন তোমাব নুখ দিয়ে 
বেরুবে ভগববাণী_-অহঙ্কার, অভিমান দেশ ছেড়ে পাশাবে। 

দেখ না মানুষে কি চায় ? কেবল চায় হক সুখসম্প? ভোগ-_ 
এর্্ধ্য | ঈশ্বর আছেন ক'জন প্রাণংথকে বিশ্বাধ করে * আর যদি 
বিশ্বাস কর) কট. লোক তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয? বাবা! 
যা লোকমাত) কামিনী।-কাঞ্চন দিয়ে রেধেছেন, এছাড়িয়ে উঠে এমন 
বীর কটা আছে? 

ও ৪ ক সৃষ্টি অনস্ত--ভাব অনস্ত। অপরের 
দোষ দেখতে দেওতে আমাদের ভিত সেই দোষ ধীরে ধারে 
এসে পড়ে আমরা তো লোকে দোষ দেখতে কিন্ব। দোষ 
শেংধরাতে আপি “নাই, এসেচি কেবল শিখতে। সর্বদা পরীক্ষা 
করিব কি শিখিলাম। চতুর্দিকে দেখ গে ত কত বিজাতীয় কত 
বিধর্মী ড্ভাব রয়েছে । তোমার কি শক্তি, কত শোধরাতে পার 
বল? এসেছি আম ৫েতে, পেটগরে আম খাবার চেষ্টা করা যাক্‌। 
এই*ভালণ।'আর তোমার আমার কথা লোকে কপ করে শুনে মাত্র। 
নিজেদের ধারণ। কত হ'ল তারই ঠিক নাই, তা আবার অন্তে নিলে 
কিনা জান্বাঁর ইচ্ছাঁ। ভুলের উপর কি ভুল! এসে পড়েছি 
কৌন একবার চিন্তা করি এস। প্রচারে কাঙ্জ নাই; এখন 
পুলাতে পাল্লে হয় বাপ.। ভাগ্যক্রমে এ সময়টায় এসে পড়া গেছে, 
তাই রক্ষেঃ নতুবা চারিদিকে *তোৌ! কেবল দাবানল, বাড়বানল আব 
জঠরানল! এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে তুমি কি কত্তে পার? 
পার যদি প্রেমিক হও, আনন্দ পাবে, শান্তি পাবে। 

“গেমিক চায়নাক? জাতি, চায় মা সুখ্যাতি, 
সে ভাবে পূর্ণ, হয় না! ক্ষুণ্ণ রট্‌ুলে অখ্যাতি ) 
আবার চোদ্দভুবন ধ্বংস হলে, আঙ্মানেতে বানায় ঘর 
প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বত্বস্তর | 
্‌ (*৪ ভাই থাকে মা তার আত্মপর )।” 


লো্%১৩২৬।| স্বামী প্রেমানন্দের পত্র ৩১৭ 


দে মানুষের দোষগুণের দিক তূষ্টি না দিয়ে তাল বেসে বেসে মরে ) 
মরেই রা কেনণ ভালবাসায় হযে অনস্তজীবন--অমরন্ব 'লাভ হয়। 
একবার দ্বঃপরে প্রেমময়ী শ্রীমতী রীঁধারাণ প্ীবন্দাবনে 'এই প্রেমের 
লীলা দেখিয়ে অমর হয়ে গেছেন। 'এই ভালমাসা__এই নিষ্কাম 
নিঃস্বার্থ ভালবায়! অমূজ্যধন, পরম নিধ*। এস, এই ক্দ্ব *লুটে নিয়ে 
আগ্ডিল হয়ে যাই । এ জিনিষ লড়াই “করে কেড়ে ন্রোর জো নেই 
_অবশ্ঠ পশুবলেব, কথ। 'বনুচি জান্বে। নিশবাসকশ, শ্রদ্ধাবল চাই 
এধন লাভ কত্ত হলে। সম্মুখে' ঠাকুরের আদর্শ জীবন, তোমর। 
কতই ভাগ্মবান। কিন্তু মা সধ ভুলিয়ে দেন, গুলিয়ে দেন; এই এক 
মহাঁমোহ। ভবে শরণগতকে রক্ষা * করেন, সংবুদ্ধি। সমন, স্ৎসঙ্গ 
দানে। € 
তালট। দেখাঁই উত্তম । বালি চিনিতেত্মেশামিশি, পি পড়ে হবে 
এস চিনিটে নি। কাজকি বাবা কোন্দল ঝগড়ায়; বিবাদ-বিসন্বাদে। 
তুমি আমার তালবাপ' ও স্নেহ সম্ভাবশাদি জানিবে | আর ওখানকার 
সকল ভক্তদের আমার ভালপা$1 ও নমঙ্কাতাদি কহিবে %. ৭ 
শুতাকাজ্জী রঃ 
প্রেমানদ্ব » 


গামরুষ্মঠ, রেখুভ | 

* ১২।১১।১৫ | 

ন্নেহাম্পদেষু, | | 
যথাসময়ে তোমা পন্র পাইয়াছি। এখন হতে ভাল অভাস 
কত্তে চেষ্টা কর। খুব আট আন, যাব নাম নিষ্ঠা- প্র ঢেলে 
ভালবাসা চাই আধর্শকে । যে ন্নাম তোমার অভিরুচি, ষেই নামে 
তুমি ডুব দাও । উপরে ভাস্‌্লে কি হবে। নিয়ে এস বিশ্বাস গুরু- 
বাকে, সাধুবাক্টে, শান্ত্রধাক্যে-তবে ত ফল পাবে। ম্যাদাটে ভাবে 
কাজ হয় না। চাই খুব রোক্‌-আমি এই জন্মেই সিদ্ধ হব 


নৈলিপ্ত হব, জীধনুক্ত হব, আমার ত্বসাধ্য কি আছে" নিষ্ঠা করে 


৬১৮ উদ্বোধন । [ ২১শ।বর্ধ-_ ধম স।ধ্য।। 





কথামৃত নিত্য পাঠ করিবে । উহার 'গীনগুলি কঠস্থ করিয়া 
গাহিতে *ঢেষ্টা করিবে। ভয় ভাবনা দুর করিয়! দিবে । জ্ঞাবিবে 
আমর] ভগবানের সন্তান,, 'াহলে চুর্বলতা আসিতে 'অবসরূ,পাঁবে না । 
প্রার্থনা ও ধ্যান অভ্যাস' ভাল। সৎ চিন্তা করিলে অসৎ চিন্তা 
পালাবে । ' ».. 7 | 
' “দুরু হয়ে যাযমের টা 
আমি ব্রক্মঘয়ীর বেটা; 
তোর যমের যম হতে পারি 
হু ভাব.পে মাষেক্স ৰপের ছট1।” 
এই সব ভাব জাগাবে, তবেই'ত অবিচ্ভা দূরে যাবে । আমাদের 
ভালবাসা জানিবে। “ইতি 
 শুভাকাজ্্ী 
প্রেয়ানন্দ। 


পপর ০৯.০০০০০ 


সমীলোচনা। 

স্বন্থী ডিনএ-সামা্িক উপন্তাস--শ্রীবসস্তকুষার চট্টোপাধ্যায় 
এম, এ, প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৭২ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ; মূল্য ১।০। 
গুরুদাসূ চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২*১ কর্ণওয়ালিস ই্রাট, কর্তৃক 
প্রকাশিত । ॥ 

ক্ষমা, দয়া) সত্যনিষ্ঠা এরভৃতি সহজাত শুতস'স্কারসমূহের 
অধিকারী মানব প্রতিকূল অবস্থাকেও অনুকুল করিয়া লইয়া স্বীষ 
জীবন শান্কিমর় এবং সংসর্গাগত বিপথগামী ব্যক্তিগণকেও চরিত্র- 
বলে শাস্তির অধিকারী করিষা তুলে ইহাই স্থনীতিতে বিবৃত 
হইয়াছে । পিতৃমাতৃহীন বালক সুনীতি দ্বাবিংশবর্ষে খুড়ীমার 
দুর্ব্যবহারে গৃহ হইতে বহির্নিত হইয়া নৌকার মাঝির কর্ম করিতে 
করিতে উক্ত গুণসমূহের বলেই বিন্দুমাধব বাবুর গৃহে আশ্রয় 
লাভ করিয়া! সুপ্ডিত ও পরে কৃঞ্চমোহন বাবুব বিপুল ধনের অধিকারী 


জোঠ১২৬। ) দুর্ভিক্ষ-নিবারণ কার্ধ্য | ৩১৯ 








হয় এবং ছুঃস্থ অভা গর্ত প্রতিবাসিগণের আশ! ভরসা স্থল হইয়া উক্ত 
অর্থের, সত্যবহার' করে। স্বুনীতির, চরিত্রটী ফুটাইতে গ্রন্থকার যে 
ঘটনাবৈচিত্র্যের অবতারণা ও তাহাদে',পারম্পর্যয বিধানের কৌশল 
অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তাহার মনস্বিতার ্পষ নিদুনি পাওয়। 
যায়। কিন্তু ডাঁকাঃ্দের হস্ত হইতে সুনীতিকে মু করিবারু জন্য 
বিপিস্ত ও অন্ুুকূলকে আনয়ন 0 আমাদের একটু-মস্থাতাবিক 
বোধ হইয়াছে । * ৮ চ 

পরিশেষে বক্তব্য, বর্ণনার চাতুর্ষো,' ভাষার মাধুর্য্যে এবং গাহ্স্থ্ 
জীবনের স্ুখমস়্ চিত্রের সন্নিবেশে উপন্তাসটা “অতি উপাদেয় 
হইয়াছে। 


শ্রীরামকুষ্মিশন দুভিক্ষ-নিবীরণ কাধ্য'। 


মানভূম ও বাকুড়া। , 

সহৃদয় দেশবাসিগণের সাহ্ুগ্রহ দানে» আমরা এতদিন কোন 
প্রকারে মানদম ও বাঁকুড়া জেলাস্থ ক্ষুংপিপাস1ও বগ্ত্রীত্বাবঙ্িষ্ট জন- 
সাধারণের অতাব-অগাটনের সহিত, সংগ্রাম করিয়া আলিংতাছ। 
সম্প্রতি আমরা যানভূম জেলার স্হায্য-কার্ধ্য ১১টা হইতে 
৬৯টী গ্রাম পর্য্যন্ত বাড়াইতে পক্ষম হইয়াছি এবং তাগাতে -উক্ত 
জেলায় সাহাধ্যগ্রাহীব সংখ্যাও ১৬৯ হৃইতে ২৩৮০ জন হইয়াছে। 
বাকুড়া জেলায়ও ২৬ "খানা গ্রায়ের, চিতর ২৯৩ গন আর্ত ব্যক্তিকে 
সাহাধ্য দেওয়া হইতেছে। এততদ্ব্তীত জলকণ্ট নিবারণের জন্য ও 
সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কার্য্যক্ষম ব্যক্তিকে কাজ দিবার উদ্দেশে 
আমরা মানভূম জেলাস্থ বাগন্রা কেন্দ্রে একটী ধলুরাতন 
পুক্করিণীর সংস্কারকাধ্য ও একটী নূতন কূপ খনন এবং বাকুড়া জেলাস্থ 
'ইন্দপুর কেন্দ্রে €টী নুতন কৃপ খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। 
আরও, এঁ সকল দেশে অপেক্ষাকৃত গরীব ও নীচজাতীয় লোকদের 
ভিতর কার্ধ্যক্ষম বিধবাগণ 'ধানতাঙ্গা” প্রস্ৃতি ঝাাঁধ্য করিয়াই 


৩২০ র উদ্বোধন । [২১শ ব্-$মুদিখা। 


আরে পি ডিসি 





সপ কাপ ও ৯ আও পপ ৫ বায ৪ ও পা ওল্ড 


গু টি 
সাধারণতঃ, জীবিকা উপার্জন করিয়া! থাকে। সেজন্য এ শ্রেণীর 


লোকদের ভরণপোধণার্থ আমরা তাহাদিগকে অগ্রিষ ধান 
দিয়াছি। ইতিমধ্যে উড়িস্তা বিভাগে , ভুবনেশ্বরের নিকট 
ভয়ানক মরিকাণ হইয়া অনেক লোকের” ঘরবাড়ী_যধা সর্ব 
তন্মসাৎ *হইয়! যাওয়ার ,আমরা তথায়ও লাহাধ্যকার্ধ্য আন্ত 
করিয়াছি । ফুমিল্ল। হইতে ছূর্ভিকষের খবুর, পাইয়া আমর! ত্ায়ও 
লোক পাঠাইয়াছিলাম এবং কিছুদিন হইল তর্থায় ব্রাঙ্গণবেড়িক্কার 
নিকট একটী সাহায্যকেন্্র খোলা হইয়াছে। 

আনা করি, “সহদর দেশবামিগণ এই প্রকার অন্নবস্ত্রহীন দুঃস্থ 
স্বদেশবাসী , জনসাধারণকে ' আসননমৃত্যুুৎ হইতে রক্ষী করিতে 
কখনই বির হইবেন না। এতদ্দেশের গরীব জনসাধারণের 
অবস্থা যেকি হইয়া দাড়াইয়াছে তাহা কাগজে নিখিয়া 
প্রকাশ করা যায় না। কোন কোন স্থান হইতে আমর! 
এরূপ সংবাদ পাইয়াছি যে, পরিধেয় বস্ত্রাভাবে গৃহবধূগণ 
গরপ্রায় হয়! বিচরণ ক 'রতেছেন! কোন প্রতিকারের উপায় 
নাই অথচ চক্ষের সম্মুখে স্বী্ধ পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যার 
এই প্রকারি হৃদয়ৰিপারক অবস্থা ইহা সহা করিতে না পারিয়। 
পুরুষদের অনেকে দেশছাড়া হুইরাছে। 

উদ্বারহৃদয় দেশহিতৈবিগণের নিকট আমাদের সানুনর নিবেদন; 
তাহারা তাহাদের এই দীন ছুঃখী তাইভগ্রীদের জীবন ও মানমন্্র 
রক্ষার জন্য যাহ] পারেন, অর্থ ঝ| বন্ধ সাহায্য, মিয়লিখিত ঠিকানায় 
পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। 

১। প্রেসিডেন্ট রামকুষ্ণ মিশন, বেলুড়। হাঁওড়া। 

২। সেক্রেটারী রামরুষ্খ মিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, 

কলিকাতা । 
(স্বাঃ) সারদনন্দ। 


)) 





, আষাঢ়, ২১শ বর্ধ। 


ভোগ ন। ত্যাগ ? 
( স্বামী বান্থদেববনন্দ পি 


'অধ্বৈতব্লপিণী মায়ের শরণগ্রহণে মনকল তোগবাদনার ক্ষয় হয়। 
হিন্দু শাস্ত্রীয় জন্মান্তরবাদ *শুনিয়। ধহাদের মনে মন্টু তাঁতির, সা 
হয়_-ধাহার। ভাবেন ইহজন্মকৃত দুফতের ফলভোগ কৃরিতেই হইবে, 
এই নিষ্ঠুর কার্ধ্যকারণাত্মক বাদ হনে কাহারও নিং্পর লাই-_ 
্রহ্গেন্্রাদ্দি দেবত1 হইতে নিরয়কীট পর্য্যন্ত ন্বলকেই ইহার করাল 
কবলের বশবর্তী হইতেই হুইবে--ঠাহাদের তরসা কেবল এ অধ্ৈত- 
বূপিণী মহামায়ী । একমাত্র অদ্বৈত জ্ঞানেই সকল দ্বন্দের অবসান হয় 
এবং দ্বন্দের অবসানে পাপপুন্ঠ, "ধর্ম ধর্ম সকল বিরোধ নাশ পায়।' 
পুণ্য কর্মের দ্বার! দৈহিক, মানসিক ও দেবস্থুথ তোগ কা যা সত্য 
কন্ত সে স্থখ আপেক্ষিক__আত্য স্তক নহে। যেখানে সুখ দুঃখ যেন 
পশ্চাৎ পশ্চা্ তাহার অস্থসরণ করে। বহু সৎ্কর্মমসঞ্চিত ফলে 
সুরেন্্রাদদি লোক লাত করিতে পার কিন্তু সেদ্িব্য লোকসকলও অন্য! 
ও পতনাদি দোষহু্ট। মার দৃষ্ট ইহলোফ্চের 'কথা ত আমরা সকলেই 
অবগত আছি। সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া জগতের সর্ববিধ তোগ 
সুথ উপভোগ কর' না কেন, জন্ম মৃক্্য জরা ব্যাধি বিরহ গ্ভৃতি 
ছুঃখের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই! 

এখন প্রশ্ব হইতেছে? দৃই ও অুৃ সুখ নশ্বর জানিয়াও কেন 
লোকে সেই ক্ষণিকসুখেই মগ্ন হয়? তাহার উত্তরে অন্মদ্ধেশীয় খধিরা 
বললিয়।ছেন-_-জীব অমৃতের সন্তান, তাহার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ। অনাদি 
মায়াকল্পন! হেতু সে তাহার নিজের স্বরূপজ্জান হারাইয়াছে বটে কিন্ত 
মৎ,চিৎ ও আনন্দ বাচিয়া। থাকিবার, জ্ঞানলাভের, ও সুখভোগের 


৩২২ ' উত্বোধন। [২১শ বর্ষ. ও | 


সংস্কাররূপে হাহার সস্থিমজ্জাগত হইয়া রহিযাছে। তাই দে নানা দূ 
সন্ত বাসনার স্কট করিয়া স্থখ ছুঃখের তাগী হইয়াছে। জেগবামন! 
চরিতার্থ করিতে গিয়া যখন মে উপলব্ধি করে যে ইন্দ্রিয় সুখের ঘা 
কিছুতেই তৃপ্তি হয় না যেটুকু সখ লাত ধরা যায় তাহাও আবা। 
বিছযানতারস্টায় ক্ষণিক এবং দুঃখও ব্জধ্বনির ন্যায়, তাহার পশ্চাদনু- 
সরণ করে তখন সে তাহার স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হ্‌ব। 
ক্রমে প্রতবত্ির মোহবর্ঘ' ত্যাগ করিয়া নিবর্তির ুরধারবরধে অগুসব 
হয়। অগ্রসর কালে তাহাকেংপ্রারন্ধ সংস্কারের তীষণ আক্রমণ পুনঃ 
পুনঃ সুহ করিতে হয়। যশ, বিত্ত, বঁপ, নাঁকতা প্রভৃতি নানাকাবে 
গরারন্ধ তাহার রীরধ্যবু। প্রকাঁশ'করে। কি যে সহিষুধদয় সেই উথান- 
পতন ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও নিষ্গ আঁদর্শে স্থিব থাকিতে 
সমর্থ হন তিনিই সন্টাসী। আর ধিনি এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া! আত্মাবাম 
ও স্লাত্মতৃপ্ত হইয়াছেন তিনিই পরমহংস। 

কেহ (কহ বলিনিত পারেন--বড় বড় কথায় কতকগুলি আদর্শ 
মানবের সমক্ষে ধারণ করিলেই চলিংব না, উহ! বাস্তবজীবনে পরিণত 
করিবার ক্ষর্মত! মানবের আছে কিনা না জানিয়া গতিমধুর কল্পনাকে 
_ সত্য'্বশিয়। প্রতিপন্ন করিয়া, “আকাশে পক্ষিপদচিহ্ব অগমন্ধ। নের" 
নিমিত্ত মানবকে উত্তেজিত করিবার তোমার কি অধ্নিকার আছে? 
সমণজে থাকিয়! সে তাহার বুদ্ধিৰত্তি পবিচালনের দ্বারা কত নব নব 
' সুখৃস্বাচ্ছন্দ্য হি করিয়া, নিজের ও পারিপার্থিক জীবের হয ৫ 
সংসার যাত্রা নির্বাহের কত স্ুধিধা করিতে পারিত। তাহা না 
করিয়া যাহা কেহ কখনও দেখে নাই শুনে নাই এরপ করলপনার 
সৃষ্টি বিয়া) তাহান প্রতি অন্ুধাবিত করিবার জন্য মানবকে আহ্বান 
করিতেছ কেন? নিবৃত্তিমার্সেত্র ইতিহাস ত আমাদের অগোচব 
নাই। তোমার্দের ত্যাগী গুরু শিব ব্রদ্ধা হইতে বিশ্বামিত্র, ব্যাস 
প্রভৃতি. সকলেই ত জীবের স্বাভাবিক প্রবৃতিকে নিরোধ করিতে গিয়া 
পুনঃ পুনঃ সেই একই শ্রমে পতিত হইয়াছ্থেন। জীবের স্বাভাবিক 
প্রবৃতি দমন যখন অসম্ভব তখন সেই ম্বাভাধিক প্রবৃততিমার্গ অবুলঙ্ষন 


দশা ১৩২৬। ] ভোগ না ত্যাগ? ৪২৩ 


করিয়া “হেয়” এবং এপ্রে়” এই ছুইটি বিচার করিয়া য্থাসস্ভব 
সুখ ভোগ করাই ত উচিত। কাট! আছে বলিয়া গোলাপ ফুল তুলিব 
না উহা যেরণ, ছুঃখ আছে বলিয়। সুখ ভোগ করিব না ইহাও সেইরূপ 
একই প্রকারের মূর্খতা ছধড়া মার কিছুই নয়। 

ইহার উত্তরে আমর। বলি * তুমি যাহাকে *বৈরাগ্যবাদীদের জীবনে 
ক্ষণিক, হূর্ববলতা প্রহ্তৃ ভুল বলিয়া, নির্দেশ কঠিতেছ তাহাকে আমরা 
উৎঠনেরই সোপান*বলিয়াঁ গ্লাকি।* মানব জন্মাবধি বাহ প্রকৃতির 
সহিত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়। যাহা 'তাহার কায়িক, মানসিক বা 
আধ্যাত্মিক কল্যাণকর তাহা সেই বাহ্‌ প্রকৃতি হইতে আদায় রুরিয়া 
লইতেছে এবং যাহ! তাহার বিরোধী 'স্,তাহা প্রাণপণে দুর করিবার 
চেষ্টা করিতেছে কিন্তু,কোন্টি তাহার মধ্যে “হেয়” এবং কোন্টি তাহার 
মধ্যে প্রেয়” ইহা! তাহাঁকে অভিজ্ঞতা হইতেই জানিতে হয়। আগুনে 
হ15 দিলে হাত পুঁড়িয়৷ যায় -- এই অভিজ্ঞতা শিশুকে উপাক্জন কর্সিতে 
হইলে তাহাকে একবার না একবার আগুনে জাত দিয়। 'দহনযন্ত্রণ। 
ভোগ করিয়া উক্ত জ্ঞানের উপলার্ধ করিতেটু হইবে ।, তোমরা যে 
সংসারের মধ্যে থাকিয়। যতদুর সম্ভব বাছিয়া বাছিয়! ভোগের, নামত 
সখ সঞ্চয় করিতেছ এ কথা! তোমাদিগকেও মানিতে হইবে। “ভুল 
করিয়াই মানব দসদ্‌ বিচারের অধিকারী ,হইয়াছে। নতুবা! বৃক্ষ বা 
ু্তরধণ্ডের জীবনের নিতু লতা দর্শন করিয়। হোহাকেই মানৰেরও 
শীর্ষদেশে বসান উচিত হইয়। পড়ে । মানব এত বড় কেন? ঝারণ 
সে তাহার জীবনে যথেষ্ট ভুল ভ্রাপ্ডিন্, পড়িস্সাছে এবং সেই স্কুল, 
গুলি সম্বন্ধে সে অভিজ্ঞ বলিয়া । 

এক্ষণে দিতীয় প্রশ্ন আসিয়। পড়িতেছে যে, আমরা এপ্রেয়” বা 
জাগতিক স্ুথ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনুসন্ধানে ধ্প্রবৃত থাকিয়া তাহাতেই সন্ত 
ধাকিব না কেন? একটা অজান! জিনিষের অনুসন্ধানের প্রয়োজন 
৭৯? ইহার উত্তর আমরা নিজ প্রকৃতি হইতেই প্রাপ্ত হইয়া! থাকি। 
ধরণ, বর্তমানে সন্তুষ্ট থাকিবার ক্ষমতা জীবের নাই। দার্শনিক হিসাব 
'নকাশ্ব ছাড়িয়! দিয় ঘদি পাঁবি"ার্থিক ঘষ্টন! সকল উপস্থাপিত করা 


৩২৪, উদ্বোধন। [শব্ধ 





যায় তাহ! হইলে দেখা যায় মানবের প্রকৃতি যেমন তাহাকে ভোগে 


নিযুক্ত করে সেইরূপ তাহার গ্রক্কৃতিই আবার তাহাকে ত্যাগের 
অভিমুখী করিয়া দেয়। ভোগ কথাটি উচ্চাবচ পর্বপ্রকার 
ভোগ কম্বদ্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অতি কুৎসিত প্রকৃতির 
লোক ব/. পণ্ড যাহ! ভাগ করে এবং' দার্শনিক উচ্চ উচ্ধ বিষয়ের 
চিন্তার দ্বার যাহা ভোগ করেন,” এই উভয়ের ভোগের যধো,বথেট 
পার্থক্য রহিয়াছে। *শেধোক্তের' নিকট যদি পূর্বোজের ভোগ 
সকল উপস্থিত করা যায় তাহা'হইলে সে ভোগে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিবে 
না, স্ব'তাবতঃ উহার ত্যাগেই তাহার মতি জন্মিবে। বৈশগ্যসাধনে 
ধহারা মুক্তি'কামগ! করেন না তাহাদের নিকট এমন অনেক 
ভোগোপাদান আছে যাহাতে তাহাদের প্রবৃতি নিবৃত্ত হয়। যাহারা 
সংসারের ভোগ্য বস্তমকল তুচ্ছ করিয়া উহার বন্ধ প্রাণের বাহিরে 
আসিয়াছেন তাহার] নিশ্চয়ই কোন না কোন নির্মল পবিত্র আননের 
অনুসন্ধান'পাইয়াছেন।। কারণ, আনন ব্যতিরেকে তকেহ কোথাও 
কোন গ্রকানে নিমেযার্াঃ তিষ্ঠিতে পারে না। তবে জিজ্ঞাসা করিতে 
পার; তাগীর আনন্দ ভোগীব আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি করিযা 
জানিলে? তহুত্তরে আমর! লি, যে নির্মল পবিত্র বায়ুর মনোহারিত 
উপলব্ধি করিয়াছে সেই বলিতে পারে আপাতসৌরঙযুক্ত তবিয়তে 
মস্তিষ্কের পীড়াদায়ক চক গন্ধ অপেক্ষা উম্মু নির্ঘাল পবিত্র সান্ধ্য 
সীরণ কত সুন্দর । সংসারকাননে সুগন্ধ কুনুমও আছে আবাব দুর্গ 
কুন্ুমও আছে। জীব ছুর্ন্ধ ্হাড়িয। সুগদ্ষেরই অনুসন্ধান করিয়া 
থাকে। কিন্ত সুগন্ধ কুম্থমও তাহার চিবকাল ভাল লাগে না, দে 
উহাতে ক্লান্তি বোধ করে। পরে কানন বহির্তাগে উনুক্ত প্রান্তরের 
অনুসন্ধান পাইয়া তাহার পবিত্র গন্ধহীন বাতাসের উপতোগে আনন 
লাভ করে। সু বাকু গন্ধযুক্ত বায়ু ত্যাগ করিয়! গন্ধহীন নির্মল বা 
সেবনে হৃদয়ের যথার্থ প্রসন্ তা লাভ হয বঙ্গিয়। আমাদের শান্ত্রকারেবা 
£হয়? ও প্রেয়” এই উভযকেই ত্যাগ করিয়া! “শ্রেয়ের অনুসন্ধা? 
প্রবৃত্ত হইবার জগ্য মানবকে উৎসাহিত কারযাঁছেন। 


বা ১৪২৩। ] ভোগ ন৷ ত্যাগ ? ৩২৫ 





অধবৈতবাদীর! বলিয়া ধাকেন, আত্মা সদাপুর্ণ ও এক। আনাদি 
অথটনথটনপটায়সী অনির্বচণীয়া যায়াকল্পনা হেতু আত্মা স্বস্বরূপ 
বিশ্বত হইয়! “দেশকালকলনা বৈচিতরচিরীকৃত” করিয়া তাহাতে 
অভিমান হেতু নিজকে গণীবদ্ধ মনে করিতেছেন। কিন্ত 
চিরকাল তাহার ,এই ভা ভাল লাগে না। এই", 'ভাল না 
লাগা.এবং নিত্য বস্ত লাভের ..যে ইচ্ছা তাহাই মুসুক্ষুত্ব। তখন 
স্ব মায়ান্তর্দত এুখ হুঃখাদি ছন্দ 'হইতে*রহির্গত হইয়া স্স্বরূপে 
ফিরিয়া যাইবার প্রয়াস পায়। ক্রমে*সেই জীব নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ 
প্গ্ররাদিব কেশরী”__গিংহের "গায় পিঞ্জর ভাঙ্গিত্ বহির্গত্‌ হন-_- 
ইহাই যুক্তি। তাই ভগবান্‌ শঙ্কর উপদেশ করিতেছেন, “বর্ণ? "ধন্য, 
আশ্রম এবং আচার এতৎ সমস্তই শান্ত্ররূপ যন্ত্র দ্বারা মিব্ধ। বৎস! 
পিঞ্জর হইতে কেশরীর স্তায় তুমি জগজ্জাল হইতে নির্গত হও॥ বর্ণ, 
আশ্রম, ধর্মা, অধন্ম তোমার নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত জাত্যঠিমান 
এবং আশ্রমাভিমান থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য শ্রুতির দ্লাস_ অর্থাৎ 
শ্রুতিনিবূপিত পথে তাহাকে পরিভ্রমণ করিতে হয়| মানব যখন 
বর্ণ ও আশ্রমের অভিমান শৃন্ত হয়, তখন শ্রুতি তাহাকে মস্তকে 
রাখেন। শাস্ধ বলিয়াছেন, যাবৎ পর্ধ্যস্ত প্রমাণ দারা দেহে আত্মবুদ্ধি 
নাধিত ন। হস, তাবৎ পর্য্যন্তই কর্মপ্রবর্তক শাস্ত্রের প্রামাণ্য উপলব্ধ 
হয়। যখন 'আমি দেহ নহি এই প্রকার, জ্ঞানের বিকাশ হইবে, 
তখন তোমার সর্ব কর্তৃত্বই বিনষ্ট হইয়া! যাইবে ।” (অজ্ঞানবোঁধনী) ' 
কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে,* অদ্বৈত নীতি অবলম্বন করিয়া 
অসৎলোকেদের সমাজে ব্যতিচারের আত বহাইবার এক প্রকট 
উপায় হইবে। সমাজের বিধি নিষেধ এইরূপভাবে “দেহজ্ঞান- 
রহিত? প্রভৃতি সন্দেহজনক আদর্শকে তিত্তি করিয়া যদি উত্ভাইয়া 
দেওয়া যায় তাহা! হইলে সংসারে শৃঙ্খল। এবং দায়িত্ব কিছু থাকিবে 
'না, বরং পাশ্চাত্য [11)11151কেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে । কেহ ত 
কখনও দেহ জ্ঞানরহিত হইবেই না বরং “আমিই ঈশ্বরঃ আমিই সব 
এ*প্রকার জ্ঞান হইতে তাহাদের সাজের শাপম ও দায়িত্ব দু 


৩২৬ উদ্বোধন। [২১ বর্ষ-৬৪ দুযযা। 


$ 
হইয়া, যাইবে এবং সমাজে বথেচ্ছাচারিতাত্র আোত প্রবলবেগে বহিতে 
থাকিবে। ' 

উপরোক্ত যুক্িগুলি লকলই সত্য । ধীহারা প্রত্যক্ষ না৷ করিলেও 
যুক্তি ও অভিজ্ঞতাঁর দ্বার! মর্ে মর্শে ছেহাতিরিকত আত্মাকে 
বঝিয়াছেন "বং প্রতিপদে সংসাবের বশ্বরত্ব উপলব্ধি কারযাছেন 
এরপ মুমুদ্ষু ্ীতরাগ জনের প্রতি উহা আদৌ যু হইতে পারে 
না। মতবাদ, যতই উট ইউ? 'না ,ফেন স্বংসারে চিরকাল 
একদল লোক থাকিবে যাহার! উহার কদর্থ করিয়া নিজেদের ভোগ- 
বাসন! চরিতার্থ অরবে। তাই বলিয়া (স মৃতকে উঠাইয় দিতে হইবে 
তাহার মানে কি? অসং লোকদের' জন্য শাস্ত্রে বধিনিষেধের অতাবনাই 
এবং এখনও বনু শাস্ত্রকার উঠিয়া নিজের মতে গুগৎকে চালাইবার 
জন্য বু বিধিনিষেধের নষ্ট করিয়া তাহ। সকলকে 'মানিয়া চণিবার 
জন্য আদেশ করিতেছেন। কিন্ত তুম যে 119) এর কথ 
বলিলে অধৈতবাদ তাহার সমর্থন কথে না। যথেচ্ছাচারিতা এবং 
স্বাধীনতায় যেরূপ ্রতেদু বর্তমান «২1111 এবং অদ্বৈতবাদের 
মধ্যেও নই পর্বত ব্যবধান রহিয়াছে । কারণ-_অদ্বৈতজ্ঞানী 
সর্বভূঙ্চে পরমীত্মাক্চে দর্শন করায় তাহার সকল দ্বন্দের অবসান 
হব বলিয়া বিধিনিষেধ তাহাকে স্পর্শ করিতে *পারে না। 
অবগ্ঠ*সাধন অবস্থায়, 


অহিমিব জনযোগ, সর্বদা বর্য়ে যঃ 
কুণপমিব সুনারীং তচকামো বিরাগা। 
বিষমিব বিষয়ান্‌ যে! মন্যমানে হুরস্তান্‌ 
তিনিই আবার যখন পরমহংস অবস্থা গ্রাপণ্ত হইযা থাকেন তথন।-- 
সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনংসর্বেইপি পল্পদ্রমা 
গাঙ্গং বারি সমস্ত বারিনি“হঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিষাঃ। 
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রতিগিণে। বারাণসী মেদিনী 
সর্বাবস্তিতিরস্য বস্তবিষয়। দৃষ্টে প্রত্রহ্ষণ ॥ ( ধন্াষ্টক স্তব ) 
যিনি প্রথমে নিরস্ব সর্পবং জপস'সর্গ প।রত্যান করিষাঁছিলেন। 


শ্ম্ 
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সুন্দরী নারীকে মৃতদেহবৎ দেখিয়াছিলেন, বিষয় সকলকে ক্ষন 
বিষবৎ্* জ্ঞান করিয়াছিলেন, তিনিই আবার যখন অখটগুকরসম্বরূপ 
পরমাআ্সীকে জানিলেন তখন এই [নখিল জগৎ সাহার নিকট 
আনন্দকানন সদৃশ, সঁল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষবৎ। সক জলই গল্গাজল 
সদ্বশ, সকল ক্রিনাই পবিভ্র* সকল বাক্)ই হ্রুতিবাক্যতুা এবং 
সমস্ত পৃথিবীই বাঁরাণসী তুল্য ,হইল। কারণ, সর্বজুতেই তি'ন 
প্রুয়তম আত্মাকে অন্ুত'ব , করিতেছেন, তীছ]র হেয় বা প্রেষ। 
কি করিয়া থাকিতে পারে? কেহ*ক্েহ মনে করেন অদ্বৈতজ্ঞানী ৷ 
অতি শুষ্ক বা নীরস-িন্ত বাগুবিক জঙা এক্বোরেছ 
নহে। তাহারা ' রসো বৈ সঃ" 'আননদব্রক্ষকে সর্বভূতে সম্া। 
করেন । এ 

আবার খধিত্রেষ্ঠ যাজ্জবন্ধ্য সকল বস্ততেই আত্মার. স্ফূরণ ,দর্শন 
করিয়াও [ক নিমত্ত প্রব্রজযা গ্রহণেচ্ছু হইলেন। এবং তাহার উপযুক্ত 
সহধর্ষিণী মৈত্রেয়ী তাহার পতির নিকট বিপুল খর প্রাপ্ত হইয়া, 
কপ, রসে, গদ্ধে আত্মার ভোঁগ করিলেন্চ না “কন? ইহার উত্তব 
আধুনিক তোগবাখীদের অস্দৃশ উদ্দাহরণস্থল যে জনক ক্তাঠাকে 
তাহার গুরু যাল্ঞবন্ধা 'যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে পাওয়' 
যায , | 

“এতৎ হ ম্ম বৈ পূর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজ্জাং ন, কাময়ন্তে, কিং প্রজয় 
করিষ্য।মে! যেষাং নোহ্য়মাত্মাহয়ং লোক'ই(ত তে হ শ্ম পুব্রৈষাগাশ্চ " 
বিন্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াণ্চ বুঁথায়াথ ভিক্ষাচর্ধ্যং চরস্তি য| হ্যেব 
পুত্রেণা সা বিতৈধণ। সা! লোকৈষণ। উভে হোতে এষণ এব ভতৰতঃ। 
স এষ নেতি নেত্যাত্মা।” (বৃহদারণ্যক, ১18২২) এবং তীাছারা 
ধোধ হয় জানেন না যে রাজধি পন বহু ণৎসর হেঁটমুণড উদ্ধাপদ 
হয়৷ কঠোর তপস্য। করিয়াছিলেন 
, আধুনিক সংসারসর্বস্ব কতকগুলি লৌকের আঁর একটি যুক্তি এই 
যে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যখন কর্ণ, করিবার জন্ত উপদেশ করিতেছেন-_ 
"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকুৎ,_“তদর্থং কর্ণ কোত্তের 
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মুক্তষঙ্গঃ সমাচার"-এব তিনি নিঞ্জেও* সন্ন্যাস গ্রহণ ন। করিয়াই 
এই সংসারেই কর্ম ও জ্ঞানেব অপূর্ব পরাফাঠা দেখাইয়া 
গিয়াছেন তখন তাহাকেই আদর্শ না করিঝা প্রত্রঙ্গা। সন্যাস 
প্রভৃতি বাক্য লইয়! নিজেদের ব্যস্ত করি ৫কন? তাহান্ব উত্তরে 
আমর! বুলি যে, শ্রীমন্তগবৎ বলিয়াছেন, “কৃষ্কস্ত' তগবান্‌ স্বয়ং 
তাহার সহিষ্ত সাধারণ জীবের তুলনা হঈতে পারে না। তথাপি 
তিনি একদিকে যেমন অর্জুনকে যুদক্ষেত্রে,মৌহবণত্ঃ (শ্রেরোভো ছং 
ভৈক্ষামপীহ পোকে বলিতে শুনিয়া “অশোচ্যানন্বশো চত্বং ইত্যাদি 
বলিয়া উপহাসক্রিয়-_ ৮. এ 
“স্রয়াদ্রণাছপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মছারথাঃ। 
* সবধাঞ্চ তং বহুমতো| ভূত্ব। যাস্যসি লাঘবম্‌ ॥ 
ও অবাচ্যবার্দীংশ্ বহুন্‌ বদিষ্যন্তি তধাহিতাঃ। 
নিন্দন্তস্তব সামধ্যং ততো ছুঃখতরং নু কিম্‌ ॥ 
, হতো বা, প্রাপ্দসি স্বর্গ জিত্ব। বা শোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
তক্সাহৃত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ (গীতা-_২য় অ) 
বলিয়া *৬ংযাহিত করিয়াছিলেন, তেমন আবাণ অন্ক দিকে উত্তম 
অধিকারীধোধে উদ্ধবকে সূন্যাস গ্রহণ “কন্বার জন্ত উৎসাহিত 
করিয়াছিলেন-- 

“গচ্ছোদ্ধব মধ়্াপিক্টো! বদর্যাখ্যং মমাশ্রমং | 
তত্র মংপাদতীর্ঘোদে নানোপম্পর্শনৈঃ শুচিঃ 
ঈক্ষয়ালকনন্দায়। !বুধৃতীশেষকল্মষঃ। 
বসানে। বন্ধলান্তঙ্গ বনভুক্‌ সুখনিম্পুহঃ'॥ 
তিতিক্ষু দ্বন্বমা্াণাং স্থশীলঃ সংষতেন্দ্িয়ঃ | 
শাস্তঃ সমাহিতধিয়! জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ | 
মত্তোইনুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তষনুভাবয়ন্‌। 
ময্যাবেশিতনাকৃচিত্তো মন্ধন্্মনিরতে৷ ভব। 
অতিব্রজ্য গতীস্তিজে মামেয্যসি ততঃ পরম্‌ ॥ 

এ (শ্রীমক্জাগবদঃ ১১ স্ক) 
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আবার ধাহারা আপ্লও উন্নত তাহাদের সমন্ধে একেবারে 
নৈক্ষ্্য প্রচার ককরিয়াছেন-_ 
, “্যস্বাঝআরতিরেব ্যাদা তৃপ্তশ্চ মানবঃ | 
আত্মন্যেব১চ সৃন্তষ্টস্তন্ত কার্ধযং ন বিদ্যে ॥ ( গীতা ওয় অ) 
ইহাতেও ক্লেহ কেহ কলিতে পারেন, কতা! না হয় ইস্ল ; কিন্ত 
তোমা অধৈতবাদাত্মক ত্যাগের “ ধর্ম, সাধাবপের নিকট 
প্রচার করিতে *পার ন], কারণ, অনুপধুক্ত লোক তোমাদ্দেব 
বাক্যমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, ক্ষণিক উত্তেঞজন।*বশতঃ উহ! গ্রহণ কনিয়! পরে 
প্রবৃত্তির তাড়নায় “ইতো মষ্টস্ততৌ তরষ্ঃ হইবে । কিন্তু ইহ! ত অট্্ঘতবাদ 
বা তাহার বৈরাগ্য সাধনের “দোষ নুয়। আদ্বিতবাদ ত বনিয়াই 
রাখিয়াছেন--“নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ,  ইহামুত্ার্ধভোগ্রবিরাগ, শম- 
দমাদিসাধনসম্পৎ্ মুযুক্ষুত্ং চ--তেষু হি**সৎস্ প্রাগপি, ধণ্ম- 
জিজ্ঞাসায়। উদ্ধং চ শক্যতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতৃ* জ্ঞাতুং চ, ন বিপর্যয়? 
(১অ, ১পা, ২, শারীরক-ভাষ্য) কিন্তু ভ্রমবশতঃ$ যে সে চিরকাল নট 
হইবে তাহাও কখন নহে। কা'নণ অজ্জুন দেজ্ঞাসা 0775 
“অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো৷ যোগাচ্চলিতমানসঃ। 
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গুতিং কৃষঃ চ্ছতি॥" ॥" 
কচ্চিনোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাত্রমিব নশ্যতি। 
অপ্রতিষ্ঠো! মহাবাহে। বিষুঢো ব্রহ্ষণঃ পথি॥” (গীতা ৬স্ত অ) 
তাহাতে শ্রীতগবান্‌ উত্তর করিয়াছিলেন, ' ০ 
পার্থ নৈবেহু নামুত্র বিনাশবস্তস্ত বিদ্যতে। 
নহি কল্যাণরুৎ কশ্চিদ্বগগতিং তাত গচ্ছতি ॥” (গীতা ৬ষ্ঠ অ) 
ষ্ট ব্যক্তিও “কল্যাণকৃৎ? ইহাই শ্রীতগবানের শাসন, উপরোক্ত শ্লোকেব 
ঘার! অনুমিত হয়। ণ 
এখানে আবার প্রশ্ন হইতে পারে,_এই অঙ্বৈতবাদ যাহা 
,সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাহার দ্বারা জগতের কি কিছু কল্যাণ সাধিত হইতে 
পারে? তোমরা ত আত্মৃতৃপ্ত আত্মরতিসম্পন্ন, অতএব স্বার্থপর 
অগতের দিকে কি তোমাদের নজর আছে ?- জগৎ তোমাদের তনিকট 
চ 
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মিথ্যা প্রশ্নোতরের পূর্নে আমর! জিজ্ঞাসা করি) তোরা যে 
জগতের হিতকারী, তোমাদের এই জগৎ হিতকার্ধা*কোন 
নীতির উর্পর প্রতিষ্ঠিত? আমর! নয় স্বীকার কবিলাম যে, 
তোমর! বদ্ধ দী্* শঙ্কর। €চতন্ত, ব্ামানু্জ প্রভৃতি সন্ন্যাসী 
এবং তাহাদের স্্যাসিসম্প্রদায অপেক্ষা অনিক জগৎহিত 
করিয়াছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা কধি, সঙ্নাপীর ভেকেন, দ্বার! অপংকার্য্র 
অবতারণা--মত্যাচার। অবিচার, বুভিচারের' টি র] কত হইয়াছে, 
আর অগর লোকদের দ্বারাই বা কত হইয়াছে? সন্ন্যাসিসঙদায়ে 
কয়টি তৈমুর, নদর জনাগ্রহণ করিয়াছেশ আর চগ্ডাশোককে 
র্মাশোকই বা কে করিল? জাতি, কুল ও অরথমরয্যাদাব প্রবল 
অত্যাচার হইতে মার্নবকে সামোর দিকে লইবা যাইবার জন্ত কাহাব| 
আজীবন চেষ্ট। করিয়াছে? জগতের সণল গেহের বন্ধনে জলাগরলি 
দিয়া নিঃ্বার্থতাবে, হীনব্যঞ্জির প্রতি করুশাব বা সহানুভূতির 
চক্ষে নহে, সূর্বভূতে প্রিয় আত্মার অস্তিত্ব উপলন্ধি করিয়! প্রেমের চক্ষে 
কাহার এই, জগৎকে, দেখিয়াছে'? “কটি ক্ষুদ্র ছাগশিশুর 
প্রাণরদ্ষণ « নিমিত্ত কাঁহারা অগ্লানবদনে নিজ মন্তক দান 
করিয়াঞ্ছ? আবার মহাগ্রাণ গৃহস্থরাও সমধে সমযে যে অপূর্ণ ত্যাগ 
দেখাইয়াছেন তাহাই বা কাহাদের আদর্ণে অনুপ্রাণিত হইয়া? 
বিশ্বপ্রেমই বল, পগৎহিতই বল, যদি উহা! অধ্বৈতবাদেব উপর 
« প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহ| হইলে তোমার সকল নীতিই তাসিমা যাইবে। 
কেহ যদ্দি তোমায় জিজ্ঞাসা করে-কেন জগতের উপকাব কৰিব? 
তোমার মৃত্যু হইতেছে বটে কিন্তু তাহ! আমার বড় কৌতুক 
লাগে। এ প্রশ্নের সমাধান, তুমি দয়া, সহানুভূতি, প্রয়োজন বা 
আর কিছুর দ্বাথা করিতে পারিবে,না। তথাপি বলিতে পার, আমরা 
ত অদ্বৈতবাদ মানি না কিন্তু তাহা সত্বেও স্বামরা! ত জগৎচিতব্রতে 
ব্রতী। সত্য, তর্কে মান না বটে কিন্তু জ্াতদারেই হউক াব, 
অজ্তাতমারেই হউক, পরমাত্বীয় নিজ আত্মার স্কুরণ সর্বত্র দেখ বলিয়াই 
তোমার হৃদয়ে, প্রেম উথলিয়।, উঠে। ৃ 
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এক্ষণে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেপ্ত ইহা নয় যে, সকলকেই অতৈতবঃদ ও 
উহার তাঁক্ষধার ত্যাগের রাস্তা মানিয়। চলিতে হইবে । সময় উপস্থিত 
হইলে একদ্বিন সকলকেই ত্যাগের রাস্তা গ্রহণ করিতেই হইবে, মাথা 
ধরিলে আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না ধেঁমাথা ধরিয়াছে। 
আর যাহার] এ, মত সম্পুর্ণ অযৌক্তিক মনে করে; তাহাদিগকে 
আমর] বলি, তুমি যাহা বলিতেছ ,তাহ!“ ঠিক, কিন্তু স্কোমার মতই 
একুমাত্র সত্য, একথা বললিয়। মান7বর চিন্তাশক্তির ক্রষবিকাশ রদ 
করিবার তোমার কি প্রয়োজন ? সমুগ্রযাত্রী হইয়া যদি অর্ধপথে 
বিশাল নদীবক্ষে উত্তীল'তরঙ দেখিয়া “ইহাই সমু” বলিয়) নঙ্গর 
ফেলিয়। বসিয়৷ থাকিতে ইচ্ছা কর বুসিয়া থক, কিন্ত অপরকে 
সমুদ্র যাত্রায় বাধা দিবার চেষ্টা করিও না। 


ব্রীস্্রীমহাবীর-চরিত । 


( ভীযতীন্দ্রনাথ থোষ ) 


ৃণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ ক্রিয়া আবানবৃদ্ধবনিতা প্রায় 
মঞ্ল হিন্দু নরনারীই, রামায়ণ-মহাবাঁরিধির অমূল্য নিধি মন্াবীর 
হণুমান্-চরিত স্বপ্পবিস্তর অবগত আছেন। মাদৃশ হীনবুদ্ধি শান্তা 
নতিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শ্রীশ্রীমহাবীরের নিষ্কদষ্ক 'নরূপম চরিত্র ষ্টিত্রিত 
করিবার প্রয়াস বামনের চাদ ধরিবণ চেষ্ট1 মাত্র । তখাপি পরশমা্ণ 
স্পর্শে লৌহ যেমন স্বতঃই সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ অগ্ভ মহাবীরের 
পুত জন্মদিনে তাহার পুণ্য নাম কীর্তন করতঃ মদীয় মনোম।লিন্ 
বিধৌত করিয়া অকতী জীবন ধন্য করিব। 

পুবাঁকালে অগ্পরাদিগ্র মধ্যে অঞ্জনা নায়ী এক 'পরম রূপবতী 
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অন্দর ছিলেন। তিনি খবিশাগে কামরূপিণী বানরী হইয়া ভূতলে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে পনের রসে এক পরম সুক্চর পুত্র 
জন্মগ্রহণ করে । বরাঙ্গন!' অগ্তন এই শিশুসন্তান এসব বরিয়্া ফল- 
সংগ্রহমানসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেইসগ্যোজাত থপ ক্ুং- 
পিপাসায় কীতর হইয়। মাতৃঅদর্শনে অহিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিল। 
তৎকালে অরণাদেব জবাকুস্থমতুল্য লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়। প্রভাত- 
গগনে উদিত হইতেছিলিন। 'এ.নবকুষার' নবোদিত কৃর্যকে পু 
ফলত্রমে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়া বৃতৌমগুলের দিকে ধাবিত হুইলেন। 
বায়ুতনয় বালাকস্থায় প্রবমান হইলে ধদবদানবযক্ষ সকলেই 
বিশ্মিত হইলেনন। *তখন বায়ু: তাহার স্বাভাবিক শৈত্য দ্বারা 
স্বীয় সুতকে হুর্ধ্ের দাহতয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার 
পশ্চান্ধীবিত হইলেন ।** কিন্তু হুয্যদেব বায়ুপুত্রের এবদ্িধ কার্য বাল- 
সু্ভৃ-চপলতা৷ বশজ হইরাছে মনে করিয়া তাকে দগ্ধ করিপেন না। 
যে দিন হ্র্ধ্যকে ধরিবার জন্য পবননন্দন তাহার পশ্চান্ধাবিত হন, সে 
দিন হর্ধয রাুগরন্ত হইযাছিলেন। *পবনপুক্রকে দেখিয়া রাহু ভীত 
হ্ইয়। বা ইন্দ্রকে বলিলেন, “বাসব ! আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির 
জন্য অপনি' আমাকে চন্ত্রনুধ্য দান করিয়াছেন, কিন্তু আর একজন 
আসিয়! আমাকে স্বাধিকারচ্যুত করিয়াছে” । রাছুর ,কথা শুনিয়া 
ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বজ্তহাত্তে গজশ্রেষ্ঠ এরাবতে 
আরোহণ করতঃ পবনপুন্রেধ দিকে ধাবিত হইলেন। মারুতি 
এরাবতকে দেখিয়া তাহাকেও একটা বৃহৎ ফল বিবেচন! করিয়া তাহার 
দিকে ধাবিত হইলেন। ইহাতে শচীপতি যারপরনাই ক্রোধান্বিত 
হুইয়! হত্তস্থিত বজ্তদ্ধারা তাহাকে আঘাত করিলেন। বজ্রগ্রহারে 
জর্জরিত হইয়! তিনি পর্বতোপরি পতিত হইলেন এবং সেই আঘাতে 
তাহার বামহনু ভগ্ন হইল। নিজ পুত্রকে ইন্ কর্তৃক বজ্রাহত ও ত?- 
হনু দেখিয়া অগ্জন1 অতিশয় ব্যাকুল হইর! ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
রৌরুগ্থমীন৷ অঞ্জনার কাতন ক্রুন্দনে পবন ইন্দ্রের প্রতি কুদ্ধ হইয়া 
স্বীয় গতি রোধ করিলেন । তাহাতে স্থাবর, জঙ্জম। খেচর, তুচর যাবতীঃ 


| 


শলীব শ্বাসরুত্ধ হইয়! মৃতপ্রায়, হইল। স্যতটি নাশ হয় দেখিয়া গা 
পবনের নিকট গমন করিলেন। ব্রঙ্গাকে সমাগত দেখিয়] ' ুত্র- 
শোকাতুর পবন তাহ।কে সাষ্টাঙ্গে বারপ্রয় প্রথম, করিলেন! বিধাতা 
হস্তদ্বার। প্রহৃত শিশুর অন্ত্রপর্শ করিলেন £ কমলযোনী ব্রহ্মার কর- 
শার্ণে শিশুর চেতন! লাভ হইল) পবন স্বীয় পুত্রকে জীবিঞ ও সুস্থ 
দেখিয়া বিরোধ পরিত্যাগ পূর্বক সানন্দে সর্বভূতে বিচরণ কন্িতে 
লাগিলেশ। 

রগ! সমস্ত দেবগণকে আহ্বান পুর্বক কহিলেন “হে দেখগণ । 
তোমর| সকলে পবনতনয়কে আশীর্বাদ কর, কালে এই শিশুদারা 
তোমাদের বহুতর কল্যাণকর কার্য সাধিত হইবে ।” তখন*ইল্জ্ 
বলিলেন, “আমার বজ্রাঘাতে ইহার হনু উগ্ন হইছে, “সুতরাং, এই 
কপিবর হনুমান্‌ নামে খ্যাত হইবে। অগ্ঠাবধি স্নুমান্‌ আমার বজ্র 
অবধ্য হইবে”। তৎপরে সূর্য কহিলেন--“আমার তেজের শতাংশের 
একাংশ ইহাকে দ্বিলাম। যখন এই বালক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, 
তখন ইহাকে আমি শাস্ত্র শিক্ষা-দিব, তদ্দার। 'হনুমান্‌ বাগ্মীপ্রবর 
হইবে”। তৎ্পরে বরুণ কহিলেন--“আমার 'পাশ অথবা» বারি ,ঘারা 
শত অযুত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না”। যম প্রীত হুইয়া, বর 
দলেন, “এই বালক যমদণ্ডের অবধ্য ও' নিয়ত অরোগী হইবে এবং 
যুদ্ধে কখনও অবসন্ন হুইবে না”। ধনপতি কুবের বর দিলেন, 
“আমার অন্ত্রেরে ও আমার অবধ্য, হইবে”। দেবা্দিদেব 
মহাদেবও এইরূপ উত্তম.বৰ দিলেন. বিশ্বকর্মা কহিলেন “আমি ফযে 
মকল দিব্য অস্ত্র নিন্াণ করিয়াছিঃ এই পালক তাহাদের অবধ্য হুইয়। 
চিরজীবী হইবে”। 

দেবগণ বর দ্বারা বালককে এইরূপে আশীর্বাদ করিলে শ্রন্ধা 
বায়কে বলিলেন, “তোমার পুত্র শক্রগণের ভয়ঙ্কর ও মিব্রগণের শুভর 
হইবে। অধিকন্ত এই কপিশ্রেষ্ঠ ইচ্ছান্সারে নানারূপ ধারণ? যথেচ্ছা 
গমন ও তক্ষণ করিতে পারিবে । এই শিশু কীর্তিমান ও অপ্রতিহত- 
গতি হইবে, রাক্ষসাধিপতি রাঁবণেখ বিনাশকাবণ ও ব্চচুলপতি 
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৬৩৪ উদ্বোধন । [২১শ উনি! 


রামচজর প্রীতিকর হইবে, এবং কাঁগে অত্যাশসয্য কার্য সক? 
সম্পাদন, করিবে”। ব্রা প্রভৃতি দেবগণ পবনপুত্রকে ুইরূপ বর 
দিয় সবস্থানে প্রস্থান করিলেন! গবনও পুত্রকে লইয়া গৃহে গমন 
করিলেন এবং হ্বপ্ণনার নিকট পুত্রের বরলাতবৃততান্ত বর্ণনা করিয়া 
তথা হ্ইঠ্ত নির্গত হইলেন। দেবগণের বরে হনুমান্‌ সাতিশয় বল- 
শালী হই বালস্থলতচাঞ্চল্য বশতঃ মুনিদ্দিগের আশ্রষে নাঁনারপ 
উৎপাত আবসত করিধেন এবং অ্রগ ভাগ 'এভৃতি জী উপ বীরণসমূহ 
বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করিছে লাগিলেন ব্রক্ষার বরে হনুমান সকল 
প্রকার ব্রহগদঘুঙ্র অবধ্য জানিয়া ঞুনিগণ তাহার সমস্ত 
দৌরাত্ সহ করিলেন। অবশেষে অঙ্গিযা ও ভৃগুবংশজান যুনিগণ 
রুদ্ধ হইয় হনুমান কে এই 'শাপ দিলেন *হে হনুমান্‌ তুমি যে বল 
আশ্রয় করিয়া আমাদের উৎ্পীড়ন করিতেছ। আমাদের শাপে বিমো- 
হিত হইয়া দীর্ঘকাল সে শক্তি বিশ্বৃত হইয়া থাকিবে, কিন্তু যখন 
তোমার কান্তি তোমাকে কেহ স্মরণ করাইয়! দিখে। তখন তোমার 
' সমস্ত সুপ্ত শক্তি জাগরিত হইয়া ,কাধ্য কারবে”। ঈদৃশ শাগগ্রন্ত 
হইয়া £নুয়ান্‌ বীরভাবে' আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন মুনি- 
গণের শাপবশতঃ তিনি কিয়ৎকাল পর্যন্ত স্বীয় শক্তি বিশ্বত 
হইয়াছিলেন পরে সীতানেষণাঁথ যুবরাজ অঙ্গ হনুমানূ এবং জাদ্ুবান্‌ 
প্রমূখ বানরগণ সহ বহির্গত হইলে বানরবাহিনী যখন শত যোজন 
বিস্তৃত ছুস্তর সাগর অবঞ্(োকন করিয়। বিষধমনে চিন্তা করিতেছিলেন। 
তখন জানুবান্‌ হনুমানের ব্বিক্রম কীর্ভনু করিতে লারগলেন। 
তদবধি হনুমান স্বীয় বলবিক্রম পুনঃগ্রাণ্ত হইলেন এবং কিরূপে তিনি 
শতযোঞন বিস্তৃত সাগর লঙ্ঘন করিয়! লঙ্কানগরীতে সীতাদেবীর দর্শন- 
লাভ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। তিনি বলবিক্রম, 
শান্্জান, নীতিজ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈরধ্য, বীরধ্য প্রভৃতিগুণে অদ্ধিতীয় 
ছিলেন। এই কপিবর ব্যাকরণ শিক্ষার্থ ূ্যযাতিমুখ হইয়৷ প্র 
করিতে করিতে উদয়াচল হইতে অস্তা্ণ পর্যন্ত গিয়াছিলেন 
এবং ছুত্র।, বৃত্তি, মহাতাস্ত গ্রতৃতি ঈহাগ্রন্থে বিশেষ পারদর্শিত। 


৮ 


যা, ১৩২৬। ] শীশীমহাবীর-চরিত | * ৩৩৫ 





লাত করিয়াছিলেন। তৎকালে উহার ন্যায় শীন্ববিশারদ আর 
কেহ ছিল “না! বলিলৈই হয়; ইনি আজীবন অখগুত্রক্ষ-্য অবলম্বন 
করিয়া কি জ্ঞান,কি ভক্তি, কি কর্ম সকল বিষয়ে উচ্চতম আসন 
গধিকার করিরাছিলেন | - 


শ্ীপ্রীযহাবীরের' জীরনী হটে আমরা ২।১টা"ঘটনার উল্লেখ করিয়া 
ঠাহার চিত্রের মাহাত্মা কীর্তন করিব। ইহার 'শৌর্ধ্য, বীর্ধ্য সকলেই 
বদিক্ধ আছেন--কিপূপে তিনি শত .যোজন সাঁশর লঙ্ঘম করিয়া. 
ছিলেন, কিরূপে তিনি তথাকার অসংখ্য বাক্ষণ সেন! বধ ও লঙ্কা! দগ্ধ 
করিয়াছিলেন--তাহ1 সকলেই অবগত মাছেন। তিনি একাকী সমস্ত 
শ্কানগরী ধ্বংস করিয়া রাবণকে সবংশে ৪নধন করিতে পারিতেন, 
কেবলমাত্র সীতাদেবীর আদেশক্রমে তাহা করেন নাই। হনুমান্‌ 
বধন পক্কানগরী ধুলিসাৎ ও রাবণকে শিধন করিবাধ জন্ত সীতাদেবীর 
শাক্ঞা প্রার্থনা করিলেন তখন তি ন বলি.লন, “বংস! তুমি “য এখান 
এ কায সম্পন্ন কারতে পার্স তাহা আমি জানি, কম্ত রণুব্লতিনলক 
বামন্দ্র যদি রাবণকে স্বহস্তে ধধ "করিয়া আমাকে উদ্ধার কণেন, 
তবে ক্ুর্্যবংশের অক্ষু্ গৌরব রক্ষ। হয়। সুতরাং তুমি" ক্থিঈদ্্যার 
প্রত্যাগমন কর এবং র|মকে সসৈন্তে শীদ্ঘ লঙ্কায় আসিবার নয 
মামার মিনতি জানাইও”ঃ | ণঁ 
সীতাহরণের পর বামলক্ষণ সীতা অনেষণ করিতে করিতে যখন 

গয্[মুক পর্বতে উপস্থিত হইলেন তখন বালি কর্তৃচ বিভাড়িত স্বুগ্রীব 
ষ্টাহার প্রিয় সুহদ্‌ হনুমান্কে তাহ'দের সহিত আলা? কৰিতে 
গাঠাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাহার কথোপকথন ও ব্যক্যাবলী আবণে 
কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা কিয়দংশ এখানে উদ্ধত করিলেই 
মহাবীরের বাগ্মিতা ও বিগ্ভাবত্তার কথপ্চিৎ পরিচয় পাওয়। যাইবে। 

“নানগ্বেদ্ধ বিনীতন্ত নাবজুর্ববেদধারিণঃ। 

নাসামবেদবিদুষঃ শকামেবং বিভাধিতুম্‌ ॥ 

শুনং ব্যাকরণং কৃৎনমনেন বহুধ। আতম। 

ঝহুব্যাহীরতাঁনেন ন কিঞ্দিপশবিত্ম্‌ ॥ 


৩৩৬ উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ সংখা, 


ন মুখে নেত্রয়োণ্চাপি ললাটেনট ভ্রবোস্তথ। | 
অন্তেঘপি চ সর্কোধু দৌষঃ নংবিদিতঃ কচিৎ। 
অবিষ্করষনন্দিষ্ধমবিলদ্ষিতযব্যথম। ৭ 
উব্থং কণ্ঠগ$ বাক্যং বর্থতে মধযমনূৎম | 
সংস্বারত্রমসম্পন্নামন্তুচামবিলধিতাম.। 
উচ্চাবয়তি কল্যাণীং বাচং দযহষিণীম ॥ ' 
অনধ! চি বাচা দি্থানবানসত | 
কন ীরাধাতে চিুদ্ভতা ্রেরেরপি | 
এবংবিধো যন্তদুতা 'ন ভবেৎ গার্থিবস্ততু। 
মিধাস্তি হি কথং তন্ত ঝা্ধযাণাং গ্রতযোহনঘ ॥ 
এবং গুণগণৈযুজ। ন্ত হাঃ কামামাধকাঃ। 
হদ্য দিধাস্তি ররর দতবাক্যপ্রচোদিতা:।” 
( কিছ্বিদ্ধ্যাকাগ, তৃতীয মর্গ, ২৭ ৩৫) 


“খগেদজ, যনূর্কেদজ্ঞ বা সামবেদজ পুরুষ তিন্ন অন্ত কেহ ঈদৃশ 
বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথ! বলিয়াছেন। 
কিন্তু একটীও অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ ফরেন নাই। সুতরাং বোধ হইতেছে। 
ইনিষ্পশ্চমই ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যুৎপাদ্ক শাস্ত্র বন্বার 
পাঠ করিয়াছেন। বাক্যপ্ররোগকালে 'ই্থার মুখে, নয়নে, ললাটে, 
জমধ্যে বা অপব কোন অবযবে বিন্দুমাঞ্জ বিকার দেখা যায় নাই। 
ইনি বঙ্ষঃস্থল ও কণ্ঠগত মধ্যমস্বর অবল্ষন পূর্বক পদবিন্যাপক্রম 
অতিক্রম না করিয়া শ্তিমধুর, স ক্ষিপ্ত ও সরল বাক্য প্রয়োগ করিয়- 
ছেন। এরপ ত্রিস্থানসংযুক্ত স্বরে উচ্চারিত &ঁ বিচিত্র বাক্য শ্রবা? 
কাহার ন! চিন গ্রসন্ন হয়? খঙ্গোতোলন পৃ্বক' বধোগ্ত শত্রুর চিত্তও 
উহা শুনিয়া জব হয়। ছে অনঘ! যেরাজার এরূপ দূত না থাকে 
তাহার কার্ধয সকল কিরপে সিদ্ধ হয়? যাহার এরপ সর্বগুণসম্প 
দূত আছে তাহার দৃত-বাক্য দ্বারাই সর্বকার্ধ্য সিদ্ধ হয়।” 

লঙ্ষায় উপনীত হইয়া সীতাদেবীকে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন 
হনুমান্‌ রাবণের রাজপ্রাসাদে সুকোমল শষ্যাপীনা বিপধ্যন্তবসনা 
রত্বালফ্াবতৃষিতা, রূপযৌরনসম্পন্না অনেক নারী দর্শন করিয়া্ঠিলেন, 


আধাট১ ১৩২৬]. ভ্রীজীমহাবীর-চরিত । ৩৩৭ 


এমএস াতার টার টির মারার 
তখন তাহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল রামায়ণ হইতে তথ্বিতুয়ে 
কিয়দংশ.উদ্ধ ত কর! যাইতেছে-_ 


“পরদারাবরোধস্য প্রস্থৃণুন্ত নিরীক্ষণধূ। 

ইদং খলু'মমাতার্থ ধর্দলোপং করিষ্াতি ॥ 
নহি মে পরদার'ণ।ং দৃষ্টিবিষয়বর্তিী,। 
অয়ঞ্চাত্র ময়া দৃষ্টঃ পরদারপরিগ্রহঃ ॥ 

তস্ত প্রাছুরদুচ্চিন্ত! পনর! মনম্ষিম?,। 
নিশ্চিতৈকান্তাটত্রস্ত কধ্যনিশ্চয়দ নী ॥ 
কামং দৃষ্টা ময়া সর্ব] বিশ্বস্ত! রাবণন্ড্িয়: | 
নতু মে মনস! কিঞিদ্বৈস্কত্য মুপপদ্ভাতে ॥ 
মনে। হি হেতুঃ সর্বেধষা মিল্ত্রিয়াণ।ং প্রবর্তনে | 
শুভাশুভাম্ববন্থাহ্ তচ্চ মে হুব্যবস্থিতম্‌ ॥ 
নান্তজ্র হি ময়৷ পক্যা বৈদেহী পরিমা।ঈতূমূ। 
্রিয়োহি ্ীষু দৃশ্যন্ডে মদ সম্পরিমার্গণে 
বন্ত সন্তবস্ত ৷ যোনিস্তস্তাং তৎপরিমার্গ্যতে | 
ন শক্যং প্রমদ! নষ্ট। যুগীষু পরিমাগিতুম্‌ 1” 


(হন্দরকাণ্ড, একাদপ ঠগ, $১-৪৫) 


"হনুমান্‌ সেই প্রমদাদ্দিগকে দেখিতে দেখিতে বিবস্তা পরস্তরী 
দেখিলে ধর্্মলোপ হয় এই আশঙ্কায় ভীত হইয়। চিস্তাকুল হুইলেন। 
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, নিদ্রাতুর] বিবস্ত্রা পরস্ত্রী দেখিলাম 
ইহাতে নিশ্চয়ই আমার অধর্ম হইবে, কেনন] ইতিপূর্বে কখনই পর- 
নারীর প্রতি আমার.দৃষ্টি পতিত হয় নাই। পরক্ত্রী দেখিলাম ইহাতে 
যে আমার পাঁপ হইবে এমন নহে, পরদারাপহারী এই পাপিষ্ঠ ্জাবণকে 
দেখিলাম বলিঘ্বা নিশ্চয়ই আমাকে পাপ স্পর্শ করিবে। মনস্থী 
হনুমান্‌ স্থিরচিত্তে প্রমাণ দ্বার] পূর্বাচিস্তা খগ্ুনপূর্ব্বক কার্ধ্যাকার্ধয 
বিচারুক্ষম অন্ত চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শারিতা রাবণ- 
মুহিলাগণকে বিশেষ করিয়! দেখিলাম, কিন্তু আমার মন কিছুমাত্র 
চঞ্চল হয় নাই। নই ইন্দট্রিরন্ত্িগকে শুভাশ্তত কারে নিযুক্ত করিয়া 
থাকে, সেই মনই যখন আমার বশীভূত রহিয়াছে) তখন আমাকে 


৩৩৮ উদ্বোধন। [২১শবর্ষ-্ঠ এখ্য। 


গাম্পর্শ করিবে কেন? আমি বৈদেহীতক আর অন্তস্থানে অনুসন্ধান 
করিতে পারি না। প্রায়ই দেখা যায় লোকে ত্রী্দিগের মধ্যেই 
স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করিয়। থাকে; যেষাহার সমান জাতি, সেই 
জাতির মধ্যে তাঁহার অনুসন্ধান করা উঠিত। মৃগীদিগের মধ্যে 
অনুষ্দিষ্টাঙ্গনার অন্বেদ্গ করা কোন মতে কর্তব্য নহে।” 

উপরোক্ত শ্লোকাবলী হইতে প্রতীয়মান হইবে যে মহাবীর শুধু 
জিতেম্্িয় ছিলেন তাহ। নহে, তিনি শাস্ত্রের মর্মশ্ৃহণ করিযা দ্েশ- 
কাল-পাত্রান্থসারে কার্য করিতেন। 'পরস্ত্রী দর্শনে গাপ হয এই 
নীতি যদি বেশে মহাবীর অন্থসরণ করিতেন, তাহ! হইলে বাস্তবিক 
আঁদৌ সীতাউদ্ধার ত্ইত কিনা পন্দেহ। 

সাগরলজান পূর্বক লঙ্কাঘ উপস্থিত হইয়া মহাবীর যখন পুষ্থান্- 
পুাৰপে লকঙ্কার বন, উপবন, পর্বতকন্মর, প্রাসাদ, তবন সমন্ত 
অন্নেষণ করিয়া! সীতাদেবীর দর্শন পাইলেন না, তখন তিনি বালকের 
্ায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন । 

সীতাকে, প্রথম দর্শনের পর প্মভিজ্ঞানচিহুস্বর্ূপ মহাবীর যখন 
রামচ্টে৫, অন্গুরীয়ক প্রদান করিলেন, তখন সীতাদেবী তাহাৰ 
বাকের মত্যত। নির্ণয় করিবার জন্য রামচন্ত্রের অঙ্গচিহ বর্ণন করিতে 
বলিলেন। বৈদেহীর বাক্য শ্রবণে তিনি যেরুপ তুক্তিগদগদচিত্ে 
রারূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে হৃদয় দ্রবীভূত 


' হয়ু। 


রাবণ বধের পর বানরগগ্রের সহিত রামচন্দ্র অযোধ্যা নগরীতে 
্রপ্তযাগ্রমন করিয়া যখন সসীত। রাজ্যাভিঘিক্ত হইলেন এবং বানব- 
গণকে বিদায় দিবার প্রন্কালে বছু.রত্বরার্জি উপটৌকন প্রদ্ধান করিলেন) 
কাহাকেও বা সন্নেহ আলিঙ্গন, ঝাহাকেও ব৷ মাঙ্গলিক আশীর্বাদ দ্বারা 
কৃতার্থ করিলেন, তখন তাহার! কাকুৎস্থ রামের কথা শ্রবণে তাঁহাকে 
সাঁধু সাধু বলিয়। বারংবার প্রশংসা করিতে াগিলেন এবং ভৃয়োভুয়। 
ভূলুত্িত প্রণাম করিলেন! বানরশ্রেষ্ঠ হনুঘান্‌ শ্রীরামচন্ত্রের পাদ- 
বন্দনা পূর্বক, কি আকাজং করিয়াছিলেন, এবং রামচন্জ গ্রতারে 


আমা, ১৩২৬] শ্প্রীমহাবীর-চরিত। ৩৩৯ 


কিরূপ ক্সেহাশীষ বর্ষণ করিয়াছিলেন আমরা নিয়ে তাহা! উদ্ধ,ত 
করিতেছি। 


রগ "নেহে। মে পরমে। রাজংব্বয়ি তিষ্টতু নিত্যদ।। 
ভক্তিষ্চ নিযুতা৷ বীর ভাৰে। 'াস্তত্র গচ্ছতু। 
॥ যাবদ্রামক্ষথ! 'দ্ীর চরিষ্যতি মহীতালে। 
তাবচ্ছরীরে বংস্যস্তি প্রাণ? মম ন সংশরঃ ॥ 
বেতার, দব্যকথ। তত রন, | 
ভম্মমাগ্রসো রাম রাবরেধুন রির্যভ ॥ 
তচ্ছস্বাহং ততেরীর তবচর্ধযামৃতং প্রভো। . 
উৎ্কণ্ঠাৎ ত্বাং হরিষ্যামি মেঘলেখামিবানিল:॥ 
এবং ক্রবাণং রামন্ত হনুমস্ত বরাসনাৎণ, 
উথায় সম্বজে স্নেহবাক্যমেতদুবাচ ই 
এবমেতৎ কপিশ্রেষঠ ভবিত। নাজ সংশয়: । 
চরিষযতি কথা যাবদেষ! লোকে চ মামিকা। 
তাঁবত্তে ভবিত। কীন্তিঃ শরীরেহপ্যদবন্তুথা। 
লোক। হি যাবৎ স্থীল্যস্তি তাবৎ স্/স্যন্তি মে কথাঃ 
একৈকম্যোপকারস্য প্রাণান্‌ দাস্যাি তে কপে* 
শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম খণিনো বয়ম.॥ * 
মদঙ্গে জীর্ণতাং যাতু যত্বয়ৌপক্কতং কগে। 
নর; প্রত্যুপকারাণামাপৎস্বা্নাতি পাত্রতায্‌॥ 
ততোইস্য হারং চন্্রাভং মচ্য. কচ, স রাখবঃ। 
বেছুরধ্যতরলং কণ্ঠে বৰন্ধ চ হনুমতঃ ॥&” 
( উত্তবকাঁও, পঞ্চাশৎ সঙ) 
এহে রাজন! আপনার প্রতি যেন আমার অচলা তক্তি ও ভাল- 
বাস। থাকে, আর আমার মন যেন অন্ত বিষয়ে লিপ্ত না হয়। ধরাতলে 
বতদ্বিন বামকথা থাকিবে, ততদিন আমি বাচিয়া থাকিব সংশক্স নাই। 
আপনার ষে দিব্য চরিত বিখ্যাত রহিয়াছে ইহা অপ্পরাগণ আমাকে 
ওনাইবে। বায়ু যেমন মেঘখণ অপসারিত করে, তদ্রপ আমিও 


আপনার চরিতামৃত পান করিম্না আপনার অদর্শনজনিত উতৎ্কঠা দর 
করিধি। 


/ 
৬৪৭ উদ্বোধন | | ২১শ বব-*৬ঠ দংখা। 


নু কৃথা শুনিয! রাম দিব্যাদন হইতে উঠিয়া সেহপূর্বন্ তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন; “তুমি.যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে, 
ইহাতে সংশয নাই। যতদিন পর্যন্ত লোকসমাজে আমার কথ 
গ্রচারিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার কীর্তি বিদ্যমান থাকিবে 
এবং তুমিও শরীর ধারণ করিয়া বাস 'করিবে। অধিক কি যতদিন 
এই ব্রিলো্ বর্তমান থাকিবে, ততদিন, আশার কথা থুঁকিবে। 
কপিবর! তোমার এব একটী, ' উপকা রর জন্ত' আমি প্রাণধান 
করিতে পারি সুতরাং অবশিষ্ের জন্য আমি খণী রহিলাম। তুমি 
যে উপকার কারিয়াছ, তাহ! আমার অঙ্গে জীর্ণ হইয়া যাউক, যেহেতু 
বিপৎকাল, অধসিলেই মান্য প্রতযুপকারের পাত্র হইযা থাকে। 
অনন্তর রামচত্র নিজ কঠ হইতে বৈদুর্যযমণিপরিশোভিত রত্বহার 
হনুমানের গলায় পরাই্য়া দিলেন। 

উদ্ধত শ্লোকাবলী শ্রবণে সহজে প্রতীয়মান হয শ্রীপ্রীমহা- 
“বীরের ভক্তি কিৰপ প্রবল ছিল। , যাবৎ বামচবিত লে।কসমাঞ্জে 
বর্তমান [থাকিবে তাবৎ তিনি দেহধারণ কবিয়া নামস্ুধা পান কবিবেন, 
ইহা জগতে ইতিহাসে অভিনব ও অভ্তপৃর্ব। ইহাতে বো হু 
তাহার যনগ্রাণ রামময় ছিল, তিনি রাম তিন্ন অন্য চিন্তা করিতেন না। 
তিনি যেমন কর্মীর, তেমনি তকচুডামণি ছিলেন। 

মহাবীর হনুমান্‌ 'সর্বনীতিবিশারদ ছিলেন। দেশকালপাত্র 
বিশেষে সাম দান তেদ ও দণ্ড শীতি' অবলম্বন কলয়িষা কার্য করিতেন। 
লঙ্কায় উপনীত হইয়। যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অব্যবাহত পূর্ব রাবণকে 
সীতা! গরত্যর্পণ করিবার ব্যপদেশে যে ওপমিষদিক উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন আমর! নিয়ে তাহা উদ্ধত করিতেছি _ 

*বিচার্ধয লোৌকসয বিবেকতো! গরিং নরাক্ষসীবৃদ্ধিমুপৈহি বাৰণ। 
দৈবীং গতিং সংসতিমোক্ষহেতুকীং সমাশ্রয়াতান্তহিতায় দেহিন: | ১ 


স্ব" বাঙ্গণোহ্থাত্তমবংশসন্তবঃ পৌলগযুপুতহোহদি কু বেরবান্ধবঃ | 
গেহাস্বৃষ্কাঁপি চ পশ রাঙ্গ স। নাগ্যায়বন্ধা। কিমু বাক্ষালা লাহ) ২ * 


রি টি 
আধা, ১০২৩ । ] স্রীশ্রীমহাবীর-চরিত । ৩৪১ 





পরীববনধীকরিুখসন্ততিন তে ন চ ত্বং তব নির্ব্বিকীরতঃ। 
অস্ঞানহেতোস্চ তখৈব সম্ততেরদত্তবস্যা: ্পতে! হি দৃশ্াবৎ | ৩, 
ইদস্ত সন্ধ্যাং তব নাস্তি বিক্রিয়াবিকারহেতুন চ তেহগ্বয়ত্বতঃ। 
যথা নভঃ সর্ধবগতং ন লিপ্যতে তথ! ভবান্‌ দৈহগতোংপি হৃক্রক: | 
দেহেম্রিয প্রাণুশরী রসঙ্গতন্্াক্লেতি বুদ্ধ্যাধিলবন্ধভাগ ভবেৎ। ৪ 
চিন্মাত্রমেবাহমজোহহমক্ষরে! হাঁনন্স ভাবোইস্ছমিতি প্রমুচ্যতে । 
ফ্নেহোইপ্যনাম্থা পাববীবিক্লারজো ন প্রাণস্থাস্মানিল এষ এব দঃ । ৫ 
মনোইপ্যহস্কার্িকারএবনো*ন চাপি ধা প্রকৃতেবিধীরজা। 
আত্মা চিদাননাময়োইবিকারবান্‌ দেহাদিসঙ্াদযতিরিক্ত ঈশ্বরঃ 1৬ 
নিরঞ্জনো মুক্ত উপাধিত£ সদা ানৈবমাত্মানমিতো বিমুচ্যতে / 
অতোহহমাত্যস্তিকমোক্ষস।ধনং বক্ষ্যে শৃধুঘাবুহিতে। মহমতে ॥ 
বিফোহি ভ্তিঃ স্থুবিশোধণং ধিয়স্ততে] ভবেজ জ্ঞানমতীবনিম্্লন। 
বিশুদ্ধতত্বানুভখে। ভবেৎ ততঃ সম্যগ বিদিত্ব| পরমংস্মাদং বজেও ॥ 
রামং পুরাণং প্রকৃতেঃ পরং বিভুং বিশ্যঙ্্য মৌর্থ্যং হৃদি শক্রভাবনাং 
ভজস্ব রামং শরণাগ তপ্রিয়ং ॥ 
সীতাং পুরস্কৃত্য সপুক্ধবান্ধবে। রাম* +নমন্কুত্য বিমুচাসে ভয়াং। ৯ 
( অধ্যাত্বরা মায়ণন্হুন্দরকাণ্ডে চতুর্থোইধ্ কঃ) 
“হে রাবণ বিবেকবলে ,লোকের অবস্থা পর্য্যালোচন!” করিয়া 
প্রাণীদিগের নিরতিশয় হিতের জন্য সংসারমোচনী দৈবীগতি অবলম্বন 
কর। তুমি উত্তম বংশসম্ত,ত ব্রাঙ্গণ, তুমি পুলস্ত্য পির পৌন্ধ এবং 
কুবেরের ভ্রাতা ঃ দেহকে আত্মা বলিয়া বিবেদ্ধনা করিয়া দেখিলেও 
তুমি বাস্তবিক রাক্ষস নহ। আর,তত্বভ্ঞান মতে বিবেচণ ফিরা 
দোখলে তুমি রাক্ষস, নহ ইহা আর*বলিতে হইবে না। শরীর 
ধু্ধ ও ইন্দ্রিয় হইতে সপ্ত,ত ছুঃখরাশি ভোমার নহে, এবং তুমিও শরীর, 
বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় নহ ; কেনন। তুমি নির্বিকার । 
যেমন লোকে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে স্বপ্নদৃষ্ট বস্ত সকলকে সত্য গুলিয়' 
বিবেচনা করে, অথচ বস্তুতঃ তাধা ত্রমমাত্র, সেইরূপ এই অঙ্ানমুলক 
সখ ছুঃখাদি অজ্ঞানীর পক্ষে সত্য বলিয়! প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু 
বস্বতঃ তাহা! অলীক । তোমার শঁবকার নাই, একমাত্র তুমি সত্য, 
উম ঠিক অতিরিক্ত বস্ক নাই বলিয়া! বিকা/রর হেতু শঙ্টান'ও সত্তা 
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নহে। যেমন আকাশ জগঘ্্যাপক হইলেও ধূলি প্রভৃতি বারা নি 
হয় না, স্ইের্প অতি সুম্ম তুমি দেহ সংশ্লিষ্ট হইলেও স্মুথহ্ঃখাদি 
স্বর লিড হও ন]। দেহ, উত্জিয়। প্রাণ ইত্যাদি অথবা শরীরকে 
আত্মা.বলিয়! বুঝিলেই জীব সকল বন্ধনে বদ্ধ হয়। আমি চৈতন্য 
মাত্র, জাঁমি জন্মরহিত, আমি অবিনাশী এবং আমি আননস্বরূপ, 
ইহা! বুৰিত্পে জীব মুক্ত হয়। দেহ আত্মা নহে, বেননা উহা পৃরিব্যাদির 
বিকারে উৎপন্ন, প্রাণ আত্ম। নহে: কারণ' তাহা বা!ুমাত্র, যন অবঙ্কা 
রের বিকার, অতএব তাহ আঁয্মা নে, এবং প্রকৃতির বিকারোৎপন 
বুদ্ধিও মাত্বা নহে। আত্মা টচতন্য ও আনাস্বরপ--তাহার বিকার 
নহি, তিনি কাহারও বিকারসম্ভৃত নহেন। আত্মা দেহাদিগ্রকৃতিসমটি 
হইতে অতিথি; ঈশ্বর, নিরগ্রন ও সর্বদা! নিরূপাধি (স্থখ ছুঃখাদি 
উপাঁধিশৃন্ত )। আত্মাকে এইরূপ উপলদ্ধি করিতে পারিলে সংসার 
হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। যাহাতে তোমার এইবপ ধারণ! হয়। 
। সেইজন্য তোমাকে ক্জাত্যন্তিক মুক্তির উপায় বলিয়া দিতেছি। হে 
মহামতে ! ঘনোধোগ দর্বক শ্রবণ কর। বিষুতক্তি হইতে চিত্ত 
শুদ্ধি হয়/তাহ| হইতে নির্মল জ্ঞান উৎপর হয় এবং সেইজ্ঞান 
বার! গরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাত হইয়া থাকে। অতএব গেই পুরা 
পুরুষ প্রক্কতির পরস্থিত্ত বিভু রমাপতি শ্রাহরি রামকে তজন] কর। 
মুখ'তা ও তীহার প্রতি শলক্রতা ত্যাগ কর। সীতাকে গ্রত্যার্পপ করিয়া 
শরণাগতবৎসল রামচন্দ্রের জাশ্রয় গ্রহণ করিলে পুত্রপৌত্রাদি বন্ধ 
বান্ধবগণ সহ মুক্তি লাত করিতে গারিবে। 

উপসংহারে ভগবান শ্রারামচন্দ্র স্বয়ং মহাবীর হনুমান্‌ সমবগ 
উত্তরকাণ্ডে কি বলিয়াছেন, আমর! নিয়ে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধত 
করিতেছি-- ট 


“অতুলং বলমেতদ্ৈ বালিনো রাঁধণস্য ট। 
নত্বেতাভ্যাং হনুমত! সমন্তিতি মতির্ম। 
শৌঁরধ্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্যং প্রাজজতা নয়মাধনমূ। 
বিক্রম্চ প্রভাধশ্চ হদুমতি কুয়া: | 


সূ 
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দৃষ্টেব সাগরং বীক্ষ্য নীদন্তীং কপিবাহিনীম্‌। র 
সমাস্বাস্য মহা বাহুর্যোজনানাং শতং নত ॥ 
ধর্ষরিত্ব! পুরীং লঙ্কাং রাবপীস্তঃপুরং ও] । 

দুষ্ট সন্ডাবিত। চাপি সীতাহ্াস্বদিত! তথা ॥ঃ 
সেনাগ্রগামন্ত্রিস্ঠীঃ কির! রাবণ স্বজাঃ। 
এতে হন,মত! তত্র একেন বিনিপাতিতাঃ ॥ 
ভুয়ো হম ভাষনিত্। দশাননম 
লঙ্কা ভন্ীকৃত। যেন পাবকেনেব মেদিনী& 
ন কালস্ ন শত্রস্য নবিঙ্চোবিত্তপস্য চ। 
কর্মীণি তাণি অয়স্তে ধানি যুদ্ধে হনুমতঃ ॥ 
এতসা বাছবীর্ষযেগণ লঙ্কা সীত। চ লক্্ণঃ | 
প্রাপ্ত ময়! জয়শ্চৈব রাজ্য মির্রাঁণি বাবাঃ ॥ 
হনুফান্‌ যদি মে ন ন্যাত্বানরাধিপতেঃ সখ 


প্রবৃত্তিমপি কে বেতৃ,$ জ।সফ্যাঃ শক্তিমান্‌ ভবেৎ ॥ 
( উত্তরকাণ্ড, চত্ব।রিংশ সর্গ ) , 


“বালির এবং রাঁবণের বলের তুলনা ন্নাই, কিন্তু আমার 
মনে হয়, ইহারা কেহই হনুযানের সম্রুক্ষ নহে ॥ বিশেষতঃ 
শৌরধয। ধৈর্য্য) বল, ক্ষিপ্রকাৰিতা, প্রাজ্ঞতা, নয়সাধন,» বিক্রম 
এবং প্রভাব সমস্ত 'গুণই একাধ্াণে হনুমানে পপ্ররতিিত 
রহিয়াছে । সাগর দেখিয়া বানর সৈন্য যখন অবসন্ন হইল, 
তখন মহাবাহু হনুমান তাহাদিগকে আশ্বন্ত করিয়া শতযোজন 
বিমানপথে অতিক্রম করিলেন। ঙ্কাুরীর ' অধিষ্ঠাক্রী দেকতাকে 
নিগৃহীত করিয়া রাঁবণেপ্ধ অন্তঃপুরমধ্যে সীতার দর্শনলাতক্ষরঃ 
মিষ্টবচন দ্বার] তাহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন । এমন কি, সেনাপ্তিগণ 
মন্ত্রিনয়গণ, ভৃত্যগণ এবং রাবণপুত্রকে, হনুমান্‌ একাকী তথার নিহত 
করিয়! পুনরায় ত্রক্গাস্ত্রের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অগ্রিসষ্ীযাগে 
মেদিনীর ন্যায় লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিয়াছেন যুদ্ধে হনুষানের 
যেপ্লুপ পরাক্রম দেখিয়াছি তাহা যম, ইন্দ্র; বিষণ বা কুবেরেরও শ্রুত 
হয় না। ইহার বাহুবলপ্রভাবে রাজ্য, £জয়, মিত্র; বান্ধব, লক্ষণ 
এবং «সীতাকে পাইয়াছি :এবং লঙ্কা আমার বডৃশত, হইয়াছে। 
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বান্ধরাধিপতির সখ! হনুমান্‌ যদি আমার ঈহায় না হইত, ষ্টাহা হইলে 
জানকীর অনুসন্ধান করিতে আর কে পারিত?” ' 
গ্রাগুক্জ রাষায়ণোদ্ধ:ত শ্লৌকাবলী পাঠে ইহা স্পই প্রতীয়মান 
হয় যে, কি ওপনিষদিক জ্ঞাঁনবাদ, কি গীতোক্ত কর্ম ও ফি তজিবা 
সকলে মহাবীর জগতে উচ্চতম ঘণসন লাভ ক্রিয়াছেন। 
পীরামরফদেব, নুমান্জী সন্বন্ধে বলিয়াছেন, “হনূমান্‌ বার 
তিথি নক্ষত্র' জানিতে না, কেবল রাম চিন্তা, করিতেন তিনি 
বলিতেন, “রাম, কখনও দেখি, তুমি প্রভূ আমি দাস। কখন দেখি তুমি 
পূর্ণ আমি অংশ, কখনও দেখি তুমিঠ আঙফ্ি আমিই তুমি” ইহাতে 
প্রতিপন্ন হয়, যে দ্বৈতবাদ; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অগ্ৈতবাদ এই 
তাবক্রয়ের পুর্নীবিকাশ মহাবীরের জীবনে গরিস্ফ,ট হইয়াছিল । 
বাস্তবিক আধ্যাম্মিক জগতের উচ্চাধিকার চরিত্রের প্রক্কৃত মাহাত্মা 
নিণুয় করে। যিনি আধ্যাত্মিক জগতে যত উচ্চস্থান অধিকার করিযা- 
, ছেন। তাহার চরিম্রের ভিত্তি তত দৃঢ় হইয়াছে। জড়বিজ্ঞান ও 
মনোবিজ্ঞান,সাহায্যে দো সমস্ত উঠ বিষয় ধারণা কর! যায়, প্রক্কত 
ধার্মিকের মনে তদদপেক্ষা উচ্চতর অতীন্দরিয় বিষয় স্বতঃই বৃত্তি পান 
ধর্মজগতে মহাবীর কত উচ্ধস্থান লান্ত করিয়াছিলেন তাহা বলা 
বাহুল্য । তাহার আজীবন, প্রভূসেবা। প্রনৃতক্তি ও প্রৃভুচিস্ত। গরগতে 
আঁধবতীয়। স্বৃতরাং তিনি যে সর্ধনীতিবিশারদ, সর্ববিষ্ভাবিং 
হবেন এবং অশনি ইন্্িঘগ্রাহথ বিষয় সকল উপলব্ধি করিবেন 
তাহাতে আর আশ্চর্ধ্য কি।, কে তাহার, স্তায আজীবন ত্রক্রর্যা 
অবলম্বন করিয়। প্রতুকার্ষ্যে জীবনপাত করিগ্রাছেন, কে তাহার 
যায় প্রভুর নামনুধা পান করিবার জন্য চিরকাল অমরত্ব লাতের 
বর প্রার্থনা করিয়াছেন, কে ত্রীহার স্তা় শত যোজন সাগর লঙ্ঘন 
করিয়। প্রতুপ্রিয়ার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন এবং শক্রকুল নিধন 
করিয়া বীরত্বের অমর কাত স্থান করিয়াছেন ? বন্ততঃ) একাধারে এর? 
ভান, ভক্তি ও কর্ণের সময়মূণ্তি জগতের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। * 


্ গত তরপরণমায পরজীমহাবীরের জন্মতিথি উপ্লক্ষে রাচিতে পঠিত। , 


ও বেদস্তুতি। 
শ্রীবমারীলাল সরকার) 
(৯) 
নিন বর্গ কিরুগে তি প্রতিপাদ্য ? 


তগবান্‌ শ্রীকুঞ্জ জনককে, বেদসমূহের ব্র্গপরণু অর্থাৎ বেদ 
মকল কেবল ব্রক্ষকেই গ্রতিপাদ্দন কবে এই উপদেশ দিলেন। 
রাজা পরীক্ষিতের সন্দেহ হয়, বেদ বর্থপর হইবে কিরাপে?' বেদ, 
শবরাশি মাত্র। শুব্দের মারাময় বস্ততে প্রবৃত্তি হুইতে পারে, মায়াতী 5 
বস্ততে প্রবৃত্তি হইবে কি প্রক্ুরে? শবের গ্রবৃতি ত্রিবিধ _ৃখ্যা, 
গৌনী ও লক্ষণা। ঘট শব্দ উচ্চারিত হইলে বস্তু ্বটকে নির্দেশ 
করে, ইহাই শবের মুখ্যাবৃন্ি।॥ বর্গ অনির্দেঠ, অতএব বদ্ধ মৃখ্যা-* 
বৃত্তি সম্ভব নহে। গৌণীর উদাহরণ “দেবদত্ত সিংহ” অর্থাৎ 
দেবদত্ডের সিংহের ন্ঠায় রলবিক্রম। ব্রদ্ষে গৌণীবৃদ্ধি সন্ত, নহে, 
কারণ ব্রঙ্গ নিগন। লক্ষণার উদ্দাহরণ “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” অর্থাৎ 
গঙ্গাতে আভীরপললী বাস করে। “গঙ্গাতে" শব্দের মুখ্য অর্থ গঞ্জার জল- 
প্রবাহ, কিন্তু জলপ্রবাহে বাস করা সম্ভব* নহে, সে জন্ত লক্ষণা 
দ্বার গঙ্গার তীর বুঝিতে হইরে। এই লক্ষণ! প্রব্বতভি মায়ণময় 
বন্ততে সম্ভব হইতে পারে বটে। কিন্ত ব্রহ্ধ কার্য্যকারণসন্বন্ধেক্নী অতীত 
বস্, স্বৃতরাং ব্রন্দে লক্ষণ সম্ভব নহে। অতএব ব্রহ্ম কোন পঁদের অর্থ 
নহেন। পদের যদ্দি অর্থ না হন, বাক্যেরও অর্থ হইতে পারৈন না। 
অতএব নিও? ব্রঙ্গ শ্রুতিপ্রতিপাগ্ মহেন। সেঙ্জন্য রাজা গরীক্ষিং 
শুকদেবকে জিজ্ঞাস করিলেন__ 
' পনীক্ষিবাচ-- 

্রহ্ষণ, ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্রে নিগুণে গুণবৃত্তয়ঃ| 
কথং চরন্তি রুতর়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥ ১॥" 


& 
৩৪৬ উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ-+৬ঠ সংখ । 
সেজে 


£হে ব্রহ্ধণ ! “গুণবৃত্তরঃ ক্রু তয়ঃ” শব্দরাশি মাত্র ক্রুতিরা “সাক্ষাৎ 
কথং ব্রহ্ষণি চরস্তি” সাক্ষাৎ ব্রঙ্ধকে কিরূপে প্রর্তিপাদদন করিবে? 
কারণ, “আননির্দেশ্থে” ব্রহ্ধ অনির্দেন্ঠ _বরদ্ষের আকার মাই, জাতি 
নাই, গু নাই) অতএব 'ুখ্যাব্বতি দ্বারা বেদের তরঙ্গে প্রবৃত্তি 
হইতে পীরে না। “নিগুণে” গৌণীত্বত্তি দ্বারাও ব্রচ্গে প্রবৃত্তি 
হইতে পারেনা, কারণ ব্রহ্ঈ নিগণ--কোন ধর্ম তাহাতে নাই। 
লক্ষণাবৃতি দ্বারাও প্রধৃত্ি হইতে পারে,নাঁ, কারণ ব্রহ্ম দসদসতঃ 
পরে”-_কার্যকারণ সন্বদ্ধের অতীত বস্ত। 
, . স্ষিষ্টির উদ্দেশ্য জীবের ভোগমোক্ষ। 
প্রীশুক উবা « রা 
বদধক্ডরিয় মনঃ প্রাণান্জনানামন্জৎ গ্রভূঃ ॥ 
,  মাত্রার্থঝ তথার্থঝ আত্মনেহকল্পনায় চ ॥ ২॥ 
£প্রভুঃ” ঈশ্বর “জনানাম্‌” অন্ুশয়ী জীবের “বুদ্ীন্ডরিয়মনঃপ্রাণান্‌” 
বুদ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ “অস্থজৎ” স্থজন করিয়াছেন। (১) “মাত্রার্থং 
মাত্র! অর্থাৎ, প্রমিতির' বিষয় অর্থাৎ অর্থ। বিষয়ার্থ বুদ্ধি স্বজন 
করিয়াছেন! ও (২) “ভবার্থ- তব অর্থাৎ জন্ম। জন্ম কর্মজন্। 
ইন্দ্রিয়" না থাকিলে কর্মের নিঙ্াত্তি হইতে পারে না। কর্ণ করিবার 
জন্য ইন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছেন। (৩) “আঁত্বনে” আম্মা লোকান্তর- 
গামী। মন বিন! স্োকান্তর গমন হয় না। লোকতোগার্থ মন 
' সৃজন করিয়াছেন। (৪) “অকল্পনায়” কর্ন মায়া, কল্পনানিবৃত্তির 
জন্য অর্থাৎ মুক্তির জন্য প্রা স্বজন করিয়াছেন। প্রাণ বিন! 
মোক্ষ সম্ভব হয় না। জীবের তূক্তিমুক্তির জন্য ঈশ্বরের স্থপ্টি, তাহার 
নিজের কোন প্রয়োজন নাই, সে লন্ত তিনি “প্রভু” অর্থ।ৎ নিত্যমুক্ত। 
জীবের অর্থ, ধর্ম, কাম ও মোক্ষের জন্য যথাক্রমে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় মন ও 
প্রাণ হুজন করিয়াছেন । 
ইহাতে সন্দেহের অবকাঁশ নাই । 
সৈধাহপনিষদ্‌ ব্রাহ্ধী পূর্বেষাং'পূর্বজৈধ তা । 
্রদ্ধধ। ধারয়েৎ ষন্ততি ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ ॥ ৩ ॥ 





৬ 
আাবাঢ, ১৩২৬। ] বেদস্তরতি । ' ৩৪৭ 


নিরিহ ইসা হিরন রিনি তিন 

“সা এবা ত্রাঙ্মী উপনিষৎ” এই ব্রঙ্গপরা উপনিষৎ্, *পূর্ষেধাং 
র্ববজৈঃঈ অতিবৃদ্ধ সুনকাি “ধৃত” ধারণ করিয়াছিলেন । , ইদানীস্তনও 
“যঃ' যে “তাঁ” সেই উপুনিষৎকে “পর্ধয়া” আদরের, সহিত “ধারয়েৎ্” 
ধারণ করিবে, অর্থাৎ বাজে তর্কন! করিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন,দ্বারা 
ধারণ করিবে, “স্ট” সেইব্যক্তি “অকিঞণনঃ ১” দেহবুদ্ধিশূন্য হইয়া" “ক্ষেমং 
গচ্ছেৎ” *পরপদ প্র হইবে। , যাহা, 'ম্বারা, ব্রন্ধকে “পাওয়া দায় 
তাহা উপনিষৎ । প্রবর্গ দাধনপর উপনিষৎ* 'ত্রিবর্নিষ্ঠ মরীচ্যাদি 
খধিগণ ধারণ করিয়াছিলেন | আর বরন্ধপর। অর্থাৎ ্ধপ্রতিপাদিকা। 
উপনিষৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ সনকার্দি ধবিগণ ধারণ করিয়াছিলেন | 


নারায়ণ-নারদ-সংবাদ। 


অন্র তে ধর্ণয়ি্যামি গাথাং নারায়ণাধ্ধিক্চাম.॥ ূ 
নারদস্য চ সংবাদমৃষে ন্পরায়ণস্ত চ ॥ ৪ ॥ 

“অত্র” এবিষয়ে “নারায়ণান্ধি তাম.” নারায়ণ কতৃক কথিত “গাথাং 
ইতিহাস “তে বর্ণয়িস্যামি” তোম।কে বলিতেছি। “গবেঃ নারায়ণন্য" * 
খধি নারায়ণ ও “নারদস্ত সংবাদম” নারদৈর সংবাদও লিতেছি। 
্ষীরোদশায়ী নারায়ণের, নিধ্ট শুনিয়া সনন্দনদি যাহা নির্ণয় করিয়।- 
ছিলেন তাহা প্রীনারায়ণ খবি নারদকে বলেন। 


বদরিকাশ্রমে নারদের গমূন। 
একদা নারদে৷ লোকান্‌ পর্যটন 'তগবৎপ্রিয়ঃ ॥ 
সনাতনমৃবিং জষ্টং যযৌ নাকার়ণাশ্রমম.॥ ৫ ॥ 
একদ। “ভগবতপ্রিয়ঃ নারদঃ” ভগবতপ্রিয় নারদ “সনাতনফখষিম.” 
পুর্নাতন খধি শ্রীনারায়ণকে “্রষ্ম» দেখিতে “নারায়ণাশ্রম্জ। যযৌ” 
নারায়ণাশ্রষ অর্থাৎ কলাপগ্রামাধ্য ব্দরিকাশ্রমে গমন করেন। 
কল্লারস্ত হইতে অগ্ভাপি নারায়ণের তপস্যা । 
ৃ যৌ৷ বৈ ভারতবর্ষেহ্মিন্‌ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম.। 
ধর্মজ্ঞানশমোপেতমা'কল্লাদাস্থিতন্তপঃ ॥ ৬ ॥ 
"'অন্মিন ভারতবর্ধে” এই ভারতবর্ষে *যঃ বৈ” যে শ্রীনারায়ণ থষি 


|] / 
৬৪৮ উদ্বোধন । [ ২১শ বধ-৬ষ্ঠ সংখ্া। 





পব্ণাঁম» মানুষের “ক্ষেযায়” এঁছিক সুখের জন্য *স্বস্তয়ে” আমুগ্িক 
মঙ্গলের জন্ত “ধন্মজ্ঞানশমোগেতং তপঃ” দয়া, তত্বজ্ঞান ও ছবরাগ্য 
যুক্ত তপস্যা “আকল্াৎ" কর্পের প্রথম হইতে “আস্থিত'* অগ্থাপিও 
করিতেছেন। ৃ ্‌ 


নাবদ প্রশ্ন । 


তক্োপবিষ্টমৃমিভিঃ ক'াপগ্রামবা সিতিঃ ॥, 
পরীত্বং প্রণতোহপৃচ্ছদ্রেদেব কুরুদ্ধছ ॥ ৭ | 
ছে কুরুদ্বহঞ “কলাগগ্রামবাসিতি,” কল্ধপগ্রামবাসী শ্রীনাবায়ণের 

ধষিগণ শিল্প কূর্তক “গরীতং” পরিবেষ্টিত হইয়া “তত্র উপবিষ্টম” সেই 
আশ্রমে উপবিষ্ট ". অর্থাৎ ব্যগ্রতারহিত) খষি নারায়ণকে নারদ 
«প্রণৃতঃ। প্রণাম কজিরা “ইদম. অপৃচ্ছৎচ এই' প্রশ্ন সর্ব সমক্ষে 
জিজ্ঞাস করেন অর্থাৎ তুমি অগ্ক আমাকে যে প্রশ্ন করিলে সেই 
প্রশ্ন করেন। 


জনলোফধবাসিগণেব ব্রহ্ম নির্ণয়। 


, তিম্বা অথোচগ্তগবানৃষীণাং শৃহ্ধতাষিমম.। 
যো ব্রক্গবাঁদঃ পুর্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্‌ ॥ ৮। 
,*»গবান্‌; নাবায়ণ “শৃতান্‌ ঝষীণাম ১ অন্ত শ্রোতা খষিদেখ 
সপ্থুথে “তশ্মৈ” নারদখ্,ে £ইদম, অবোচৎ) এহ কথা বলিলেন। 
“য$” যাহা “পূর্বেধাং জনলোকনিরাসিনাম” জন) তগঃ, সত্যলোক- 
নিবাসী বৃদ্ধগণের "ক্রহ্মবাদ:” ব্রদ্ধবিষষক নির্ণয | [জন অর্থাৎ জন; 
তগঃ) ও সত্যলোক | 


জনলোকে ব্রন্মসন্র। 


শ্রীভগবানুবাচ»- 
্বাযসতব ব্রহ্মসত্রং জনলোকেতবৎ পুবা। 
 তত্রস্থানাং মানসানাং মুনীনামূর্ধরেতসামূ॥ ৯ ॥ 
শ্রীতগবাদ্‌” খধি নাবাধণ বলিতেছেন “হে স্বাযক্ ব!” মার 


আধাচ, ১৩২৬] বেদস্ত্রতি | ' , ৩৪৯ 


“পুরা” কল্পের আদিতে “জন্বলোকে” জনলোকে “তব্রস্থানাং যানসানাং” 
তব্রস্থ মানসজাত *উর্ধরেতসাম্‌ মুনীনাম্‌” উর্ধরেতা অর্থাৎ নৈঠ্ঠিক 
বরতধারী মুন্িদির মধ্যে “ব্হ্মসত্রমু অভবৎ”" . ্রদ্মসত্মর হইয়াছিল । 
[যেখানে সমান যজমামগণ্রে মধ্যে একজন খত্বিক হইয়া কর্ণ 
করেন এবং ষাহাতে তীহাদের+ সকলের তুল্যফল হয় সেই কর্ম্মকৈ 
কর্মমত্র বলে। যেখানে সমান সাধুর ্বজ্ঞাপনার্থ একুজন বক্তা 
অপর শ্রোতা হইয়া ব্ষমীদাংদা করেন, উহা নন |] , 


মনুষ্যলোকে এ বিষয়ে এই প্রথম প্রশ্ন । 


শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বত্রি দ্র্টং তদীশ্বরমূ। 

ব্রহ্গবাদঃ সুসংবৃত্তঃ শ্তয়োঃ যদ্ধ শেরতে | 

তত্র হাম্বমতৃৎ্ প্রশ্ন স্বং মাং যমনুপৃচ্ছ সু ॥ ১০1 

তুমি ইহা জানিতে পার নাই, কা'ণ, “তর্দীশ্বরমূ রং” তশ্রস্থ 

অনিরুদ্ধ মুদ্তি দেখিতে *ত্বয়ি শ্বেতদ্বীপং গতবতি” তুমি শ্বেতদ্বীপে 
গিযাছিলে। সেই সময়ে “যত্র ক্লুতরঃ শেরতে" যেখানে* অ'তিরা 
নিদ্রা যায় অর্থাৎ নিৰ্বভ ব্যাপার হয়, “তএ” সেই জনলোবে "বরক্মবাদ*” 
ব্রহ্মবিচার “স্ুসংবৃত্তঃ” আবক্ত হইয়াছিল। "ত্বং মাং যষ্‌ পুচ্ছসি” 
যে গস তুমি আম।কে করিতেছ “তত্র” সেই জনলোকে “অয্নম্‌ প্রশ্নঃ 
এই প্রশ্ন “অভূৎ” হইয়াছিল। জনলে?কের পর তুমি এই প্রশ্ন 
করিলে। তোমার পুর্বে এখানে আর কেহু এ, প্রশ্ন করে নাই। 


সনন্দন বক্তা, সমকাদি শ্রোতা । 


তুল্য এততপঃশীলাস্তল্যন্বীয়ারিমধ্যমাঃ। 
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রমবোহপরে ॥ ১১। 
'তল্যক্ষততপঃশীলাঃ, জনলোকে তীদের অধ্যক়নার্দি তুলা, 
জিতেন্দরিয়ত্বাদি তুল্য, স্বভাব তুল্য । “তুল্যন্বীয়াবিমধ্যমাঃ” সর্ব ব্রহ্ম- 
দর্শন হেতু তাহাদের মিত্র, অরি ও উদ্বাসীনেব প্রতি সমদৃষ্টি ছিল 
অর্থাৎ তাহার! নিরপম করুণ,। “অপি” অতএব সকলেই প্রবচন- 
(যাশ্স। তথাপি শ্রোতবিচারকুরুহলবম্ঠতঃ “একয্‌”, “দনন্দনূক 


/ 
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22222 
“প্রবচনম্‌” প্রবক্তা করিলেন । “অপরে/শুশ্রযবঃ” সঞ্জকাদি অপর 
খষিগণ * শ্রোতা হইলেন অর্থাৎ প্রশ্নবর্তী হইলেন একজনকে 
বক্তা ন৷ পালে ্র্ডি হয় না। 


৫ 78 ভিন নিদ্রিত ভগ্বান্‌কে প্রবোধন | 


রীসনন্দন টবাচ-_ 
* স্সষটনষ্ঠমাপীয়'শয়ানং সহ শক্তিভি€। 
তদন্তে বোধয়াধতুপ্তল্লিলৈঃ জুতয়ঃ পরমূ ॥ ০ৎ । 

সনন্দন ঘলিতেছেন_-স্বন্টম ইদম্‌” নিজস্থষ্ট এই বিশ্ব “আপীয়" 
গ্রলয়কালে ,সংহার করিষ ““শক্তিভিঃ সহ শযানং” স্স্মাবস্থাপন্ন 
্রক্কৃতিপুর্ণষকালাদ শক্তিসহ যোগদেহনিদ্রিতের গ্ায বর্তমান 
“পরম্‌” ভগবানকে তদন্তে” প্রলয়াস্তে “তয়” প্রথম নিশ্বাসাবিভতি 
শ্রুতির অর্ধাং শ্রত্যধিষ্টাত্‌ দেবতারা “তন্জিলৈঃ” ঈশপ্রতিপাদক বাক্য 

স্বারা “বোধয়াঁঞচক্রুঃ প্রবোধন করিতে লাগিলেন। 


ক্কারকের ন্যাষ ক্ষতিগণেব ভগবানকে প্রবোধন। 
'« “যথা শয়ানং সমাজং বন্দিনস্তৎপ বাক্রমৈই ॥ 
প্রত্যবেহভ্যেত্য সুশ্লোৈবে ধয়ন্তযন্বজীবিনঃ ॥ ১৩॥ 

, “যা” যেরূপ *শয়ানং সম্রাজং” শষান সম্রাটকে “প্রভ্যষে 
প্রাতঃকালে “অন্ুজীবিনঃ* বন্দিনঃ” অন্ুজীবী স্তাবকের। “অভ্যেত্য” 
জীন্থুপাতিয়া৷ “তৎপরাক্রমৈঃ ,নুোকৈ২” সম্রাটের দিখিজয়াদি ও 
জগত্বত্তৃত্বাদি পরাক্রমবোধক শোভন কাত্তিবচন দ্বারা “বোধয়ন্তি” 
গ্রবোধন করে। 

ক্রত্যধিষ্ঠাত্ দেবতারা বর্ণভেদে অষ্টাবিংশতি প্রকার হইয়া 
অষ্টাবিংশতি গঞ্ভ দ্বার! স্তব করিতেছেন। 

€ ১) ৮ 

জীবের অবিস্ানাশ কেবল ভগবান ফরিতে পারেন। ব্রঙ্ধ থে 

কি তাহার গ্রমাণ কেবল শ্রতি। 2 


আহাঢ, ১৩২৬। ] বেদস্তৃতি। | " ৩৫১ 





ব্রিঞতর় উচুঃ-_ 
* জয় জয় জহঙগামজিত দোষগৃভীতগুণাং 
বস যদাত্মন! সমবরুদ্ধসমস্ততগঃ | 
অগজগনোকসামস্িলশক্্যববোধকতে ৃ 
কচিদজদ্বাতুনা চ চরতোইনুচরেন্রিগমঃ 1 ১॥ ১৫ | 
প্রথম হ্রত্যতিমানিন্নী দেবতা বলিতেছেন, 
ছে অজিত! জয়ন্দয়। উৎকর্ষ আবিষ্কার কর 1, 
প্রন-কিরূপে উৎকর্ষ আবিষ্কার করিব? 
উত্তর-_“অগঞজ্গন্দোকসা'মূ অং জহি” স্তাবর জর্গম শরীরী 
জীবের “অজাং” অবিদ্ধা। নাশ কন। [ আগ-স্থাঝুর, জগ্বৎ -জঙ্গম; 
ওকঃ-_ বাসস্থান । ] 
প্রশ্ন__গুণবতী অবিগ্ঠাকে কেন নাশ করিব? ৪ 
উত্তর-_সত্য বটে অবিদ্| গুণবতী। কিন্ত “দবোষগৃভীতগুণা 
আনন্দ আবরণের জন্য অবিগ্ঠ। গুণগ্রহণ করিযাছেন,। ইনি শ্বৈরিণীর 
ঘাধ পর প্রতারণার জন্য গুণগ্রহণ'*করিয়াছেন্৮ অতএব, হস্তব্যা। 
[ গৃভীত--গৃহীত। তকার ছান্দস। ] 
প্রশ্ন__-তাহা হইলেও আমাতে দে।ব পড়ে। 
উত্তর--“যৎ* তম” যেহেতু তুমি “আত্মন” স্বরূপে “সমবরুদ্ধ- 
সমস্ততগঃ” সমস্ত এ্বর্ধ্য সন্থান্ত হইয়৷ আছ। তুমি মায়াকে বশ করিয়া 
মাছ। মায়! তোমার বশে। তুমি মারার বশে নহ। 
প্রশ্ন জীব স্বয়ং জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বার! বিষ্ঠ। নাশ করুক ন৷ ফন ? 
উত্তর-তুমি যে' “অণথলশক্তিঅববোধকঃ” আঁখল শক্তির 
অববোধক। তুমি জীবের অন্তর্যামী অর্থাৎ সর্ব শক্তির উদ্বোন্িক। 
অতএব জ্ঞানের পুর্বে জীব স্বতন্ত্র নহে। জীব তোমার অধ্বীন। 
'কেনাপি দেবেন হৃদ্দিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহশ্মি তথ করোমি।” 
প্রর__আমি অকুঠজ্ঞানৈশ্বর্ধযার্দিবিশিষ্ট এ বিষয়ে প্রমাণ কি? 
উত্তর--শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রম্থাণ। 
“কচিৎ” কদাচিৎ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির সমম “অজয়াচরতঃ” ষাগার 


/ 
৩৫২ উদ্বোধন । [২১ ধর--১৯ সংগা!। 


তী 


সঙ্গে ক্রীড়া! কর *মায্মনা চ” তখনও' জেমার শ্ব্ধ্যেব লোপ হয না 

অর্থাৎ তুমি সত্য-জ্ঞান-অনস্ত-আনন্দ একরস আত্মবপে বর্তমান থাক। 

সেই সৃষ্টি সময়ে “নিগমঃ অহুচরেৎ” বেদসমূহ তোক্দরকে প্রনিপাদন 

ক্রে।, [ “চব্বতঃ বর্তমানশ্য তব” কর্থে ব্তী |] অর্থাং বেদসমূচ সম্ঠা 

জ্ঞানং অনস্তং আনন্দং বলিয়া তোমাকে প্রতিগ্নাদ কবে । 
প্রশ্ন-£বেদ কিরূপে আমাকে প্রতিপাদন করে? 

উত্তর-_ (১) “তৃপ্ত বরুণকে জিজ্ঞালা' ক'রঞ্জেন ত্র্ষেব লক্ষণ কি) 
বরুণ বলিলেন? “তো খা ইনি কৃতানি জায়ন্তে যন জাতাণি 
জীরস্তি যৎ' প্রযস্ত্যতিসংবিশস্তি।” ষাহাঁ হইতে ক্রঙ্ধাদিত্তন্ব পর্যন্ত 
উৎপ্রন্ন হয়," প্রাণ থারণ কর ও বৃদ্ধি পায়, নাশ কালে ধাহাতে প্রবেশ 
করে এবং “তাদাস্ব্য প্রাপ্ত হয তিনিই ব্রচ্ধ। যেহেতু উৎপত্তি, 
স্থিতি ও নাশকালে ভূতগণ “আত্মতা” ত্যাগ কবিতে পাবে না 
যেই হেতু উহাই ব্র্দের লক্ষণ । 

(২) “যো ব্রন্ধাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংস্চ প্রহিনোতি 
তশ্মৈ। তং হ দেবঘাত্মবুদ্ধিপ্রফাশং মুমুক্ষুর্বে শরণমহং প্রপদ্যে ।” 
ষে পরেশ ত্রদ্ধাদিকে সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি করিযাছেন এবং 
্রক্মাকে ' বেদরাশি প্রদান, করিযাছেন যুযুক্ষু আমি সেই গ্যাতমান 
আত্মবুদ্ধি প্রকাশক দেবের, আশ্রয লইলাষ । 

(৩) উদ্দালক_-অন্তর্যামী কে বলুন? 

॥ যাজ্ঞবন্ধ্য--“ষ াস্মনি তিষ্ঠন্‌ আত্মনোহস্তবো যং মাঝ! ন বেদ 
যস্য আত্মা শরীরম. য অবস্মানমন্তরো ধময়তি এষঃ তে আতা 
অন্তর্যামী অমৃঃ1” যিনি জীবাত্মাতে অবস্থিত হইঘাও জীবায্বা 
হইতে দুরস্থ আত্মা, এই জীবাত্মা ষাহাকে জানেন না, ধীহার শবীব 
এই জীবাত্মা, যিনি জীবাতআ্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়! নিয়মন করেন, 
ইনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্ম। | 

(৪) সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্গ ৷ 

যিনি সত্যন্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তন্নরূ” তিনিই ব্রহ্ম । 

(৫) ,ষঃ সর্বজঃ যঃ'সর্ববিৎ। 


ভাবা, ১৩২৬। ] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । ৩৫৩ 


পনি 
ধিনি সর্বজ্ঞ ধিন্তি "সর্ববিৎ তিনিই ব্রহ্ধ। ইত্যাদি শ্রুত্বাক্য 
তোম্মকে এইরূপে ্ষ্টিপাদিত করে। | 


২২. ৃ স্বামিকৃত স্তব'।. ূ 
জয় জয়াজিত জহাগজঙ্গমাৰৃতিমজা মুপানীতমৃযা গুগাম.। 
নহি ভবন্তমূতে প্রভবস্তযমী নিগমগীতগণার্ণব তানব,॥, 
হে অদ্রিত!২ জয় জয়! *স্থাবূর জঙ্গম জীবে আনন্দাবরক 
ঘিথ্যাগুণালস্কত1* অবিস্তাক্ে নাশ কর! '€হ নিগমগীতগুণার্ণব ! 
তোম। ছাড় জীবগণের উৎকর্ষ হইতে পারে না! স্থাবর জঙ্গম 


জীবগণকে “অব” বক্ষা'কর । 


স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । 
(৬১) | 


মঠ? বেলুড়। 
১৪/১২।৯৫ | 
পরম মেহাম্পদেহুঃ 
মা তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম । গত শুক্তবারে 
মহারাজ এখানে এসেছেন। তাহাকে তোমার চিঠির কী শুনাই-. 
লাম, তুমি এখানে আসিতেছ স্তনিয়া' তিনি আনন্দিত হইশ্লে। --র 
শ্রীচরণ দর্শন করে তোমার বাসন! তৃপ্ত হয়েছে এ অতি ধদীভাগ্যের 
বিষয় জান্বে। তুমি যথার্থই তক্ত লোক। এখানে ফিরিষ্বীর পূর্বে 
আবার একবার তার শ্রীচরণ দূর্শন কর আমার ইচ্ছ!। ফ্লীর ঞ_ 
বী-- এদেরও একবার করে তার দর্শনে পাঠাবে । ওখাঁম থেকে 
কেহ না অম্নি ফেরে। যা খরচা হয় আমায় লিখিলে পাঠাব। 
গুরুদর্শনে রিজ্ঞ হস্তে যেতে নেই, কিছু কিছু নিয়ে যাবে । তার কাজ 
কূর্ম ভাল করে দেখে শিখে আস্বে-_-জীবন কি করে চালাতে হয়। 
৫ 


৩৫৪ উদ্বোধন । [২১শ বর্ব-৬$ সংখ্যা! 





কেবলমাত্র জপ কল্পেই সিদ্ধ হয় না। আদর্শ জীবন, না দেখ.লে, ক করে 
বুঝবে আমাদের উদ্দেন্ত এই? এ্রস্থানে থেকে কিছুদিন জর,.সেব 
করে ধন্ত হয়ে ধাও, মানবদ্দীবন সার্থক কর--ইহাই আমার, অন্তরের 
বাসনা । কি ধৈর্ধ/ঃ কি ক্ষম!) কতই সহিষ্ণুতা নিয়ে চিনি ঘর 
করেন এইখানেই দেখবে । অমনটী জগতে আর কখনও হয় নাই 
ইতিপূর্বে । ত্টহাকে দেখে যদি জীবন তৈয়ার না হয় তবে আর 
আশা নাই জান্বে। তকে দেখাও যা ীবরঠাকুরকে দেখাওঠতাই)। 
এই খানেই তিনি কি বন্ত ঠিক ঠিক বুঝ.তে পার্বে। কত উদার, 
কত ভালবাসা খ্নন্থতব কব্বে। তাঁফে দেখলে অতিমান অহঙ্কার 
নিশ্চয় পালাবে। ভানু করে তাঁর আচরণগুলি শেখ-বার চেষ্টা করো! । 
তার অসীম ফ্প] জীবের উপর । আমরা এক কণা পেলেই পুর্ণ হযে 
যাব। « ক্ষুদ্র আধার নিন এসেছিঃ কত আর ধব্বে? মগ্ন হও, ডুবে 
যাও, এই প্রার্থনা । তোমর! সবাই আমার ভালবাসা জান্বে। আমি 
তোমাদের তোমর! আম্মুর । ইতি-- 
রর ' তোমাদেরই প্রেমানন্দ। 


বেলুড় মঠ। 
৬৪।১৬। 
পরম নেহাম্পদেযু, 

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম । ওখানকার কার্ধ্য উত্তমরূপে 
চল্ছে জেনে সকলেই আনন্দিত। বিশ্বাস কর,_য| কিছু হচ্ছে 
জান্বে প্রতুর শক্তিতে, তোমর! যন্ত্র মাত্র। &ঁ কর্মকে কর্ম মনে 
কর্বে না, কেবল নিষ্কাম নিঃস্বার্থতাবে কর্তে চেষ্টা করিও। ওতেই 
বন্ধন ছুটে যাবে । একই ওষধে অন্থপান ভেদে ভি তিন্র ফল হয়। 
তেমনই কর্মই বন্ধন, আবার অনাসক্ত হয়ে ভগ্মবৎ উদ্দেশে কতে পার্ল 
ওতেই ভভ্তি মুক্তি লাভ হয়। নামঃ লৌকিকতার দিকে নজর 


আধা, ১৪২৩। ] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র। ' * ৩৫৫ 





রাখলেই গোল্‌ বাধে কে বলিও এ কর্াকে সাধন তজন ত্যাগ 
তগস্া যেন মনে কুরে। দেখেছি, রসে বসে ধ্যান কতে, গিয়ে ঢুন্ছে। 
এই চাও নী*সেবা কৃত ফতে দিলাম শরীরপাঁত করে কোনটা শ্রেষ্ঠ? 
তবে গোঁ! কিন্বা অতি পরিশ্রম উচিত নমু। শরীরের দিকে, খুব ,নজর 
রাখবে। সময়ে সান আহার বিশেষ দরকার। নিয়মমত্‌ নিদ্র1 
চাই। *সকল কা ভালবাসা বারা েন চলে, কঠোর আইন কাঙ্থন 
তীল নয়। কেহ গ্রীতি, প্রেম যেন তোমাদেরমূল মন্ত্র হয়। এতেই 
ছেলেরা মেতে যাবে--প্রাণ দ্রেবে। 'মঠে থেকে থেকে এই শিখিছি 
ষে, ছেলেরা যদি কোন দোষ করে; বিচার করে দেখি? সেট। তাদের 
দোষ নয়, যা কিছু অপরাধ মে আমারই । তাই আপনার, কল্যাণ 
যদি চাও নিজের ,ছুর্বলতা শোধরাতে চেষ্টা কর। লর্বদা আপনার 
দিকে দৃষ্টি রাখ। যদি খুঁত, হয় সে আমারই, ঠাকুর ইহা খুব 
শিখাচ্ছেন। যদি বড় হতে চাও, সকলকে বড় দেখ--মহৎ 'দেখ। 
বীর বিবেকানন্দের আদেশ “হে বঙ্গীয় যুবকগণশ তোমরা! জগতে শ্রেষ্ঠ 
হবেই হবে সাক্ষাৎ শিববাকা, বিশ্বাস কর। * ৮ * যুবকগণ, 
সাবধান! এখন একমাত্র শ্ীরামরুষ্ণ-জীবন তোমাদের, দশ, উবাই 
অনুসরণ কর, তবেই নব বলে বলীয়ান্‌ হবে নিশ্র জেনো সর্ব 
শক্তির আধার আমাদের প্রভু! * ** * সুবিধা মত পড়াগুন। 
করবে । লোকজনের সঙ্গে খুব মিশ বে, ন]রারণ জানে ।-_ কে খলে! 
কিছু ভাবন! নাই! মহারাজ তাঁর কথা অনেক সময়েই জিজ্ঞাসা ' 
করেন। তোর! হচ্ছিদ মা”র সন্তান, তোদের আবার স্কন তাবন! 
কি? * * * মহারাজ ভাল আছেন। মঠের মঙ্গল, আজ বীঘী যেতে 
হবে চার জনের । মঠে নিত্য উৎসব চলেছে। সাড়া পাঁড়ে গেছে 
জগৎ জুড়ে । এধন কেবল “লোক পাঠাও, “লোক পাঠাও এই রষ 
শুন্ছি। শান্তিগ্রচারে তোমাদের জীবন আহুতি দাও। আমাদের 
* ভালবাস! জানবে । ইতি 
গুতাকাজ্জী- প্রেমানন্ম। 


৬৫৬: উত্বোধন [ ২১শ বর্ধ-+৬ঠ সংখা। 
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1মরৃষমঠ) বেলুড়। 
| ২৭/%১৬। 
পরম ন্নেহাস্পেদেযু! 

ম.' (তোমার পঞ্জ পাহয়! সখা হহলাম। '* * * মিশনের 
ঘর বাড়ী হণ্টে-_উত্তম, সেই ,সঙ্গ ,তোমুদেরও'ভক্তি বিশ্বাস, ত্যাগ 
বৈরাগ্য বাড়ুক্‌, নতুবা সব থয বন্ধন ও বিড়ন্বনীর কারণ মাঝ্। 
তোমরা সকলে --র কাছে দীক্ষা নিয়েছ, ঘর দোর ত্যাগ করে এসেছ, 
তকতি-মুক্তি-জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভই, তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, 
তত্রাচ যে তোরা তিন জনে একমন একপ্রাণ হতে পাচ্ছনা এ অতি 
আক্ষেপের বিষ ! আমুর| যে বলে বেড়াই হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-গ্রীষ্টান 
সব এক হতে হবে; এগুলি কি কথার কথা--মনের ব্যথা নয় ? 
তবে' আর আমাদের "-র দর্শনে কি লাভ হল? কি শিখলুমতার 
ভূত আশ্টর্ঘ্য জীবন দেখে? প্রভুদর্শনে সব বন্ধন কেটে যায়, যেমন 
ুর্য্যোদয়ে তধার পলায়। আমাদের কি অভিমান-আধার 
দুর হয়ে ভক্তি প্রেমের উদয় হবে না? * * * তিনটে লোক 
এক হতে পার না, দত দুর কক্তে পার নাঃ ভালবাসায় মেতে আপন- 
হার! হতে পার না, জ্যান্তে'মরা হতে পার না, আবার চাঁও কিন! 
ভগবান? তোমর! নাকি আবার ঠাকুর পুজা কর, * * শিবজ্ঞানে 
_ জীবসেবা কর --ধিক্‌ তোমাদের, ! যদি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা না 
থাকে তবে তোমাদের পড়াশ্ডন। পাঠ পুজা প্রচার সব কথা! 

ঠাকুর বলেছেন, ভক্তের জাতি নাই । আমর! যে জগৎ জুড়ে একটা 
জাত বাধবার ইচ্ছা করি। *% * * দেখ বাবা, এখনও সময় আছে। 
তোমর! ছেলে মানুষ) তোমাদের মন কাচা, প্রাণপণে ঠাকুরের কাছে 
কী ও প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেনই দেবেন । 
“আমিঃ “আমার” গুলো ফেলে দাও। আজ থেকে একমন একপ্রাণ' 
তোমাদের হয়ে যাক্‌ প্রভুর কৃপায় । তিনি তোমাদের শুভ বুদ্ধি দিন 
এই নিবেদন। 'মনের কথ! যখন বলে ফেলছে তাতে ভালই হবে। 


পাবা, ১৩২৬। ] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । ৩৫৭ 


টি 


তোমার একলার জন্য রি জন্যই ইহা লিখলাম। তোমার, 
প্রতি আমার ক্রোধ নাই, ও উপর পাই। , তোমাদের কল্যাণের 
ন্যই লিখলাম? €তামাদেরু আপনার ভাবি বলে। * * * ভালবাস! 
এলে গলে যাবে আনন্দ পাবে । ভাল ভাখ জিনিষ পেলে নিজে ন] 
না খেয়ে ভাইদের থেতে.দিও) এই করে ভাব বাড়ে ভক্তি অুসে। 
গরম্পর কেবল গুণ দেখংবে, দোষের দিকে “মোটেই নজর জ্রবে না। 
দোষ দ্দথ ব-কি বিপদ ! ওতে*কোন লাভ নাই। "আমরা শ্রই ভাবে 
বরানগরে ছিলাম । উত্তম দ্রব্য পেলেই তাইদের খাওয়াতাম। 
আমার আবার হাত পা ধরেপ্মুখে গুছ দিত উত্তম খাবার” একদ্রিন 
নরেনকে দেখতে ন| গেলে দৌড়ুতুম "কল্নুকাতা » আর নরেনের " 
কি টান, কি অসীম ন্নেহ--শেষ দিন শেষ মুহূর্ত র্সত । নে সব যেন 
এখন উপকথা ! দেখ রাঁ__ ভায়া মঠ ছেড়ে কোথাও যাবে শুন্জে 
আমার ভিতরট! যেন ফাক হয়ে যায়, খালি খালি বোধহয়। , 
মনটা কিছু না কিছু নিয়ে থাকবেই থাক্‌বে, তবে ভক্ত চ্তগবান্‌ 
নিয়ে থাকা ভাল । যখন ঘর ছেড়েছ, তখন তন্তদের পরম্ম আম্মীয় 
বলে জান্বে। এরই নাম সাধন ভজন, যোগ যাগ, ত্যাগ ভপগ্যা। 
ভালবাসায় হয়ে যাও আশ্মহারা _মাতোক্জারা, ভুলে যাও "আম? 
'আমার” | দেখর্খব ক্ষুদ্র 'কাচা আমি”টা গেলে ভিতর থেকে আসল 
বস্ত বেরোবে, আর মহানন্দে চিদানন্দে ভাস্বি,! 
দেখও তোদের আপনার মনে করি তাই' মন্দ বলি, মঙ্গলের আন |. 
আর কারুকে পর কে ইচ্ছা হয় না, সারা সংসারকে আপন কত্তে 
টচ্ছ৷ করে। ছুনিয়। শুদ্ধ আপনার হয়ে যাক্‌। 
চা--দাদার কাছে চৈতন্যভাগবত, চরিতামৃত, কথামৃত, স্বামিকীর 
্স্থাবলী, বীরবাণী এই সব পড়বে, আর ধ্যান, জপ, বিচার করব । 
নিজ নি দোষ বা+র কত্তে চেষ্টা ও শোধরাবার কৌশল শিক্ষার নাম 
মাধংন। পরের গুণ সর্বদা দেখলে ও সাধ্যমত অনুকরণ কর্তে চেষ্ট! 
কবলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হওয়া যায়।* এই জীবনে যদ্দি সিদ্ধ হতেন! 
পার তবে সহস্র জন্মে হঘ কিনা সন্দেহ। বিশ্বাস কর এক শরীবেই 


£ 
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ররর 
হবে-হবে--হবে, মোহ কেটে যাবে/ আধার দুর হবে। **, 
সবাই ভাল এই 'আমে”ই মন্দ, এইটার্কে দূর কনে পাঁরলেই বেড়ার 
বাহির হওয়া য়ায়। এটি লে 

* স্কলকে-যে যে. আছে প্রত্যেককে-আমার প্রীতিসভাব 
জানাবে ও তুমি জান্বে | আমর! ভাল আছি। খুব ধূম চলেছে মঠে। 
চারদিক্‌ হতে নিমন্ত্রণ আস্টে।'. ইতি * রি 

ই * শুভাকাজী-_প্রেমানন্দ। 


শ্রীবুদ্ধ ও ভীহার শাক্যগণ ।* 


* (শ্রীগোকুল দাস দে, এম এ) 


_ বৈরাগ্যের লীলাভূমি ভাঁরতগৌরব টশৈলরাজ হিমালয়ের 
সাহুদেশে শাক্যপুরী নামে একসময় এক ক্ষুদ্র জনপদ বর্তমান ছিল। 
সেই পণ্য পুর পুরীই শ্রীবুদ্ধদেবের গ্'স্থান। রোহিণী নদী এই স্থানটার 
পাদমূলে ' প্রবাহিত হইয়। তাহাকে ধনধান্তে সর্বদা! পূর্ণ ও অতুল- 
ৈভৈবশাণী করিয়াছিল। , বহুপুব্রে ইক্ষ্াকুরাজ তাহার প্রিযতমা 
রাণীর সন্তানকে রাজ্য দান করিবার ইচ্ছায় অপর মন্টিবীজাত করওক, 
'হস্ভীনিক এবং সিনিপুরকে নির্বাসিত করেন । ইহারাই শাক্যজাতির 
আদিপুরুষ। গরিমণপূর্ণ ইক্ষকুবংশের শাক্গণ কখন নিজ জ্ঞাতিবর্গ 
“ছাড়িয়। ভিন্ন কুলে বিবাহার্দি বা'অন্য কোম ক্রিয়াকর্ম করিতে যাঁইতেন 
মা। দ্বদেশনিবন্ধ এই শাক্যজাতি শ্রীবুদ্ধের জন্মপরিগ্রহের সময় 
বিলাবৈভবের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্ত 
অন্ত জাতির নিকট কোন প্রয়োজনে কখন ঘারস্থ হন নাই বা মস্তক 
অবনত করেন নাই। তীহান্দিপের একী বিশেষ গুণ ছিল। তীহারা 
কখনও হিংসাপরবশ হইয়া! কাহার বিরাদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতেন ন]1। 
সংগ্রামে শক্রর প্রাণনাশ তাহাদের বড়ই প্রক্কতিবিরুদ্ধ ছিল বগিয়া 


কঙ্গিকাতা! হিবেকা নর্দ সোসাইটী বর্তৃক অন্কুজিত জ্রীবৃদ্ধোৎসয সভায় 'পঠিত। 


মাখা, ১৪২৬]  শ্তরীবুদ্ধ ও তাহার শাক্যগণ। ৩৫৯ 


কোন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাহাদিগকে দেখা যাইত না।, 
তখন মহারাজ শুদ্ধোদপ শাকা টীগের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি । * 
“ভুভৃৎপবাধোইপি সপ এব প্রবৃত্রদানোহিপি মদান্পেতঃ | 
ঈশোহপি নিত্যং সমই্ষ্টিপাতঃ সৌম্যস্বড়াবোহপি ৃতুপ্রতাপঃ ॥” 
তিনি রাজাধিরাজ হুয়াও স্বজনম্ুলীবেষ্টিত' থাকিতেন, তিনি দাদে 
মুজহত্ত হইয়াও অহঙ্কারবর্জিত ছিলেন, একছত্র সমা্রে টা 
ক্ষমতাশালী ইইয়াও সাহার পক্ষপাত ছি না এবং প্রভূত ক্ষমতা! 
গকেও তাহার স্বভাব সৌম্য ছিল। মহাধান্ত শুদ্ধোদনমহিষী মায়াদেবী 
“প্রজাস্ু মাতেব হিতপ্রবৃত1 গুরৌজনে তক্তিরিবান্ুবৃত/। 
লক্ষমীরিবাধীশ কুলে কৃতাভা৷ জগত্যতূত্তমদেবতা যা ॥” 
মাতার স্তায় প্রজাদিগের মঙ্গলবিধানে হত্রবর্তী ছিলেন ।+ ্বয়ং মু্তিমতী 
তির সায় গুরুজনের সেবায় নিরত থাকিতেন এব**রাজলক্্ীর তায 
সেই বংশের প্রদদীপন্বরূপ হইয়! জগতের সম্পৎবিধায়ক শ্রেষ্ঠ দ্েতার 
মত বিরাজ করিতেন। | 
তখন সমগ্র আর্ধ্যাবর্তসমাজ বিঞ্লাসিতার বিপুল আোতে নিমগ্ন 
হইয়া এক মহা! বিপদের দিকে তাড়িত হইতেছিল। ধর্মকে ইহুলোক- 
সর্বস্ব ভোগতৃষ্ণায় পর্য্যবসিত করিয়াও লোকে তৃপ্তি পাইতেছিল নঠ। 
অতৃপ্ত বাসনায় ইহুলোকে অধিকতর ভোগস্থথের জন্য এবং পরলোকে 
তদপেক্ষাও সুখকর স্বর্গলাভের আশায় বৈদিক কর্মকাণ্ড অথলম্বন ' 
করিয়া যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রয়োজনে নিশ্রষ্কোজনে 
অপরিসীম পণুহত্যা, এমন কি, নরহত্যাও সাধিত হইত! €কবল' 
জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু ব্যতীত ভোগের আর অন্য অন্তরায় ছিন্গ না। 
বোধহয় তাহারা জগৎকারণ ঈশ্বরকেও সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া! গিক়াঁছিল। 
এই সময় বোধিসত্ব ৩০টী পারমিতায়পূর্ণ হুইয়! তুষিত স্বর্গে আবস্থান 
করিতেছিলেন। দেবমগুলী আসিয়। তাঁহাকে নরলোকের এই শ্বারুণ 
দুরবস্থা মোচন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অবতরণের লহায়- 
্ব্ূপ ৫টী মহাবিলোকন . দর্শনযোগ্য বস্ত ) যথা, (১) সময় (২) মহা- 
দেশ, (৩ দেশ, (৪) জাতি এবং (8) গর্ভধারিনীর অেষণ 'করিরা 


/ 
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দেখিলেন অবতীর্ণ হুইবার উপযুক্ত "সম আসিয়াছে । তখন তিনি 
জন্মগ্রহণের জন্য এই পুণাক্ষেত্র মহাদেশ ।গরততূমির অব্বর্গ ত শাকাস্থান। 
শাক্যজাঁতি ও জননী" মায়াদেবীকেই নির্ধারিত করিয়া ীষটপূর্ব যা 
শতাব্দীর প্রারুস্তে এক আবাঢ় পূর্ণিমায় চিন্ময় মহাঁকায় বড় দস্যু 
স্বেতহস্তীর আকারে উত্তরাস্ত হইয়৷ জননীগর্ভে গ্ুবেশ করিলেন । 
* ক্রম্‌ বৈশাখী পুর্ণিমার উদয় হইল। প্রর্ণগর্ভ! মাক্াদেবী লুষিনী- 
উদ্ভ[নে স্মাগতা। তখন ন্দাঘসমাগমে সমস্ত উদ্চার্ন এক,রমণীয 
শ্রী ধারণ করিয়াছে । দেখিতে দেখিতে যেমন মায়াদেবীর অন্তরে 
এক অর্লেকিক সৌন্দর্য্যের আভা ফুটিগ্। উঠিল অমনি সহসা! তাহার 
প্রসবকাল উপস্থিত হইল।” মানসম্ষমার পরমাধার তগবান্‌ বুদ্ধদেব 
এই গুভ মূহুর্তে যেন বাহ ও অন্তর্জগতের চরম সৌন্দরধ্যসমূহের 
একত্র সমাবেশ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন । 

“বাতা ববুঃ স্পর্শন্ুথা মনোজ্ঞী দিব্যানি বাসাংস্তবপাতয়ন্তঃ | 

হুর্য্যাৎ স এবাভ্যধিকং চকাশে জআল সৌম্যার্চিরনীরিতোইগ্রিঃ॥ 
স্পর্শস্থথকর ফুল্লবীয় বহিতে শীগিল, দিব্য বস্ত্র সকল আকাশ হইতে 
নিক্ষিপ্ত হইল এবং নবজাত কুমার স্থ্য্যের অপেক্ষ। উজ্জ্লতর হই 
বিরাজিত হইলে দ্বীপশিণা, বাসুস্পর্শ খ্যতীত ম্লান হইল। জন্মের পর 
রাজ্যের সকল অর্থ সিদ্ধ হইয়াছিল বলিত্ব। মহারাজ গাহার “সিদ্ধার্থ 
নাম রাখিলেন। রাজা ব্যাপিয়া আমন্দ হইতে লাগিল। কেবল 
মহারাজাকে নিদারুণ নির্ধেদ প্রদান করিয়া মায়াদেবী শ্বল্পকাল মধ্যে 
স্বর্গত| হইলেন। তাহার কম্মিষ্ ভগিনী এবং শুদ্ধোদনের অপর 
মহিষী মহাপ্রজাপতী গোতমী মাতার স্তায় কুমারের রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। 

মহর্ষি অসিত ধ্যানবলে তাঁহার জন্ম অবগত হইয়া কুমারকে দর্ণন 
করিবার জন্য শাক্যরাজতবনে অতিথি হইলেন । মহারাজ শুদ্বো- 
দনের আজ্ঞায় কুমার ধাত্রীর ক্রোড়স্থ হুইয়া তাহার নিকট আনীত 
হইলে খধিবর সেই দ্বাত্রিংশৎ-মহাপুরুষলক্ষণসম ্বিত মহাযোগী 
বালককে দেখিয়া স্বর্গনুখী হইয়া অশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। 
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০ 
গুদ্ধোদন ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খধিবর, আমার এই সর্ধ- 
সুলক্ষণযুক্তী বালককে দেখিয় আপনি 'কীদ্িত্চেছেন কেন? , ইহার কি 
কোনরূপ অধগলু আশঙ্কা কঠরন ? পরে কুমারকৈ দেখাইয়া বলিলেন, 
“অপ্যঙ্গয়ং মে যশসো নিধানং কচি বো মে কুলহত্তসনরঃ।” 
অপিপ্রযাস্যামি স্ুখং পরত্র সুপ্তেংপি পুত্রেহনিমিবৈক চক্ষুঃ ॥* 
“আমার এই যশের ' নিধান, অক্ষয় হইবে নত? আর্মির পবিজ্র 
কুলেন এই প্রসারিত* দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন হইবে নাত? আঁমি ত সুখে 
পরলোক গমন করিতে পারিব? মুনিবর, পুত্র সুপ্ত, থাকিলেও 
আমার চচ্ষু অনিমেষদৃষ্টিতে তাহার উপর পতিত থাকে ।” উদ্ভরে 
ধষিবর বলিলেন, “রাজন, আমি সেন্গন্য শোক, করিতেছি ,না। 
আমি শোক করিতেছি কারণ, আমার আয়ু, শেষ হইয়া আসিয়াছে | 
আমি আর ইহার শ্রীমুখনিঃস্থত, ধর্মনুধ। পার্ন করিবার অবগর 
পাইব না 1” 
“বিহাদ্গ রাজ)ং বিয়েষনা হভীনুত্রঃ প্রযত্বৈর ধিগ্ম্যতত্বং | * 
অগত্যয়ং মোহতমোনিহত্তং অলিয্যতি জ্ঞানমযে। হি স্ঘযঃ |” 
“ইনি বিষয়ে আস্থাহীন হইয়া রাজ্য পরিত্যাগপুর্বক তীব্র ,খেরাগ্য ও 
কঠোর প্রষত্রের দ্বারা পরম তত্ব লাভান্তে জগতের মোহনাশকর 
জ্ানময় মহান্ধ্র স্তায় প্রতিভাত হইবেন 1” 
“অন্যোভমাং ধন্দরনদী প্রব ভাং তৃষ্ণার্দিতঃ পাক্ুতি জীবলোকঃ॥” 
তৃষ্ণার্ত জীবলোক ইহার প্রবস্তিত বিমল ধর্মনদীর জল পান ক্ষরিয়ণ 
একদিন শাস্তিলাভ করিবে । কিন্ত আমি তাহ! দেখিতে পাইকুনা |” 
মহধির বচনে রাজ! আখত্ত হইলেন বটে কিন্ত তিনি লিনা 
যাইবার পর কুমারের গৃহত্যাগ চিন্তা করিয়। মহা চিন্তিত হইইলন। 
ঠাহার ধারণ! হইল প্রভূত এশ্বর্য ও বিলাসিতায় অত্যন্ত হইলে ঠবাধ- 
হয় পুত্রের সংসারে উদ্দাসীন হওয়! ছুর্ঘট হইবে। তজ্জন্ত যাহাতে 
সংসারের শোকদুঃখের ছবি কুমারের দৃষ্টিপথে পতিত ন! হয় সেইন্ধপ 
বিধান করিয়া তিনি কেবল মোঁছকর কৌতুক বিলাসের আয়োজন 
করিক্ে লাগিলেন। কুমারের জন্ত শীত, গ্রীন্ম ও বর্ধাখভুী উপযুক্ত 
১. 
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নারাচরসিউ রর নাসির রদারজারর 
তিনটী প্রাসাদ নির্িত হইল এবং তাহাকে, 'অনন্যচিত্তে বর্বদা সেই 
সকল প্রাসাছ়ে অপূর্ব নৃতযুগীত ও সৌন্দর্যে রঃ রাধিবার বসা কর! 
হইল। কুমার এইরূপে বর্ধিত হইতে লািলেন। এই সময়ের কথা 
স্মরণ কনিয়া তিনি বহুপরে ভিক্ষুদিগর্কে বলিয়াছিলেন, “ভিক্ষুগণ, 
পিতা.অশমাম্ন অতি বিলাসিতার মধ্যে পালন কনিয়াছিলেন। আমার 
জন্য তিন খতুর উপযুক্ত তিনটা] প্রাসাদ নির্দত হইয়াছিল এবং মন- 
্তক্টির অন্য তন্মধ্যে অহনিশি নৃত/গীতা্ি হইত। জলবিহারের জনয 
প্রতি প্রাসাদে শ্বেত, রক্ত, নীল: পন্মের তিনটী সরোবর থাকিত । অনুচর- 
গণ সর্ধদাই আমার গাত্র মহার্থ চন্দন দ্বার লিণ্ড করিয়া রাখিত | অতি 
কুষ্ম কাশীর বন্ত্র আমার পরিভধয় ছিল। এমন কি, আমার দাসদাসী- 
সকলে ধনবানৈর্ও দ্ুলভ খাগ্ সামগ্রী প্রভৃতি পাইত। কিন্তু এসকলে 
আমার তৃত্তিস্খ ছিল না। জগতেবু দুঃখ যনে করিয়! সর্বদাই চিন্তিত 
ও ধ্যানস্থ থাকিতাম-ভাবিতাম এ মহ। হুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাঁত করিবার কি উপায় নাই?” , 

কুমারু “বহু স্বর্ণমগিময় আভরণে ভূষিত থাকিতেন এবং নিন 
কুলানুযায়! বহু বিদ্ভা তাহার অধিগত ছিল। আমর। ললিতবিস্তবে 
অবগত হই যে, অসামাতন্তবলসম্পন্ন রাজকুমার ৬৪টী ভাষায় 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহারই 
অভিমতে শুদ্ধোদন মূনোহরা যশোধরা ৭ গোঁপার সহিত তাঁহাকে 
গরিনীত করেন। কুমার যখন, পুর্বোক্তরূপে প্রাসাদে আবদ্ধ সেই 
সময় একদিন তাহার বহির্দেশদর্শনে ইচ্ছ। জন্মিপ। পিতা তাহা 
অবগত হইয়! পূর্ব্ব হইতে আতুর, ব্যাধি এবং অরাস্রস্ত ব্ক্তিদিগকে 
পথ হইতে স্থানান্তরিত করাইয়। কুমারকে উপবনে লইয়1 যাইতে 
আদেশ করিলেন। উপবনে প্রমন করিষ্ার পথে তিন দিন পর পর 
দেবগণপ্রসাধিত জরা, ব্যাধি ও মৃতু প্রতিযৃত্তি দর্শন করিয়া 
এবং সারথিব নিকট এঁ সকল অবস্থার ব্যাথ্য। শুনিয়া তিন দ্রিনই তিন 
রথ ফিরাইয়া আনিবার আদেশ লরিলেন। কুমারের অন্তরে যে 
অত্যক্সমাত্র প্রফুল্লত। ছিল তাহা সমস্তই বিঃশেষে অন্তহিত হইল) তখন 
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কুমারের অবস্থা 'ন জগাম রাতিং ন শর্্মলেতে হৃদয়ে সিংহইবাতিদিদ্ধ- 
বিদ্ধঃ 'হদয়ে শরবিদ্ধ ্যায় শ্বাস্তিহীনূ এবং নিরানন্দ | ইহার 
পরআর এফরিন তিনি |ৃনস্থলী সন্দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন। 
তথায় সলিলোর্্ির সতায় করিত তুমি নিরীক্ষণ করিতে করিতে লাঙ্ষল 
দ্বার বহু কীট বিনষ্ট হইতেছে 'দেখিয়া যারপরনাই ব্যধিত ও আর্তঁ- 
চিত্তে অস্কৃচরদিগকে দু দূরে রাখিয্া এক বটবুক্ষতলে অঁগতের ছুঃখ- 
চিজ ধ্যানস্থ হইলেন । এসন সময়-তিক্ষুবেশপারিহিত এক অনৃষ্টপৃব 
মুর্তি তাহার নয়নযুগল আক করিব । কুমার তাহাকে পীতবস্ত 
পরিধানের উদ্দেস্ঠ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ছদ্মবেশী দেবতা বলিলেন, 
'আমি জন্ম জরা মৃত্যুর ভয়ে মোক্ষলাজের জন্য প্রব্জ্য' লৃইয় শ্রথণ 
হইয়াছি। ্রব্রজ্যা লাত করিতে হইলে স' সারত্যাগ প্রয়োজন ।” 
এই কথা বপিয়াই ছস্ম দেবযৃত্তি অস্তহিত হইল।”* কুমার মুক্তি পথের 
কিঞ্চিং আতাস পাইয়। সেইদিনই প্রত্রজ্য। গ্রহণ করিতে কৃতদংকল্প 
হইলেন এবং পিতার নিকট আসিয়। আপনর অভিঞ্রায় ব্যক্ত. 
করিলেন। ক্ষান্ত করিবার জন্য রাঁজা পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন_ 
কিন্ত কুমার মধুরম্বরে বলিলেন, “আপনি যদি আমায় এই 
চারিটী বর প্রদান করেন তাহা! হইলে আমি তপোবনে “গমন 
করিব না।--* 
“ন ভবেন্মরণায় জীবিতং মে বিহরেবংস্বাস্থ্যমিদং চ মে ন রোগঃ। 
ন চ যৌবনমাক্ষিপেজ্জরা মে ন চ ম্প্তিষপহরেদিপঞ্তিঃ।" | , 
“আমি কখনও মৃত্যুযুখে' পতিত হইব না । চিরকাল নিরাময় ভস্থদেহে 
খাকিব। জরা কখনও আমার যৌবন গ্রাস করিবে না এবং এই 
সম্পত্তি কথনও বিপত্তি দ্বার৷ বিনষ্ট হইবে না” এই সকল অঙ্সারিহার্যয 
বলিয়। রাজ। কুমারকে অসম্ভব কল্গন॥ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন 
এবং পুত্রের মানসিক অবস্থায় ভীত হইয়া অধিকতর পরিমাণে 
বিলাস উৎসবের মাত্রা বাড়াইপার ব্যবস্থা করিয়া কুমার যাহাতে 
অলক্ষিতে রা্পুরী পরিত্যাগ রুরিতে ন! পারে তন্নিমিস্ত প্রহরীদিগকে 
সদা* সর্বদা স্তর্ক থাকিতে আদেশ কৰিলেশ। ১ 
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* অচিরে সিদ্ধার্থের পুত্র রাহুলের জন্ম হুইল । কুমার সেই সংবাদ 
অবণ করিয়া, ভাবিলেন, 'বাহুলো জ্বাতো মাঃ জাতং- রাহুল জনিয়াছে, 
এইবার ত সংস্মারের দৃবন্ধন ঘটিল 11 অবিলম্বে, সংধার হইতে 
অচ্চিনিক্ষমণ করিতে হইবে। এই সময় ক্কশা গোতমীর নিবৃতিমূলক 
গীত শ্ররণ করিয়া তাহার সংসারমুকতিলাভের সঙ্থয় দুটতর হইল। কুমার 
আর কালধিলন্ব করিলেন না। 'সেই, দিন পাত্িসমাগমে পূর্ববৎ 
নৃত্যগীত শ্রবণে জাগ্রত না থাকিয়া প্রথম প্রহরেই নিদ্রিত হই 
পড়িলেন। _ তাহার চিত্তানন্দদায়িকা গায়িকা নর্তকীবৃন্দ তাহাকে 
নিক্রিত দেখিয়া অবসর পাইয়া নিত্য অভিভূত হইয়া পড়িল। মধ 
রাঁজিতে, নিজ্রাতঙ্গে কুমার ”"দেখিলেন বিলাসভবন নিস্তবূ। কেবল 
বিশ্লীর সহিভ একতান মিলাইয়া তৈরবী নিশা যেন কি মহা! বৈরাগ্যের 
গন গাইতেছে। ' প্রাসাদ-প্রসাধন পুষ্পরা্জি শু্ব। আলোকমাল! 
নির্বাপিত প্রায়। সেই আলোক অন্ধকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মূর্তি 
সকল নীরব, নিথর/ণনি্পন্দ_ যেন শবদেছের ন্যায় লম্বমান! তাহাদের 
বিলাসভৃষণ “ক্চম্দন অস্ত হইয়া পাড়িয়াছে ৷ কুমার ভাবিতে লাগিলেন, 
এই তশানের গ্রতিচ্ছবি! আমি শ্রশানে অধিষ্ঠিত! কে বলে এই 
প্রাসাদ বিলাসের উৎসবমন্দির ? শশান- শ্বশান- প্রাণহীন শশান! 
সিদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়! অশ্বরক্ষক ছন্দককে 
ডাকিয়। তাহার প্রিয় অশ্ব কম্থককে সুসজ্জিত করিবার আদেশ 
করিলেম। দেবগণের দ্বার! পরিচালিত হইয়। ছন্দক যন্ত্রের ন্যায় তাহার 
আজ্ঞা পালন করিল। নগররক্ষীরা সকলেই ঘুমাইয়! পড়িয়াছিল। সেই 
বিশাল নগরঘ্বার আপনি যুক্ত হইল। সেই নিস্তব্ধ নিশিতে কুমার 
অঙ্থপৃষ্ঠে ছন্দকসহায়ে কপিলবস্ত পরিত্যাগ করিলেন। দেবগণ 
তাহার গমনের জুবিধার জন্য « 

“জকুরুত তুহিনে পথি প্রকাশং ঘনবিকরপ্রস্থত৷ ইবেন্দুপাদাঃ” 
»-মেঘবিবরনিঃস্থত জ্যোত্াকিরণের ভ্ভায় তুষারময় পথ দা 
রাখিয়াছিলেন। গমনকালে জন্মভুমিফ্ষে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া 
গেলেন, “লিদ্ধিলাভ না কারয়া আমি ক্কোমার অক্ষে ফিরিয়া সাসিব 


ক 


আবাঢ়, ১৩২৬।]  শ্রীবুদ্ধ ও তীহার শাক্যগণ। "৪৬৫ 
০ 
না।” মনের আবেগে এক রাত্রির মধ্যে বু ফোজন পথ অতিবাহিত 


হইল। * ! 
পরদিনৎপ্রভাতে যখন কী অনোমা নদীর তীরে মহর্ধি ভাগবের 
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ধন কুমার াপনার আতরণগুলি একক্র, 
করিয়া ছন্দককে অর্পণ, করিয়! বিদায় লইবার জন্ত বলিলেন__ , 
“জরামরণনাশার্থং প্রবিষ্টোহম্মি তঁপোবনং। ্‌ 
». ন ধনু স্বর্গতর্ষেন নান্সেহেন 'নমনন্থ্যুনা॥৮ *, 
“আমি জরা মরণ নাশের জন্য তপোবন শষন করিতেছি, স্বর্ণকাষনায় 
কিন্বা অন্গেহ বা ক্রোধের ধশীতৃত হুইয়। নহে।” 
“তদেবমতিনিক্ষান্তং ন মাং শোঁচিতুম্সি ৷ 
তৃত্বাপি হি চিরং শ্লেধঃ কালেন ন ভবিষ্যৃতি॥” , 
"অনএব আমার অভিনিক্রমণের, জন্য শোক কাঁরওনা। দেখ? এই 
মিলন থাকিয়াও কালে বিনষ্ট হইবে ।” 
প্যদপিশ্তাদদপময়ে যাতো৷ বনমসাবিতি। , 
অকালো নাস্তি ধর্মস্ত জীর্বিতে চঞ্চলে ্সঠি॥” র 
“যদি বল আমি অসময়ে তপোবন গমন করিতেছি, বিবেছ্না করিয়। 
দেখ জীবন অতি চঞ্চল; বাস্তবিক ধর্খুলাত করিবার কৌন [নির্দিষ্ট 
কালাকাল থাকিতে পারে ন11” ছন্দক, প্রভুকে কোন মতে নিবৃত্ত. 
করিতে না পারিয়া শোকাকুলহৃদয়ে কম্বককে লইয়া কপিলবস্তুতে 
ফিরিয়া আসিল। তাহার! রাজপুত্রের সাঁহত যে পথ এক রাত্িতে 
গমন করিয়াছিল তীহাধ বিরহে ফিরিবার সময় তাহাতে অষ্টীহ গত 
হইয়াছিল। | 
ছন্দক চলিয়া যাইবার অল্প পরেই ইন্দ্র ব্যাধ সাজিয়৷ স্টিঙ্কুকের 
যায় পীতবস্ত্র পরিয়া তাহার সম্মুখে আবিভূতি হইলেন। ব্যাধেক্স ভিক্ষু- 
বেশ বিসদৃশ বিবেচন! করিয়া কুমার তাহার সহিত আপনার মহামূল্য 
বস্ত্র বিনিময় এবং পরে অন্ত্রের দ্বার] মস্তকের কেশগুচ্ছ কর্তন করিয়। 
উদ্ভয়ই অনোম। নদীর জলে ন্িক্ষেপ করিলেন। 
* এইবার সিদ্ধার্থ সিদ্ধ মহধির সার সেই তপোবনে প্রবেশ করিলে 


৬৬৬ উদ্বোধন | [ ২১শ বর্ব+-৬৬ সংখা! । 


লক্ষীবিষুক্ত হইয়াও বপুপ্রীতে সকল আৃশ্রমবাসিগণের টক্ষু আক 
করিয়াছিলেন। | 
“লেত্যতগ্তেব বপুণ্ঘিতীয়ং ধামেব ঝৌবন্ত চরাচবুস্'। 
-* সগ্ভোতয়ামাস বনং 'হ কৎমং যদৃচ্ছয়া কৃরয্য ইবাবতীর্ণঃ | 
_দ্বিনি দ্বিতীয় ইন্তের ন্যায় বপুন্মান্‌ হইয়। যেন এই টরচর বিশ্বজগতের 
মহিমার যূত্তি পরিগ্রহপুর্বক স্বেচ্ছায় .অবতীর্ণ সুের্যর মত সমুগ্র আশ্রম- 
পদ আলোকিত করিলেন। “কিন্ত 'আশ্রমবার্সীদিগকে স্বর্গধাত 
কামনায় নানারূপে তপাচারী দেখিয়! যোক্ষাভিলাসী সিদ্ধার্থ হুঃখিতা- 
স্তঃকরণে সেই স্থান অচিরে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
সকঙ্গেই ঠাহার আপ্রমত্যাগে শোক করিতে লাগিলেন, কেবল এক 
জনমাত্র তাহণক্রে আচাধ্য আড়ার কালামের নিকট মোক্ষমার্গ শিক্ষা 
করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন-_ 
" *পুষ্টাশ্বঘোণং বিপুলায়তাক্ষং তাআাধরোষ্ঠং সিততীক্দংং 
ইর্দং হি বক্তু€ তন্থুরক্ত জহ্বংজেয়ার্ণবং পাস্যতি কুল্গেমেব ॥ 
গম্ভীয়তা যা তব্তত্বগাধা যা দীপ্ততা যানি চ লক্ষণানি ॥ 

। আঁচার্য্যকং প্রাপযতি তৎ পৃথিব্যাং বন খিপতিঃ পূর্বযুগেহপ্যবাপ্তং। 
“আপনার এই বলিষ্ঠ অশ্বখের গ্যায় নাশা, বিপুল আয়ত চক্ষু, তাঅবর্ণ 
অধরোষ্ঠ, শ্বেততীক্ষ দস্ত ও"ক্ষীণ রক্তবর্ণ জিহ্বাধুক্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া 
বোধ হইতেছে আপনি,জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্তই অবগশ্ হইবেন। এবং 
আপনার অগাধ গাভীর্য্য ও সর্বাঙ্গের দীপ্তি দেখিয়া! মনে হয় আপনি 
পৃথিবীর যাবতীয় আচাধ্যদিগের অপ্রাপ্ত এক মহিমময় আসন অলঙ্কত 
করিবেন ।” 
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রর 1 / 
“আমাদের আদর্শ 1% 
(সমালৌচনার প্রতিবাদ ) 


' (স্বামী শর্বানন্) 


উদ্বোধনের? মাঘের সংখ্যায়' প্রগশিত ্টামী শুদানন্দ লিখিত 
“আমাদের আদর্শ ও তল্লাভের উপায়” নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় 
প্রবর্তকের পঞ্চম সংখ্যায়, “স্বামী শুদ্ধানন্দের আদর্শ শীর্ঘক” প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়া আমরা স্তস্তিত হইলাম। * প্রবন্ধলেখক স্বামী শুদ্ধাঈন্দের 
যুক্তিরাশিকে “পাচ মিনিটের জেরায় উল্টো সুর” “ধাবা প্রতিজা 
করিয়! লেখনী চালাইয়াছিলেন। কিন্তু তার সম্‌$ -থরন্ধ পাঠ করিয়া 
আমাদের মনে হইল যে, লেখক তাঁর বহু আয়াসে প্রবর্তকের আট পৃষ্ঠ 
তরিয়া কেবল অজ্ঞতাপ্রস্থত কুতর্কের আবর্জনা জড় করিয়াছেন। 
্বন্ধলেখক বেদান্ততত্বের গু র্যা জানিবার এবং বুঝিবার জন্ত যে* 
বিশেষ শ্রমন্ীকার করেন নাই তাহ তাহা প্রবন্ধ ধ্লাঠ করিলেই 
পষ্ট প্রতীয়মান হয়। .যফি তিনি প্রাচীন ভারতের ' যননীব্বিগণের 
বৈদাস্তিক ততুসমূহের গভীর গবেষণার সহিত পরিচিত থাকিতেন 
তাহা হইলে তিনি এরূপ উত্তট কথ] লিখিতে পারিতেন না। যথা__' 
“এ জগৎটা মিথ্য। প্রমাণ কর্তে হলে প্তোমাকে চোখ বুজতে 
হবে, নাক কান বন্ধ,করৃতে হবে, 'তোমার মনে বুদ্ধিষ্ঠে চিত 
অমানবিক ডিগ্বাঁজী থেতে হবে" ইত্যাদি, "লক্ষ প্রমাণ যে জি্সিসটাকে 
মামার ভিতর থেকে অন্তহিত করিয়ে দিতে পারে না-_সেষ্টী হচ্চে, 
আমার এই চৈতন্য যে আমি আছি”; “আসলে আমি যে আঁছি এটা 
ঘোর মায়াবাদ্ীকেও মানতে হবে”) “এই চৈতন্যেই আমার জামিত"। 


" * এই প্রবন্ধটা প্রথমে 'প্রবর্তকে' ছাপিৰার জন্ত পাঠান হইয়াছিল। কিন্ত 
উহ উক্ত পত্রিকা এ পর্যন্ত প্রক্লাশিত ন! হওয়ায় 'উদ্বোধনেই। নিত হইল। 
উঠ সঃ। 


৩৬৮ উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ” ৬ সংখা 


“এই সঙ্গে সঙ্গে আমি অতি স্পষ্টভাবে দেখছি যে আমি নি নই) 
আমি সণধ--আমি আমার চৈতন্যে তিনটী/জনিসের পরিষ্তয় পাচ্ছি__ 
এই তিনটী জিনিস হচ্ছে-_জ্ঞ।ন, শক্তি টি প্রেম”) “আর এই যে 
এদ্রের প্রকাশ__এই প্রকাশের অন্তরালে মোমার ছুঃখ নেই, দারিত্য 

নেই--এর সঙ্গে সঙ্গে আছে আমার 'একটা জান, একটা মহব- 
বোধ”, *মাঙ্গুষের 'চৈতন্যের &ঁ জ্ঞান। শক্তি, প্রেমই তার ইঞ্জিয়াদির 
ভিতর দিয়ে প্রকাশ, হতে প্রত্ত্যেক স্তিমেষটাতে*্চাচ্ছে ও হচ্ছে" 
ইত্যাদি । এই 01801800 ্ংএ রঞ্জিত ঘর্তমান ভারতের অর্ধাটীন 
ত্যাগভোগসয়ন্থয়বাদ বেদবেদান্তবহিভূত এবং যে সত্যের উপব 
হিনুসমাজ প্রতিষ্ঠিত তাহার সহিত উহার চিরবিরোধ। উল্ত 
মতের বিশ্লেধ এবং এ বিরোধটী কোথায় তাহা আমর নিয়ে 
দেখাইবার প্রয়াস পাইলাম । 

প্রথমতঃ) সত্য বলিতে আমরা কি বুঝি তাহ! সম্যকরূপে আমাদের 
জানা দরকার। প্রবর্দকের প্রবন্ধলেখক “সত্য” “সত্য” করিয়। খুব 
চীংকার করিয়াছেন কিন্ত তার প্রবন্পাঠে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, 
চিবন্তন সর্ঠ্ের গভীর রহন্যটী এখনও তাহার কাছে উদবাটিত হয় 
নাই।' প্রাচীন ভারতের 'অধৈতাচাধ্যগণ এই সত্য নির্ধারণ 
জন্য যে গভীর যুক্তিরাশির জ্বতারণা, করিযাছেন তাহার সার মর্শ 
এই ষে, সত্যকে বুঝিতে হইলে « ) নতঃ উহার প্রতিযোগী অসত্যকে 
বোঝা! দরকার । অসত্য বা মিধ্যা বলিতে আমর! ছুই প্রকার বন্ধ 
বুঝি_ একটী অপহুব, অপরটী অনির্বচনীয় বস্ত। যাহা কোনও 
কালেই বিদ্ভমান নাই, যথা, “বন্ধ্যা পুক্র, তাহাই অপহৃবরূপ্‌ মিথ্য। বা 
অসৎ; এবং যাহ! কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানগোচর হইয়া বিলয় প্রাপ্ত 
হয়, ষথা, 'রজ্ছুসর্প, ভ্রমের সর্প, উহাকে অনির্বচনীয়রূপ মিথ্যা বলে। 
ইহার বিপরীতে সৎ বলিতে আমর! সেই ৰস্তটী বুঝি যাহার কোনও 
কালেই বিলয় ঘঠে না, অর্থাৎ যাহা ভূত আাবিয্যৎ বর্তমান তিন কালেই, 
সমভাবে বর্তমান থাকে । দেই জন্যই ভারতের দার্শনিকরা পারমাধিক 
সত্যের পরিচয় দিতে গিয়া! বলিয়াছেন, ব্রিকালাবাধিত কন্তই 
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পারমার্ধিক সৎ * এবং তর্দবিপরীত ত্রিকালবাধিত অর্থাৎ যাহা কাল- 
রয়ে বিপ্য়শীল তীহবাই অসৎ। $বৈদান্তিকের মতে পারমা ধিক-সৎ- 
বহিভূতি সঙ্খ তিন প্রকার, যথা _ব্যাবহারিক?প্লাতিভাসিক এবং ভুচ্ছ। 
রূপ রস গন্ধযুক্ত এই 'পাঞ্চতৌতিক ওগৃৎ্, যাহা 'কৈবল ব্র্গক্সান 
কালে বিলয় প্রাপ্ড»হয়, তাহা খ্যাবহারিকপ্ধপ সৎ কিন্ত যেহেতু উহা 
(ব্রকালবাধিত সেইন্তন্য উহ। পারমার্থিকরূপ সৎ নুহে অথাৎ 
পারমার্থিক' হিসাঝেই উহ! 'অনাৎ।' রজ্জু-সর্পের এসর্পসত্। প্রাতিভাসিক 
সৎ এবং বন্ধ্যাপুজের সত্তা তুচ্ছ সৎ অর্থঃ আত্যন্তিক অসৎ। যখন 
বৈদবাস্তিক জগতকে মায়াধিকল্সিত' অনির্ধচনীয়রূপ অসৎ* বলে খন 
উহাকে সেই ত্রিকালাবাধিত পারমা্থিক সং এবং ভ্রিকালবাধিত 
আত্যন্তিক অসতের মধ্যসত্তায় স্থাপন করেন, তার, দৃষ্টিতে 'এই জগৎ. 
মাত্যন্তিক সৎও নয়' আত্যস্তিক অসৎও নয়, উহ্ধ। এন্সর্বচনীয় অর্থাৎ 
মদসৎবিলক্ষণরূপ একটী বস্ত। যাহার! তগবান্‌ শঙ্করাচার্ষেযর যায়া- 
বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করেন তীহাদের, মধ্যে অশেকেই__ 
বিশেষতঃ আধুনিক মায়াবাদবিরোদ্ীরা মায়ারু এই অনির্কনীয় ন। 
বুঝিয়াই বকাবকি করিয়া অনর্থক শক্তি ক্ষয় করেন? *প্রবর্তেকের 
প্রবন্ধজলেখকও যে জগতের * সত্যাসত্যের বিষয় বলিতে" ঠিয়। *বীরূপ 
করিবেন ইহাধবচিত্র নহে। ৃ 

দর্শনের কুট তর্ক ছাড়িয়া দিলেও, এই নামবপ রচিত জগতের ' 
অনির্বচনীয় রূপ যিথ্যাত্ব পাশ্চাত্য জওবিজ্ঞন পদে পদে প্রমাঁপ করিয়া 
চপিয়াছে । এই যে ল্লেখনিটী, ধাহা “দ্বারা আমি লিখিতেছি, ইহা 
যদিও আমার প্রপ়োজন সাধনার দ্দিক হইতে সত্য বলিয়াই 
প্রতীত হইতেছে, তথাপি ষাহার একটু জড়বিজ্ঞান জানা আছে 
তিনিই বলিবেন। এই লেখনিটী, পারমাধিক সত্য নষ্জে__ইার 
পারমার্থিক সত্যত। কতকগুলি পরমা ণুপুঞ্জে, বা ইলেক্ট্রনে বা ঈথরে। 
এখানে সেই ইলেক্ট্রন ব| জথরই হইতেছে ভ্রিকালাবাধিত 
পারমাধিক সৎ তাহার কল্মরূপটী ব্যাবহারিক বা প্রাতিতাসিক 
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সৎমাত্র। কারণ দুধ যেমন ছান] হয় ইলেক্ট্রন বা ঈথর সেইরূপ 
পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া কলম হয়! নাধ। ইযুপক্ট্রন ইলেক্টনই 
আছে, কেবল তাহার বিভিন্ন স্পন্দনগুণে ।আমাদের ইঞ্জিয়ের নিকট 
. ক্লমরূপে প্রতিভাত হইতেছে । অর্থাৎ ইলেকট্রনের &ঁ কলমরূপটা 
আমার ইন্জ্িয়ের অক্ষমতার ফলম্বণপ | উহার বাণ্তব অস্তিত্ব কোন- 
থানেই নাই--ইলেক্ট্রনেও' নাই, আমার উন্ত্রিয়ে মাই, অথচ 
উঠ! যেন আমার ইন্তিষধ এবং ইলেকুট্রনের মাঝামাঁৰ আলিয়া 
ঈাড়াইয়াছে। যেমন পিত্তদেনযুক্ত চক্ষু সাদা বস্তকে হলদে দেখে 
সেইরূপ আমার অক্ষম ইন্দ্রিয় ইলেক্‌ট্রনকে' ইলেক্ট্রনরূপে ন৷ দেখিযা 
কলমরূপে দেখিতেছে। মনে ফর, যদি এমন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কাব 
, হয় যাহা ছাঁর। 'ইলেক্ট্রনের ম্বরূপ ধরিতে পারা যায়, আর যদি 
সেই যন্ত্র এই কর্ের উপর ধরা যায়, তাহ। হইলে নিশ্চয়ই আমর! 
আর কলম দেখিতে পাইব না, ততস্থানে নিত্যবিরাজিত ইলেক্ট্রনই 
. নয়নগোচনন হইবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের এই অক্ষমতা প্রথমে 
ইলেক্ট্রনের স্বরূপ আমঃদের নিকর্টে আবৃত করে এবং তাহার স্থানে 
কলমরূপ ধদসৎ-বিলক্ষণ একটী নূতন বস্ত উৎ্পপ্ন করে। এই কঙলমটা 
ইলেক্ট্রনের মত আত্যন্তিক সৎও নহে, এবং বন্ধ্যাপুত্রের মত অত্যন্ত 
. অসৎও নহে। ইলেক্ট্রনের দিক হইতে দেখিলে বলিতে হয় যে 
আমাদের ইন্জ্িয়ের অক্ষমতাই অবিস্তা ব। মায়া, এবং তাহার এ 
আবরণী শক্তি দ্বারা ইলেকৃট্রনের স্ববপ আববত করে এবং বিক্ষেপ শক্তি 
দ্বারা কলমরূপ অনির্বচনীয় বস্তটীর স্ত্টি করে। এই কলমের অধিষ্ঠান 
ব৷ বিশেষ্য হইতেছে সত্বস্ত ইলেক্ট্রন, কিন্তু উহার বিশেষণ “কলমরধপ' 
ব্রিকালবাধিত, সেইজন্য ব্যাবহারিক ভাবে সৎ হইলেও পারমাধিক- 
রূপে অসৎ। তদ্রপ এই কলমটার মত জগতের প্রত্যেক বস্তই 
অনির্বচনীয়-অসৎ_-আধুনিক জড়বিজ্ঞান প্রতি পদে এই কথাই 
ঘোষণা করিতেছে । “70101085819 006 1186 0009 ৬6600-7 
বস্তটী যে ভাবে আমার নিকট প্রতীয়মান হয় উহা তাহার ম্বরূপ নহে। 
বন্তর স্বরূপ সম্বন্ধ গ্রত্যেক মুহূর্তেই আমাদের ইন্জিয় আমাদের নিকট 
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মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে, ভুল'বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিতেছে । আমর! দেখি 
হীরক ও" কয়লা পণ পৃথক্‌ ঝাঞ্ত,, একটী অতি স্বচ্ছ জ্যোতি 
অপরটী অতি্কদাকার, বস মলিন । ইন্দ্রের দিক্‌ হইঠত দেখিলে 
কে বঙ্গিবে ছুইই এক' বন্ত--এক কার্বনেরই “বিভিন্ন প্রকার? 
অথবা আর একক্পদ অগ্রসর *হইয়া৷ বলিতে পারা যায়-_-উহা এক 
ইলেক্ট্রনেরই বিভিন্ন প্রকাশ ! সেইবূপ 'আমাদের ইন্দিয়গণ' এরতি 
মুহূর্ধেই আমাদের কুঝাইতে*টেষ্টা করিতেছে যে, এই বৈচিত্র্যময় জগৎ 
সৎ এবং তাহার নাম রূপের মেলাও 'চিরস্তন সৎ! কিন্তু জড়বিজ্ঞান- 
বাদী দার্শনিক বলেন ফে১ এই* নানাত্বময় জগৎ আপেক্ষিক, সৎ 
([২6180৮০ 0:06) ) মাত্র । বাস্তবিএ সৎ (4১1১৭০0100০ 040) ৮ 
হইতেছে “একমেবাদ্বিতীয়ম” জড় ইলেক্ট্রন। ' এই বৈচিত্রটা 
আমাদের ইন্দ্রির়গর্ণের তেকি (551056 219911800) 51 

প্রবর্তকের প্রবন্ধলেখক লিখিতেছেন, “এ জগৎটা মিথা প্রমাণ 
করৃতে হলে তোমাকে চোখ বুজতে হবে, নাক কাণ বন্ধ কর্তে 
হবে, হাত পা! বাঁধতে হবে, তোমার মনে বুদ্রিতে চিত্তে অমানুষিক 
ডিগবাজি খেতে হবে--কেননা সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্নকে সত্য 
প্রমাণ কর্‌তে হলেই যে অসাধারণ বেগ পেতে হয় তা ত আর বাই 
জানি। আর,আমার জগৎ আছে তার প্রমাণ অতি সহজে চোখ 
খুল্লেই পাই--এর শব্দ গন্ধ দ্ূপ রস আমার ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে গিয়ে 
আমার অন্তরাত্মাকে প্রতি নিমেষে জানিয়ে দিচ্ছে--“আম্বি আছি 
গো আমি আছি”। ঝোখকের এই সহজ প্রমাণের বিষয় পড়িত 
পড়িতে আমাদের এক গল্প মনে পড়িয়া গেল। একবার একটী 
অশিক্ষিত গ্রাম্য লোককে আমরা গ্লোবের সাহায্যে বুঝাইবার চেস্তা 
করিয়াছিলাম যে, এই পৃথিবীটী গোল এবং উহা৷ লাটিমের মন্ত ঘুরিয়৷ 
ঘুরিয় হুর্ষ্যের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বহু চেষ্টা ফরিয়াও 
ও লোকটাকে আমরা এই ভৌগলিক তথ্যটী বুৰাইতে পারি নাই। 
সে ক্রমাগত এই কথাই বলিতেছিন্ “পৃথিবী যদি গোল হত ত 
আয্র! সকলে গাঁয়ে পড়ে যেচাম্‌, তা ছাড়া মুসাহ গো নামি কত 


ৃ ] 
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তেপান্তরের মাঠে গিয়ে দেখেছি সব সমান! €ীরস্ত জমি, গোলটোল 
কোনথান্নে নেই।” সে পৃথিবীর । দৈনন্দিন গতির ঘিষয়' শুনিষা 
বলিয়াছিল, «কি বলেন মুসাই ! আমাদের এই পৃথিবীট। দি লাটিমের 
_মত ঘুরৃত, তাহলে মনে করেন কি আমাযর এই বাড়ী্বরগুলো এই 
রকম ধাড়িয়ে থাকৃতে পারত, না, আঁনরাই খাড়। থাকতে পাত্তাম? 
সব দুরে ছিটকে পড়তাম ন।? ল্লাটিম যখন তোরে, দেন ত তার 
উপর একটা ক্ুটো, গে ছিট্‌কে 'ফেন্বৈ না! আর “কি বলুছেন মুস্তাই 
পৃথিবী ঘুরে, রোজ দেখ.চি* হুয্যিঠাকুর পৃবদিকে উঠছেন আব 
বো অন্তখধাচ্ছেন। আপমি কি আমার চোকৃকে অবিশ্বেস কতে 
বসেন” প্রবর্তকের, প্রবন্ধকাণ্ের মত এই গ্রাম্য লোকটীর কথাতেও 
,গমক ও বুর্ছন। যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন কথা এই যে, তাহার ই 
সহজ প্রমাণ যাহ শি: “সহজে চোখ খুললেই পায়”, তাহাই আমর! 
গ্রহণ করিব, না কোপানিকস্‌, গ্যালিলিও, হসে'ল, ল্যাপ্রাস্‌ প্রত্ৃতি 
ধুরদ্ধর জ্যোতিষিগণ 'আজীবন সাধনা দ্বারা যে জ্যোতিষতত্বের 
উদঘাটন করিয়াছেন তাহাই গ্রহণ“ করিব? ইহার সমাধান নুধী 
পাঠকবর্গেরউপর ছাড়িয়া দিলাম। প্রবর্তকের প্রবন্ধকার হয় ত 
তীর 718801800 াতমর অনুযায়ী বল্সিবেন যে, এ লোকটী তার 
সরল মন ( 00590115008050 10100 ) লইয়া যাহ! বুঝিযাছে, তাহাই 
তাহার পক্ষে সত্য, তাহাতেই সে স্ুখস্বচ্ছন্দে সংসাঁরযাব্র! নির্বাহ 
, করিতেছে । আর জ্যোতিষী বুধমগ্ডলী যাহা বুঝিয়াছেন তান ত্াহা- 
দের কাছে সত্য। উভয় সত্যই সংগার সুখের, পক্ষে সমান মূল্যবান্‌। 
কিন্ত ইহ! যদ্দি বাস্তবিক হয়, তাহা হইলে মানুষকে কোনরূপে শিক্ষা 
দেওয়া আদে। উচিত নয়। কারণ, শিক্ষা দিলেই তাহার “সহজ” 
জ্ঞানের বিপর্য্যয় ঘটিবে, আর এ ইন্দ্রিয় কথিত “সত্যকে মিথ্যা এবং 


মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ” করিবান জন্য “মনে বুদ্ধিতে চিত্তে অমানুষিক 
ভিগ.বাজি খেতে থাকবে” আর কি !!! 


বাহ! হউক, আধুনিক জড়বিজ্ঞান মুখব হইয়া এই কথাই ঘোবণা 
করিতেছে বে, জগতের মুলতব্ব ইলেক্ট্রনই ৰ্বাস্তব বস্ত, ভহার বৈচ্িবা- 
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বিকাশ বাস্তব নহে।* পাশ্চাত্য জগতের হেক্লপ্রমুখ জড়ের 
একত্ববাদ্দিগণ এই [বিষয় ল্ইয়া গ/তীর আলোচন! করিয়াছেন। কিন্ত 
জড়বাদিগণ “তাহাদের [বিশেষণ ঁ ইলেক্ট্রন বা ঈথরে পরিসমাপ্ত 
করিয়। উহাঁকেই সুলতববরূপে 'শ্বুহণ করিয়াছেন। ইংলগডের দার্শন্কু 
হার্বাট স্পেন্সর জড়বাদরীদের এই মূলতত্ব দর্শনের দিক্‌ হইতে দেখিতে 
গিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, [106 250010010 08507) 15 ৪ 
01)405010171091 &১501010, খ্ৰং অন্মদ্েশীয় আর্য শক্ষর 
হার্ট ম্পেন্সরের অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দী পৃর্ববে বেদাস্তদর্শনের 
তর্কপাদে কণাদের পরামাণুবাদ-নিরাকরণ-মুখে ঠিক "এ কৃথাই 
বলিয়াছেন। আর যে উক্তি পরমাণুর "বুষয়ে সত্য, ইহা ইলেকৃট্রন ঘ। 
ঈথরের পক্ষেও সমীচীন। তাহা হইলেই দৌঁধিত্েছি জড়ের 
প্রাথমিক অবস্থা উদঘাটন করিতে গিয়া আমরা ঠচতন্তেই আলিয়। 
পড়ি--1১1775125 17091093 না 19091015155, এ |বধয়ের 
বহুল যুক্তি বাহুল্যতয়ে এখানে প্রদত্ত হইল না। , পু 

সত্য সন্বন্ধে সকলের শেষ কখা৷ এই যে»যাহা কিছু আমাদের 
প্রজ্জারূড হয় তাহাই আমাদের নিকট সৎ বলিয়! প্রতীয়ীয়ান হয়। 
যেন প্রজ্ঞা নিজের “সৎ” রঙে রঞ্জিত কর্বিয়াই উহাকে নির্জের ফাছে 
ধরে। এখন এই প্রজ্ঞার বস্ত-যুন্মদ্জগণ্ ত্রিকালাবাধিত সৎ নহে, 
কারণ, উহ ষড়.বিকারী, অর্থাৎ নিত্যপরিণামশীল ও ত্রিকালবাধির্ত'। 
ইহার মধ্যে পর প্রজ্ঞাই অথবা বেদাস্তের*প ভাষায় বলিতে গেলে, 
প্রজ্ঞা উপলক্ষিত চৈতন্যই* ব্রিকালাবাধিত সং। কারণ, এই: প্রজ্ঞার 
কোনকালে বাধ হয়' না। এই ভ্রিকালাতীত প্রজ্ঞা “যুন্মদশ্ব” ঘন্দ- 
গন্ধবিহীন, একরস ও চিরস্তন সত্য । বাল্য. যৌবন-জরার শারীরিক 
ও মানসিক ক্রমপরিবর্তনের মাঝে, জাগ্রত, স্বপ্ন সুযুপ্তি ও স্ুরীয়ের 
অবস্থাবিপর্য্যয়ের তিতর এই প্রজ্ঞা সমানভাবে অচল অটল কুটস্থ নিত্য। 
জগত্-্রন্ধ নির্দেশ স্থলে পৃজ্যপাদ আচার্য্য বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন__ 

“অস্তিভাতিপ্রিয়ং রূপনাম ইত্যংশ পঞ্চকম্‌। 
* আদ্যব্রয়ং ব্রহ্মপ্পং জগত্রূপং ততোতথয়ম্‌ 1৮ , 
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্পসসস 
প্রত্যেক বস্তকে বিশ্লেষণ করিলে আমর! এঁই পাঁচটি জিনিষ পাই 


যথা, অপ্তি, তাতি, প্রিয় অর্থাৎ আনন্দ এবং নাঘ ও রূপ! ইহার 
মধ্যে প্রথম তিনটীই ব্রদ্ধরপ, কারণ, উহা সার্বতৌমিক «ও চিরন্তন 


এবং পরের চুইটা অর্থাৎ নাম ও রূপহই জগৎ অর্থাৎ পরিবর্তনশীল 


ও নশ্বর । এই নামরূপ জগতের অনিত্যত্বের আর একটী প্রমাণ 
এই যে, প্রজ্ঞ'র বা চৈতন্তের' তুরীয় অবস্থা নামক এমন একটী অবস্থা 
আছে যেখানে নায়রূপ-জগতের 'আতাপ্তিক উচ্ছেদ ঘর্টে সেখ্মনে 
“আমি”ও নাই “তুমি”ও নাই; আছে কেবল -- 
,  “অবাংমনসগোচরং বোঝে প্রাণ ধোঁঝে যার |” 
প্রজ্ঞার এই অবস্থার আন্তিত্ব সন্বদ্ধে সাক্ষ্য দেন নির্ব্িকল্পজ্ঞানী 


“ এবং আমাদের শাত বেদ। শ্রুতি বলেন__ 


রর 


'পনাস্তঃগ্রজ্জং ন' বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানধঘনং ন 
প্রর্তং নাপ্রজ্ম্‌। অনৃষ্টমব্যবহার্য)মগ্রাহমলক্ষণম চিন্ত্যমব্যপদেশ্- 
মেকাত্মযগ্রত্যয়সারং, প্রপঞ্চেপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুথং 
মন্ন্তে স আত্মা সবিজেনঃ॥ (মাঁওুক্যোপনিষৎ ) 

“এষ তি নেতি আত্ম। |” (বৃহদারণ্যক পনি) 

প্যথ। নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমক্রেহস্তং গচ্ছান্তি 'নামরূপে বিহায়। 

. তথা বিঘবান্‌ নামরূপাৎ' “বিমুক্তঃ পরাৎ্পরং পুক্রবযুদ্ৈতি দিব্যমূ ॥ 

€ মাণঁক্যোপনিষং ) 

এতছ্যতিরিক্ত প্রাচীনকাধ্ের খধিগণ হইতে আরম্ভ করিয়! এই 
যুগের শ্রীশ্রীরামরুষ্ণদেব, পৃজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকল 
মহামনীবিগণই এই বৈদিক শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি করিয়া! জগতে 
প্রচার করিয়াছেন। এখন যদ্দি কেহ তাহাদের এই উপলব্ষিকে 
“মনে বুদ্ধিতে চিত্তে অমানুষিক ভিগ.বাজি খাওয়া” বলেন তাহার 
ধষ্টতার বিচার আমর! সুধী পাঠকবর্গের হস্তেই অর্পণ করিতেছি । 
এই ত গেল প্রবন্ধকারের জগতের সত্যাসত্য লইয়া বিচার । দ্বিতীয় 
পক্ষ হইতেছে চৈতগ্য সম্বন্ধে তাহার অদ্কুত ধারণা । তিনি বলেন, 
“লক্ষ প্রমাণ যে জিনিষটাবে আমার ভিত্ভর থেকে অন্তহিত করিষে 
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দিতে পারে না সেট! শাল, এই চৈতন্য যে আমি,আছি।” 
“আনলে যে আমি আছি এটা ঘোত্ ম)য়াবাদীকেও মান্তে,হবে। কেন 
না মারাবাদীধ় আসপ তর্কটাই হচ্ছে যে আমি আছ কিন্ত জগৎ নেই। 
আমিও নেই যদি মাযাবাদী'বলে তবে প্তার মায়াবাদও ছাড়াবার 
স্থান পায় না।» আমি সত্য বলে, মান্লেই জগৎউ। মিথ্যা 
বল্তে পারি। এটা 'অতি ,সোজা' কথা ।” * বাদীর *পক্ষ বিষয়ে 
প্রতিবাদীর অজ্ঞকে ত্যাগের তাতবায় “নিগ্রহস্থান, বলে, কারণ, 
এখানেই প্রতিবাদী সহজেই নিগৃহীত হন। মায়াবাদী কখনও 
বলে না, “আমি আছি অথচ জগৎ নেই”। সে এই সহজ স্ত্যটী 
খুবই জানে যে, আমি থাকিলেই জগৎ থকে, অর, জগৎ থা(কুলেই 
আমি থাকি” _্রষ্টা থাকিলেই দর্শন ও দৃশ্ত আছে এবং _নৃশ্ত ও দর্শন 
থাকিলেই ড্রষ্টা, আছে । পিতা আড়ে অথচ পুক্র“নাই ইহা হইতেই 
পারে না। যুম্সদ অদ্মদের অবিচ্ছিন্ন সন্বন্ধ মায়াবাদী বেশ জাহন, 
উহা তাহাকে বহ্বারভ্তের সহিত জানাইয় দিতে ,হয় না। «সে জানে 
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই ত্রিপুটিই জগৎ । চিরগ্তন সতযন্তুপ আত্মাম় 
“আমি”ও নাই, জগৎও নাই; সেখানে আছে কেবল অশ্গীণ্করস 
অপরিচ্ছিব্র সৎ চিৎ, আনন্দ-_“নেতি নেতি আত্মা” । এই অখণ্ড 
সাচ্চদ্রানন্দই প্র ত্রিপুটির পশ্চাতে বিরাজমান--যাহার সততায় 
& ত্রিপুটি সত্তাবান্। যেমন সিনোমেটোগ্মাফের চলৎ চি্রগুলি 
তাহার আধারপটের সততায় সত্তাবান্‌ হয় বা রজ্জুসর্পভ্রমের সর্পের 
মত্ত! এ&ঁ রজ্জুসত্তা হইতে বিভিন্ন নহে, ইহাও সেইরূপ। এই 
ব্রিপুটির “আমি” যে নিত্য নয় তাহা বেদবেদাস্তও বলেন, আর যে 
মহাত্মীগণ প্ররুত ব্রান্ধীস্থিতি লাভ করিষাছেন তাহারাও ৰঝলেন। 
পরমহংসদেবের একটী উক্তি এই যে'-“ষেমন প্যাজের খোসা যত 
ছাড়াও তত থালি থোসাই বেরোয়, তেতরের মাঝ আর পাওয় 
যায় না, সেইরূপ এই আমিকে ধর্বার জন্য যত বিচার কর দেখবে 
এই আমি বলে কোন বস্ত আর পাবে না।” ভগবান নাগসেন 
রাজা,মিলিন্দ কর্তৃক পুষ্ট হইলে এ কথাই, বলিরাছিলেন্, “মহারাজ 


৩ উাছাধন । [২১ বণস৬ষ্ঠ সং 
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আপনি বুলিতেছেন, আপনি রথে আতিয়াছেন, আপনার এই রথটী 
কি? আমাদের সম্মুথে যে বৃস্ত রহিষ্নাছে খাহাতে আপনি রথ 
বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, উহা ত দেখ্িতছি কতঞ্চগুলি বস্তর 


সসমহ্রি মাত্র। উহার কোনটা রথ? উর চক্রটী কি রথ, না ধূরাট 


রথ, ন! চড়াটী রথ, না! অগ্রতাগটী রথ+? ইহার কৌনটাই রথ নহে। 
এবং উহার্দের সমষ্টিওকোন একটা পৃথক্‌বন্ত নয়, অতএব আপনার 
রথ কুত্রাপি নাই। “উহা আপনার চিত্তের বিভ্রর্ণ মাত্র। সেইরূপ 
আত্ম (বা, আমি) বলিতে আমরা যাঁহা বুঝি তাহা একটা সমষ্টি 
মাব্র“-রূপ, বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা এবং 'বিজ্ঞান এই পাঁচটার সমষ্ি 
উহার পৃবৃ অস্তিত্ব কোনগানেই নাই।” বেদান্ত মতে অন্তঃকরণ- 


্রতিবিদ্িতচিৎ বা চিদাভাসই “আমি”--“এই টৈতন্েই আমার 


কী 


মামিত্ব* নহে। এই 'আমি'র সু, সুক্ষ, কারণ ভেদে তিনটা বপ 
আছে, বেদান্তে তাহাদের নাম-বিশ্ব। তৈজস ও প্রা্ত। তদতি- 
বিক্তই প্রত্যগাত্মা ব' শুদ্ধটৈতন্য। , সেখানে “আমি”, “তুমি”, কিছুই 


নাই। এই্‌ গ্রত্যগার্খ্মকেই লক্ষ্য “করিয়া তি বলিতেছেন__ 
একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ 


সর্বব্যাপী সর্দভূতান্তরাত্ম। |" 
কর্্াধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ 

সাক্ষী চেতা কেবলো৷ নিগু ণশ্চ ॥ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌) 
এখন এই বেদান্তোড শর্ত সত্যকে নাকচ. করিয়। প্রবন্ধকার তাহার 
“অতি সহজে চোখ খুল্লেই পাওয়া" জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়! বলিয়াছেন, 
“এই সঙ্গে সঙ্গে আমি মতি স্পষ্টভাবে দ্বেখ ছি যে, আমি নিগুণ নই, 
আমি সগুণ--আমি আমার চৈতন্যে তিমটী জিনিষের পরিচয় পাচ্ছি 
জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম!” তিনি যদি প্রকৃত চোখ খুলিয়! চাহিতেন, 
তাহ! হইলে দেখিতে পাইতেন যে, এ জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমবিম্ডিত 
তাঁর 'আমি,রূপ কুয়াসার পশ্চাতে এক ব্রিকালবিহীন ঘৈতা ঘৈতগ্ধ- 
শৃন্ত চিদেকরস সত! নিত্য বিরাজমান যাহার ছায়াপাতে চিত্তকুহেলি" 
কায় &ঁ' জান, শক্তি ও. প্রেমরূপ তরঙ্গ উদিত হইতেছে । উহ 
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চিত্তের ধর্ম, চিদের নহে'। 'প্রবন্ধকার চিতত্রমে চিত্তকে লইয়া যত 
গোল বাঁধাই! বি ছেন--“অ রা এই যে জ্ঞান শত প্রেমের 
অন্ুতব আমি পাচ্ছিন্বএই এন্ুতবের সঙ্গে সঙ্গে আমি হংখ 
পাচ্ছি না, বেদন! পাচ্ছি না। আমি মামাকে দীন করে দরিদ্র করে 
অধম করে পাচ্ছি নাঁ- শ্ঞান শক্তি প্রেমের অনুভবের সঙ্গে 
সঙ্গে আমার আছে এরকট। বিপুল দ্যান, এ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে 
আমি দীন নই দরিদ্র নট, অধম নই পাপী*তাপী 'নই-ন্দাষি 
এই সৃষ্টির মাঝে সর্বোত্তম রহস্ত। 'এই যে জ্ঞান শুক্তি প্রেম 
এআামার কাধে বোঝার" মতো চেপে পড়েনি_এ অয়তের মতো 
আমার অস্তিত্বে বিছিয়ে আছে।” কিন্ত যাহবর1 জগতের একটু 
অভিজ্ঞতা রাখে তাহারাই বলিবে ইহ! বাস্তব জগতের কথ। নছে। 
মাজ দুর্ভিক্ষের দিনে আইস এ দরিদ্রের কুটীরে খ্বেখানে দ্বীন গৃহস্থণমী 
ক্ষুৎপিপাসার কঠোর তাড়নে কঙ্কালসার হইয়াছে__-পেটে অন্ন নাই, 
গাত্রে বস্ত্র নাই, গৃহ কপর্দক নাই? অভাব* মনটনের, প্রেতমৃখি 
তাহার প্রাঙ্গণের সর্বত্র নৃত্য করিয়। 'বেড়াইতেছে। গৃহলগুর অলম্ষ্মীর 
বেশ) ঘরেব নন্দছুলালের। অস্থিচর্মসার কোটরগতচন্ষু ূ্বতাভাবে 
কুমারশ্রীবিহীন, বুভুক্ষার * বিকট তাড়নায় আহারের জন্য বাতর 
চীৎকার করিয়া! উপায়হীন গৃহস্বামীর হৃদয়ে নিরানন্দেক্স বীভৎস 
তুলিতেছে। এখন তাহার কাছে গিয়! যদি বল) “কেমন বল ত বাপু, 
তোমার তেতরে কেমন একটা বিপুল আনন্দ পাচ্ছ, না? কোথা 
তোমার দৈন্য দারিদ্র্য ? ' তোমার আছে কেবল বিপুল গানন্দ, কি 
বল?” তাহা হইলে সেই গৃহস্বামীর শরীরে তখনও বদি বঙ্গে সামর্থ্য 
থাকে ত তোমায় উন্মাদ মনে করিয়। যষ্টি শ্বারা সংবর্ধন! কষ্ধিবার চেষ্টা 
করিবে, নচেৎ তোমার প্রতি অবজ্ঞার হাসি হাসিয়। নিজ লঙ্গাটে করা- 
ঘাত করিবে । কারণ, সে জানে তার জ্ঞান নেই, শক্তি নেই, আনন্দ 
নেই, প্রাণ হতে অমৃতের আলোক নিভিয়৷ গিয়াছে; আছে কেবল 
হদয়তর। বেদনা, দারিদ্র্যদৈন্তের গ্রহেলিকা, অশতিদর বর্দদাহ, অভাবের 
অসম হীনতা,আর তাহার সর্বত্র ব্যাপিয়! নাচিতেছে মৃদ্ার রুরাল ছায়া! 


৩৭৮% ' 'উদ্বোধন। [২১শ বর্ব-৬ঠ দংখা। 


প্রবন্ধকার যদি আরও একটু চোখ. খুলিয়া দেখেন ত দেখিতে 
পাইবেন যেতার এই “চোখ খুলুলেই পাওয়। খামির চিতর কেবল 
জ্ঞান শক্তি প্রেম আছে তাহাই নহে,- হানে সহিত অক্জান আছে) 
- শক্তির মুহিত অক্ষমতা আচ্ছ' প্রেমের সহিত দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি 
আছে*আনন্দের সহিত নিরানন্দ আছে, সখের সহিত অসুখ আদ্ধে 
মহত্বের সহিত হীনত/ আছে, আর আছে নমস্ত আমিত্ব ভবিয়া সসীমন্ব 
তব সৃতিকাগারে নবশিশুর ্রচদন হইতে অস্তিমে গল্লাজলিব নাতি. 
শ্বাস পর্যন্ত সমস্ত জীবনই' এই দ্সীমত্বের একটা বাঁতৎস লীলা। 

যিনি এই লীলার বাহিরে, 'আমি” 'আঁরার? পারে সেই নিত্যবুদ্ধ- 
মুক্তত্বভাব 'চিদেকরস আত্মাই অদীম, আনন্দময় ও জ্ঞানস্বরূপ। 
' তাই এঁতি কলিয়াছেন_ ৰ 

“যো বৈ ভুমা তৎসুথং নান্ে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং। 

* যত্র নান্যৎপগ্ততি নান্তচ্ছুণোতি নান্তপ্বজানাতি স ”মা অথ যত 
, অন্তৎপশ্ততি অন্ত শৃণোতি অন্যৎ বিজঞ্জানাতি তদগ্নম। যদ্নং 
তন্র্ত্যম,।? (ছান্দোগ্য উপনিধর্) 
এখন এই রতি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, প্রবন্ধকারের “চোথ, 
খুন্লেই পাওয়া” “আমি'_ যদিও তাহাব এ “আমি” এই স্থষ্ির মাঝে 
যে সর্বোত্তম রহস্য তাহান্তে কোনই সন্দেহ নাই-১সই ভূম! বস্থ 
নহে, সে 'অল্প” বস্ত, কারণ সে “অন্তৎ পণ্ঠতি, অন্যৎ শৃণোতিঃ অন্তৎ 
রিজানাতি”, সেই জন্যই সে অসুখী, নিরানন্দময ও মর্ত্য। 

এখনও হয় ত প্রবন্ধকার বলিবেন যে, বেদ যাহাই বলুন ন| কেন। 
আমার ভিতরকার সত্য এই বলিতেছে শামি তাহাই গ্রহণ করিব-- 
তাহার উত্তরে বলি, তাহার সত্যের মূল্য তাঁহার নিকট যাহাই হউক 
ন। কেন, বেদবেদাস্তআশ্রিত 'হুন্দুসমাজের নিকট তার এ অবৈদিক 
সত্যের মূল্য কিছুই নহে। 

তৃতীয়তঃ) সন্ন্যাসই যে মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ তৎসব্যন্ধ 
স্বামী শুদ্ধানন্দজী যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। প্রবর্তকের লেখক উহাব 
নিরাকরণ করিবার চেষ্টা কোনথানেই করেন নাই, কেবল তদ্‌- 


আবা্ট, ১৩২৩। | আমাদের আদর্শ । , ৩৭৯ 


বিপরীতে কতকগুয্না নিজের মতী প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সেই 
নয উক্ত বিষয়ে বিণেষ বলিবার আমাদের কিছুই নাই। , প্রবর্তকের 
্রবন্ধকারের অন্থধাবনেক' জন কেবল এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, সন্্যাস 
অর্থে তোগবিরাগ ও গুণবৈতৃষ্ণ এই উত্তয়ই আমাদের শানস্্রকারের! 
গ্রহণ করিয়াছেন। স্যাস অর্থে পুভ্রৈষণ।» বিত্তৈষণ। ও লোকৈবণী দ্ূপ 
এবগাত্রয়ের, সম্যক্‌, ্তাস। , ৫সই ,আত্িম বৈদিক যুগ “হইতে এই 
বর্তমান কাল পর্য্যন্ত এঁতি স্ব্বতি প্রতি হিন্দুর যাঁবতীয় শাস্গরস্থ এবং 
সনক, সনাতন, সনন্দ, সনগকুমারঞহইতে পুজ্যপাদ স্বামী ধর্ববেকানন 
র্ধন্ত সমগ্র ব্রহ্ম মহা প্রাণগণ তাদের পবিত্র চরণম্পর্শে ধর 
পবিত্রীকৃত হইয়াছে, ধাহাদের করুণাকটাঁক্ষ লাত করিয়া কত 'সহত্র 
হত মানব সংসাকের দাবানল হইতে যুক্ত হইয়া: -্ৃতপথের পন্থা 
হইয়াছে--তীহারা সকলেই এক বাক্যে ঘোষণ। করিয়াছেন - 

“ন কর্মণা ন প্রজয়। ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃত হমান শুঃ” 
আজীবন ধরিয়। সমগ্র মানব সেই.,অমৃতের বদের দিকে ছুটিয়াছে। 
কিন্ত সাধারণতঃ সেই অমৃতের সন্ধান না জয়া “থ্লাতমধুবং 
পরিণামে বষোপমমত বিবয়ন্্থে নিমাজ্জত হয়। এখন এই অন্তত 
প্রাপ্ত হইবার একমাত্র উপায় সেই ভূমা পরমপুরুষকে জান1--“তমেব 
বিদিতবাতিমৃতযুমেতি নান্তঃ পঞ্থা বিষ্যতেহ়নায়” ( স্বেতাশ্বতর উপনিষৎ) 

আর এই পরমপুরুষকে জান। মানে তাহাই+হওয়1-_ 

“স যোহ বৈ তত পর্মং ব্রহ্ম বে ব্রদ্ধেব ভবতি” (মুণ্ডকোপনিষং) 
এবং এই ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উপায় & সন্যাস--+সব্ন্যাসট 
উহার সাধন এবং সন্ন্যাসই উহার সিদ্ধি। তাই শ্রুতি বলিতেছেন__ 

“তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবসম্ত্যরণ্যে 
শান্তা বিদ্বাংসো। ভৈক্ষচর্ঘযাং চরন্তঃ | 
হর্যযদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি 
যত্রামৃতঃ স পুরুষে হ্ৃব্যয়াম্মা” ॥ (মুণ্ডক উপমিষৎ ) 
“যোহশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃতুমত্যেতোতং বৈ 


তমাতআ্মানং বিদ্বিত্ব। ব্রাহ্গণাঃ পুৈষণা য়া+্ বিভৈষণায়াশ ৭ 1কৈষণায়াশ্ 
ব্যখাগীথতিক্ষাচর্য্যং চরস্থি।” (ধৃহদারণ।ক উপিষৎ) 


৬৮০ উদ্বোধন। [২১ বাঁ-৬ সংখ্যা। 


জজ 








“পন্রেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং (বভ্রাজতে বন্ধু[তয়ে! বিশস্তি | 
বেদাস্তবিজ্ঞানস্নিশচিতার্থাঃস [সযোগাৎ ফহয়ঃ শুন হাঃ ॥ 

,( কৈবল্যোপনিবৎ*) 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অন্ুগীত্ার বলিতেছেন _“জঞানং সন্নর্সলক্ষণম.”। 


এবং এইরূপ বলিবার কারণ ও যুক্তি যথেষ্ট আছে, তাহা সংক্ষেপে এই 
যে, খর নির্কিকক্পরূপ প্রত্যগাঁআ্বা বা পরত্রঙ্গকে ভ্বানিতে হইলে মনকে 
নির্বিকয্প করিতে হ%। এ নির্টকল্প সবস্থাতে ই, চিজ্জ্ডগ্রসথি কঃটিয়া 
আত্মার কেবল স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অন্ত অবস্থায় নহে। তাই 
পত্ঞ্ললি বলিয়াছেন, “তদা দ্রঃ স্বরূপেইবহথানং। বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র। 
অর্থাৎ সেই নির্বিকৃল্প সমাধি অবস্থাতেই দ্র্টা যে পুরুষ তিনি স্বরূপে 
অবস্থান করেন। অপর সময়ে মনের বৃত্তর সহিত তিনি মিশ্রিত হইযা 
থাকেন এবং মনের এই নির্বিকল্পু ভূমিতে পৌছিতে হইলে তাহার 
সমস্ত প্রত্যয়ের এঁকাস্তিক নিরোধের আবশ্যক --“বিরাম প্রত্যয়াভ্যা স- 
পূর্বসংক্কারশেষেহন্যঃ; (পাতগ্ল যোগহ্ত্র)। এখন মনের এই 
নিরুদ্ধ অবস্থা এবং পুর্ণমাত্রায় নৈষ্বন্ম্য লাভ একই কথা, ভগবান 
শ্রকষ্ও নীতায় তাহাই বলিতেছেন-_ 


আরুরুক্ষো মুনের্ষোগং কন্মকারণ মুচ্যতে। 
যোগাবঢ়স্ত তশ্যৈব'শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ (গীতা) 


গ্রতএব দেখ! যাইতেছে থে, সমস্ত কর্ম্মত্যাগ, সমস্ত বাসন।ত্যাগ, এমন 
কি, সমস্ত চিন্তা ত্যাণ পর্য্যন্ত না করিলে আত্মপাক্ষাৎ্কার হওয়া 
একান্ত অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে সর্দজভোগত্যাগরূপ সন্ন্যাস যে অপরি- 
হার্য্য তাহার আর কা কথা । এ সন্বদ্ধে শ্রতিস্বতি এবং আত্মবিদূ 
গণের উক্তি হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে । বাহুল্য- 
ভয়ে দেওয়। হইল ন|। এখন আত্মঙ্ঞান সন্বন্ধে শেষ কথ। এই ষে, 
যদি কেহ সাংসারিক সুখাসক্ত হইয়াও বলেন যে তিনি আত্মদর্শী ত 
জানিয়া রাখ, এই লোক কপটাচারী, মিথ্যাবাদী অথব৷ বাতুল। 
কারণ, বিনি ব্রহ্ষচর্ধ্যহীন ভোগবিলাসী, তীহার পক্ষে কায়িক এবং 
মানসিক উভয় প্রকারেই আত্মজ্ঞান লাভ করা একান্ত অসন্ভব। 
সর্ধকালের'জগ্ত সর্ব লোকের ছন্য শ্রুতি বলিতেছেন--“সত্যেন গঞ্ধয 


পে 


আষাঢ়, ১৩২৬।] আমার্দের আদর্শ । ' ৩৮১ 


৯ 
সতপসা হেষ আত্মা, যক্জ্ঞানেন রচর্যোণ নিত্যম,”। । ভগবান প্রক্ণও 
জ্ঞানসাধনের লক্ষণ  ্ুহিতেছেন -/ 
ই্তরিযার্থেধু কৈরাগঞ্ননহংকার এব চ। ("গীতা ১৩৮) 
অসক্তিরনতিঘঙ্গঃ ুত্রদাগৃহা দিযু। (&, ১৩১১০) 
বিবিক্তদেশদেবিত্মর তির্জনসংসদি | 
অধ্যাত্মজ্ঞাননিতৃত্বং তবজ্ানা্দর্শনয় | 


* এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যাতোইস্ঠথ)॥ ( গীতা, ১১১১৩) 
এখানে ভগবান্‌ স্প্ই বলিতেছের যে, ধিনি জ্ঞানাতিলাষী তাহার 
পক্ষেই হওয়া! উচিত--এ জগতে আনন্দ নেই, এ স্ষ্টিন্ডে অর্থ নেই? এ 
ভগতের প্রত্যেক নিমেবটাই 'ব্যর্" (হার পারমাধিক জীবনের পক্ষে) 
জাতি সমাজ দুরে রেখে, বনে বা নির্জনে গিয়ে নধ্যামবন্জানলাধন। 

্রবর্তকের প্রবন্ধঝার লিখিতেছেন_-“এখন স্থ্টার “ই শব্দগন্ধরূপ 
রস স্পর্শকে বরণ করলেই যে দশ্ন্যাদীর চাইতে আমি হীন হব এই 
কথাট। সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ 'উদ্বোধনে?র প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন । 
কিন্তু ভগবানের সৃষ্ট শব্দ গন্ধ রূগ 'রসকে বরণ করলেই যেকোন থান 
হীন হবে এমন কথ! বল্বার মতে। চাপরাস কোন সরগীর বা আর 
কারো আছে বলে, আমর স্বীকার কর্তে নারাঞ্জ।” ,হহার এক 
কথায় উত্তর এই ষে, যে ব্যক্তি ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তার স্ষ 
রূপ, রস প্রভৃতিকেই বরণ করে সে অব্যভিচারিণী ভক্তিসংযু্ত' 
শগবতব্রতী নহে । তাহার জীবন পিপাদারঃচিরনিবাসভৃখি, অশান্তির 
আকর। সর্বপ্রকার (ভোগ ত্যাগপূর্ধক সি হইতে চক্ষু না ফিরাহিলে 
যে অষ্টার পুণ্যদর্শন' লাত হয় না তাহা আমরা পূর্বেই দ্বেখাইয়াছি। 
সেই জন্যই অসীম কাল হইতে আমাদের হিন্দুসমাজ তুবীস্ন আশ্রমকে 
সর্বোচ্চ আসন দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে সমস্ত বর্ণের, সমস্ত 
আশ্রমের পরিসমাপ্তিই এখানে, কারণ, মানুষের অভিবাক্তির চরম 
পরিণতিই এ নৈষ্ক্্যসিদ্ধ পরমহংস। যদ্দি কখনও তগবতরুপায় 
আমার্দিগের এই চভোগের নৈশ! কাটিয়া যায় তবেই আমরা! সঙ্ন্যাসের 
ফহিম! বুঝিতে পারিয়া৷ আনন্দে গাছিব,”কৌ পীনযস্তঃ খলু. ভাগ্যবন্তঃ”। 


জ্রীরামরুঞ্চমিশন দুর্ভিক্ষনিব রণ-বার্্য। 
( বাঙ্গল৷ ও [বিহার ) 

গত মাসের কাধ্যর্বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর দশের দুঃখ 
দারিদ্র্য উত্তরোষ্তর বর্ধিত হইয়াছে | এমধিকন্ত বৃষ্টি না হওয়ায় যে 
_ সকল চার! ধানগাছ হুইয়াছিপ ভাহারা'ও নষ্ট হইতে শসিয়াছে। 

আমাদের বাগ দ্র কেন্দ্র হইতে, একটা পুষ্করিণী এবং ইন্দপুর হইতে 
তিনটা কূপ খনন করা“হইয়াছে। 'ুষ্টি আরও হইলেই আর্মরা বীজধানত 
বিতরণ আরম্ভ করিব। 

ইন্দপুর কৈল্দ্রে একটী চাউলের দৌঁকান 'থাল। হইয়াছে । সেখানে 
আয়র! সন্তাদবরে চাউল ক্রয় কখিয়া ঠিক সেই দরেই বিক্রয় করিতেছি। 
.পুরুলিয়া দ্বীকু ধোর্ডের ভাইস চেয়াম্যান বাগব্ায় এ্ররূপ একটা 
দোকান খুলিবাঁর জন্য সামাদের অন্থুরোধ করিয়াছেন। শীত্তই তথায় 
এরূপ একটী দোকান খোল! হইবে, তবে এখানকার চাউল ডিট্া্ট 
বোর্ডই সম্তাদরে যোগ]ইবেন বলিয়াছেন। 
| এতত্যতীত আমর! বাকুড়! জেলায় কনিয়ামারা ও কোয়ালপাড়া নামক 
স্থানে ছুইটী এধং সাঁওতাল পরগণায় কুণডা নামক স্থানে আরও হুইটা 
কেন্দ্র খুলিয়া'ছি। অর্থাভাববশতঃ আমাদিগঞ্চে অতি কষ্টের সহিত কার্য 
চালাইতে হইতেছে । উপযুক্ত অর্থের সংস্থান হইলে আমরা বাকুড়া, 
মানভূম এবং সাঁওতাল পরগণায় আরও সাহায্য-কেন্দ্র খুলিতে পারি। 

চাউল ও বস্তাবর্তরণ-কার্য্যের সাপ্তাহিক বিবরণ। 
( ২৩শে মার্চ হইতে '২৫শে মে গর্যান্ ) 
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উদ্বোধন 


বে ২ 
বাকুড়া জিলার অন্তঃপাতী রিমার গ্রামে "সাও শ্বল পরগণার 


| [২১শ কাঁ৩ঠ সংখ্য।। 


- ্ম্অআ 


সার্্মা গ্রামে যে একটা নুতন কেন্দ্র ধোল! হইয়া তাহষ্ছদের' কার্য. 
বিবরণী এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। বর্তমানে মোি ১৫৬ খানি 
গ্রামে ৩৭৬৫ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে আমর! সাঁহায) করিতেছি। 


প্রাপ্তি-স্বীফার |. . 


১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত উদ্বে'ধন কার্ধ্যালয়ে প্রাপ্ত 


জনৈক মহিলা, কলিকাতা ২২| 

কাণ্ডেন কে, পি, সেন, সি ১*, 

ঞ্ষভী কৃষ্মনোমোহিনী দেবী, ৮, ১৭ 

শ্রীযুত রাজন নাথ বনু, রস ১২ 
» , নগৈন্্ নাথ বু ৮... ৩২ 

সতী শৈলবু|ুল। বনুঃ । ১ ২৯ 

জীীযুত পান্নালাল দত্ত, ১২. 
5? শ্রিরনাথ বিহ।স, $ঃ ৫ 


1, এন, চৌধুরী, সিলেট . 
লগঘবন্ধু লাহা, মাঁলিযারা, বাঁকুড়া ১২ 


স্থখাল চন্দ্র ক্নকা॥, ' পঁইট। ৪ ৫. 
. উমেশচন্দ্র দত্ত, পইণ্ডি ১৮, 
শীযুত নৃত্যলাল মুখাজ্জী, কলিকাত। ৩২ 


জি,'এল্‌, এলেন, কলিকাতা ২*ং 
জালিম সিং রঃ ১০২ 
নগেন্ত্র নাথ বাঘ, পাটন। ১০২ 


উপেন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত, বালকা রগঞ্জ ২. 
বাবেক্র নাথ মিত্র নৈহাটী . 
॥ ললিত মোহন রার, ভাটপাড «২ 
». সিদ্ধেশ চত্র দত্তত+ নাগপুব। ৩২ 


পি, সি, সরকার, আন্নুল * রে অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় নলহাটি ৪৬ 
১, হরিদাস গায়, নীলফামারি, «২ ৬ ধীবেন্্র্্র সেন, হেদাকান্দি ১২ 
জনৈক মহিঙ।, কলিকাত| &৫২ মাঃ, জি. বি, বকৃসী এম, এ, বসর! ৫4২ 
১ টি এনং খালিক » ৫২ »১ প্রতাপ চন্দ্র বসাক, ঢাক। ১৭ 
, জগৎ কিশে'র বিরাল। ,,. ২**২ ৮, সংরদ। চবণ শুর, ইলিয়টগঞ্জ ২২ 
, কার্তিকচন্ত্র বকদী, অ।টপুব *২২ ,১ রাজেন্সনাথ দাসগুপ্ত,পাইকপাড়। ৪1/, 
জনৈক বন্ধু। . কলিকাত। ২! ইগিয়ান এপিটেন্ট এও ধোকারস্‌ মেসাস 
'জনৈক বন্ধু, %ঃ ১০২২ জেমস হ্কটু এও সন্স লিমিটেড, «. 
গ্রীযুত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যয়। ৮ ৭ ৪২ গি, সি, সরকার, আন্দুল ২৫২ 
» এস, সি ঘোষ. মাধুবাণী ৫৯ , জনৈক বছু কলিকাত। ৬২ 
» জগম্বন্ধু লাহ।, ঢাকা ৫২ জনৈক ক, রর ২, 
» ই্রশচন্দ্র ঘটক র1চি ১২ আ্রীযুত গোপী নাথ মিত্র ১ ৫ 
» পি,সি,সরকার, আন্দুল «৫২ 7, ললিত মোহন বন্থু ,, ২২ 
্র্রীবিগ্রহজী, কলিকাতা! «**২৬ 9১ নগেন্্র ভূষণ দন্ত, টট্টগ্রম ৩, 
জনৈক বন্ধু ৮. ১২ জনৈক বন্ধু কলিকাতা ১১০২ 
শ্রীযৃত পরেশ নাথ বন্দে]াপাধ্যায় £»৮  ॥5। ব্র্চারী হুর্গানাথ, কাশী ৫২ 
» রাঁজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্ণেলগঞ্জ ২. শ্রীযুত ত্ত্রনা £ও, গ্পুব ২২ 
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?িঃ 


সত্যেন্দ্রনাথ সেন, ভাওয়ালিবাগ।ন ২ 


কানাইলাল রায় 

আর, এস, আচার্য, ,”৮$0৪৭- 

জিতেন্্ নাথ ঘোষ, কনিকা, 
রি. 


চন্দ্রধাথ, এম্‌ জি, কুলের ছাত্রগণ ২/: 
বৌর্ডারস্‌, লাল কুঠীমেস্‌, কুমিল। ৫৯ 
[মধ কুমার বহু কৃষ্ণনগর ১০২ 
বানাজ্জা, কলিকাত।* ২৫২ 


। 
খ্যকব্ঞহণ। 





শ্রাবণ, ২১শ বর্ধ। 


"  শ্ত্রীশ্রীরামরুঞ্জলীলা গ্রসঙ্গ ৷ 
কাশীপুরের উদ্ান-বাটি। | 
(স্বামী সারদানন্দ ) | 


কলকাতার উত্তরাংশে যে প্রশস্ত রাস্তাটি প্রায় তিন মাইল দুরে 
অবস্থিত বরাহনগরকে বাগবাঞ্জার পল্লীর সহিত সংযুক্ত রাখিবাছে 
তাহার উপরেই কাশীপুরের উদ্ভান-বাটি বিদ্যমান । ৰ 

বাগবাজার পোলের উত্তর হইতে আরম করিয়া টক্ত উগ্ভানের 
কিছুদূর দক্ষিণে অবস্থিত, কাশীপুরের চৌরাস্তা পর্য্যন্ব.এ রাস্তার 
প্রায় উভয় পার্থখে ই দরিপ্র মুটেমভুর-শ্রেণীর লোকসমূহের থাকিবার 
কুটির এবং তাহাদিগেরই দৈনন্দিন জীবননির্বাহের ' উপযোগী 
দরব্যসস্তারপূর্ণ ক্ষুদ্র কষুত্র বিপণিসকল দেখিতে পাওয়া যায় ; উহ্থার 
মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিণ্ত কয়েকথানি ইঞ্কালয় যথা, কয়েকটি পাটের 
গাঁট বাধিবার কুঠি, দাস কোম্পানির লৌহের কারখানা, রেলির 
কুঠি, ছুই একখানি উদ্যান বা! বাসভবন ও কাশীপুরের চৌরাস্তার 
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পুলিসের ও অগ্নিভয়া্জিবারক 
ইঞ্জিনা্দি রক্ষার কুঠি এবং উহারই' পশ্চিমে অনতিদুরে ৬সর্ধ্বমলল! 
দেবীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির যেন মানবদিগের মধ্যে বিষম অবস্থ।- 
'তেদের সাক্ষ্যপ্রধান করিবার জগ্তই দণ্ডায়মান | শিয়ালদহ রেলওয়ের 
উন্নতি ও বিস্তৃতি হওয়ায় অধুনা আবার; উক্ত রাস্তার ধারে অনেক- 
গুলি টিনের ছাঁদসংযুক্ত গুদাম ইত্যাদি নির্টিত ইইয়| কয়েক 


৩৮৬ . উদ্বোধন । | ২১শ বর্ধ ৭ম সংখ্যা। 


বৎসর পুর্বে উহার যাহা কিছু শ্ৌন্দ্য ছিল তথ অধিকাংশের 
বিলোপ সাধন করিয়াছে! ইস € & প্রাচীন রাা]টি নক্বন-শ্রীতিকর 
না হইলেও এঁতিহাসিকের চক্ষে উহার ক্রিছু 'যূল্ল আছে। কারণ, 
শুনা যায়। এই পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াই, নবাব সিরাজ 
গোবিন্দপুরের, বৃটিশ ছুর্ন অধিকার করিয়াছিলেন এবং বাগবাজাব 
হইতে কিঞ্চিদধিক ঞ্ধ মাইল উত্তরে টাই একাংশ মসীমুখ 
নবাব মীর্জাফরের ' এক প্রার্সাদ এককালে অবস্থিত ছিল। 
এঁরূপে বাগকাজার হইতে কাশীপুরের চৌমাথ! পর্য্যন্ত পথটি মনোজ্- 
দর্শন মা হইলেও উহান পর হইতে বরাহুনগরের বাঞ্জার পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
,উহার "অংশটি দেগ্িতে মন্দ ছিল না। উক্ত চৌমাথা। হইতে উত্তবে 
বশ্নদূর অগ্রসর হইলেই মতিঝিলের দক্ষিণাংশ এব৫ উহার বিপরীতে 
রাস্তার পূর্ব পার্ে আমাদিগের পরিচিত এমহিমাচরণ চক্রবর্তীর সুন্দব 
বাসভবন তৎকালে দেখা যাইত। রেল কোম্পানী অধুন। উক্ত বাটিব 
'চতুঃপার্স্থ ওগ্ভানের অধিকাংশ ক্র করিয়া উহার ভিতর দরিয়া রেলেব 
এক শাখা গ্রাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়! উহাকে এককালে শ্রীহীন 
করিয়ূছে।, 'পস্থান হইতে আরও কিছু, দুর উত্তরে অগ্রসর হইলে 
বামে মতিঝিলের উত্তবাংশ এবং তদ্ধিপনীতে রাস্তার পুর্ব পার্শে 
কালীপুর উদ্ভানের উচ্চ প্রাচীর ও লৌহমঘ ফটক নম্বনগে|চব হণ। 
মতিৰিলের পশ্চিমাংশেক পশ্চিমে অবস্থিত রাস্তার ধারে কয়েকখানি 
সুন্দর উদ্ভান-বাটি গঙ্গাতীরে, অবস্থিত ছিল, তন্মধ্যে ৬মতিলাল 
শীলের উদ্ভানই _যাঁহা এখন কলিকাতার ইল্কেটরিক্‌ কোম্পানীর 
হস্তগত হুইয়৷ ইতিপুর্কের বিরাম ও সৌন্দর্যেব তাব হারাইয়া 
কর্ম ও ব্যবসায়ের ব্যস্ত হা ও উচ্চ ধ্বনিতে সর্বদা মুখরিত রহিয়াছে-- 
প্রশস্ত ও বিশেষ মনোজ্ঞ ছিগা। মতিশীলের উদ্যানের উত্তরে 
তখন বসাকর্দিগের একখানি ভগ্ন বাসতবন গঞ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। 
রাস্তা হইতে উক্ত জীর্ণ ভবনে যাইবার যে পথ ছিল তাহার উভয় 
পার্থে বৃহৎ বাঁউগাছের শ্রেণী বিদ্যমামি থাকায় "তখন এক অপূর্ব 
শোভ। ও দিব্যধ্বনি সর্বদা নয়ন ও শ্রবণের সুখ সম্পাদন কহিত। 
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কাশীপুরের উদ্যান- টিতে ' ঠাকু্ুরর নিকটে থাকিবার কালে আমরা 
উক্ত ঈলমহাশয়দিগের উগ্ভানে অনেক সময়ে ঙ্গাঙ্গানার্থ গমন 
করিতাম এঁবং টুর অভালবাসিতেন বলিয়া ঘাটের ধারে অবস্থিত 
বৃহৎ গুল্চি পুশ্পের গাছ হইতে কুনম চয়ন করিয়া আনিয়। তাহাকে .. 
উপহার প্রদান কীরিতাঁম। অনেক সময়ে আবার অপূর্ব ঝাউবক্ষ- 
রাজিশোভিত পথ দিয়া অগ্রসর" হইয়া বসকদিগের» জনমানবশূন্ঠ 
উদ্নীনভবনে উগস্থিত ' হইয়],, গঙ্গাতীরে উপধেশন করিয়। 
থাকিতাম। এ উদ্যানের কিঞ্চিৎ উত্তধে ৬প্রাণনাথ চৌধুরীর প্রশন্ত 
স্নানের ঘাট এবং তদুত্তরে স্ুগ্রসিদ্ধ লালাবাবুর পত্বী রাণী কাতা]ুয়নীর 
বিচিত্র গোপাল-মন্দির। এর স্থানেও আমরা কন কথন স্নান এবং 
৬গোপালজীর দর্শন জন্য গমন করিতাম। বানী, কাত্যায়নীর 
মাতা ৬গোপালচন্র ঘোষ কাশীপুর উদ্যান-বাটির সবাধিষ্কারী 
ছিলেন। তক্তগণ তীহারই নিকট হইতে উহ ঠাকুরের বাসেক জন্ত 
মাসিক ৮*২ টাকা হার নিরূপণ করিয়া প্রথমে*্ছয় মাসেব্র এবং পরে, 
আরও তিন মাসের অঙ্গীকার" পত্র প্রদানে ভাড়াঃ লইয়াছিল। 
ঠাকুরের পরম ভক্ত শিমলাপলী-নিবাসী স্ুরেন্দরনাথ বই উক্ত 
অঙ্গীকার পত্রে সহি করি? এ ব্যয়তার-গ্রহণ করিয়াছিলেন'। * 

বৃহৎ না+ হইলেও কাশীপুরের উচ্ঠান-বাটিটি বেশ রমণীঘ়ন।, 
পরিমাণে উহা! চৌদ বিঘা আন্দাজ হইবে; উত্তর-দক্ষিণ অপেক্ষা 
এঁ চতুষ্কোণ ভু।শর প্রসার পূর্বব পশ্চিমে কিছু অক ছিল এবং উহ্বার 
চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীরধেষ্টিত ছিল। উদ্যানের উত্তর সীম্মার প্রায় 
মধ্যভাগে প্রাচারসংলগ্ন পাশাপাশি তিন চারিখানি স্বোেটে ছোট 
কুটারি রন্ধন ও ভাড়াবের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। এ ঘরগুঙ্জির সম্মুখে 
উদ্ানপথের অপর পার্থে একথানি। দ্বিতল বাসবাটি ; উহার নীচে 
চারিখানি এবং উপরে ছুইথানি ঘর ছিল। নিয়ের ঘরগুলির 
'ভিতর মধ্যভাগের ঘরখানিই প্রশস্ত হলের ন্যায় ছিল। উহার উত্তরে 
পাশাপাশি ছুইখানি ছো।9 ঘর, তন্জখ্যে পশ্চিমের ঘরখানি হইতে 
কাষ্ঠনির্িত সোপানপরম্পরায় গ্বতলে *উঠা যাইত *এবং পুব্বের 
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ঘরখানি শ্রীশ্ীমাতাঠাকুরাণীর জন্য নীট [ল। পূর্ব-পশ্চিমে 
বিভৃত পূর্বোক্ত প্রশস্ত হলঘর $ তাহার দাক্ষণ্রে ঘরখানি--যাহাব 
পূর্বদিকে একটি ক্ষুদ্র বারা ছিল*_সেবক ও/তক্তপ্বণের শযন- 
উপবেশনাদির নিমিত ব্যবহৃত হইত  নিয়ের হলঘরখানির উপরে 
দ্বিলে সমপরিসর একথানি ঘর, উহাতেই ঠাকুত্ন থাকতেন। উহার 
দক্ষিণে, প্রাচীরবেষ্টিত সবশ্পপরিসর ছাদ, উহ্থার্তে ঠাকুর কখন কখন 
পাদচারণ ও উপবেশন করিতেন এবং উত্তরে সি ডি'র ঘরের উপধ্বের 
ছাদ এবং শ্রীগ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিমিত্ত নির্দিষ্ট ঘরখানির উপবে 
অবস্থিত সমপরিসর একখানি ক্ষুত্্র ঘর, উহ ঠাকুরের স্ানাদির এবং 
ছুই একজন সেবকের, রাত্রিবাসের জন্য ব্যবত হইত। 

বসতবাটর পূর্বে ও পশ্চিমে কয়েকটি সোপান বাহিয়। নি্বের 
হলঘরে প্রবেশ কর! যাইত এব$ উহ্থার চতুর্দিকে ইঞ্টকনির্শিত 
সুন্দর উদ্ভানপথ প্রায় গোলাকারে প্রসারিত ছিল। উগ্ভানের 
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উহার পশ্চিম দিকের প্রাচীর সংলগ্ন 
ঘ্বারবানের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ক্ষু্র ঘর' এবং তহুত্তরে লৌহ্‌ময় ফটক। 
প্র ফটক, ইইতে আরম্ভ হুইয়৷ গাড়ি যাইবার প্রশস্ত উদ্ভানপথ 
ূর্ববো্তরে ' অর্ধচন্ত্রাকারে অগ্রসর হইয়। বসতবাটির চতুর্দিকের 
গোলাকার পথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। বসতবখটির পশ্চিমে 
একটি ক্ষুদ্র ডোবা ছিল। হুলঘরে প্রবেশ করিবার পশ্চিমের 
সোপানশ্রেণীর বিপরীতে উগ্ানপত্থের অপর পারে উক্ত-ভোবাতে 
নামিবার সোপানাবলী বিগ্যমান ছিল। উপ্যানের উত্তর-পুর্ব্ব কোণে 
উক্ত ডোবা অপেক্ষা একটি চারি পাঁচগুণ বড় ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও তাহার 
উত্তর-পশ্চিম কোণে ছুই তিনথানি একতল! ঘর ছিল। তিন 
উদ্যানের উত্তর-পশ্চিম কোণে পৃর্মোজ ক্ষুজ্জ ডোবার পশ্চিমে আন্তাবল 
ঘর এবং উদ্যানের দক্ষিণ সীমার প্রাচীরের মধ্যভাগের সশুথেই 
মালীদিগের নিমিত নির্দিঈ দুইখানি পাশাপাশি অবস্থিত জীর্ণ, 
ইষ্টকনির্মিতি ঘর ছিল। ভদ্যানের অদ্য সর্বত্র আতর, পনস, 
লীচু গ্রভৃতি ফার্ক্ষসমূহ ও উদ্যানপথসকঙ্সের উভয় পার্থ পুপবৃক্ষ- 
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রাজীতে শোভিত, গল এবং কোবা৷ ও পুক্ষরিণীর পার্খের ভূমির 
অনেক স্থল নিত্য আব্রগ্তকীয় শাকলবদ্ধী উত্পাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত 
হইত। আবার; উহৎ বৃক্ষসর্কলের অন্তরালে মধ্যে মধ্যে শ্যামল 
ভূগাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড বিদ্যমান থ্]ঁকিয়া উদ্যানের রমণীয়ত্ব অধিকতর 
বদ্ধিত করিয়াছিল'। * 

এই উদ্যনেই ঠাকুর অগ্রহায়ণ্রে' শেষে আগমূনপু্বর্ধ সন ১২৯১ 
গাঠর শীত ও বসন্তকাল এবং সন*১২৯২ সালেরশ্রীন্ম ও বর্ষা খতু 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এ, আট মাস কাল ব্যাধি যেমন 
প্রতিনিয়ত প্রৰৃদ্ধ হইয়া তাহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরকে জীর্ণ ভগ্ন কর্ণরয়া 
শুক কঙ্কালে পরিণত করিয়াছিল, তাহান্ন সংযমপিদ্ধ মনও ,তেমনি 
উহার প্রকোপ ও যন্ত্রণা এককালে অগ্রাস্থ করিয়া, তিম ব্যক্তিগত 
এবং মগ্ডলীগততাবে তক্তসংঘের মধ্যে যে' কাধ্য ইতিপূর্কৈ 
আরম্ত করিয়াছিলেন, তাহার পরিসমাপ্তির জন্য নিরন্তর নিষুক্ত 
থাকিয়া প্রয়োজনমত তাহাদিগকে শিক্ষারদীক্ষাদি প্রদান্ধন প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, ঠাকুর দৃক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে 
নিজ সন্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যৎ কথা তক্ঞগণকে অনেক. সময়ে 
বলিয্লাছিলেন, যথা--“যাইবার (সংগার পরিতযাগ করিবার) 
আগে হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয় দিব (অর্থাৎ নিজ দেব-মানবহ সকলের 
সমক্ষে প্রকাশিত কৰিব)” ) “যখন আধুক *লোকে (তাকার দিব্য 
মহিমার বিষয় ) জানিতে পারিবে, কাগাকাণি করিবে তথ (নিজ 
শরীর দেখাইয়া ) এই ধোঁলট! আর থাকিবে না, মা”র ( জগঞ্জাতার ) 
ইচ্ছায় ভাঙ্গিয়! যাইবে”; “( তক্তগণের মধ্যে) কাহার] অস্তরঙ্গ ও 
কাহার৷ বহিরঙ্গ তাহ! এই সময়ে (তাহার শারীরিক অস্থস্থতার সময়ে ) 
নিরূপিত হইবে” ইত্যাদি_সেই দাকল কথার সাফল্য আমরা 
এখানে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণ- 
সবন্ধী তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সকলের সফলতাও আমরা এই স্থানেই 
বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম | যধা-_-“ম| তোকে (নরেন্দ্রকে) তার 
কাজ ধরিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিরীছেন”_-“আাথার পশ্চাতে 


৬৯? ' 'উদ্বোধন। [২১ ঈব-_৭ম সংখা|। 


তোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাবি [ধার এর সব (বালক 


ভক্তগণ) যেন হোমা পাখির শাবরের ঠায়) হোমা প্বথি আকাখে 
বনু উচ্চে উঠিয়া অও প্রসব করে,সুতরীং প্রসর্ের ঢর উদ্ধীর অওড সকল 
প্রবলবেগে পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকে_ত্য হয় মাটিতে গড়িয। চুদ 
কিছুর্ণ হইয়া যাইবে? কিন্তু তাহা হয় না ভূমি স্র্ম করিবার পূর্বেই 
অপ বিদর্ ফরিয়া শাবক নির্গত হয় এব গদ্ষ প্রসারিত করিয়া পুনরায় 
উর্ধে আকাশে উড়িয়া! যায় ) ইহা'রাঁও যেইরূপ সংগারে আবদ্ধ হইবার 
পূর্বেই সংসুর ছাড়িয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবে।” তত, নরেন 
নাথের জীবনগঠনপূর্বক তাহার উপরে নিজ তক্তমগ্ুলীর, বিশেষতঃ 
বালক তুজসকলের, ভারার্পগ কর! ও তাহাদিগকে কিরূপে পরিচালন 
করিতে হইরে তদ্বিষয়ে শিক্ষ। দেওয়। ঠাকুর এই স্থানেই করিয়াছিলেন। 
সুতরাং কাশ্শীপুরের উদ্ভানে সংসাধিত ঠাকুরের কার্ধ্য-সকলের ফে 
বিশেষ গুরুত্ব ছিল তাহ বলিতে হইবে না। 

ঠাকুত্রের জীবনের এ সকল গুরু গম্ভীর কার্য যেখানে সংসাধিত 
হইয়াছিল, সেই স্থার্নট যাহা তাহার পুণ্য-স্বৃতি বক্ষে ধারণ- 
পূর্বক ডির্কাল মানবকে এ সকল কথা স্মরণ করাইয়া! বিমল 
আনন্দের অধিকারী করে তদ্িষয়ে সকলৈর মনেই প্রবল ইচছ 
দ্বতঃ জাগ্রত হইয়া উঠে।' কিন্তু হায় এ বিষয়ে বিশেষ বিদ্র অধুনা 
উদ্দিত হইয়াছে । আমরা শুনিয়াছি, উক্ত উদ্ভান-বাটি রেল 
কোম্পানী হস্তগত করিতে অগ্রসর হইয়াছে । সুতরাং ঠাকুরের 
এই অপূর্ব লীলাস্থল যে শীঘ্রই রূপান্তরিত হইয়া পাটের গুদাম বা 
অন্ত কোনরপ শ্রহীন পদার্থে পরিণত হইবে তাহ। বলিতে হইবে 
না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছ! যদি এরূপ হয় তাহ! হইলে ছূর্বল মানব 
আমর! আর কি করিতে পারি? অভএব “যদিধেম নাস স্থিত 
বলিয় & কথার এখানে উপসংহার করি । 


জাতীয় জীবনে গ্রক্কতিপুজার স্থান। 
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রক্কতির সহিত ঘাঁত গ্রত্ঘাতে 'জীবনের অতিব্যকিপ প্রাথমিক 
জীবনৈ গরকৃতির 'শীসন ' অপ্রতিহ্ত। রককতির অন্ধ অনুসরণই 
প্রাথমিক জীবনের একমাত্র গতি। অভিব্যক্তির পুথে জীবন 
যতই অগ্রসর হয়, প্রকৃতির শাসন ততই কমিতে থাকে। মনব- 
শিশু প্রক্কৃতির অন্ধ উপাসক। কর্মঠ মানক, প্রকৃতির নিম্নে 
বাস্ত। বৈজ্ঞানিক, তাহার তত্ব-বিশ্লেষণে বদ্ধপরিকর কৰি 
তাহার সৌন্দরধ্য-ধ্যানে মগ্ন। পূর্ণ, অভিব্যক্ত জীবন প্রক্কৃতির অনথু- 
শাসনের বহিভূত_ স্বাধীন ও স্বতগ্ন। প্ররৃতি-বিঘুক্ত আত্মার 
স্বরূপ ধ্যানে তাহার তৃপ্তি! প্রক্কতি সেই স্বেোবিলাস 
পুরুষের পরিচারিকা। অভিব্যকির ক্রমাঞ্টগারে জীুনী কখনও 
রককতির দিকে আৰষ্ট হইতেছে কখনও বা রতি অতীত 
আত্মার দিকে প্রধবিত হইতেছে, প্রথম অবস্থার প্রাকৃত- 
জানের উন্নতি--শিল্প ও জড়বিজ্ঞান্বে আবিষ্কার । দ্বিতীয়, 
অবস্থায় অগ্রার্কত ব। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশ--দর্শন ও অধ্যাম- 
শাস্ত্রের গ্রচার। একগ্রান্তে অপরা বিশ্যা বা প্রক্কৃতিপূজা, অপরপ্রান্তে 
পরাবিস্ত। বা আত্মপূজ। | জীবনের অভিব্যক্তি এই ছুই প্রান্তের 
মধ্যে আন্দোলিত হইতেছে । তারতের জাতীয় জীবন এই 
আন্দোলন কিরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে এবং যুগে যুগ্নে প্রকৃতি- 
পূজার দিক্‌ কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহাই বর্তমান, প্রবন্ধে 
মংক্ষেপে আলোচিত হইবে। 
* মানুষ যে দিন তাহার পারিপার্থিক প্রক্কৃতির গতি প্রথম দৃষ্টিপাত 
করিয়াছিল, সুদুর অতীতের, সেই দিনকার ইতিহাম এখন 
আমাদের জানিবার কোনও উপায় নাই। সাহিত্যের ক্গীণরশ্ি 
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সেই দূরতম অতীতকে আমাদের' মানস- [ছি স্যথীন করিতে 
সম্পূর্ণবপেই অসমর্থ ।, কিন্তু, স্ভ্যতাব প্রথম যুগ্গে প্রকৃতিদর্ণনে 
মানবমনে যে,ভাবের স্ফুরণ হইয়ংছিল, টিক সাহিত্যে তাহাব 
স্বতির, ছায়া দেখিতে পাওয়া যাষ? বেদিক যুগেক্ট আধ্যজাতির 
নিকট- অনস্তবৈচিত্র্যময় প্রক্কৃতি গতিময়," প্রণময ও চৈতন্ত- 
ময়রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল ।* মহাশুন্যে অবস্থিত (্যাতিষ্কগণের 
গতিবিধি গীর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া তঁহারা দুবিতে পারিয়াছিলেন, "বশ্ব 
এক অতীন্্রয় দৈবীশক্তিব লীলা, চলিতেছে। বিশ্ব ও ভক্তিতে 
নৎহইয়া আর্ধ্যগণ রক্কতিপুজায় ্রত্ত হইয়াছিলেন। ক্রমাগত 
দর্শন “মনন ও৭ অনুভূতির ফলে তাহারা বিবিধ জড়-বিজ্ঞান 
ও শিল্পের াবিষ্কার করিযাছিলেন। সাধনলন্ধ প্রাকৃতজ্ঞান লইযা 
তারা ভারতে সমাজস্থাপনপুর্ধক এক অপূর্ব সভ্যতার প্রচার 
করিয়াছিলেন এব* জ্ঞানে ও এ্রশ্থর্ষ্যে পৃথিবীর জাতি সমূহে 
মধ্যে, শেঙ্ঠস্থান «অধিকার করিষাছিলেন। বৈদিক ভারত 
প্রক্কতির প্রিয় শিষ্ঠ- প্রতিপর্দক্ষেপে নিন্মিত ও নিত্য নূতন 
আবিষ্কাৰ*, আনন্দিত। প্ররৃতির সঞ্গে তখন জীবনেৰ সঙ্ধ 
জীবস্ত। 'প্রকুৃতির নবীনত্ব. তখন চিত্তীকর্ষক, নব নব জ্ঞানের 
প্রেরক। রি 
_ অন্থসদ্ধিৎসাপরায়ণু আর্ধ্যগণ শুধু ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য 
লাভ করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পরেন নাই। প্রকৃতির রহস্য-লোকে 
প্রবেশ লাভ করিয়! তাহারা প্রক্কৃতিব জঞামিত!গার যথাশক্তি লুট 
করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলেন । তাহাদের অন্তর্জীবনের শূন্তভাগার 
এইরূপে প্রারুতজ্ঞানে পূর্ণ হইয়৷ আ।সতেছিল । কিন্তু প্রাক্কতজ্ঞান লাত 
করিয়াই আর্য্যজীবনের জ্ঞানতৃীগা নিঃপেষিত হয নাই। কালক্রমে 
তাহার! ক্রমশঃ একটী বিশ্বাতীত সত্তার সাক্ষাৎলাত করিলেন, একমাত্র 
ধাহাকে জানিলে সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান লাভ হয়। এই পরাত্পর 
সত্তার এক প্রান্তে জীবাত্বা অপর '্প্রীন্তে পরমা ত্ম!-আ্ঘন্তহীন, 
মনাতন। আত্মা ও 'পরমাত্বার, জীব ও ব্রক্ষের অতেদ- 
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টি 
যোগ দর্শন করিয়া! আর্ধ্যগণ পিদ্ধকাম হইলেন এবং, তাহা- 
দের এই শ্রেষ্ঠ সা্ানাকে রর মুর্তিমান্‌ করিয়া! তুলিবার 
মানসে ধর্মার্ঘ-কামউমোক্ষের সর্ব সাধনপৃর্ক ভারতবর্ষে দেব- 
আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিলেন । প্রকৃতি এই দেব-জীবনের সাহায্য- 
কারিণী সঙ্গিনী। পর্তৃতির সঙ্গে তখন জীবনের নির্বৈর জ্ঞানষোগের 
সন্বদ্ধ।  » কা ৮: 

প্রাথমিক যুগে *আধ্যহৃদ্নে যে”জানতৃষণার উন্মেষ "হইয়াছিল, 
সাক্ষাৎকারে তাহা তৃপ্ত হইল । , জ্ঞানের গতি শেষ হওয়া প্রকৃতির 
ভেযত্বও শেষ হইল। ব্র্জ্ঞানের নূতন দৃষ্টি লইয়া যখন আর্ধাা 
প্র্ৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, প্রকৃতির অফুরন্ত, তাগডার* তখন 
নত হইয়] পড়িয়াছে,। তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্য, চিপ্ননবীনত্ব ও 
আকর্ষণীশক্তি অন্তহিত হইয়াছে । তাহার সকল রহন্ঘ্বার উদবার্টিত 
হইয়াছে । জ্ঞানকে উদ্বোধিত করিতে, জীবনে বিস্ময় আনয়ন করিত 
নুতন কোনও রহম্ত নাই। প্রকৃতি তখন হতসর্ব্ পথিঞ্ষর ষ্টায় 
রিক্ত ও পরিত্যক্ত, কেবল ছুঃংখ ও টদৈন্ের আধার । প্রব্তির রাজা 
নিয়ত পরিবর্তনশীল, অনিত্য ,ও অঞ্রব-_অজ্ঞানের জন্মতুর্মি,' ছুঃখ 
শোক জর! মরণের চিরাঁধিরুত *লীলাক্ষেত্র। পক্ষান্তরে, আত্মা' ও 
গরমাতআ্মীর ্ব খালোকে উদ্ভাসিত জ্ঞান এমন এক রাজ্যের সন্ধান, 
পাইয়াছে, যেখানে জরামরণাদি পরিবর্তন-প্রবাচ্ছ চিরতরে বিলুপ্ত 
ইইয়াছে। সেখানে আত্মার সঙ্গে রমার অতেদ-যোগ, আত্মার 
সঙ্গে আত্মার দৈবসন্বন্ধ-_জীবন-তৃষ্ণার পরম! তৃপ্তি। এই উন্নত 
দৃষ্টিলাত করিয়। অধ্যাত্মজ্ঞান প্ররুতিকে গ্রহণ করিল. না। 
মাস্মার প্রথরালোকে প্রবুদ্ধ হইয়! দর্শন-গুরু মহথি কপিল দোঁথিলেন, 
গরককতি-বিমুক্ত আত্মার স্বরূপে অবস্থুনই মানবের পরমপুক্ুবার্থ। 
তখন হইতে জ্ঞানের রাজ্যে প্রক্কৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ হঈল। অস্তজগৎ 
ও নহিজগৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িল। প্ররুতি-পৃক্তার মন্দির- 
দ্বারও রুদ্ধ হইল। জীবনের দৃষ্টি পড়িল তখন প্রকৃতিকে ছাড়িয়৷ 


পুরুষের উপর--জ্ঞানঞ্জগতের অধিপতি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মার 
২ 


৩৯৪' উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ-_৭ম দংখা।। 


উপর। জীবন তাহার স্বব্ঝপধ্যানে নু'ন আনন্দের, অন্থৃভূতি পাইল। 
লক্ষ্য হইল তখন আত্মার আত্মত্ব। মুক্তত্ব ও কেবলত্ব। ধর্্ার্থকাম- 
মোক্ষের সমন্বয্ন স্থির রহিল না। 'একমাঞ ক্ষত জ্ঞানের লঙ্ষা 
হইয়া ণড়িল এবং তাহারই অন্ুশীংনে জ্ঞান ব্যস্ত রতিল। বৈদিক 
যুগের প্রারস্তে প্রকৃতিপূজায় যে দেব-আদর্শের প্াণপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিন, 
বিশ্বগ্রকৃতির ” সঙ্গে, জ্ঞান যৌগে যে আদর্ণ কালক্রয়ে পূর্ণ লাত 
করিয়াছিল, মহাঁতাখতের যুগে সেই দের্বআদর্শ প্রকৃতিব সঙ্গে বিচ 
হইয়] পড়িতে লাগিল 

. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলে ভারতসামাজ্যের রাজনৈতিক প্রক্যবন্ধন 
ছিন্ন হটয়া যায়। বিশাল*ভারত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়! পরস্পর 
সন্বন্বশূন্ত) শীধীন ও স্ব স্ব গ্রধান হইত! পড়ে। রাছ্শক্তির অতাবে 
্রাঙ্গণ্যশক্তিও অন্তধণন করে। শিক্ষাকেন্দ্র সকলেব কোনও প্রভাব 
থাকে না। জ্ঞান ও কর্ম কেন্দ্রচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হই 
পড়ে। শ্রকট! প্রকীণ্ড সৌধ যেন প্রবল ঝটিকাবর্তে নিশ্পেখিত 
হইয চুর্ণ-ক্ির্ণ হইয়া ইতত্ততঃ পড়িয়া র'হয়াছে। ভারত ইতিহাসেব 
এই , অস্ধকার-যুগের আধ্যাত্মিক জরগৎও একবারেই দীপ্িহীন! 
কতকাল এইবপে চলিয়। গিয়াছে, তাহাব ইয়ত্তা নাই। এ্ঁতিহাঁসিক 
যুগের প্রারস্তে সমাজে একটা গতিব লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাষ' 
সন্ন্যাসিগণ ভ্রমণ করিচেছ্বেনঃ বক্ত.তা করিতেছেন, শিল্ঠ করিতেছেন। 
তাআ, পরমাত্মা ও পরলোক -সন্বদ্ধে স্বাধীনভাবে বিচার বিতর্ক 
চলিতেছে । বৈদিক শিক্ষা্দীক্ষা বিজ্ঞানবিরহিত হইয়। কেবল ক্রিযা- 
কাণ্ড লইয়াই সন্ত্ট রহিযাছে। আচার্ধ্যগণের মধ্যে কঠোর সংযম ও 
তপস্যার আভাস পাও ষায়। পুর্বধুগের জ্ঞানের পবাহ বিচ্ছি্ন 
হইয়। যাঁওয়ায, অতীতের শিক্ষাদীক্ষা। ও সংস্কাবের সঙ্গে বর্তমানের সমন্য 
হইতেছে না। পূর্বব সংস্কার ও স্বাধীন চিন্তা পাশাপাশি চলিয়াছে। 
আত্মা ও পরমাত্মার উন্নত আলোকেব্ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুদ্ধি 
বিভ্রান্ত হইয়! চলিয়া পড়িয়াছে । স্বাধীন চিন্তা অসীমের মধ্যে ঝাপ 
দিয়া নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সর্বত্রই সন্দেহ, অবিশ্বাস। 


্রাব, ১৩২৩।] জাতীয় জীবনে প্রকৃতিপূজার স্থান। , *৩৯৫ 


০৮, 





সকলই যেন অব্]ধা ও অনিশ্চি“। গভীর অন্ধকার যেন চারিদিকে 
ঘনীভূত হইয়া রাহ্য়]ছে। "২ 

তারতের জ্ঞানই যগ্ন শপ অতৃপ্তির' হাহাকার লইয়া তীব্র 
বেদনায় সাহায্যের অপেক্ষা (করিতেছ্িল, তখন ভগবান্‌*তথাগত 
দ্ধের জন্ম হণ | "সংগা যেন অন্ধকাররাশি ভেদ ক্যা এক প্রচ 
হুধয্যের উদয় হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার ন্্যাতিঃরীশি পৃথিবীতে 
ছড়ীইয়। পড়িল।* প্রতিহা্সিক ভারতের জম হইল। গৌতম 
বুদ্ধ তাহার অর্থপুর্ণ- “নীরবতা ঘু/রা আত্মা ও পরমায্সা সম্বন্ধীয় 
সহ বিতর্কের পরিসমাপ্তি আনিয়। দিলেন । জ্ঞান ও প্রেম স্বতি 
ও কণ্মে স্থির হইয়া রহিল। বুদ্ধি দির্বাণের * আঘাতে * ফ্রিরিয়া 
আসিয়া কন্ম গ্রহণ করিল। বুদ্ধদেখ যে জীবস্ত ধবশ্বপ্রেম ও 
নীতির তরঙ্গ আনিয়৷ জাতীয় জীবনে গতিশক্তি সঞ্চার করিলেন, 
পৃথিবীর প্রতি কোণে সে শক্তিব গাধাত লাগিল। সার্থক 
হুইল তাহা ভারতের রাষ্ট্রজীবুনে_সমট অশোকের» রাজবে। , 
শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, কর্ম ও" নীতির *দ্রতপ্রবাস্ছে, ভাবতবষ 
পুনগায় তাহার চির গৌরবের স্থান অধিকার কবিল, ? ্রক্কতিব 
সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হঈল । প্রেম ও নীতি প্ররুতিকে" নৃতন 
কর্মে আহ্বান করিয়াছে । ৃ 

সমাট. অশোকের পরেই তাবতের ,গ্রেরখরবি পুনরায় অন্ত- 
মিত হইল। পরমাত্মার প্রতি বুদ্ধদেবের নির্বাক ওদাসীন্ভে সমাদ- 
মন বেশী দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। তগবান্‌ বুদ্ধের 
লোকোত্তর ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শ মানবন্ধের মহমায় ঝুগ্ধ হয়! 
ভারতের জাগ্রত চৈতন্য কর্ম গ্রহণ কারয়াছিল। তাহার বিশ্বপ্রেম 
ও নীতির উজ্জ্বল আদর্শ কিছু দিন্নর জন্ত পরমাত্মার চিন্তাকে 
সমাজ-মন হইতে দুরে রাখিতে সমর্থ হইযাঠিল। বুদ্ধির তৃষ্টিপথ 
হইতে যখন তাহা অন্তহিত হইল, বৌদ্ধ আদর্শর অসম্পূর্ণতা 
তখন পরিপ্দুট হইয়া উঠিষঃ$ছে। ভারতের অন্তরাস্্া, প্রেম ও 
কম্মেশস্থর থাকিতে পারে না চর ভপাস্য প্ধমাস্মা*জন ব্যাকুল 


৩৯৬ উদ্বোধন। [ ২৯শ বর্ধ--"ম সংখা। 


হইয়া উঠিয়াছে। অপরদিকে নির্ববাণতত্বের বিচান্র প্রবৃত্ত হইয়। 
বৌদ্ধগ্গণ বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণিকবাদ,, অস্তিনাস্ভিবাদ প্রভৃতি অসংখ্য 
দার্শনিক মতবাদের সি করিয়াছে | দাশনির, হা কোলাহলে 
ভারত,যেমন মুখরিত হইয়| উঠিল, 'প্ররতিদেবীও তেমনই সুযোগ 
বুঝিয় অস্তধনি করিলেন । 

বৌদ্ধযুনর শেবতাগে ভারতীয় ও সনাতন আদর্শ, আশা ও 
আকাঙ্ফা নূতন মৃত্ি ধরিয়া উপহিত হুইয়্াছে। বৌদ্ধধর্শের মানধতের 

আদর্শের সুহিত বৈদিক ভাৰের সমন্বয় হইয়৷ গিপ্লাছে। কিন্তু বৌদ্ধ 
দর্শনের কূটতর্ক তে করিয়া তখনও তাহা সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠালাত 
করিতে সমর্থ হয় লাই। এই সময় তগবান্‌ শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। 
আচার্ধ্যদেব, তাৎকালিক বৌদ্ধদর্শনের কুটতর্কের হূর্ ভূমিসাৎ করিয়া 
বৈদিকজ্ঞানের বিজয়ন্তস্ত পুনঃস্থপিত করেন। আত্ম ও পরুমাত্বার 
সনাতন ভিত্তিভূমি স্ুদূঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিত্যতুদ্বুদ্ধমুক্ত 
আতা পুনরায় ফিরিনা আসিল। পরহাত্মীর সঙ্গে তাহার নিত্যযোগ 
পুনরায় বিঘোধিত হ্ইল। জ্ঞানের উচ্চাধিকার স্থীক্কুত হুইণ। 
বেদের আয, পরমাআ্সা, জ্ঞান সকলেই পুনজীবন লাভ করিল। 
সমাজ তখনও দর্শনের কুটতর্কে নিমগ্ন। বেদের প্রক্কতিপূজা ফিরিতে 
পারিশ না। ভারতীয় সাধনার আর একটী অঙ্গ অপূর্ণ থাকিয়া 
গেল। র্‌ 
, আত্মা ও পরমাত্মার নিত্যযোগ স্থাপনের পর দার্শনিক চিন্তার 
আর বেশী অবসর রহিল না। দার্শনিক কোলাহল কালক্রমে থামিয়া 
গেল। ভারাক্রান্ত সমাজ.মনও বিচায় বিতর্কের লীল!। শেষ করিয়া 
পরমাত্মার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়! শাস্তিলাভ করিল। মানব ও ঈশ্বরের 
সেই জীবস্ত যোগ ভারতীয় হৃদয়ের চিরলঞ্চিত প্রেমরাশি আকর্ষণ করিয়া 
রস ও মাধূর্য্যের স্থহি করিল। বুদ্ধঘ্দবের বিশ্বপ্রেম €চতন্তদেবের 
জীবে দয়। ও ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হইব । এই ভাববন্ধনে যে তরি 
ও মাধুর্য্যের উৎপন্তি হইল, তাহাতে '্ারতীয় জীবনের এক অব্য. 
ধারা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িপ। এদেশ জ্ঞানতক্তির ভিখারী। এদের 


প্রাণ, ১৩২৬।] জাতীয় জীবনে প্রকৃতিপূঙার স্থান। : *৩৯৭ 


কাজকর্ম আত্মার সঙ্গে রম ত্র দৈবসন্বন্ধ লইয়া, আত্মার সঙ্গে 


পরমাত্মীর নিত্য জীবনযোগ লৃইয়!। জ্ঞান তাহার দুরস্ দর্শক ও 
সাক্ষীমাত্রা অব, গি্ এখানে/ আত্মতৃপ্ত, পুর্ণ তালাতে বিরামপ্রাণ্ত। 
প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়। যে নগতির আরম্ত হইয়াছিল *এইখানে 
তাহার পরিণতি, পরিসমাপ্তি ও সথিতি। এই পূর্ণতার স্ঙগে সঙ্গে 
রক্কৃতিরও বন্ধন মুক্ত হইয়াছে'। , তাহার, , প্রতিগন্িতায় শেষ 
হইয়াছে। : প্ররু্তি এখন জীবনের লীলাসহচরী। আত্মার লীল৷ 
প্রকটিত করিবার অন্য-_ রসসষটি করিবার জনা প্রকৃতির আবশ্তক | 
তাহার সঙ্গে ছন্দ নাই-_-আছে সধ্য। “৭ 

এই সময়ে বাহির হইতে এক (শ্রচগশকি, আসিয়া, ভারতীয় 
জীবনে আঘাত করিয়াছিল । সে আঘাত শক্তির অ$ঘাত, জ্ঞানের" 
আঘাত নয়। বাহাবরণ ভেদ করিয়! তাহা' সমাজের জ্ঞানজীনন 
স্পর্শ করিতে পারে নাই এবং তাহার বিকাশের গতিও রোধ করিতে 
সমর্থ হয় নাই। মুসলমান আক্রমণ ও অধিক্ষারজনিত* পৰিবর্তন-, 
প্রবাহ ভারতের জ্ঞানজীবনে কোনও প্রভাব বিস্তার রুরিতে পারে 
শাই। জ্ঞানের স্বারাজ্যে প্রক্কৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল এবং প্রকৃতিকে 
উপেক্ষা করিয়াই তাহা পূর্ণতার দিকে ধাবিত হইয়াছিল! ্রধর্যের 
আকর্ষণ বা শক্তির কোলাহল তাহাকে পধত্রষ্ট বা লক্ষ্য করে নাই ।* 
মুসলমান রাজত্বে আমরা প্ররুতিকে গ্রহণ করি, নাই। 

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে জগুৎ্স্টি / আমাদের জগতে প্রকৃতির 
যোগ ছিল না এমন কর্ণানয়। যোগ না থাকিলে আমরাও থাকিতাম 
না,আর আমাদের এই বিরাট বিচিত্র বিশিষ্ট জগৎও খাকিত না। 
প্রকৃতির সঙ্গে যোগ অবশ্তই ছিল। কিন্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর 
সে সংযোগ হইয়াছিল বিয়োগাত্মক--সমান্তরাল বেখাস্বয়ের ন্যায় 
সততই সমদুরবিশিষ্ট। পুরুষ তোক্তা, প্রকৃতি তোগের উপকরণ । 
'আমর1 প্রকৃতিকে ভোগ করি নাই। আমাদের ভোগবাসন! 
বৈরাগ্যের জঙস্ত শিখায় প৩ত হইয়া ভন্মে পরিণত হুইয়াছে। 
জ্ঞাতনর কষ্টিপাথরে তাহার কলঙ্কদাগ চিরতরে লাগিল রহিয়াছে। 


৩৯৮ ' উদ্বোধন । [২১খ বর্ষ--+ম দংখা।। 


যাহ) জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির বিরোধী» আমাদের তপস্যা জ্ঞানজীবনে 
তাহার প্রবেশলাভ সম্ভব হয় নাই। । প্রন্ধ তদেবী আবাদের 'দৃষ্টিপধে 
আসিয়াছিলেন (োগের বেশে, “রজদীযিত্রী নটীর;/ নায় আমাদিগকে 
প্রনুন্ধ র্ুরিতে, এন্্রঞালিকের ন্যয় আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে, 
আমানের আত্মার ম্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্য হরণ করিতে, আমাদের 
জ্ঞানষযোগ ভ্ করিয়। আমাদের' মোক, নির্বাণ ও মুক্তি কাড়িয়া 
লইতে । মহাদেবের ধ্যান ত গ্ডোগের আকর্ষণে ভঙ্গ হইবার নয়। 
কামদেবের, সন্ধান সেখানে ব্যর্থ হইবারই কথা। শক্রবেশিনী 
প্রকৃতিকে আমর! গ্রহণ করি নাই, দূর দ্র করিয়! তাড়াইয়। দিয়াছি। 
আমাদের গ্রহণযোগ্য হইতে হইলে প্রন্কতিকে সাধনাময় জীবনগঠণ 
করিতে ৫ইনে; ভোগের বেশ ছাড়িয়া জ্ঞানের পরিচ্ছদ পরিধান 
করিতে হইবে, এবং আমাদেব, দেব-আাদর্শের সঙ্গে মৈত্রীবঙ্ধনে 
আরদ্ধ হইতে হইবে। 

, টদিঞ. যুগের গার আমরা যে কোনও প্রান্কতজ্ঞানলাভ করি 
নাই, জড়বিষ্কানের কোমও উন্নতিসাধন করি নাই, এমন কথা নয়। 
বৌদ্ধযুগে ফ্ম্ম ও নীতির আহ্বানে প্রর্কৃতিদেবী ফিরিযা আসিয়াছিলেন। 
পার্থিব উন্নতির ক্রতপ্রবাহ চলিয়াছিপ। জড়বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নঢ* 
হইয়াছিল। তান্ত্রিক বুগেও প্রাকৃতজ্ঞানের আবিষ্কার কম হয় নাই। 
হুইশত বৎসর পুর্বে এদশের প্রাক্কতজান পৃথিবীর অন্য যে কোনও 
দেশে অপেক্ষা কোন অংশেই, নুন ছিল না। কিন্তু কথা এই যে 
আমাদের সাধনার গতি প্রক্কাতপূজার দিকে ছিল না। প্রাকৃতজ্ঞান- 
লাভ তাহার লক্ষ্য ছিল ন|। জড়বিজ্ঞানের যাহ কিছু ভন্নতি 
হইয়াছে তাহা জীবনের আন্সঙ্গক ফল। উদ্দেপ্ঠপূর্ব্বক জ্ঞানক 
চেষ্টার ফল নয়। আমাদের দ্লাগ্রত চৈতন্যের সম্মুখে আত্মা ও 
পরমাত্মার আধ্যাত্মিক তত্ব সর্বদ। উগ্স্থিত থাকায়; জড়বিজ্ঞানের 
উন্নতি তাহার লক্ষ্মীভূত হইতে পারে নাই। দার্শনিক যুগের শেরে 
ভক্তির যুগে আমরা একতিকে লীলার 'সহচরীবপে গ্রহণ করিয়াছি। 
সে গ্রহণ কর্ণার গ্রহণ।* শিশুর ক্রীড়াপুত্লিকার মত জননীর 


প্রা, ১৩২৯।) জাতীয় জীবনে প্রকৃতিপূজার স্থান। , "৯৯ 


রি 
স্নেহের , গ্রহণ । »গুণের আকর্ষংণ আবম্তকবোধে জ্ঞানের গ্রহণ 


নয়। 
বর্তমান যুগে" 'থকীর আ |" এক প্রান্তে একতিপুজা চলিতেছিল ূ 
আমরা সেই বিরাট সাধনা কিছু দেখি নাই ও জানি নাই। 
পাশ্চাত্যদেশের সাধকগণ এই পুজায় সিদ্ধি লাভ করিয়া মানব্চিত্ে 
বিদ্ঞানরূপ ৬৫ অভিনব জ্ঞা্তরঙ্গ' প্রবাহিত ঝবরিয়াছেন। তাহার। 
প্রমাণ করিয়াছেন শবজ্ঞানের' আলোকে, প্রকৃতি *বিশ্ববিধাতার রহস্- 
লোকেন বার্ভাবাহিনী দেবী । স্মহার এক হস্তে জ্ঞান »এবং অপর 
হস্তে জীবন। প্রকৃতির উপাসনায় জ্ঞানলাভ করিয়! বিজ্ঞান *আাজ 
সর্বপ্রকার জ্ঞানের উপর স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের স্পর্ধা কর্লিতেছে। 
পাশ্চাত্যদেশে তপস্ল্যাময় জীবন সমাপ্ত কয়িয়া প্রঠৃতিদেবী এই 
বিজ্ঞানরূপ সাধনাময় জীবন লইফ্া সাধনার দেশ ভারতবর্ষে প্রবেশ 
লাভ করিয়াছেন। এই শুভাগমন প্রকৃতির প্রতিশোধ নয়, ইহা 
দ্ববতার অযাচিত দান ! চি ৫ 
ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নূতন পরিচ! সংস্থাপনের 
ফলে, প্রাচ্য ও পাশ্চাও/ জীবনের একট! সংঘর্ষ উপস্থি়* ইইয়াছে। 
এই সংঘর্ষে কোন্‌ জাতির সংসার ও জীধনের প্রতি দৃষ্টি কি পরিমাণে 
পরিবর্তিত হইয়াছে, মানবের চিস্তারাজেয কোন্‌ অভিনব তরঙ্গ উখ্থিত- 
হইয়! বর্তমান পৃথিবীর চিন্তার গতি নিয়মিত ব্তরিতেছে, কোন্‌ জাতির 
কোন্‌ বিষয়ে কতট! জয়পরাজয় হম্ুয়াছে পৃথিবীর বিঘ্বৎসর্মীজ এখনও 
তাহার কোন হুক সর্মালোচনা করিতে সমর্থ হন নাই। বর্তমান 
ভারতের কর্মজীবনে যে পরিবর্তনের আত প্রবাহিত হইস্টেছে তাহা 
সুসপষ্টবপেই দুষ্ট হইতেছে । আমাদের জ্ঞানদীবনেও যে অনেক দৃষ্টি- 
বিভ্রম ঘটিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার নয়। এই পবিবর্তন গ্রবার 
মধ্যে একটী মাত্র পরিবর্তন বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। ভাহা৷ এই, 
ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রবেশলাভ এবং প্রকৃতিপৃজার পুনঃপ্রবর্তন। 
আমাদের সাধনাব গতি, ভক্তি ও মাধুর্্যের বিকাশের সহিত 
বিরাঁমপ্রাণ্ত হইয়াছে । মাধুর্য্যেমগ্ন জ্ঞানে যোগতঙ্গ করিয়। আমাদের 


৪০৬ * ৰ উদ্বোধন। ( ২১শদর্ষ--৭ম সংধ্যা। 


সাধনালবশ্ক্তিকে কর্মজগতে সার্থক' করিয়া তুলিতে নুতন দৃষ্টি ও 


নূতন জ্ঞানের,আঘাত আবশ্তক। 'বিত্গন এইরূপ ,একটী নৃতন দৃষ্টি ও 
নূতন জ্ঞানতরঙ্গ আমাদের জাগ্রত সন্মুতে বপস্থিত করিয়াছে | 
প্রক্কৃতির 'অবগ্ডঠন কথঞ্চিৎ ' উন্মোচন? করিয়া বিজ্ঞাম আমাদের 
চক্ষে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দরধ্য ও নবীনত্ব ফিরাইয়া আনিয়াছে এবং 
জ্ঞানের পরিচ্ছদ দিয় তাহাকে আমাদের গ্রহণযোগ্য বেশ উপস্থিত 
করিয়াছে। কিন্তু আমাদের গ্রহণ 'করিবার পূর্বে ্রক্কৃতিকে তাহার 
বিশুদ্ধির ও কল্যাণকারিণী বৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। 
বিজ্ঞাের জ্ঞান ধতই সত্যময়,হউক তারতের বিবেক বৈরাগ্যের 
কষ্টিপাথরে তাহার খুল্যের যাচাই করিতে হইবে। মানবসাধনায় 
তাহার যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করিতে হইবে। ,ভারতবর্ধকে কিছু 
গ্রহণ 'ধরিতে হইলে তাঁহাকে পূর্বপ্রতিঠিত জ্ঞানরাশির সহিত সময় 
করিয়া স্বীয় জানজীবনের অঙ্গীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। নচেৎ 
শাহটর*দীর্ঘজীবনের সাম্য বিনষ্ট হইতে পারে । প্রকৃতির পুনরাবিরাব 
এতদিন এইরাংণ পরীক্ষার্থীন ছিল । সে পরীক্ষার এখন শেষ হইয়াছে 
এবং রকৃিদদবী তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমাদের সাময়িক 
সাহিত্য তারম্বরে প্রকৃতির শুভাগমন ঘোষণা করিতেছে । বিজ্ঞানা- 
চার্ধ প্রাকৃত-বেদের নৃতন মন্ত্র দর্শন করিয়া প্রক্কৃতিপূজার নুতন 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। , বৈদ্দিকষুগের প্রকৃতি নুতন মুত্তি ধরিয়া 
আমাদের মধ্যে ফিরিয়! আসিয়াছেন ' 

সংসারে অবিমিশ্র ভাল কিছুই নাই। বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে 
অনেকটা! অজ্ঞান ব৷ কুজ্ঞানও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে । 
প্ত্যক্ষবাদ ও তোগবাদ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বাল্যসহচর। এই 
সহচরচী তাহার জন্মের দেশে যে, বিষমস্থ ফল উৎপাদন করিয়াছে 
তাহ। কাহারও অবিদিত নাই। বিজ্ঞানের সঙ্গে তাহার বাল্য" 
সহচরটীও তারতে প্রবেশলাভ করিয়াছে এবং তাহার স্বীয় প্রভাব ' 
বিস্তার করিতেছে । তাহার প্রথম দর্শনই অনেকে যুঙ্ছিত হুইয়! 
পড়িয়াছেন এবং .পাশ্চাত) ভাব ও আদর্গের রোমস্থন করিতেছেন । 


শ্রাবণ, ১৩২৪ । ] জাতীয় জীবনে প্রকৃতিপুজার স্থান।  , ৪০১ 


কিন্তু বাদ্রবহুল এই দর্শনের দেশে নূতন বাদের প্রবেশঙ্লার বড় 
ন্ধীর্ণ। প্রত্যক্ষবান্ণ ১৪ ভোগবাণের আবির্ভাব ভারতে এই, প্রথম নয়। 
ার্ধাকের ক্ষীণক$ াািক্ কোলাহলে চিরতরে মগ্ন হইলেও, 
তাহার শ্লেষাত্মক বাক্যাবলী এখনও আমাদের অন্তরে প্র তধ্বনিত 
হইতেছে। প্রত্যক্ষবার্দ ভোগমূলক, জ্ঞানুযূলক নয়। সান্ত ও সসীমের 
বন্ধনের মধেচু তাহার দৃষ্টি, চিরনিবদ্ধ বেদ নেদাতের দেশ-- কৃষ্ণ, 
দ্ধ ও শঙ্ষরের দেশ কখনই সান্তের ব বন্ধনে অনন্তকে বিসর্জন করিবে 
না। দার্শনিক ভারতের ত্ক্ষৃষ্টি ,বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষহূর্গ $ভদ করিয়া 
অগ্রতাক্ষকে আবিষ্কার করিয়। লইবে। এপ্রত্যক্ষবাদকে তাহার জশ্মর 
দেশেই থাকিতে হইবে। ভারতে জ্ঞান *ও পর্ষ প্রতিঘন্দিত? মাই। 
আচার্য তাহার বিজ্ঞান-মন্দির ভারতের গোৌরবার্থে দেবষ্ঠরণে উৎসর্দ 
করিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের অন্তঙ্জীবন অবসন্ন ও 
নিক্ষিপ্ন হইয়| পড়িয়াছে। প্রত্যক্ষবাদের স্বাস্থ্যপ্রদ প্রভাব তাহ!কে 
ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিবে। প্রতাক্ষবাদের ছায়া সম্মুখ দৌথিয! * 
তীত হইবার আবশ্তক নাই_-ভারতে তাহার প্রভাব কসম | 
প্রকৃতির এই নূতন পুলা ব| বিদ্রানসাধনা বর্তমান ,তারুতেন 
নৃতনব্রত। জ্ঞানের সাধনায় সন্ন্যাসের ব্যবস্থা ভারতে প্রাচীন 
কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । জ্ঞানের জন্য সংসার ত্যাগ + 
ভারতের এক অদ্ভুত বিশেষত্ব । বৈরাগ্র্যইৎ অনুরাগের মাত্রা । 
সাধনা চিরকালই বৈরাগাপ্রবণ। জ্ঞানের সাধনায় যে এঁকান্তিঝী 
দ্ধার প্রয়োজন, বৈরাগ্য ভিন্ন তাহার উৎপত্তি হয় না। জ্তীতের 
সাধনালব স্বতাব ভারতবাসী এখনও পরিত্যাগ করে নাই। বিজ্ঞান 
সাধনায়ও যে সে চিরাভ্যন্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করিথে, এরূপ 
অনুমান করিবার যথেই কাবণ রহিয়াছে । ভারতের সাধন। এক্ষেত্রে 
কোন্‌ বিচিত্র সিদ্ধি লাভ করিবে, কোন্‌ অপার্থিব জগতের রহম্যত্বার 
উদ্ঘাটন করিয়া নবধুগপ্রবর্তনের সাহায্য করিবে, বিজ্ঞানের অস্ফ,ট 
মালোকে ভবিষ্যতের সেই 'ছায়ামূর্বিগুলি আমাদের দুষ্টিগোচব 
হইতেছে না। এই নূতন ব্রতের ফলশ্রুতি এখনও ভবিষ্যতের গঞ্ে 


৪০২" ৃ উদ্বোধন | [২১শবর্ব-_-৭ম দংখ্য।। 


নুক্কায়িত। সাধনার প্রারস্তে আচাঁ্চেযব নূতন মন্ত্রর্শনে ভারতীয় 
চিন্তার যে অন্রান্ত বিশেধন্বদৃষ্ট হইগাঁছেঃ তাহাতে ॥একুক্সাত্র ইহাই মনে 
হয় যে বিজ্ঞান তর্থরতের চিরআশা গা অন্ককৃল। বিজ- 
নের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভারতের জ্ঞানমপ্ন ও প্রেমময় জীবনকে আরও 
সদ করিবে ।* 


মানবের সুখান্বেষণের মূল 


ও 


তাহার পরিণতি । 
(্রীবিপ্রসাদ বন্থুঃ এম, এ, বি, এল ) 

এই, টবডিত্র্যযষ জীবজগতে প্রতি লক্ষ্য কবিলে ইহা স্পষ্টই 
দেখিতে 'পাঁওয়া যায়, সকলেই আপন* আপন স্বতাব অন্ুসাবে 
স্থখের অনুধাবন কবিতেছে। কি জবাযুজ, কি অগ্ুজঃ কি স্বেদজ, 
“ফি উদ্ভিজ্জ যাহা কিছু প্রাণবান্‌, যাহ! 'কিছু 'জীব' শব্দবাচ্য সকলেবই 
লক্ষ্য সুখ। জ্ঞাতসারে €উক বা অজ্ঞাতসাবে হউক জীব এমন 
কোন কর্ম করে না যাহাব ফলে 'স সুখের আকাজ্ষ। কবে না। ক্ষ 
কীটাণু কীট হইতে আরভ্ত করিষ! জীব-স্ষ্টির শর্ষস্থানীয চবমোতৎিকর্ 
প্রাপ্ত মানব পর্যান্ত এই একই নিষমে গাথা। বর্তমানসমষে ইহ। 
পনীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সঠ্য যে, সুখছুঃখাঁদি সন্বদ্ধে উত্তিদৃও মানবের ন্যায 
প্রক্কতিবিশিষ্ট। উত্তিদের নিকট এমন কোন পদার্থ লইয়া! যান যাহ! 
তাহার জীবনীশ'ক্তর হাসকব, যাহা! তাহার পক্ষে কষ্টদদ্দাঘক সে 
সন্ভুচিত হইবে -__হুঃখের শোকের চিছু প্রকাশ করিবে; পক্ষান্তনে 


কলিক'তা বিবেকাননদ সৌসাইটীতে পঠিত। 


হা, ১৯২৬। [মানবের সুখান্বেষণের মূজ ও তাহার পরিণচি। ৪০৩ 





এমন কোন পদার্থ লইয়া যা যাহ) তাহার জীবনীশক্তির পরিপোষক 
সে প্রসারিত হইবে-_স্থুখের আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ “কারবে। 
এই থে ছুক্ধধর [মিকট হইনে |পলায়ন ও সুখের নিকট *অগ্রগমন-- 
ইহ] উত্তিদের স্ুখাকঠজ্ষার টন | কাঁট পতঙ্গ ইর প্রাণী সম্বস্ধেও 
ইহা সব্বত্রই অন্ত্ক্ষণ দৃষ্ট হইয়। থাকে । মানব সন্ধে ত কথাই 
নাই। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যেন ছুঃখুলয় সংসারের 
সহিত সম্পর্বজনিজ ছুঃখতোগৈর "ভাবী আশঙ্ক! হচনা ,করিয়। শিশু 
কাদিয়! উঠে-_তাহার ছুঃখ প্রকাশ করে ও ততৎকালোচিত শুরা 
দ্বার তাহার ক্রন্দনের নিপ্ৃত্তি হয । সে স্মুখান্থভব করিধী। সুস্থ হয়। 
বয়োরদ্ধির সহিত এই নিয়ম অক্ষু্ভাবে কাধ্য করিত থাঁকে। 
মাতৃ-অঙ্ক শিশুর দ্বর্গভূমি, তাই শিশু কষ্টের ইঙ্গিতমাণ্জে 'মাড়-, 
অস্কে ধাবিত হয় "ও তাহ! লাভ করিয়া স্থধার স্ভাপি হাতে থাক. 
ক্ুৎপীড়িত হইলে মাতৃত্তন্ত অন্বেষণ করে ও স্নেহমাথা স্তন পান 
করিয়া ছঃখের নিবৃত্তি করে--তাহার কোমলত। পবিত্রতা পৃ মুখে 
সুখের আনন্দের বিকাশ হয়। দ্রদ্ধিবত্তির কুমোনেের 'সহিত এই* 
সুখের আদর্শের তারতম্য ঘটে বটে-_কি্ত প্রতিপর্রই মানব 
তাহার তৎকালীন আদর্শ' অনুরূপ কার্য করিয়৷ থাকেন ম্লীবনে 
যখন সে যাহা নখ বলিয়। জান করে তাহা পাইবার জন্য ধাবিত হয় 
ও হাহার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন কর উচিত্ত তাহশর্ 
করিয়া থাকে এবং তত্প্রতিকূল অবস্থার্ক "দুঃখজনক জান করিয়া 
তাহ! ত্যাগ করিতে বুদ্ধপবিকণ' হয়॥ বাগ্যে ধূলাখেলা! করিয়া, 
কৈশোরে বিগ্ভাঞ্জনে কৃতিত্ব দেখাইয়া যৌবনে গাহস্থ্য জীবন 
লাত করিয়। ও অর্থাগমসহ বিবিধ ভোগবাসনার চরিতার্থস্তা সম্পাদন 
করিয়া, প্রৌড়ে ও বার্দক্যে ধর্মার্জন করিয়। মানব স্থুখেষ্ধী অন্ুগমন 
করিয়া! থাকে । জগতের নশ্বরতাও €ধমন ঞবসত্য জীবের সুখান্বেষণও 
সেইবপ ঞ্রুবসত্য। এই সুখের জন্যই মানবের দ্েবারাধনা__ 
“কাজ্জন্তঃ কন্মণাং সিদ্ধং যজন্ত ইহদেবতাঃ। 
,.. ক্ষিপ্রং ছি মাহুষে শোকে সিদ্ধি€বতি কম্মজ1 ॥” 


8০৪ উদ্বোধন । [২১শ বধ -৭য সংখ্যা 





ইহলোকে কর্মজন্ত ফল শীঘ্ত পাওয়া! গায় বলিয়া সক্ষাম ব্যজিগণ 
দেবতাদিগকে পৃঁজা করিয়া থাকেন। আবার 'তাছাতেও “যখন 
মানব তৃপ্তিলীভ না করে, 'যখন মানু্ষর অভিজ্ঞত। হিয ফে, বর্মমসিদ্ধি- 
বপ স্বুথ চিরস্থারী নহে, তাহা ক স্ুখেব/ন্যায় ক্ষণতঙ্গুর, ও 
কর্মফলকামনামূলক দেবারাধন! প্রকুষ্ট আরাধন! 'নছে, তাহা নিয় 
শ্রেণীর আরাধ্না-_তখন মানব আরও উচ্চ সোপানে উঠিবার জন্ 
ব্যগ্র হয়-_তধন সে স্থারীনুখের“ঘন্যু নিত্য সুখের 'জনা, “কান্তির” 
সুখের জন্ বাগ্র হয় ও যে নোকে খাইলে সেই পরম সুখ পাওয়৷ 
যায়- সেই 'লোকে যাহবার জন্য চেষ্ট। করেৎ যে আরাধনা করিলে, 
যে দাঁধনা করিলে সেই “আত্যন্তিক” সুখের অধিকারী হওয়া যায় 
, সেই আঁয়াধনা সেই সাধনা করে। 

মোটের উপর দেখিতে পাওয়া গেল, আনাই জীবের তথা 
মানবের অনুসন্ধানের বিষয়। তাঁহার কারণ কি? কেন এমন 
হ্যা? জীব, মানব আনন্দের অনুসন্ধান কধে কেন? কাগণ আর 
“কিছুই নয়_জীব বা মানব আনন্দস্বরূপ সে স্বরূপের অনুসন্ধান 
করে। এং যে ম্ববপের অনুসন্ধান ইহাও নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয় । মনে 
করুন'কোন 'সমৃদ্ধিশালী জনপদে বা কোন “তীর্থস্থানে এক মহামেলার 
অধিবেশন হইয়াছে! পুব্ব হইতে এহ অধিবেশনের সংবাদ 
'1বশিষ্টরূপে প্রচারিত হওয়ায় ও সর্ধঞ্রেণীর মানবের চিত্তবিনোদন- 
উপযোগী ড্ব্যসম্ভার ও উতৎসবাদির আয়োজন বিজ্ঞাপিত হওয়ায় 
উক্ত মহামেলায় লক্ষ লক্ষ শোকের সমাগম হইয়াছে । ইহ! মনে 
কর। যায় না যে এই লক্ষ লক্ষ লোক একই প্রকৃতির হইবে। 
সকলেই সাধু, সকলেই পণ্ডিত, সকলেই ধনী, সকলেই পরোপকারী 
এরূপটী ঘটে না। এই লক্ষ লক্ষ লোকপূর্ণ জনতায় সাধু থাকিবেন 
অসাধুও থাকিবেন, পণ্ডিত থাকিবেন মূর্খগ থাকিবেন, ধনী থাকিবেন 
নিধনও থাকিবেন, পরহ্িতকারী থাকিবেন পরদ্ধেষীও থাকিবেন নান! 
গ্রকৃতি বিশিষ্ট লোক তাহার মধ্যে দেখা ধাইবে। এখন একথা সকলেই 
বিদ্িত আছেন যে এইবপ, অসংখ্য ছনপুর্ণ মহামেলার অধিবেখনে 
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স্পা 
ধিনি ধর্মপ্রাণ সাধু তিনি লেইরপি সাধুরই অন্বেষণ করিয়া তাহার 
সহিত মিলিত হইবেন, যিনি পণ্ডিত. তিনি পণ্ডিতের সহিত যিলিত 
হইবেন. ধিনি ত$? তিনি তক্বারর সহিত, থিনি মগ্তপ তিনি মস্তপের 
পাহত, খিনি লম্পট তিনি ল্পটের সৃহিত, ষিনি' সঙ্গীতগু তিনি 
সঙ্গীতজ্জের সহিত *-এই প্রকার প্রত্যেকে সমধর্মা লাকের সহিত মিলিত 
হইবেন। অর্থাৎ স্ব স্বরূপ লোকের সহিত মিলিত হইয়া মেলাদর্শন ও 
উত্পবাদি উপভোশ্ব করিবেন*। এখন জীবের হ্ব্প হইতেছে আনন্দ, 
তাই জীব সংসারে আসিয়৷ আনন্দ খুঁজি বেড়ায়। জীব বা মানব 
যে আনন্দস্বরূপ একথ। 'কোথ|” হইতে পাইলাম? হিনদুশান্তের 
মর্মস্থলেই একথা লেখা রহিয়াছে। খেষ্রীস্ত, গীতা পুরাণ প্রভৃতির 
সামান্য আলোচনা করিলেও একথ৷ জানিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, 
অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি" পক্ষে হুচ্্ ক্ষ তথ্য সংগ্রহ কঠিন' ও বহু স্বময় 
সাপেক্ষ হইতে পারে কিন্তু যাহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়! 
সকল তথ্যের মধ্যস্থলে চিত্তাকর্ষকতাবে অবস্থান করিতেছে ত্হার 
সহিত পরিচয় হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। 

আমরা শান্ত্রালোচন। কবিলে দেখিতে পাই যে এক রদ ব্যতীত 
দ্বিতীয় কিছু নাই। এই“যে পরিদৃখামান্‌ জগৎ্-যাহার তুগনার় 
আমাদের সোন্রমণ্ডল বানুকণার লক্ষাংপের একাংশও নহে-_ ইহা. 
বঙ্গের একাংশ মাঅ। ভগবান্‌ তাহার ব্তুতি বর্ণনা করিতে 
গিয়া এই বলিয়া! শেষ করিয়াছেন-_ 

“অথবা বহুনৈততন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুম। 
বিষ্ভ্যাহমিদং কৃৎ্ন্নমেকাংশেন স্থিতে! জগৎ ॥” 

“অথব। হে ধনপ্য় এইরূপ পৃথকৃবিধ বছুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন 
কি? আমি এই সমুদয় জগৎ একাংশে ধরিযা অণস্থত আছি 
(অর্থাৎ আমি ভিন্ন আর কিছুই নাহ )।” 

বস্ততঃ এক ব্রহ্ম ভিন্র দ্বিতীয় পদার্থ নাই। এক ক্রহ্ধ হইতেই 
অন্থলোম বিলোম ক্রমে সৃষ্টি প্রলয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মই এ 
জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারগ। কুস্তকার, ঘট গড়িতে 
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যাইলে তাহাকে মৃত্তিকা! সংগ্রহ করিয়া ঘট গড়িঠে হুইবে। কুস্তকার 


এখানে নিমিত কারণ ও মৃতিকা উপাদান কারণ। কুষ্তকারের 
শক্তি নাই যে সে কোনরপে মৃত্তি 1 ওত্তত করে? সেই জন্য ঘট- 
করণ বিষয়ে নিমিত্ত ও উপাদান কঃ র্তপ্ত কিন্ত জগংস্থষ্টিতে 
এই স্বাতত্ত্র নাই; যিনিই নিমিত্ত কারণ তিনিই উপাদান কারণ, 
্রহ্মই নিজ শক্তিবলে উপাদ্বামসহ 'জগতের সৃষ্টি করেন এই শক্তিই 
্্ধের মায়াশক্তি, ইঠটীকেই প্রর্কৃত্ি বলে--'মায়াস্ত 'প্ররুর্তিং বিস্বা্। 
গ্রীষ্মাধিক্যে বিকট তাপপ্রযুক্তু ক্ষেত্রস্থিত তৃণগুলাদি দগ্ধ হইয়৷ ক্ষেব্র 
মরুতুমিতে পরিণত হয়, আবার বর্ষাগর্মে জলধারায় সিক্ত হুওযায় 
সেই ক্ষেক্রই তাহার ম্বরুভূমির আকার পরিত্যাগ করে ও নৃতন 
তৃণগুজাঁদিতে পরিশোতিত হয়। কারণ, প্রচণ্ড উত্ভতাপে ক্ষেব্রস্থিত 
তৃণ)দি শুদ্ব' হইলে বীজ ক্ষেমধ্যে নিহিত্ত ছিল) বৃষ্টিপাত 
সরসত। প্রযুক্ত পুনরায় অস্কুরোদগম হয ও তাহারা তুণাদি আকার 
প্রাপ্তু,হয়,, প্রলয় সৃষ্টিও সেইরূপ । প্রলয়কালে ক্ষিতি অপে; অপ. 
তেজে, তেঙ্নু মরুতে মরণ ব্যোমে,(ব্যাম অহঙ্কাত্বে, অহঙ্কার মহত্তবে. 
ও মহত্তর ,&রুতিতে লীন হইয়া যায়- ৪ বাপের ভাষা তখন কেবল 
কারখীর্ণবে" বটপত্রশায়ী ভগবান্‌ ভিন্ন আর কেহই থাকেন না। 


আবার স্থষ্টিবালে ব্রদ্গেন ঈক্ষেণহেতু সবব-রঞ্জঃ-তমঃ ব্রিগুণাত্মক প্ররুতির 


সীম্যাবস্থা। দুরীভূত হইয়া গ্রক্কতির ক্ষোত হইলে তাহা হইতে মহত্ব 
মৃহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার, অইস্কার হইতে ব্যোম, ব্যোম হইতে মরুৎ। 
মরুৎ হইতে তেজ, তে হইতে অপ, অপ. হইতে ক্ষিতি এইরূপ 
জগতের পুনর্ব্বিকাশ হয়-_ - 

“অব্যক্তান্বযক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রত্তবস্ত্যহরাগমে | 

রাব্রযাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্তসংভকে ॥ 

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং তৃত্বা ভূত গ্রলীয়তে। 

রাত্র্যাগমে২বশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥” 

দিবসের উপক্রমে ( অর্থাৎ সৃষ্টিব প্রারস্তে) কারণরূপ অব্ক্ত 

হইতে সমুদয় ব্যক্ত অর্থা? চরাচর গ্রাণিগণ প্রাচ্ুভূতি হয, এব' 
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০৬৩১৫ 
রাত্রির উপক্রমে (চ্মর্থাৎ প্রলয্বের আরস্তে) সেই অব্যক্ত রূপু কারণে 
প্রলীন হয়। এই ম্যক্ত চরাচর ভৃত্তসকল ৯ইরূপে বারঃবার রাত্রি 
সমাগমে প্রলীন হয় ও দিবস! সমাগমে প্রাদৃভূতহয়। এই থে 
দিবস ও রাত্রি ইহ! ব্রহ্মার দিবস ও রাত্রি) | 

ইহা হইতে আমগ়া' দেখিতে পাইলমৈ যে প্ররুতি হইতে মস্ত 
ভূতের স্প্তি, আবার প্রৃতিতেই, লুয়। এই, রন্কাত কি ব্রহ্ধ 
হইতে ভিন্ন? না) ইহা 'ভাহারই শক্তি এঁকথা পূর্বেই উক্ত 


হইয়াছে। প্রমাণন্বরপ «গীতার নবম অধ্যায় হইত উদ্ধত 
করিলাম__ 


“সর্বভূতানি কোন্তেয প্রকৃতিৎ যাস্তি নামিকাং'। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদ৷ বিস্বজাম্যহম্‌॥ * 
প্রকতিং স্বামবষ্টুতা বিস্বজামি পুনঃ পুনঃ 
ভূতগ্রামমিমং কৃত্নমবশং প্ররুতেব শা” 

“হে কৌন্তেয় প্রলয়কালে সর্বভূত 'মদীয় 'প্রকতিভে *পীক্ষ, হুষ , 
এবং আবার সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি। আম 
স্বীয় প্ররুতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বতাঁববশে র্াদিপরব্ণ' এই, সমগ্ত 
ভূতকে পুনঃ পুনঃ নষ্ট করিয়া থাকি |” * 

'প্রকৃতিং : স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বমায্য়া” “মামিকাং প্ররুতিং৮ - 
“স্বাং প্রক্কৃতিং” এই মামিকা 9 স্বা শব্দেন উপর লক্ষ্য করিলে 
নিঃসন্দেহ বুঝা যায় যে, এই প্রন্কতি রন্ষের অতিরিক্ত কিছু নহে”_ 
াহারই আপনার জানব, নিজের শক্তি। সপ্তমে ভগবান আবও 
পরিষ্কার করিয়া ও বিস্তৃততাবে বলিতেছেন, ক্ষিতি, অপ. তেজ, মত, 
ব্যোম, মন? বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আমার অষ্টবিধা প্ররুৃতি-__ইছ। অপরা 
প্রকৃতি | ইহ! ছাড়া আমার পরা প্রক্কৃতি "আছে, যাহ। জীবন্বক্পপ এবং 
যাহা এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে । ইহা! হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপন্ধি 
হইয়াছে । আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান। অর্থাৎ 
এই ষে “পরা প্রকৃতি” ও 'অপক প্রককৃতি' যাহা হউতে সমস্ত প্রাণীর উত্তব 
হইতেছে তাহা 'আমার'। আমা হইতে পরতর বাশ্রেষ্ঠতর আর 
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কিছুই নাষ্ট। হুত্রে যেমন মণিগণ গাথা থাকে এই জগৎ সেইকপ 
আমাতে গাথ। আছে। তাঠার গর বিশেষভাবে (বলিতেছেন, “আমি 
জলে রস; শশিকর্ষেযর প্রজাস্বরূপ, বর্ধবেদের গ্রণবন্বরূপ ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 

এখন আমর] নিঃসন্দেহ হইলাম যে এক ব্র্গ ভিন্ন দ্বিতীয় বন্ত 
নাই। ব্রন্ধ হইতৈ জগৎ ও জীব চৈতন্্থবূপ বর্ম মার়া-উ্পহিত হইয়া 
জীব নাম ধারণ করেন। ব্রচ্ষই যদি মাযা-উপহিত হইয়া জীবৰপে 
প্রকাশ পান্‌ তাহ! হইলে ব্রদ্দের লক্ষণ জীবে - যত সামান্ত পরিমাণেই 
হউক না! কেন-_প্রকাশ পাওয়! বিচিত্র নহে; তাহাই পাইয়া! থাকে। 
ইংরাজীক্চে একটা প্রবাদ আছে--“0090 17706 10701) 81661 7015 0৮10 
1096৮” অর্থাৎ নিজেব মত করিয়া ভগবান মানবকে সৃষ্টি 
করিয়াছেন । তাহ! হইলে ব্রহ্ম কিরূপ, তগবানে কি আছে দেখিলেই 
জীবকে-মানবকে বুঝ! যাইবে। আমবা জানি উপনিষদ্‌ ব্রহ্গকে 
সচ্চিধননাত্ধরূপ বর্লিষাছেন। করেকটা ঞতিবাক্য এখানে দেওয়। 
যাইতে পাঠে, যথা £- 

“চিন, পরং রঙ্ষ” ॥ নৃসিংহতাপনী (পুর্ব) ১/৬। 

“বিজ্ঞানমানন্দ* ব্রহ্ম” ॥ ধৃহদাবণ্যক ৩।৯।২৮। 
- . “সত্যং জ্ঞানমনস্তমানন্বং ব্রহ্ম & সর্ধোপনিষৎসার । 

“রসৌ বৈ সঃ" ॥ ইতও্রীয, ২৭--ইত্যাদি। 

* গীতায়-_ * 

“ব্রঙ্গণে। হি প্রতিষ্ঠাহ' নারীর চ॥” 

“আমি এঁকান্তিক স্ৃথেব প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রধ বা! পর্য্যাপ্তি স্ববপ।” 
ভাগবত পুবাণে-__ 

“নাতঃপরং পবম যন্তবতঃস্ববৃপমানন্দমাত্রম বিকল্পম বিদ্ধবর্চঃ 1” 

ভাঃ পু) ৩৯ ৩। 

“হে পরম তোমাব যে মূত্তিব প্রকাশ আবৃত হয় না এবং যাহা 
তেদশূন্য সুতরাং আনন্দস্বপ।” এই 'সকল হইতে দেখা যাইতেছে 
ব্রহ্ম সৎ, ব্রন্ধ চিৎ, ব্রর্থী আনন্দ। ক্র্গের সম্তাতেই জীবের 


৫ 
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সভা, ব্রহ্গের চৈতষ্তেই জীবের চৈতন্য, ব্রদ্গের আনন্দেই জীবের 
আনন্দ”।  ব্রদ্ধ "তেন ক্রিবিধ সাগরের ' ত্রিরেণী সঙঈম। অনন্ত 
বন্ধ সমুদ্র হইতে, তিন প্রন্জারের তরঙ্গ উখিত' হইয়া বিশ্ব 
বেলাতৃমিকে প্লাবিত করিতেছে-_সেই প্লাবনে বিশ্বের স্থিতি, বিশ্বের 
জান ও বিশ্বের আনদ। এই শক্তিত্রয়কে সন্ধিনী, সগ্িৎ ও হ্লাদিনী 
বনু! হইয়। থাকে, ও হ্লাধিনী শ্তিতক অপর'হ্‌ই শক্তির সার অংশ 
বল! হইয়। থাকে । এই হ্লাদিনী শক্তিই বৈষ্ণবশাস্ত্রে মহাতাব- 
শ্বরূপিণী শ্রীরাধা-_শ্রীতগবানের লীলার মৃল। 

“সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ; 

একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিনরপ। 

আনন্দাংশে হ্লা্দিনী, সদংশে সঙ্থিনী, 

চিদ্ংশে সধ্ষিদ যারে জ্ঞান বলি মানি। 

সঃ সঃ ঞ 

হাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসারু শব 

ভাবের পরমকাষ্ঠ। নাম মহাতভাব। 

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী, 

,সর্বগুণমণি-কৃ্চ-কান্তাশিরোমণি ॥৮ 

মানবে এই হ্লাদিনী শক্তি সুগ্তভাবে আছে বলিয়াই মানব আনর্দা 

অন্ুভব করে ও আনন্দের উৎস খুঁজিয়! বেড়ায় । কিন্তু মানব ত 
মসীম, অপরিপূর্ণ, সাস্ত ;,তাহার সাধ্য হয় না যে অসীম, পূর্ণ, অনন্ত 
কোন ভাব একেবারে"গ্রহণ করে ও ধরিয়া রাখে । তাই মাগবহদয়ে 
স্থখের ক্ষণিক বিকাশ হইয়া! আনন্দের সামগ্রিক প্রতিষ্ঠ। হইয়া আবার 
তাহ! লোপ পায়, তাহা অন্তহিত হয়। মানবের স্ুখানুসন্ধীন কি 
তবে মৃগতৃষ্িকার ন্যায় অসত্য বস্ত? বিছ্যাতেত্র ক্ষণিক ধিকাশের 
পর ঘোর অন্ধকার যেমন পথিকের পীড়াদায়ক হয় আনন্দের ক্ষণিক 
বিকাণও কি সেইরূপ ছুঃখের, নত্রা বর্ধনের হেতুভূত মাত্র? তাহার 
কিঅন্ঠ প্রয়োজন নাই--অগ্ঠ সফলতা নাই? করুণামর ভগবানের 
যাজ্যে তাহা সম্ভব নয়? উহার সম্পূর্ণ সফলতা আছে। এ অস্থায়ী 


৪১০ * উাদ্বাধন। ..0২১শবর্ব-৭ম নংখ্া। 


২ রবার্ট 
বিকাশের ভিতর দিয়াই মানব স্থায়ীকে পাইতে পারে, সী খণ্ড, সখের 
ভিতর দিয়াই মানব অখও সুখের পুর্ণ আনন্দের” অন্থু ভব করিতে 
সমর্থ হয়। ভগধান্‌ নিজেই বলিয়াছেন - “ । 

“যে যথা মাং প্রপদ্যস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমৃ।” যাহারা যে ভাবে 
আমার উপাসনা! করে আমি তাহাদিগকে সেই ভ।বেই অনুগ্রহ কাযা 
থাকি। চাই যথার্থ ৫, প্রকৃত সাধন! । 'মানব যদি একান্ত মূনে 
আনন্দের অধিকারী হইব বলির! প্রাণপণে চেষ্টা করে সে আনন্দের 
অধিকারী 'হইবেই- কেন না ভগবখন্‌ ত ল্পষ্টাক্ষবেই বলিয়াছেন যে 
আমাকে যে. যে তাবে তজন| 'করিবে আমিও তাহাকে সেই ভাবে 
, ভজনা কাঁরিব অর্থাৎ তাহার সংকল্প সাঁধনা করিব। কি করিয়া মানব 
এই, সফলতা" লাত করিবে, কোন্‌ পথ দ্বিযা কোথায় যাইলে মানব 
সেই আনন্দের উৎসে পৌঁছিবে শতঃপর আমরা তাহাই আলোচনা 
করিব, | 

সচরাচর নিয়ম এই যে) যে যে,ধাব্যেব যেখানে স্থান তাহাকে 
সেই স্থান হইতেই আনিতে হইবে অথব! সেইখানে গিষা লাত কবিতে 
হইবে। থুষ্প আহরণেচ্ছু ব্যক্তিকে পুংষ্পাপ্ানে যাইতে হুইবে। 
আহার্ধ্য আহরণেচ্ছ ব্যক্তিকে আহার্য্যের বিপণিতে যাঁইতে হইবে, 
শর সংগ্রহেচ্ছ ব্যক্তিকে গ্রন্থালয়ে যাইতে হইবে, বাবিলাভার্থ ব্যক্তিণে 
জলাশয়ে যাইতে হইবে, অ্নন্দলাভেচ্ছু ব্যক্তিকে আনন্দধামে যাইতে 
হইবে। ব্রজগোপীদিগের দুর্দিনে 'গ্রীবৃদ্দাকে কৃষ্ণধন দর্শন ও আনঘন 
করিবার জন্ত মথুরাধামে যাইতে হইয়াছিল । 

“যংলন্ধ1 চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ। 

ষন্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥” 
_যাঁহা লাভ করিলে তাহা অপেক্ষা! অধিকতর লাঁভ আছে বলিয়া 
মনে হয় না, যে অবস্থায় থাকিলে গুরুতর ছঃখেব দ্বারা বিচলিত 
হয় না, সেইরূপ অবস্থ। লাভ করিতে হইবে--আমাদগকে সচ্চিদানন 
সাগরে ডুব দিতে হইবে, তবেই সেই খমূল্য রত্ধ মিলিবে। কোথা 
সেই সচ্চিদানন্দ সাগর? 
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চির িিনিিন উনি এনএ উিউনিতিন রা 
জ্ঞানীরা বলেন, উহা ভোমার, নিকট হইতেও নিকটে, শুধু তাহাই 
নহে? “তরষসি”_ তুমিই তাহা। ইহ। জানিলেই শান্তি। মনরূপ 
মায়াঘারা * সেই ানুস্য্য আবৃত রহিগ়াছে। মনবৃদ্ধির পারে 
ষাইলেই তাহার দর্শশ মিলিবে | 
“হতদ্দিব।মচিত্ত্রূপং 
হুক্াচ্চ তৎ হুক্মতরংবতাতি।, 
দূরীৎ সুদুধে তদিহঃস্তিকে চ 
পশ্ঠৎম্বিহৈন নিহিতং গুহায়াম্‌। 
ূ্‌ (যুণ্ডকোপানষদ ৪ 
আত্ম বৃহৎ, দিব্য, অচিস্ত্যরূপ, সুঙ্ষ্ হইতে হুঙ্মতররূপে, প্রকাশ 
পাইতেছেন। তিনি দুর হইতে স্্দূরে আবার এই নিকৃটেই রাহয়া-' 
ছেন। এই জীবনেই যাহারা আত্মসাক্ষাৎকার করেন তাহার! তাহাকে 
বুদ্ধরূপ গুহায় নিহিত দেখিতে পান। + 
আবার ভক্তের! বলেন, সচ্ছিদ্টানন্দের বসতি বৈকুষ্ঠধাদ্দে ;* জিনি , 
গোলোকধামে নিত্য বসতি কবেন। সেই" গোলোকথাষে যাইতে 
পারিলে আর তীহার সন্দর্শনের অভাব থাকিবে না।* ' কোথায় 
সেই স্থান? ভূতুবঃস্বঃ প্রভৃতি লোকের বহু উর্ধে। 'চিতামৃতে 
আছে-_““মায়ীতীতে” ব্যাপিবৈকুষ্ঘলোকে”। অন্থব্র_. 


“প্রকৃতির পার পরব্যোম ন্থাম ধাম 
কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে ধিভূত্যাদ্দি গুণবান্‌ 
সর্বগ অনন্ত ব্রহ্ম বৈকুষ্ঠা্ি ধাম 

কুষ, কৃষ্ণ অবতারের তাহাই বিশ্রাম ।” 


বৈকুণ্ঠ তাহ! হইলে প্ররুতির পার মায়াতীত স্থান। অতঞব দেখ! 
যাইতেছে জ্ঞানী ও তক্ত উভয়েই মায়াতীত রাজ্যের নির্দেশ 
করিতেছেন । দক্ষিণ হইতে তিব্বত রাজ্য যাইতে হইলে যেমন হিমানী- 
প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় বৈকুথ রাজ্যে বে হইলে 
সেইরূপ মায়ার রাজ্য অতিক্রম কাঁরতে হয় 


৪১২ ' উদ্বোধন । [২১খ বর্ব--৭ম সংখা। 


8 
কিরূপে সেই হুস্তর মায়াসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে? ট 
বলিয়াছেম-_ ৃ 
“ন মাং ছুষ্ক তিনে মুঢাঃ প্রপদ্যাস্তে নরাধমাঁঃ। 
'মায়য়াপহতভ্ঞানা' আস্মরংভাবমাশ্রিতা |” 
মায়! দ্বার! অপহৃতজ্ঞান আপুরভাবাপন্ন ছুষ্ষতকারা মরাধম যৃখ গণ 
আর্মীকে লাভ করিতে চায়ও*ন। পায়ও না। অর্তএব সন্দেহ নাই যে 
মায় দ্বার 'অগহতঙ্জান হইংস অর্থাৎ "মায়ার নাজ্য “অতিক্রম»না 
করিলে আনন্দধাম বকুগঠধাঁমে যাইতে পারা যাইবে না। আস্ুর- 
ভাবাপন্র মানবের আনন্মনিকেতনে থাইবায অধিকার নাই। 
ইহসংসারে মান্বের ছুইটী'ভাব আছে__দৈব ও আস্মুর। আন্ুর- 
ভাবাপত্ মানব ছুঃখের বন্ধন হইতে নিষ্তি পায় না। দৈবতাবাপপ্ন 
মান্ব দুঃখের পাশ হইতে যুক্তিলাভ করিয়া নিত্য আনন্দ উপভোগ 
করিয়া থাকে-_ ূ 
“দৈবীসম্পদ্দ বিমোক্ষা় নিবন্ধান়াস্থরীমতা” 
' দৈবীস্লদের সাফায্যে মায়ার্ন' রাজ্য অতিক্রম করিতে হইবে। 
এই দৈব্ীস*্পদ কি? 
«“অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞাীনযোগব্যবস্থিতিঃ। 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবষ্‌ ॥ 
অহিংস সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনযূ। 
দয়। ভূতেঘলোনুণ্ত।ং মার্দবং হীরচাপলম্‌। 
তেজঃ ক্ষম! ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো। নাতিমানিতা । 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতমন্ত ভারত ॥” 
মিভাকতা চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানে প্রত, দান, ইন্দ্রিয়সংযম। যজ্ঞ, 
স্বাধ্যায়। তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, 
খলতার অভাব, দয়া, লোভ শৃম্যতা, মুছৃতা, লজ্জা, চপলতাহীনতা) 
তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, অভিমানশূন্যত। এই সকল সদৃগও€্‌ 
দৈবীভাবাপন্ন মানবকে অলম্ধ,ত করে। মায়ারাজ্য অতিক্রম করিতে 
হইলে বৈধুষ্ঠযাত্রীকে এই সরুল মহামূল্য উপাদান দ্বারা পদ্থা। নির্মাণ 


রা, ১৯২৯ ।] মানবের স্ুখান্থেষণের মূল'ও তাহার পরিণতি । ৪১৩ 


০০০ 


করিয়া লইতে হয় ও সেই গ্রন্থ! মহযোগে আনন্দের দ্বারে _অমৃতের 
দ্বারে উপনীত হইতে হয়। সহজে কি এই দৈব ভাবকে লাত করা 
যায়? * | |] 

সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে সামান্য বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে 
হইলে মানবকে কত যত্ব কত চেষ্টা করিতৈ হয়। যিনি যে [বিষয়ে 

পারদর্শিতা লাভ করিতে চাহেন, যে, বিষয়ে কৃতিত্বলাভ, করিতে চাঁন, 
অনস্যচিত্ত হইয়া ত্মহাকে গেইঁ বিধয়ের“ধ্যান করিতে হয়,সেই বিষয়ের 
অনুশীলন করিতে হয় । এক প্রণয়ীর ছুইজন বা ততোধিক প্রণয়িনীকে 
সমভাবে আকর্ষণ করা সম্ভবপর নহৈ। ছুইয়ের সেবা দ্বারা ছুইয্নেরই 
কিছু কিছু লাভ কর! সম্ভবপর হইতে পারে কিন্তু দুইয়ের যোলআন! 
অর্জন করা যায় না। একের সমগ্র স্নেহের অধিকারী হইতে হইলে : 
অপরকে ছাড়িতে হয়। হাস্যরসের শ্রেষ্ঠকবি, পূজনীয় দীনরন্ক 
বাবুর লিখিত সপত্বীদ্ধয়ের প্রেমতাজন ভাগ্যবান্‌ স্বামীর 'নালেখ্য 
এ বিষয়ক উৎকৃষ্ট 0৪1109101 বা নক্সা । উপরোক্ত দ্বৈতাব্‌ লা 
করিতে হইলে তাহার অনন্যসেবর্ক, হওয়া চাঈ। দৈবতাব বলিতে 
অনেকগুলি সদৃগুণের উল্লেখ কর হইয়াছে-_কিন্তু ষেমন বিষ্জান শাস্ত্রে 
তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রগতি বিবিধ, শক্তির উল্লেখ ধাকিলেও 
তাহাদিগকে এক মুল শক্তির অবস্থাবিশ্বেষলব বিভিম্ন বিকাশমাত্র 
বলা হইয়। থাকে- সেইরূপ দৈবভাবব্যঞ্জক সদৃগুণাবলীকে প্রধানতঃ 
এক সাষান্য শক্তির বিশেষ বিশেষ বিকীশ বর্গিতে পারা বায়। 
সেই অযূল্য শক্তির নাস্ব বৈরাগ্য বা চ২6000018000 7 ইহারই 
বিপরীত শক্তির নাম ভোগলিগ্সা। বৈরাগ্য ও ডোগলিগ্না শিত্বত্ি ও 
্রনবত্তি এই ছুই বিবদমান শক্তির কুরুক্ষেত্ররূপ সংগ্রামস্থল ষানবের 
হদয়। যে অবোধ এই ছুইয়ের সেবা! করিয়া এই ছুইকেই সত্ব 
করিতে যাইবে সে সম্ভবতঃ ছইকেই হ'রাইবে। ভোগের দ্বারা মানব 
সুসারেই বদ্ধ হইয়। থাকিবে । ভোগীর সংসার অতিক্রম করার 
চেষ্টা আকাশকুস্থম লাভের চেষ্টার ন্যায় অলীক। ভোগের দ্বার! 
আানগোর অধিকারী ছওয়! যায় না-_লাসসার পরিতৃপ্ি হয় না। 


8১৪ * উদ্বোধন । [ *২শ বর্ষ--৭ম সংখা 


টি সিটি টি নতি টি 
আগ্রযুক্ত ইন্ধনে দ্বৃতাহুতির ন্যায় জেগেরদ্বারা লালসায় বৃদ্ধি হয় মাত্র। 
তাহার শেষ দেখ! যায় না, অবশেষে মানবকে অন্ুতাপাননে 
দগ্ধ হইতে হয়। সুখেব'পিছনে দৌড়িয়৷ সুখঠক' ধরিত্েে পারা যায 
না। যেমন চক্রবাল স্পর্শ করিবার অভিগ্রায়ে বেধন ষানব দৌড়াইতে 
আরম্ভ করিলে সে যত অগ্রীপর হয় চক্রবালও ততই পিছাইয়। যায় 
তাহার চক্রবাল লাত হয় না 'পরন্ত দৌড়ানই সার হয়, সেইরূপ “সুখ" 
শনুখ” বলিসা তাহার পিছনেঁযত"দৌঢাইবে সুখ তণ্তঁই পিছাইয় 
যাইবে সুথকে পাইবে না, দৌঁড়ানই সার হইবে । অতএব ভোগকে 
ছাড়িতে হইবে বৈরাগ্যকে সেবা কঁবিতে 'হইবে-প্রবৃত্তিকে ছাড়িতে 
হইবে নিৰৃত্তিকে লইতে হইখে। পুজনীয় শ্রীযুক্ত সারদানন্দ স্বামী 
' সাহার তক্তিপূর্ণ গবেষণামূলক 'শ্ীন্রীরা মবুষ্ণলীলা প্রসঙ্গে”লিখিয়াছেন_ 
, *ধ্মানুষ্ঠান করিতে যাইয়াও মানব সংসার ও ঈশ্বর, ভোগ ও 

ত্যাগ উভয় দিক্‌ রক্ষ। করিয়া চলিতে চাহে । তাগ্যবান্‌ কোন কোন 
ব্যক্তিই তদ্ুতয়কে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিপরীতধর্শাবিশিঃ 
: বনিয়। ধার্ণা করে এবং ঈশ্বরার্থে সর্ধত্যাগরূপ আদর্শকে কাটিয়া 
ছাটিয়। ,স্বনৈকটা কমাইয়া না আনিলে এ উতয়ের সামগ্রস্ত হওয় 
অসন্তব এ' কথ বুঝিয় এরূপ ব্রমে পতিত"হয না। এরূপে উভয় দিব্‌ 
. রক্ষা করিয়া যাহারা চলিতে চাহে হঠাথারা শীঘ্রই ত্যাগাদর্শের দিকে 
এতটা পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়াই কর্তব্য ভাবিয়া সীমানির্দেশ পূর্ব্বক চির- 
কালের নিমিত্ত সংসারে নোঙর ফেলিয়া রাখে”। তগবান্ও এই কথা 
ধলিয়াছেন__ ৪ 

“অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্ম। বিগতন্পৃহঃ। 

নৈষ্কম্ধ্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥” 
সর্বত্র অসক্তবুদ্ধি (এখানে সর্বত্র শব লক্ষ্য করিবার খিষয় ) নিরহঙ্কার 
ম্পৃহাশ্ন্য ব্যক্তি সন্ন্য।সের দ্বার। নৈষ্বন্্যসিদ্ধিলাত করিয়! থাকেন। 

ধ্যানযোগপরে। নিত্যং বৈবাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ” 
ধ্যানযোগপরায়ণ পনিত্যবৈরাগ্যবান্‌, ক্যুক্তি ব্রহ্গসাক্ষাৎকারের উপযু€ 
অর্থাৎ একম্যত্্র বৈরাগ্যেরণসেব দ্বারা, নিবৃত্তির সেবা হ্বারা--মনরাখ। 


রণ ১৯২৯ ] মানবের নুখান্বেষণের মুল ও তাহার পরিণতি | ৪১৫ 


ররর ররর ররর 
সেবা হইলে হইবে 'না-_অনন্তযোগপ্বার! যে একান্তিক সেবা! কর! হয় 


সেই সেবা দ্বারা গরুম বস্ত লাত কর্বিতে হইবে। ত্যাঠোর দ্বারা 
আনন্দকে লাভ করিতে ইবে। আধ্যাম্মিকভাঁবে ও, ভাষায় বলিতে 
গেলে জীবকে অন্ুময়কোম ফেলিয়া দিতে হইবে, প্রাণময় 'কোষ 
ফেলিয়া দিতে হইবে, 'মনোময় কোষ (ফলিয়া দিতে হইবে, এমন 
কি, বিজ্ঞানময় কোষ ফেলিয়া দ্বিতে হইবে, তবে জব আনন্দময় 
কোষে বিরাজ, করিতে পারিবে পূর্বেই বলিয়াছি সংসারে সামান্ঠ 
বস্ত লাতের জন্ত কত চেষ্টা কত যত্র কত সাধনার প্রয়োজন ॥ সামান্ত 
বিষয়ে এইরূপ নিয়ম হইলে পরমবস্ত সম্বন্ধে যে তাহার লক্ষগুণ চৈষ্ট। 
যন্র সাধনা চাই তাহাতে সন্দেহ নাই। “শাম রাখি কি কুল রাখি, 


করিলে শ্তামধন মিলিবে না--কুল ত্যাগ করিতে হইবে ওবে ্ামধল | 


লাভ হইবে। 


“নহে শ্যাম শাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপই ছার তন্কু করব বিনাশ" 
_এই ভাব হওয়া চাই। তীহাঞ্র চাই আঃ কিছু চাই 'না-স্ত্রী 
পুত্র, পরিবার, সংসার দূর হও--আমার পথে দ্রাড়াইও লা_আমি 
শামধন লাঁত করিবার জন্ত যঁইতেছি। মনের এইরূপ অবিচ্ছিন্নাগতি 
চাই, তৈল ধারণুর স্তায় এইরূপ অবিচ্ছিন প্রবাহ চাই, তণে গালক- 
ধামে আনন্বস্বরূপ শ্ঠামসাক্ষাৎকার হইবে । ঠাই ভগবান্‌ শে" 
বলিয়াছেন -- ॥. 

“সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেত্যে। মোক্ষ্যষিষ্যামি মা শুচঃ 
সকল প্রকার ধর্ম্বের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক কেবল আমারই 
শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইন্তে বিমুক্ত 
করিব। শোক করিও না। সদা পর্বদা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা 
করিতে হইবে-- 

“এস নাথ! প্রাণবল্পত ! হুদয়ের ধন ! আমার হদয়রাসমন্দিরে 
এস ও দ্বাপরের প্রকট অভিনয় আবার নেইখানে আম্যকে দেখাও, 


৪১৬ . উদ্বোধন। [ ২১শ বর্ষ- ৭ম সংখ্া। 
নি 
তবেই জানন্দের অনুপন্ধান শেষ হইবে--মানন্দের পঞ্থিক আ!নন্দধাষে 


উপস্থিত হইবে- এই ভন্বযস্ত্রণা ধুর হইবে । ৮ রর 
আমর! দেখিলাম, মানবের স্ুখান্বেষণের মূল-_তাহার প্রব্কৃতিতে 
ও উহ!র পরিণতি তাহার হবপলাতে | * 


শ্রীরুদ্ধ ও তাহার শাক্যগণ। 


£.. (্ীগোকুলদাস দে, এম, এ) 
( পৃর্বপ্রকাশিতেব পর ) 

* প ( ২ | 

কুমারের গৃহত্যাগের পরই কপিলবস্তে যে হাহাকার উঠিয়াছিল 
তাহ! ছন্দফের শূন্ত অশ্ব লইয়। পুনরাগমনে আবও মর্্মবিদারক হইয়া 
উঠিঙ্। পুরবাঁসীরা! ছন্দেকের নিকট সমস্ত জ্ঞাত হইয়া বলিলেন ;-_ 

“ইদং পুরং তেন বিবর্জিত বনং বনং চ তক্তেন সমন্বিতং পুরং 

এই নগরী তাহার অবর্তমানে অরণ্যের ন্যায় দেখাইতেছে আর 
সেই অরণ্য তাহাকে লা করিয়! নগব তুল্য শ্রীধারণ করিয়াছে। 
মহাগ্রজাবতী গোতমী ও যশোধরা ছন্দককে বহু তিরস্কার করিষা 
বিলাপ করিতে লাগিলেন । পরে কম্থককে লক্ষ্য করিয়া বঞিলেন £-- 
“কস্থক, তুমি বু সমরে বজসদৃশ অন্ত্র ও ছুঃসহ শরাঘাত সহ করিয়া 
স্থির থাকিতে, আজ প্রভুর সামান্য কশাঘাতভয়ে তাহাকে রাজপুরী 
হইতে নির্বাসিত করিয়া আর্সিলে? তোমাকে শত ধিক!” ছন্দক 
বাশ্বারিপূর্ণ নেত্রে সেই ক্রিয়া! দেবপবিচালিত হইয়া সম্পর হইয়াছে 
বুঝাইয়। তাহাদের কতকটা সান্ত্বনা দিক্বেন। রাজ তনয়ের আদর্শনে 


সি বশ ০ পপ পপ পপ 
চি 





* যোলপুর 'বাদীসংঘে। পঠিত। 
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নিরিউিিিিিলিিনি সনি রিটন রলিতিনির 
দেবমন্দিরে হত্যা দিয় পড়িয়াছিলেন। তিনি ছন্দকের প্রত্য।গমন শুনিয়া 
প্রাসাদে আসিয়া কুমনীরকে দেখিতে না পাইয়ু! বাতাহত রুদলীর ন্যায় 
ভূতলে পতিত হইয়া শে ঠক করিতে লাগিলেন । মন্ত্রী,ও কুলপুরোহিত 
কুমারকে অবিলম্বে ? গৃহে ফিরাইয়া আনিবারে সান্ত্বনা দিয়া সেই স্মাশ্রমে 
ঘাত্র। করিলেন কিন্তী'তপোবনে আসিয়! শুনিলেন কুমার ইতিপুর্ব্বেই 
তথ| হইতে প্রস্থান করিয়াছেন! মুন্লী ও পুরোহিত” লোকো পদিষ্ 
মার্্নে গমন করিতে করিতে কুমারের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং 
কিছুদূর অগ্রসর হইয়! দেখিলেন প্লুথের এক পার্খে বৃক্ষমূন্ে রাজপুত্র 
মেঘাচ্ছার্দিত হূর্য্যের ন্যায় বসিয়। আছেন,। সিদ্ধার্থ উ 5য়কে যথা ঘোগ্য 
স্মান প্রদ্দান করিলে মন্ত্রী ও পুরোহিষ্ প্রবরজ্যার, নিশ্রয়োঙ্গন ও 
গাহঙ্থ্যধর্মের আদর্শ সন্বন্ধে অনেক কথ বুঝাইতে লাগিলেন ; অপিচ 
বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া! পরিশেষে * বলিলেন, এইরূপে স্বজনবর্গকে 
শোকে দহমান করিয়া তাহার কোনরূপে ধর্মলাত হইতে পারে মা। 
যাদ্দিও কুমার বৈরাগী হইয়াছেন তুথাপি পুনরায় গৃহে গিঙী 'নংগাধ ধর্ম * 
পালন করিলে তাহার কিছুমান প্রত্যবায় বা গৌরবহানিঠহইযে না। 
তাহাদের সহিত তর্কে নিরুত্তর হইয়া কুমার দৃঢ়ম্বরে উত্তণ, করিগেন 
ষে, তিনি স্বয়ং সকল তন্বের জ্ঞানলাভ করিতে ক্ৃতসংকল্প হইয়াছেন; 
তাহা প্রাপ্ত না হইয়া কদাচ গৃহে ফিরিবেন না। 

“তদেবমপ্যেব রবির্মহীং প্রতেদপি স্থিরত্বং হিমবান্‌ গিক্সিত্তাজেৎ। 

অদৃষ্টতত্বো বিষয়োন্ুখেক্দ্িয়ঃ শরজ্য় ন্‌ ত্বেব গৃহান্‌ পৃথগ জনঃ ৮ * 
“ক্্ষ্য খসিয়া ভূতলে পুতিত হইতে পারে, এই মহান্‌ হিমালক্ীও বিচলিত 
হইতে পারে কিন্তু আমি ইতরসাধারণের ন্যায় তব উপলক্ি না করিয়া 
ইন্দিয়পরবশ হইয়া বিষয়াতিমুখী হইব না।” আরও বলিঞ্সেন_ 

“মহং বিশেয়ং অলিতং হুতাশনং ন চাকুতার্থ;.প্রবিশেয়ধীলয়ং।” 

ইতি প্রতিজ্ঞাং স চকার গর্বিতো যথেষ্টমুখায় চ নির্মম! যয ॥ 
বিরং আমি প্রজ্জলিত হুতাসনে প্রবেশ করিব তথাপি অক্কৃতার্থ হইয়া 
গৃহে ফিরিব না।” এই গর্বিত প্রতিজ্ঞা করিয়৷ সেই মায়াবিরহিত 
বাজপুজ উঠিয়া আপনার মনে প্রস্থান করিলেন”। মন্ত্রী ও 


৪১৮. 'উদ্বোধন। [২১শ ধধ-৭ম মংখ্য|। 





পুবোহিতকে তগ্বমনোরথ হইয়া কপি্গবস্থতে প্রত্যাগমন করিতে 
হইল। 

অনন্তর সেইভ ্ষুবেশী টাও তরঙ্গভঙ্গম়ী গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া 
আড়ার,কালামের নিকট গমূন করিবাঁব পথে রাজজগৃহ পগরে তিক্ষাব 
জন্ত প্রবেশ করিলেন। সেই.শিবতুল্য মহাপুকহের আগমন শুনিষা 
রাজগৃহবাসী সকলেই, তাহাকে দর্শন করিবার জন্য টিকা আসিলেন। 
প্রন্জাবর্গের বিচলিত' ভাব দেখিয়া মনে'হয যেন'এই সমগ্র পূর্থিবী 
শাসনে সমূর্ণ রাজপুন্ধের তিক্ষুবেশ দর্শনে রাজগুহের বাজলক্মী চঞ্চলা 
হইয়! উঠিগ্নাছেন। বাজ! বিদ্িপার শাক্যরাজ শুদ্ধোদনপুন্র সিদ্ধার্থেব 
গৃহত্যাগের বিষয়, জানিতে পারিয়া তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ 
' করিবার জন্ জনৈক দত নিযুক্ত করিলেন। দূত অঙ্থসন্ধান কবিষা 
দেখিল কুমর ভিক্ষীপাত্হস্তে পাগুব-শৈলে গমন করিয়া তিক্ষাঃ 
ভে।জন করিতেছেন। সে ফিরিয়া আসিয়া তখনি মহাঁবাজকে এ সংবাদ 
, প্রত করিস। মহারাজ দূতের সহি" সন্যাসী-রাজপুত্রকে দর্শন 
করিবার 'জন্য যাঁধা করিলেন। তিনি আসিয়া আঁপনাঁব 
পরিচয়: ধান করিলে সিদ্ধার্থ তাহাকে কুশল প্র করিয়া ক্ষা 
রহিলেন। আশ্চরয্যান্থিত হইয়া.রাঁজা বলিলেন, “বৎস, তোঁমাঁব বংশেন 
, সহিত আমার প্রগাঁচ বন্ধুত 'আছে, তুমি আমার পুত্রস্থা'দীয়। সেইহেও 
আমার ন্নেহপূর্ণ বাকাগুলি শ্রবণ কর। মহা ক্্যবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়। তুমি এরপ তিক্ষুবেশ গ্রহণ করিয়াছ কেন? যদ্দি তোমাৰ 
পিতার উপর কোন অভিমান হই! থাকে আমি এখনি তোমাকে 
আমার অর্ধেক বাঁজ্য প্রদ্দান করিতেছি, সুথে ভোগ কর। তাহাতে 
যদি সম্মত না হও যে রাজ্যের জন্য বিবাগী হইযাছ, চল, আমা 
সৈশ্যসহায়ে সেই বাক্য উদ্ধার কবিয়া লও । তুমি ত্রিলোকের উপব 
প্রভৃত্ব করিতে সমর্থ, এজন্য ন্নেহের বশবর্তী হইয়া এই কথাগুলি 
বলিতেছি -আমার নিজের বিন্ময়। উশ্বর্য্য বা ভোগের জন্ত নহে। 
তোমার এই তিক্ষুবেশ দেখিয়া আমার জন্ষু স্বতঃই অশ্রপূর্ণ হইতেছে। 
পুণ্যের প্রয়োজন হইলে ভূমি গৃহে গিয়া বহু যাগযজ্ঞ করিয়া শ্বরণে 


রাবণ, ১৩২৬। ] শ্ীবুদ্ধ ও তীহার"শাক্যগণ। "' ১৯ 


তুল্য হইতে পারিবে ।” * বিশ্বিসারের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজপুন্ 
তাহাকে বিষয়ভোগের ভয়াবহ পরিণামগুলি একে একে বুঝাইয়। দিতে 
লাগিলেন এঁবং শেষে 'বলিলেন__ 

“নাশীবিষেভ্যোহপ তথা বিভেমি নৈরাশনিতো। গগনাচ্যুতেভাঃ | 

ন পাবকেত্যোহর্মীর সংহিতেত্যো যথা তয়ং মে বিবয়েত্য এত্যঃ |” 
“অতি বিষধর সর্প, গগনচ্যুত বজ্জপতন বা বায়ুসংযুক্ত রহিশিখাকেও 
আমি তয় করি না কিন্তু এই" সংসাঁরজর্নক ভয়ানফ বিষয়কে আমার 
সব্খাপেক্ষ। ভয় হয়।” | রর 

তখন রাজ। তাহার অলপ বৈরাগ্য লক্ষ্য করিযা ক্ষান্ত হই 
এবং প্রার্থনা করিলেন যেন যুক্তিত্ন অব?াত হইয়। প্রথমেই তাহাকে 
দাক্ষিত করেন। তগবান্ও তাহার ্রার্থন৷ পূর্ণ করিবেন বলিয়া প্রতি- 
£ত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তৎ্পরে তিনি আড়ার 
কালামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়! তাহার নিকট আপনার মোক্ষলাড়ের 
উদ্দে্ঠ ব্যক্ত করিলেন ; তিনিও সাগ্রহে তাহার ঞচারিত ০প7 »শ্রিক্ষা , 
দিতে লাগিলেন। কিন্তু আডার ঝালামের উপদেশে সিচ়্ার্থের ত৭ 
পিপাসা তৃপ্ত হইল না। এই তাপসপ্রদর্শিত পথ সম্পূর্ন, মুক্তির 
্রকষ্ট পম্থ! কিন! সন্দিহান হইয়া তিনি ,অগন্ক এ আচার্য্য রুডকের 
আশ্রমে গমন ঝরিলেন। সেখানেও উদ্দেশ্ট পুর্ণ হইবার কোন সম্ভাবন! 
না দেখিয়া অবশেষে স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য গয়ার নিকট 
নেরগ্জনা তীরে কঠোর তপস্যারত হইলেন । এই সময় আরঙ পাচজন 
াসিয়া তাহার সহিত ফ্েগদান করিল। ক্রমাগয়ে ছয় বৎমর ধরিয়া 
+ঠোর তপন্তার পর তাহার অনাহারক্লি্ঠ দেহ কঞ্কালসার হইল। 
মস্তকবূর্ণিত এবং মন সমাপিভূমি হইতে বারন্বার চাত হইসে আনন্ত 
করিণ। তখন তিনি সেই কঠোর তপস্তার অসারতা উপলদ্ধি করিরা 
দেহকে যত্বে পুষ্ট রাখিতে মনস্থ করিলেন। ন্নানান্তে আহার করিবেন 
হাবিয়। সেই ক্ষীণদেহে ধীরে ধীরে নৈরঞ্নায় নামিয়া অবগাহন 
করিস্। যেমন এক বৃক্ষশাখা অবলম্বনপূর্বক তীরে উঠিলেন অমি 
সহ্যধিক ছুব্বলতায় সেই হ্বলেহ যুচ্ছিত হুহধ। পড়িলেনু। 'এ পম 


৪২ ০, উদ্বোধন | [ ২১শ বর্ধ--৭ম ম।খ]। 








নন্দবালা নামে এক গোপকন্তা তাহাকে মুর্ছিত হইতে দেখিয়া তখনি 
দুগ্ধ আনিয় তাহাকে পান করাইল। তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। 
এইরূপে সেই পুণ্যকর্মা। গোপবালার নিকট প্রতিদিন দুগ্ধ গ্রহণ করিয়। 
তিনি দেহ পুষ্ট করিতে লাগিলেন, অচিরে তাহা পুর্ব লাবণ্যশীলী 
ও বলবান্‌ হইল। সেই সময় উক্ত পাঁচ জন অন্বচর তাহাকে ধর্মত্যাগ 
বিবেচনায় গরিত্যাপ করিয়া প্রস্থান করিল। যখন তিনি মনকে 
আবার সবল.করিয়া '্যানারূঢ় করিতে সমর্থ হইয়াঁছিলের্ন সেই সদয় 
একদিন বৈশাখী পূর্ণিমায় সুজ।তার দত্ত পায়সান্ন তক্ষণ করিয়৷ পুনরায় 
সেই পবিত্র অশ্বখবক্ষমূলে সমাসীন হইয়া প্রজ্ঞা করিলেন__ 
“ইহাসনে শুষুতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাসং প্রলয়ঞ্চ যাতু 
অপ্রাপ্য কৌধিং বহুকল্পহূর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়ম তঃ চলিস্যতে॥” 
“এই, আসনেহ আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক্অস্থিমাংস বিলয় প্রাপ্ত 
হউক, বহুকল্পছুলত বোধি প্রাপ্ত না হইয়া আমি আর এম্থান হইতে 
উঠিব না।”, সিদ্ধার্থ পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। কিন্তু তপস্তার 
বিশ্লকর মার আসিয়া তাহার শীানসপটের উপর বিভীষিকামব 
নানাচিত্র , প্রতিফলিত করিতে লাগিল। কখন স্ুবেশা ন্ুকেশ! 
সঙ্গিনীগণের হাবভাবসংযুক্ত বিলাস নৃত্য; কখন বঞ্াবাত শিলাপাত 
বন্তাঘাতসংযুক্ত প্রলয় যাঁমুনীর তীৰবণ অতিনয়। ত্ি্ত যতিবরের 
ভ্রতঙ্গপাতে মারের সমস্ত অত্যাচার মুহূর্তে অগ্তহিত হইয়া 
গেল। অতঃপর কিছুক্ষণ ধ্যান করিতে করিতে নির্মল বৈশাখী 
পৃর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রজ্যোতি বিমলিন করিয়। সিদ্ধার্থের হৃদয়ে বহুকল্পছুলও 
পরমতত্ব প্রতিভাত হইল । পুলকে পোমাঞ্চিত কলেবরে যোগীবর 
গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। তিনি আহ্বারবিহাররহিত হুইয়। সপ্তাহ 
কাল ধরিয়া সেইরূপ অবস্থায় জ্ঞানলাতের প্রথম আনন্দ উপতোগ 
করিতে লাগিলেন। 
জীব তীহার এই সুগভীর তত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে কিনা 
সন্দেহ করিয়। তিনি জগতের সমক্ষে তাহা প্রকাণ করিতে ইতস্ততঃ 
করিতেছিলেন, এমন সময বর্গা আসিষ। তাহাব দে সন্দেহ শিবাকুবণ 


শ্রাবণ, ১৩২১।]  শ্ীবুদ্ধ ও তাহার শাক্যগণ। ' ৪২১ 


5 
করিলেন ' তখন তিনি দীক্ষাণ্ুরূ আড়ার কালাম এবং রুদ্রককে সেই 


ন প্রথম প্রদান করিবেন ভাবিয়া দ্েখিলেন, তাহারা ইতিপূর্বেই 
দেহতযাগ করিয়াছেন ।, অতঃপর ্যানবলে 'সেই রক পঞ্চ অন্গুটরকে 
বারাণসীতে অবস্থান করিতে দেখিয়। তাহাদিগকে তীহার উপলৰ 
জ্ঞান দান করিবার (ত্য এ স্তান অভিমুখে যাত্রা! করিলেন।, পথি' 
মধ্যে পূর্ববন্ধু ও পরিব্রাজক উপরের 'সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় উপক 
তাহার মুখে "বহুদিনের পর হহান্ঠ 'দেঁথিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। 
তিনি বলিলেন__ | 

“সব্বাভিবু সব্ববিদৃ'ইং অস্মি সবোস্থু ধন্নেস্থ অনুপলিত্বো 

সববঞ্জহো তন্থক্থয়ে বিমুভে। সয়ং অভি এগ কং উদ্দিসেদ অং 

ন মে আচরিয়ে৷ অখি সদিসো৷ মে ন বিজ্ঞ ্‌ 

সদ্দেবকন্মিং লোকন্মিং নথি মে পটিপুগ গো 

ধন্মচক্কং পবত্তেতুং গচ্ছামি কাসিনং পুরং 

অন্ধভূতস্মি লোকশ্মিং আহঞ.হি অমত ছু্তিংতি”  , ২০, 
“সমস্ত বিষয়ে নির্নিপ্ত হইয়া সকল ধাধা অতিত্রনমপৃর্বক আমি সব্বজ্ঞতা 
লাভ করিয়াছি। সর্বত্যাগে তৃষ্ণার উচ্ছেদ করিযা আঙি রং জান 

লাত করিয়াছি, আর কাহারও নিকট আমার শিক্ষা করিবার কিছুই 


নাই। আমার আচার্্যও নাই, আমার, সদৃণও নাত, দেষ ও মনুষ্য 


লোকে কেহই আমার প্রতিদন্দী ণাই। সম্প্রতি ধর্ম প্রবর্তন করিবার 
নিমিত্ত আমি বারাণসীধামে গমন করিতেছি* | অন্ধকারাবৃত এই লোকে 
আমি অমৃতের হুন্দুভিনিনদ আরম্ত 'করিধ। উপক পরিহাস করিয়া 
প্রস্থান করিল। তিনি বারাণসীতে সেই পূর্বপরিচিত পঞ্চতাপস- 
দিগের নিকট আপনার ধর্ম ব্যাখ্য। করিয়া তাহাদিগকে দীক্ষিত 
কবিলেন। ইহারাই তাহার প্রথম শিল্ত। তৎপরে বারাণপী হইতে 
মগধে আসিয়া তাহার প্রতিএ্তি মত রাজ! বিল্বিসারকে দীক্ষিত 
করিলেন । পথিমধ্যে গযাতে আরও বহু শিষ্য হইল এবং 
ধমে তাহাদের সংখ্যা আরও বদ্ধত হইতে লাগিল। এক্ষণে তাহাণ 
“যন *৩৫ বত্সর। এখন হইতে কমানবে,৪৫ বত্পর ধাঁখযা অবাস্ত 


৪২২ “উদ্বোধন । [২১ বর্ষ--৭ম সংখা।। 





পরিশ্রমে তিনি বুদ্ধ নাম গ্রহণপুর্ববক গ্সা্ধ্যাবর্তের ত্র “বছুজন- 
হিতায় বহুজনস্ুখায় (লোকান্কম্পায় অথায় হিতাঁ" সুখায় দেখ 
মন্ুষ্ঠাণাং বিচরণ করিয়া তাহার ধর্ম প্রচার করিঞ্চে লাগিজেন ও শিল্প 
বর্গকে সেইরূপ অনুষ্ঠান কবিতে আদেশ করিলেন 

বুদ্ধের শিস্যগণ সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ এই ছুই তাগে বিতক্ত হইযা 
হিল। সন্ন্যাসী শিল্পের মধ্যে সকল অবস্থার ব্ক্তি গাসিয়া একত্রিত 
হইতেন। শ্রাঙ্গণ ধইতে অস্পৃণ্ঠ, চগ্ডাল,' এ্থর্য্যশী্ণ রাজা হইত 
দীন তিক্ষুক, নিষ্ষলঙ্ক বৈরাগ্যবান্‌ কুমার ব্রহ্মচারী হইতে এর 
নবঘাতক দস পর্যন্ত তাহার নিকট দীম্ষণ গ্রহণ কাঁরয়া একমাএ 
শাক্যপুত্রীর* শ্রমণ ,নামে অতিহিত হইতেন। তাহাদের সকণে? 
পরিচয় দান, করা অসম্ভব । তবে আনন্দ, সারিপুত্রৎ মৌগ গলায়ণ। 
মহাক্লাগ্তপ, অন্ধরুদ্ধ,উপালি এই কয়জন তাহার প্রায় নিকটে থাকি- 
তেন। তাহার অসংখ্য গৃহী তক্তেব ভিতর মগধরাজ বিদ্িসার; 
কোশলরাজ . প্রসেনজিৎ, অবস্তীরাজ প্রস্ঠোত, কৌশান্বীরাঁজ উদয়ন, 
শ্রেঠী অনার্ধপিগ্ুক, পার্ক! পিশাখা ও রাজী মঙ্লিকার নাম 
বিশেষ উ্পেখযোগ্য। তাহারা সকপেই ভগবানের জন্থ অর্থে এবং 
সামর্থ্যে বছ ত্যাগম্বীকার করিয়াছিলেদ। মহারাজ [বিথ্বিসারেব 
অতুলনীয় চিকিৎসক ভারতের আদ্বিতায তেষঞজাচাধ্য জ্টবক ভগবান্‌ 
বুদ্ধের ও সঙ্ঘের চিকিৎসার "তার লইয়াছিলেন। তাহার অছুও 
চিকিৎসার একটী উদ্াহরণ'না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একবাব 
তগবান্‌ অসুস্থ হওয়ায় তাহাকে কিঞ্চিৎ বিবেচক সেবন করাইবার 
প্রয়োজন হয়, অতি সুকুমারকান্তি তথাগতকে সাধারণ বিরেচব 
প্রদান করিতে কুস্ঠিত হইয়া জাবক তিনটা পদ্ম সংগ্রহপূর্ববক তন্মধ্যে 
কোন ভেবজের হক্ষাংশ প্রা্বষ্ট করাইয়া রাথিলেন। ভগবানের নিক 
আসিয়! তিনি একটী পদ্ম তীহার' হস্তে দ্রিলেন। তগবান্ও সাদরে 
তাহা গ্রহণ করিয়া ঘ্রাণ লইলেন। তথন জীবক বলিলেন? “ভগবণ্‌ 
আমার ভউদ্দে্ পূর্ণ হইয়াছে, ইহার ম্বাণই বিরেচকের কাধ) 
করিবে। প্ররোজন হহলে, আরও দইটা পর্ন বহিল তাহা ব্যবহা 
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বিটি তি এিলি নি ০28১ 
করিবেন।” বিরেচকের কার্থ্য সিদ্ধ হইলে তগবান্‌ অচিরে সুস্থ 
হইয়াছিলেন। , 
প্রথম আমরা িঞ্ধর্থকে জলা উপর বড়ই বীতশরদ্ধ 

দেখিয়াছ কিন্তু তাহ্র কপিলবস্ত ও শাক্যদিগের উপর কি, প্রগাঢ় 
(মহ ছিল, সাধনা পীদ্ধিলাভ করিবার পর তিনি তাহাদিগের জন্য, কি 

কারয়াছিলেন অতঃপর তাহার কিঞ্চিৎ পরিচথ দ্রিব। ভগবানের অড়* 
শঙ্টিপ্রভাবে 'ন্রী গু পুরোইত ফিরিয়া যাইবার, পব রাজা শু?দ্ধাদণ 
কুমারের অপূর্ব বৈরাগ্য ও দু প্রতিদ্রার' কথ! শুনিয়া কির আশ্বস্ত 
হইলেন। তখন তাহাদের ধারণা ছিল--- 

"বীরে হবে সত্তযুগং পুনেতি 
যন্মিং কুলে জায়তি ভূরিপেঠএটা” 

“যে বংশে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে বংশের চতুদদশপুরুষ 
পবিএ হন।” রাজা যখন এই ধারণায় দ্রচিত্ত হইয়া কাপাতিপাত 
কর্িতেছিলেন এবং কুমার কঠোর, তপশ্চরণে নিরত। সে৯সমক্ ক্রেন 
দেবতা শুদ্ধ দনকে পরীক্ষা করিবার এন্ তাহাকে কতকগুলি আস্ত 
দেখাইয়া বলিলেন? “মহাশয় আপনার পুত্র আর জীবিত নাই) এই 
দেখুন তাঁহার ভন্মাবশিষ্ট অস্থি সকল অধনিয়াছি।” বিশ্ব সী'পিতা 
উন্ধর করিলেন, “যতদিন না আমার পুভ্রের দিদ্ধিলাত হন ততদিন . 
কোন শক্তিই তাহাকে নিহত করিতে পারি না। ইহ আপনার 
পণিভাস মাত্র।” এই কথায় দেবা তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিস 
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কুমারের কঠোর বৈরাগা গ তপস্ঠার 
কথা শুনিয়া রাজপুরবাপিগণ অন্পবিস্তব সান্তনা লাভ করিলেন, 
এমন কি, পতিবিরহবিধুরা সহধন্মিণী যশোধব। স্বামীর তীব্র বৈরাগা 
মরণ করিয়া সন্ন্যাদিনীর ব্রত ইনার দিনাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। 

পরিশেষে শুদ্ধোদন যখন সংবাদ পাইলেন তাহার পুত্র বুদ্ধ নাষ 
ধারণ করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কানীধামে প্রথম ধর্দচক্র প্রবর্তন 
কবিম্বাছেন, তখন আনন্দে অধীর হইয় তাহারই পুর্ব কথাগ্রযারী 


8২৫ , উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ-৭ম মংখা|। 


পরাগ 
তাহাকে গৃহে আনিবার জন্য লোক 'পাঠহিলে সেই 'ব্যক্তি তথাগতের 
নিকট আমলিবামা্র রাজাদেশ বিস্বত হইয়া ভিক্ষু হইল এবং গৃহে 
ফিরিবার নামগন্ধও করিল না! রাজ! দ্বিতীয় লোক পাঠাইলেন। 
দ্বিতীয় ন্যক্তিরও এরূপ হইল"! অতঃপর রাঁজা চিন্তিত হইয়া! প্রধান 
মন্ত্রী, উদায়ীকে পাঠাইলেন। তখন তগবান্‌! মহাক়্াজ বিঘিনার- 
প্রদত্ত মগধের বেলুবান অবস্থান করিতেছেন। উদ্দায়ীও আসিয়া 
ভিক্ষু হইলেন, কিন্তু তিনি আপনার উদ্েশ্ত ভুলিলেন না। উপযুক্ত 
অবসর লক্ষ্য করিয়া বসন্তের প্রারৃস্তেই তিনি তথাগতকে বলিলেন, 
“ভগবন্, এই মধুর বসন্তে, আশাৰিতদিগের আশ পূর্ণ হইবার 
সময়] « আমার আও এক্ষণে পূর্ণ হউক । এইবার যেন শাকিয় ও 
' কোলিয়গণ «আপনাকে রোহিণী উন্দীর্ণ হইতে দেখিতে পাষ। 
আগনার পিতামাতা ও শাক্যেবা' আপনার দর্শনাকাজ্ষায় উদগীব 
ও উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন।” ভগবানের পূর্বকথা স্মরণ হইল। 
তিনি 'কপিন্রবন্ত ত্যাগ করিবার , সময বলিষাছিলেন, “সিদ্ধিলাঁত 
করিয়া আ'য়ার আমি তোমায় দঁথিতে আসিব।, অবিলম্বে তিনি 
কপিলবন্ঠ' দর্শনে উদ্দায়ীর সহিত যাত্রা করিলেন । জগতের শ্ষ্ঠবস্ত 
অর্জর্ন করিয়া গৃহাগত প্রবাসীর ন্যায় আবার তিনি সকলের সহিত: 
, মিলিত হইলেন। তাহাকে দর্শন কবিবার জন্য সকলেই আসিলেন, 
কেবল যশোধরা আসেন নাই। পিতার নিকট যশোঁধরার কঠোর 
্রা্তাচরণের কথ শুনিয়া! বুদ্ধদেব পূর্নবজন্মেও ষশোধরা প্ররূপ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়। 'চন্দকিন্্ররী জাতক বর্ণনা কণ্রলেন। অতঃপর 
তিনি মাতা গোতমী ও পিতাকে শ্বোতাপন্তি অর্থাৎ ধর্থের প্রথম 
সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আবার আনন্দের হাট বসিল। 
কিন্ত বৈরাগ্যের আনন্দ যে সংসারসুখ হইতে ভিন্ন তাহ] দেখাইবার 
জন্য তাঁহাকে মাতা, পিতা ও কপিলবস্তবাসীর সেই উদ্দাম আনন্দে 
কিঞ্চিৎ বাধা প্র্দান করিতে হইল। পরদিন শুদ্ধোদন দেখিলেন 
কুমার ভিক্ষাপাত্রহস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি যেন 
চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন ' কুমারকে ধলিলেন, *পুত্র,ৎএকি করিতেছ? 
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ভিক্ষা করিতে সন্ধেচ বোধ হইতেছে না? আমি কি সকলের আহার 
ঘোগাইতে পারি লা?” বুদ্ধ বলিলেন, “মহারাজ ইহাই আমার 
বংশের ধর্ম, আমি সেই ধর্ম পালন করিতেছি মাত্র ।” *শুদ্ধোদন কহি- 
লেন, “তোমার রা জন্ম হইয়াছে । এই বংশের'কেহই 
কখন ভিক্ষা] করেন নাই?” বুদ্ধ উত্তর করিলেন, “আপনার ইক্ষণক 
বংশে জন্ম সন্দেহ নাই কিন্ত আমার, ত ক্লাহাতে জন্ম নহে, আমি বুদধ- 
বংশে শপ্মিয়াছি। আমার ূ্বগামী" বুদ্ধের সকলেই তিক্ষা কারয়া- 
ছিলেন, আমিও তাহাই করিতেছি)” এই কথ! বলিয়। স্ভিনি দুইটী 
গাথ! দ্বার৷ প্রকৃত ধর্মে পিতার চিত্ত নিবদ্ধ করিলেন - ট 

“উত্তিটুঠে ন প্লমজ্জেয় য় ধন্ং গুচরিতং চার | ৯, 

ধন্মচারী, স্থখং সেতি অন্মিং লোকে পরমৃহি চু 

ধন্মং চরে সুচরিতং ন নং ছুচ্চরিতং চরে । 

ধন্মচারী স্থথংসেতি অস্মিং লোকে পরমূহি চ॥” পু 
"সর্বদাই অপ্রমত্ত ও সংযত থাকিয়। 'নুচারুরূপে ধার্মাচরণ ধরিবে এবং 
ধর্মপালন করিতে হইলে আগ্রহের সহিত করিতৈ হইবে, এশলসভাবে 
করিলে কোন ফল হইবে না । কারণ ধর্ধাচারী ইহধোক, ও 
পরলোকে মহ! সুখে অবস্থান করেন।” "অতঃপর যশোধরাকে দর্শন 
করিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘকাল 
পরে প্রিপ্নতমমূত্তি দর্শন করিয়া যশোধর! তীহাঞক্জ চরণতলে মিপতিনা 
হইলেন। ভগবান্‌ ধর্খপ্রসঙ্গে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া ফিরিয়া 
আমিলেন। ফিরিয়া আঁসিণার কালে যশোধরার ইঙ্গিতে পুত্র রাহুল 
আসিয়া বলিল, “হে শ্রষণ তোমার ছয়! অতীব স্থথকর; আমি 
তোমার দায়াদ, আমায় তোমার সম্পন্তি প্রদান কর ।” বুদ্ধদেৰ পুভ্রকে 
বিহারে লইয়া গিয়। দীক্ষাদানে পরমসম্পত্তি প্রদ্দান করিলেন। পরদিন 
তাহার বৈাত্রেয ভ্রাতা কুমার নন্দেন বিবাহ ও অভিষেক উৎসব । 
কিন্ত তগবান্‌ তাহ! বন্ধ করিয়া নন্দকেও বিহারে লইয়া গিষ্কা দীক্ষ! 
দিলেন। বৃদ্ধ পিত| তদর্শনে ফারপরনাই দুঃখিত হইয়! তাহার নিকট 
প্রার্ধনন|। করিলেন যেন অতঃপর সিদ্ধার্থ মাতাপিতার অমতে সন্তানকে 


৪২৬ উদ্বোধন । [২১শ বর্ধ -৭ম সংখ্া। 





দীক্ষিত নু করেন। ভগবান্ও তাহা রক্ষা করিতে গ্রস্ঠিশ্রুত হইলেন। 
ইহার পর ,কপিলবস্ত হইতে ফিরিবার পথে অনোমা নদীতীরে 
“অন্থপিয়' নামক,স্থানে বিশরামকালে বুদ্ধদেবের খুক্পতাতপুল আনন্দ। 
অনুরুদ্ধ; তাহার গ্ালক দেবদতত এবং নাপিত পালি তাহার নিকট 
দীক্ষ! লইয়া স্ব প্রবেশ করেন 11 

কালক্রমে 'পমগ্র মর্ক্যজাতি, শাক্য «বং কোলিয় এই দুই ভাগে 
বিতক্ত হইয়াছিল, উভয়ের মধ্যেই পরষ্পর বিবাহাদ্ধি সম্পন্ন হইত। 
তথাগতেব, মাতা ও স্ত্রী এই কেঃলিয়বংশীয়া ছিলেন। উপরোক্ত 
ঘটন'র চারি বৎসর পরে কপিলবস্কতে দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত 
হওয়াঁয 'রোহিণীর,জঁল লইয়।'বাক্য ও কোিয়দিগের মধ্যে ঘোরতর 
বিবাদ আর্স্ত হই! যুদ্ধের উপক্রম হইল । যখন যুঙ্ধ হয় হয় তখন 
তগবান্‌ শ্রাবন্তী হইতে সহসা আগমন করিয়া সেই বিবাদ শান্ত 
কৰিয়! দ্রিলেন। শাক্য ও কোলিবেরা তাহার অপার করুণা লাভ 
, করিয়া" কুতখ্বতার্থ হইল এবং তাহার সেবার জন্য আ'পনাদিগের মধ্য 
হইতে ৫০০পুশাক্য ও কোলিষ কুমারকে তাহার অন্থচর করি! দিল। 
ভগবান্‌ "৫সই ৫** কুমারের শিক্ষাৰ জন্য তাহাদিগকে হিমালয়ের 
স্থগভীর মহান্‌ দৃ্ঠদকল দেধাইতে লইয়া! গেলেন। 

পর বৎসর পিতার অস্তিম সমযে শৃদ্ধদেব পুনরায় কপিলবস্তৃতে 
মাসিয়। পিতাকে অহকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং মৃহ্যান পর তাহার 
অন্ত্যেষিক্রিয়! সমাধ। করিয়। ও জ্ঞাতিবর্গকে সান্তবন। দিয়া টবশালির 
মহাঁবন বিহারে চলিয়। আসিলেন। 

এই স্থানে তাহার ধর্ম ও সংঘের যুগাস্তরকারী একটী বিশেষ 
ঘটন1 ঘটে। এতদিন তিনি স্ত্রীলোককে সংঘে গ্রহণ করেন নাই। 
শুদ্ধোধনের মৃত্যুর পর প্রঞ্জাবতী গোতমী ও যশোধরা প্রমুখ 
পুর্বপ্রব্রাজিত পঞ্চশত শাক্য ও কোলিয় রাজকুমারদিগের পদ্বীগণ 
মন্তকমুণ্ডন ও পীতবস্ত্রধারণ করিয়া! তথাগতের নিকট প্রত্রজ্যা 
ভিক্ষা করিলেন। তিনি ছুইবার তীচ্ছাদের প্রত্যাখ্যান করিলেন। 
কিন্ত তৃতীয়বার আনন্দের অনুরোধে তাহাদিগকে ভিক্ষুণী-ব্রতে 


রণ ১৯৩1] পবিভ্রতা | ৪২৭ 
সারার 
দীক্ষিত করিলেন এই নারীসংঘের জন্য অতি কঠোর নিয়মাবলী 


প্রবন্তিত হইল। 'তাহারা এ সকল কঠোর নিয়মাবলী পাল্লনে স্বীকৃত 
হইলেন এবং শ্রাবস্তীতত অনাথপিগুকের 'সুবৃহৎ,জেতবনবিহারে 
গমন করিয়া স্বতন্ত্র রি বিভাগে বাস, করিতে লাগিলেন ।, 

স্বীলোককে প্রতজ্যা দিয় তথাগত আনন্দকে বলিয়াছিলেন, 
“আনন্দ, আমার, ধর্ম যদি ১৪০০ বৎসর, সদূর্তাবে থাকিত 
অস্ত স্ত্রীজাতিকে * প্রতজ্যা "দেওয়া তাহা মাত্র ৫** বৎসর 
কাল স্থায়ী হইবে ।” 





(ঞ্মশঃং) 


পবিত্রতা ।* 
(স্বামী পরমানন্দ ) 
পবিত্রতাই প্ররুত শক্তি, পবিত্রতাই প্রর্ুত* আনন্দ ১৩ ম।সামিকু 
তেজ। এই উপায়ে শক্তিসঞ্চয় র'। এই পদ্বিএতার ব্বিয় বিস্বৃত 
হইও না। অমর হইতে পাঁরবে। পবিভ্রতাই তোমাকে ন্ভীতিশস্ত 
৭ সদ্দানন্দ করিবে। শক্তি ও সাহস অবলম্বন কর, তোমার গ্লিকট 
যাহাই আস্থক "উহাকে গ্রান্ত করিও না? পবিত্রতা দ্বারা সমস্ত 
হর্বলতাকে জনন কর। ইশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস রাখিয়া সাহসের সহিত 
অগ্রসব হও। তিনিই তোমায় সমত্জ বিদ্‌ হইতে রক্ষা করিষেন। , 
এই পবিব্রতার সহিত ষাহা কিছু করিবে তাহাহ জ্বলন্ত হইর। 
উঠিবে। সুতরাং কোন কিছুই তয় করিবার নাই। ইহা মুন্ধ তথ্য। 
ঈশ্বরের কৃপায় মানব এই রহন্ত বুঝিতে পারে। তাহার মহাম্‌ এক্তি 
ও তাহার বিকাশ কেবল পবিত্র হৃদয়েই প্রতিভাত হইয়া! থাকে। 
তিনি সর্বদ| তোমাদিগকে ঠিক পথেই 'পরিচালিত করিবেন। কিন্তু 
বন্ধমের সহিত কার্ধ্য কর, হুূর্বলতাকে প্রশ্রয় দিও না। 


* বোট্টন বেদান্তপ্নচার কেন্দ্র হইন্ডে,প্রকাশিত স্বামী গরমানন্দ লিখিত: ৮৪0 01 
১91008০7। নামৰ পুন্তক হইতে অনুদিত । 


৪২৮. উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


এগিয়ে পড়। এগিয়ে পড়। সম্মুখে পথ'রহিয়াছে,াক্ষ্যে পৌছিতেই 
হইবে। নিদ্র। বা বিশ্রাম চাহিও ন|। “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত” | “যদি 
তোমার পবিত্র হুদয়াকাশ কোন সময়ে মেবাচ্ছুন্ন হয় হুতার্শ হইও না। 
মনে রাখিও ভীষণ ঝড়ের পরই প্রক্কতিদেবী শার্জগাব ধারণ করেন। 
চঞ্চলুতার পরেই শাস্তি বিদ্তমান। একটা অপরটী:ক অন্সরণ করিবে 
ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ুম। ুঃখকট্ট ব্যতীত আমরা সখ কি তাহা 
ধারণা করিতে পারি না। আমাদের 'আীবনে যাঁাই ঘটুক না ফেন 
তাহা আমাদিগকে কোন এক মহত্ব শিক্ষা দিবার জন্য হইয়াছে 
ইহা মনে রাখিতে হইবে। শারীরিক শক্তির বিশেষ চালনার পরেই 
যে তৃাহ্ার' ক্লান্তি ুর্বলতা। বোধ হইবে ইহাই প্রার্কৃতিক নিয়ম। 

' এই মূতুর্ণগুরিই ভক্তের পরীক্ষার স্থণ। যিনি এই উতর অবস্থা্েহ 
বিশ্বাস ও পবিত্রতার দ্রিকে লক্ষ্য বাঁখিয়। স্থির থাকিতে পাণেন 
তিনিই প্ররুত চরিত্রবান। “অপরে বালাঃ”। 

. এ *যঞগন, হ্যস্তই মানুকুল তখন সকলেই আনন্দান্তব করিতে 
পারে। গ্ষিস্ত খন £মস্তই মন্দ ও প্রতিকূল তখন যিনি 1স্থর 
অবিচল থাকিতে পাবেন তিনিই প্রকৃত তক্ত | পাঁবন্রতা ও বিশ্বাসে: 
উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হও শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। পথ 
পরিষ্কৃত হইবে। প্রকৃত' তক্ত কখনও নিশ্চিন্ত থাকেন না, সর্বদা 
একটু নিঃস্বার্থ হইবার জন্য চেষ্টা করেন, একটু পবিত্র হইতে চান, 
কারণ এই পবিভ্রতাই চরিত্রের , ভিত্তি। বার্থশৃন্ত হওয়া বাস্তবি 
কি মহান! মুক্তির উপায়ন্বরপ এই পবিত্রতা ও নিঃস্বাথপরতা 
লাভ করিবার জন্য একান্তমনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর; অপর 
সবই বন্ধন-মূলক। 

নিঃস্বার্থপব্রতার সহিত পবিত্রতার নিত্য সন্বন্ধ। একটী অপরটার 
অনুসরণ করে। স্থার্থশূন্ত কর্মের দ্বারাই হৃদয় পবিত্র হয় এবং 
সেই পবিত্র হ্বদ্রয়ে একমাত্র প্রেমই বিদ্যমান থাকে । অন্তশুন্য অনন্ত 
ভালবাস৷ ব! প্রেম আোতের ন্যায় আস্য়া অন্ত সমণ্ত বৃত্তিকে তাসাহ্থা 
লইয়া যায়; সাংসারিক'কোন কিছুই সেহ দয়ে স্থান পানর গা 


শ্রাবণ, ১৩২৬। ] পবিত্রতা ।' "৪৪২৭ 





শোক, দুঃখ, কষ্ট, হিংসা, ছ্বেষ, দ্বণী যাহা কিছু জাগতিক তাহা সমস্তই 
অন্তছিত' হইয়া যায়। ইহাকেই আমি “ধরশ্বরিক প্রেম বলি।" 
ইহাকেই একমাত্র “ধন্ম' আখ্যা প্রদান কর। ফাইতে পারে। 

এই মহান্‌ প্রেস নিমগ্ন হও, অপব সযুস্ত ভুলিয়া 'যাও। অপরের 
কথা গ্রাহ করিও নি)। ঈশ্বরলাভের জন্য যত্রশীল হও। বহির্জগৎ 
তোমান নিকট হইতে অন্তহিত ₹উক'। স্ই্‌ প্রেন্নে 'পাগল হইয়া 
বাড। প্রীশ্রীরাম$ষ্চদেব 'বলিতেন-এ"পকলেই 'পাগল-কেহ ধনের 
জন্য) কেহ মানের জন্ত, কেহ বা যশের জট ইত্যাদি ।” তুমি আদর্শের 
জন্য পাগল হও। দৃঢ়তাঁ ও বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হও।, তয় 
কিসের-_-তোষার হ্বদয় ভয়শ্ন্য হউক ।', নির্ভীক, আনন্দময় ও পবিজ্র 
হও। জগৎ দেখুক, “তুমি ঈশ্বরের সন্তান।” মনে রাখিও' অনন্ত 
শক্তি তোমার পশ্চাতে রহিয়াছে, সুতরাং সাহস অবল'্বন কর,*যেন 
কোন কিছু তোমায় বিচলিত করিতে না পারে। যাহাই ঘটুক ন। 
কেন তুমি সর্বদা অবিচলিত থাক। পবিত্র হৃদয়ে কোন প্রক!ঃর দুঃখ 
ব৷ উদ্বেগ থাকিতে পারে না। মা2ক্রোড়স্ক শিশুর তোমা? মুখ 
সব্বদ। প্রসন্ন থাকুক । ঠ 

হৃদয় যখন একান্ত পাধিব্র হয় তখন .কবল অনুরাগ অগণিত 
হইয1 থাকে ।* এই প্রেমান্থুরাগই মানবে নিঃস্বার্থ করিয়। থাকে। 
উদাহরণ ন্বব্প মায়ের পুল্রের প্রতি শ্েহেণ কথা ধর। তিনি সর্বদা 
নিজের চিন্তা ভুলিয়া একমাত্র পুলের 'মঙ্গলসাধন করিতে ্যস্ত। 
পুত্রেব জন্য মা যে ক্লোন বিপদে সম্মুখীন হইতে প্রস্তত। এইকপে 
আদর্শের জন্য আপনার স্বার্থকে বিসর্জন দিলে তবে প্রকৃত ভক্ত হহতে 
পারা যায়। ইহাই ভক্তির গ্রকৃত অর্থ । 

এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। 
শরীর যাক আর থাক্‌ সে দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। অপরে 
কি বলিবে তাহ! গ্রাহ করা উচিত নয়। আমরা আমাদের আদর্শ-_ 
ঈখরের-__ প্রভুর সেবা! করিবই। 

*একান্তমনে তাহার সেবা কর্সিতে কবিঠে শান্তি ও সুখ আসিবে। 
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অপর কিছুতে শান্তি আনয়নকরিতে লমর্থ'নহে। নাম যশ, অতুল খর্ব 
কোন কিছুই শাস্তি প্রদান করিতে পারে না। তধে এস, আমরা 
ফলাকাজ্ষা ত্যাগ করিয়ী দৃঢ়তার সহিত ভগবানের সেবায় আমাদের 
প্রাণ মন নিয়োগ করি। ইন্ভাই এব্কত ধর্মা। 

পবিত্রতা, বীর্য, নিতাকতা এ সমস্ত ধন্য টি পাওয়। যাঁয়। 
ধর্ম অনুভবের জিনিস, এবং চরিক্রগঠন করাই ধর্ম কেবল কোন 
নির্দিষ্ট সমাজ বা ধর্মসংঘে 'ফৌ কদান কুরিলেই স্ুবী হওয়। যাঁর নী। 
প্রত্যেক দ্রব্য ঠিক ঠিক তাবে (দখিতে হইবে। কাকে তয়? ঈশ্বরঃ 
আমাদের ্গেহ্ময়ী জননী । মা কি ছেলের কোন অনিষ্ট করিতে 
পারেন? সত্যনিষ্ঠ হও, পবিত্রুতী ও ধের্য্য অবলম্বন কর। 

পবিক্রতা-ধর্শ পালন করিতে হইলে ইন্তিয়ংযম করিতে হইবে। 
তৎপুরে ভগধানে মনস্থির রাখিতে হইবে। আত্মসংযম ব্যতীত 
সত্যের ক্ষণক আলোক তোমাতে প্রকাশ হইলেও হইতে পারে 
কিনতু ত্যুহা স্থায়ী হু না, শীঘ্রই অন্তহিত হয়। অবিরত ইন্রিয়- 
সংযম করিত করিতেষ্ট সত্যের ম্মালোক প্রকাশিত হুইবে। থে 
মন সর্বদা, গক্দ্িয়ের অধীন হয় তাহার সমস্ত জান নষ্ট হয়। 
আমান্র মম যতর্দিন ইন্দ্রিয়তোগ্য বিষয়ে রত থাকে ততদিন 
ইহ? চঞ্চল ও অন্ুখী কিন্তু যখন মন বুঝিতে পারে "বাহিরের জব্য 
' হইতেই এই চঞ্চলতার হ্স্টি, আর ইঞ্জিয়গ্রাম সংযত হুইলেই প্রকৃত 
শাস্তি পাওয়া যায়, তথন «উহা বাহিরের দ্রব্য হইতে সরিয়া আসে 
এবং হৃদয় ক্রমে ক্রমে বিত্র হহতে থাকে। , 

হৃদয় একান্ত পবিভ্র হইলেই গাষপা আমাদের স্বরূপ ব! ঈশ্বর 
দর্শন করিতে পারি। আমাদের হৃদয় দর্পণন্বরূপ। যতাদ্দন এই 
দর্পণ মলাবৃত থাকে ততদিন সর্বূতস্থ আত্মার ছায়া ইহাতে 
পড়তে পারে না। সুতরাং ধর্মজীবন লাত কারতে হইলে হ্ব্দয় 
পবিত্র করিতেই হইবে। 

হৃদয় পবিত্র করাই সর্ধধর্মের সার। বাহ্‌ পরিচ্ছ্ত। অন্তঃশুদ্ধি 
করিতে পান্ধর না। সুতরাং বাহ আড়ঘন করিও না। মনে রাঞজিও 


পাব, ১৩২৬1] ,. গবিভ্রত ] , 85১ 
মি ঘতাবতঃই 'পবিত্র ও'অপাপূবিদ্ধ। ঈশ্বরের নামে, সমস্ই 
বি হয়। অকপট ভি ও বিষাদের মুহিত বারংবার ঈশ্বরের 
নাম লও। সমস্ত অ্বিত্রতা দুরে পনাইবে।, মনকে সর্বদা 
দ্ধ চিন্তার নিয়ো কা সতসন্ধ কর; পবিত্রতায় হায় উদ্ভামিত 
হইবে। ৰ £ , 

সর্বোপরি, আত্মাতিমানু' তাগ, ,কর। ৬ পগ বণিত 
মগবিত্রতা আর ্ছ নাই। য়কে তমা ও স্বা্ঘপর করিতে 
এমন আর কিছুই নাই। প্রকৃত ভক্ত হইতে হইলে জান ও 
ন্ধনমূলক 'বজ্জাৎ আমি'কে পরিত্যাগ করিতে হইবে। 'বজজাৎ 
ঘামি ত্যাগ হইবেই 'দাদ আমি, এরকাণ গাইবেল-সারাজগৎ, এই , 
দাম আমি' পূর্ণ হঈবে। আমিত্ব ত্যাগ করিতে হইপরে। নিগের 
কতৃত্বও অকতৃত্ব উতয়ই ত্যাগ করা চাই। যদি নিস্বার্থ হইতে 
চাও কোন কিছু করার জন্য প্রশংসা লাভের ইচ্ছা ত্যাগ কর 
মত স্বার্ঘপূর্ণ ইচ্ছা ভাগ কর, তবেই স্ব হানে যাই ক্ষণ” 
হইবে 

যদি নিম্বার্থভাবে ঈশ্বরেবু সেবা। করিতে ঢাও, স্বচ্ছান্‌ সানন্দে 
কাজ করিয়া যাও। ইহাই £কৃত' কর্ম। এইরাপ কর্ম ঘারাই 
মজিলা করা যাইতে গারে। এইবপ' ্বর্শূত হইয়া ঈশ্বরের 
'মবা করিতে করিতেই মমত্ত বন্ধন দুর, ছয়। বাঁ পবিত্র ও 
ধ্ঠ হয়। 


ভাক্ত ও ভক্ত । 
( শ্রীভূপেন্্রনাথ মজজমদার ) 


ভক্তি কাহাকে বধ? রধাভুঃকরণে ঈশ্বরে আ|ত্ম-সধর্পণের ন] 
ভক্তি। কায়মনোবাক্যে তাহার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টার নাম ভক্তি 
শরীর দ্বারা সেবা, মন দ্বার! রূপার্দি অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান ব| চিন্তা 
এবং বাক্য দ্বারা নিরস্তর গুণান্বকীর্তন করার নামই তক্তি। যাহা 
কিছু" ্বিব সক্তলই ভগবানের প্রীত্যর্থে- নিজের বলিয়া কিছু 
রাখিলে চলিবে না; ইহাই প্রকৃত তক্তি। গীতাষ শ্রীভগবান 
তক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন-_ 

মধ্যাবেশ্য মনো যে মাং দিত্যযুক্তা। উগাঁসতে। 
শ্রদ্ধা গরয়োপেতান্তে মে মুক্ততমা মতা: ॥ (১২আঃ, ২ শ্লোক) 
শ্রীতগবান্‌ কহিলেন, আমাতে মন নিবেশিত করিয়া সর্বদা 
মৎপররণ. হইয়া পরমশ্রদ্বাসহকানে শ্রীহারা আমার আরাধন 
করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম। (যেহেতু তাহাবা 
সর্বক্ষণ আমাতে চিত্ত নিবেশিত কবিয় দিবারাত্র যাপন করেন; 
দেইহেতু তাহাদিগকে যুক্ততম বলাই উচিত )। পুনরায় বলিয়াছেন _ 
“যে তু সর্বাণি কর্মাণি মরি সংন্যস্য মত্পরাঃ | 
অনন্তেনৈব যৌগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্ত। মৃতযুসংসারসাগরাৎ। 
তব।মি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্‌।” 
(গীতা) ১২অ$) ৬-৭ শ্লোক) 
কিন্তু ধাহার। আমাতে সর্বকর্মা সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া 
অনন্ততক্তিযোগসহকারে ধ্যাননিরত হইয়া আমার আরাধন! করেন। 
হে পার্থ, আমাতে সমর্পিতচিত্ত সেই মহাত্মাদিগকে আমি 
অচিরাৎ মৃত্)ময় সংসারসাগর হই উদ্ধার করি। এই শ্লোকে 


শ্রাবণ) ১৩২৬। ] ভক্তি ও ভক্ত। ৪৩৩ 


দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্কে ভক্তি করিতে হইতো সমুদয় 
কর্ম তাহাকে সম্রণপূর্বক অনন্যতক্িযোগ অর্থাৎ অব্যতিচারিণী 
তক্তিসহকারে তীহার উপাসনা করিতে হইবে! ব্যভিচারী শব্দে 
একাধিক ভজনশীল গাঁবায়। অব।ভিচারিণী অর্থে একের অস্থরাগী। 
সুতরাং অনন্যতক্তি “করিতে হইলে ত্ক্তের আর কোন বিষয়ের 
অন্নরাগ বা চিন্তা মনে স্থান দিবার বি নাই । এতদথে 
শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন - / 
“তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত | ? 
তথ্প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং 'প্রাপ্মযসি শাশ্বতম্‌ ॥ 
* (গীতা, ১৮ অঃ, ৬৯ গোক) 
হে ভারত, সর্বতোভাবে সেই সর্বশক্তিসম্পন্ন 'পরমেশ্বরের ' 
শরণাপন্ন হও) (তাহ! হইলে) তাঁহার প্রসার্দে পরম শাস্তি এবং 
নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে। এখানে বলিতেছেন “সর্ধতাবেন ভারত” 
অর্থাৎ মনোগত সমুদায় ভাব তাহাতে অর্পণ করিতে হইতে ?*্ন 
আমি মুখে তক্ত বলিয়৷ পরিচয় দিব আর মরন নানা বৈধয়িকতাবে 
ূর্ণ থাকিবে, একূপ হইলে, আর “অব্যতিচারিণী” শুদ্ধা, াক্তি করা 
হইল না। সুতরাং প্রকৃত ভক্তের সংস'রাসক্তি থাকিতে পারে'না। 
যেহেতু হদয়ের"অর্ধেকটুকু ভগবানে ও অর্দেকটুকু সংসারে রাখিয়। 
বখবায় ভক্ত হওয়1 যায় না। তাই তগবান্‌ বলিয়াছেন_- 
“মন্মন। ভব মত্তক্তো। মদ্‌যাঁজী মাং নমস্থুরু | 
মামেবৈধ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে ॥ 
সর্ধবধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাঁপেত্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥” 
( গীতা, ১৮ অঃ, ৬৫-৬৬ শ্লোক ) 
তুমি মদেকচিত্ত, মদেকভক্ত ও একমাত্র আমারই উপাসক 
হও) একমাত্র আমাকেই নমস্কার কর, (তাহা হইলে নিশ্চয় ই) 
আমাকে পাইবে। তুমি আমার প্রিয়, তাই তোমাকে সত্যই 


প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, সমুদয় ধর্মাধর্ম' পরিত্যাগপুর্বক একমাত্র 
৭ 


৪৩৪ ূ উদ্বোধন। [ ২, বর্ষস্ষণম সংখ্য|। 


আমাকে আশ্রম কর; শৌক করিও না'; আমিই তোমায় সর্ধবিধ 
পাপ হইতে মুক্ত করিব। এই দুইটি গ্লোকের' তাবার্থ এই যে 
সমুদয় ধর্মকর্ম 'পরিতাাগ করিয়া কেবল একমাত্র শ্রীভগবান্কেই 
আশ্রয় করিতে হইবে অর্থাৎ! ভগবান্‌্কে প্রীত |গরবার চেষ্টা ব্যতীত 
ভক্তেরআর কোন কর্তব্য নাই। সর্বদাই তাহার ইচ্ছাধীনভাবে 
চলিতে হইবে, তাহ, হইলে নিজের কু: ত্বাভিমানটি চলিয়া যাইবে; 
স্থতরাং “মামি” “আমার” ভাবরটি আৰ থাকিবে 'না। আমার সতী, 
আমার পুত্র, আমার পিতা, আমার মাতা ইত্যাদি আর বলিতে 
পাঞিবে না। আমার বলিয়া, কিছুমাত্র হাতে রাখিলে আর “সর্বধন্ম” 
পরিত্যগে করা হুঈল না এবং সমুদয় ধর্্মাধর্ম ভগবানে সমর্পিত না 
হইলেও প্রন্কৃত তন্ত হওয়া যায় না। 

প্রকৃত তক্তের কিরূপ আত্মত্যাগ ও নির্ভরতা আবগ্তক তাহার 
একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । কোন সময়ে এক ব্যক্তি এক মহাপুরুষের নিকট 
শিত্ত্ব গ্রহণের জন্য “প্রার্থনা করেন, এবং উক্ত মহাপুরুষও এ ব্যক্তিকে 
সজ্জনবোধেদীক্ষ। দানে প্রতিশ্রুত হন। একদা এ শিষ্য একস্থানে 
নিদ্র যাৃতিছিলেন এবং গুরুও তৎসন্নিহিত স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। 
এমন সময় এক বিষধর সর্প তথার বেগে উপস্থিত হইয়। সেই ব্যক্তিকে 
দংশন করিতে উদ্যত হইণা। তদ্দর্ণনে মহাপুরুষ সর্পকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন-_-“হে সূর্প তুমি কি নিমিত্ত এই নিদ্রিত ব্যক্তিকে 
আঘাত করিতে উদ্যোগ করিতেছ 1 ও ব্যক্তি আমার আশ্রিত সুতরাং 
আমি তাহ! জানিতে ইচ্ছা করি।” সর্প সেই স্ধুপুরুষের তেজংপুণ্জ- 
মূর্তি ও গম্ভীর আদেশে ভীত ও স্তত্তিত হইয়া উদ্যত তুণড তূমিল্পর্শ 
করিয়। প্রণিপাতপূর্বক বিনীতভাবে কহিল--হে মহাভাগ, আপনাব 
আদেশ শিরোধাধ্য। কিন্ত এঁ ব্যক্তি গতজন্মে আমার রক্তপান 
করিয়াছিল, একারণ কর্মবশবর্ী হইয় প্রার্তনবশে আমিও উহাব 
প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছি কিন্তু আপনি নিবারণ করিলে আমি 
অক্ষম হইব সুতরাং কণ্মফল ব্যর্থ হইকে। অতএব আপনি বিচারপুর্ববক 
যেবপ আদেশ. করিবেন আমি অবনতমস্তকে তাহাই পালন করিব । 


ধারণ, ১৩২৬ | ] ভক্তি ও তক্ত"। " 0৩৫ 


"সর্পের এতাদৃশ্ব বিনীত বচনে পরিতুষ্ট হইয়া মহাপুরুষ বলিলেন-_ 
“হে সর্গ তোমার ব্নীক্যে বড়ই প্রীতিলাঁভ করিলাম; আমি তোমাকে 
ইহার রক্তদ্রান করিধ, ক্লতএব তুমি বল উহীর দেহের কোন্‌ স্থানের 
রক্ত তোমার ৭ সর্প কহিলু -€হে মহাত্মন্‌ আমি এ 
ব্যক্তির কণ্ঠরক্ত গা 'করিতে বাসনা করিয়াছি, অতএব আমাকে 
স্থানের রক্ত দান করুন।” গুকদেব তখন্‌, শিষের' বক্ষদেশে 
আর্রোহণপূর্বক তীক্ষধার অসার উর্থীর' কঠের স্থবানবিশেষ 1কঞ্চি 
ক্ষত করিয়া রক্ত গ্রহণপূর্ববক সর্পকে প্রদান করিলেন। সর্প তখন, 
হষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল। তিনি যখন তক্তের বক্ষে আরোহণ কয়া 
গলদেশে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত' হইয়াছিলেন তথন তাহার 
নিদ্রাতঙ্গ হইয়াছিল, তিনি একবারমাত্র চাহিয়াই পুনরায় চক্ষু মু্রত 
করিয়াছিলেন। অতঃপর গুরুও শিষ্যকে কিছু*বলিলেন না এবং 
শিশ্তও গুরুদ্দেবকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন না পূর্বধৎ পরম 
তক্তিসহকারে সেবাদি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিঃছন গ্রত_ 
হইলে মহাপুরুষ চিন্তা করিলেন মাম এই*ব্যক্তির গলায় ছুরি 
দিতেছিলাম দেখিরাও এ আমাকে এ পর্য্যন্ত কোনও প্রন গরিজ্ঞাসা 
করিণ না এবং শ্রদ্ধাভকি ও সেবারও ত কোন ভ্রুটি দেখিতৈছি' ন1। 
ইহার অর্থ কি? এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তিনি এক দিন 
শিল্পকে একান্তে আহ্বান করিয়া কহিলেন,২-“বৎস, সে দিন যে 
আমি তোমার গলায় ছুরিকা আদ্বাত কারয়াছিলাম, তাহ কি তুমি 
জ্ঞাত আছ?” শিষ্য পোড়হস্তে কহিলেন, হ1 প্রভু, আমি তাহ! 
দেখিয্াছি।” গুরু কহিলেন,-“তবে আমকে সে ঘিষয় কিছু 
দিজ্ঞাসা করিলে না কেন?” শিষ্য তখন গলদশ্রলোচনে ভক্তিগ্রদুগদ্ কণ্ঠে 
কহিলেন,--“হে জগদারাধ্য প্রভু, এই অকিঞ্চিংকর দেই, মন ও 
প্রাণ সকলি এ শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়াছি। আমার নিজন্ব বলবার 
আর কিছুই নাই। যখন দ্েেখিশাম যেআপনি আমার বুকে বসিয়। 
গলায় ছুরি দ্রিতেছেন তখন ডাবিলাম এ দেহ ত প্রদুকে দান 
করিকাছি তবে উহার বগ্ধ উনি যাহা ইচ্ছা! করিতে পারেন, তাহাতে 


৪৩৬ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ -৭ম সংখ্যা। 





আমার ত বলিবার কোনও অধিফার' নাই। ত্তঞ্জব আমি আর 
আপনাকে কিছু জিজ্ঞাস কর1,আবশ্তক বলিয়া যৰে করিলাম না। 
আরও আমার দু বিাস আছে যে, আপনিন' পরম মর্জলময়, যাহ! 
কিছু করিবেন তাহাতেই আমার মঙ্গল হইবে, স্ুদরাং হেতু অন্বেষণে 
আমার, আর প্রব্ত্তি হইল না।” এই উ্জি বণ করিয়া মহাপুরুষ 
শিষ্যকে বক্ষে ধরিয়]. আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 
_-"বৎস, তুমি ধন্য, তোমার গুরু"ইয়া াঁজ আমিও ধন্য হইলামী। 
ধন্য তোমার গুরুতক্তি ও বিশ্বাস। এই তক্তি ও নির্ভরের বলেই আমি 
তোম্বার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াতি, নতুবা আমার মাহাত্ম্য 
কিছুই নাই'। ইহা.কেবল তোমারই এরকান্তিক তাকির ফল মাত্র । 
।ইহাকেই পরাক্তি কহে। এইরূপ নিষ্ঠার প্রভাবেই ভগবান্‌ প্রলাদ্দকে 
বারবার ৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
ভক্তি সাধনের ধন। বিন। সাধনায় ভক্ত হওয়। যায় না। সাধনা 
কর্দূসাপেক্ত । কর্মে! চিত্শুদ্ধিস্বারে জ্ঞান এবং জ্ঞানে ভক্তিলও 
হয়। এততুর্থে শ্রীমস্তা'বৎ বলিয়াছেন-_ 
“যন্ত্রে ক্রিয়তে কর্ম ভগবত্পরিতোধষণম্‌। 
« "' জ্ঞানং যত্তদধীনং হি তক্তিযোগসমন্থিতং ॥ 
কুর্ববাণ। যত্র'কর্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৎ্ষ।' 
গৃণস্তি গুণনামানি কষ্তস্তানুন্মরস্তি চ॥” 

(১ম স্কঃ, ৫ অঃ) ৩৫-৩৬ শ্লোক ) 
ভক্তিমিশ্র জ্ঞানই মোক্ষদাধক এবং সেই“জ্ঞানও ভগবততুষ্টিজনক 
কর্মের ঘ্বারা অর্ডিত হইয়া থাকে । ভদীর় লীলা ও লীলাস্থচক নাম- 
সমূহ কীর্তন, শ্রবণ ও মনে অনবরত ধ্যান করাই ভগবানের সস্তোষপ্রদ 
কর্ম, যাহার বলে ধার্মিকগণ ভক্তিপূর্ব্বক জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। 

আমর! সাধারণতঃ যাহাকে' ভক্তি বলি প্রকৃতপক্ষে তাহা ভক্তি 
নহে। উহা! শ্রদ্ধ। মাত্র। ভগবানের লীলাশ্রবণে, তাহার রূপ; পথ্য 
ও শক্তির আলোটন। করিতে করিতে অর্ধ জন্মে। শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হইলে 
তরলভক্ত বা পবোঙ্গজ্ঞান অর্থাৎ বিশ্বা্ প্রতিষ্ঠা হয়। পরোক্ষ্ঞান 


শ্রাবণ) ১৩২৬।] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র। " ৪৩৭ 





টি 
হইতে “রতি? জন্মে,অর্থাৎ তাহাকে দেখিবার বা পাইবার ক তীব্র 
আকার! উৎপন্ন ৯হয়। রতি হইতে অপরোক্ষান্ৃভূতি বা প্রত 
জানাস্ুর উপলব্ধি হয়। * জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই পরাতক্তির উদয় 
হয়। পরাজ্ঞান ও পর+তক্তি একই অবস্থা ্রীমস্তাগবৎ এই তক্িমিশ্র- 
জ্ঞানকেই মোক্ষ-সাধক 'বলিয়াছেন। শীতগবান্‌ গীতাতেও বলিয়াটছেন__ 
'শরদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানুং তৎ্পরঃ সংবতেনধিয়ঃ ।* 
জানংলন্ধ। পরাং শা চিরের্াধিচ্ছতি ॥* (ধর্থ অঃ, ৪৭ গ্লোক) 
শদ্ধাবান্‌, ্শ্বনিষ ও জিতেন্দিয় ব্যক্তি তবজ্ঞান লাভ করেন ত্বঙ্গান 
লাত করিয়! অতি শীঘ্ব পরম৷ শাস্তি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন। 


স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । 
ছি 
৮ , রামকৃষ্চমঠ। বেলুড় । 
১৯৫১৬ | 
মেহতাজনেষু-- 

গত কল্য ক-- এয়েছে? তার মুখে তোমাদের বিষয় শুন্লাম। 
-ভাল ছেলে, তাঁকে তোমর। রাখতে পার, মস্করা যত 
দিয়াছেন। & * * 

_র বিষয় তোমার পত্রে পড়লাম এবং --র মুখে শুন্লাম। 
লোক চালান অতি কঠিন ব্যাপার; বিশেষ শক্তিসম্পক্ন না হলে 
মুক্কিলে পড়তে হয়, অভিমান অহঙ্কার এসে জোটে। কৌশল 
হচ্চে আমিত্ব তুলে তুমিত্ব প্রতিষ্ঠা। “তুমি কর্তা আমি অকর্তা” 
“ঈশ্বর বস্ত আর সব অবস্ত”-এই সব এপ্রাণে প্রাণে ধারণা চাই। 


৪৩৮৬ উদ্বোধন |] [ ২১শ বধ--৭ম সংখ্া। 


৯৫৫০১৯৯৯৯৯৬, 
ভিতরটা ভালবাসায় পূর্ণ কর্তে হয়। বা কিছু করব সব ভাল- 
বাসার়। আমায় ঠীকুর ভালবাসায় কিনে নিষ্বেছেন-_ আমাদের 
সবাইকেই তাই। অন্র্বহিঃ ভালবাসা ।* 'গালাগাল-মন্দও & 
ভালবাসার জন্ত । নাহং নাহং কুহু তুঁহু। প্রভু আগ্নিই সব, গাল দিব 
কাকে? সবই যে তিনি-ধুলির একটু কমবেণ (মাত্র মঠে কোন 
অশান্তি বা অমঙ্গল হুলে সাক্ষাৎ*শিব ,স্বামিজী আমায় গালাগাল 
দিতেন, কত মন্দ খল্তেন কিউ"সে তাঁলবাসার' অন্ত নাই, পার 
নাই, সীমু নাই; তখন তাবতুম-৫ কেন আমায় মন্দ বলেন, আমার 
কিদ্বোঘ? এখন দেখ চি স্বামিজী 'ঠিকই' বল্তেন, আমিই সকল 
দোবের মূল এই দুষ্ট “আমকে দুর করা চাই। নইলে নিস্তার 
'নাই, কল্যাণ, নাই। তারপর দেখটি আমার দোবগুলো অনেকে 
আপন! আপনি বেশ নকল কর্থে শিখচে কিন্তু ভিতরট! দেখ.তে 
চেষ্টাই করে না। আর কর্কেই বাকি! একটা দোষের পু'টুলি 
ৈ -আর.কি আছে'আমার ভিতর, তাই তোরাও এ রকম হচ্ছিস্‌। 
যার! ঠাকুরের নাষ করব তাদের জগৎ-জয়ী হতে হবে--আপনাকে 
প্রভুর পধঢন সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় কর্তে হবে। 

_*আশ্রমে যদি কোন গোল বাধে জানিব সে সব তোমার ও 
আমার দোষ। সব অপরধধ “আমার? স্বামিজীর এই মত । চীদ, 
তুমি ভাল হও আরও ভাল হও। আপন আপন দোবগুলি 
শোধরাতে চেষ্টা কর। ব্যাকুল হয়ে ঠাকুরের কাছে কা, প্রার্থনা 
কর-_ এপ্রভো দয়াকরে গাদগুলে। ময়লাযাটিগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে দাও? 
অন্ত উপায় নাই। ওখানে যদি কোন অশান্তি আনয়ন কর সে দোষ 
তোমার জান্বে। কি জন্য এসা্জ পরেছ মনে মনে সর্বদা বিচার 
কৰিও। পাগলামি ছেড়ে দাও কিম্বা ভগবানের নামে পাগল হুও। 
খুলে যাক তোমার দিব্যদৃষ্টি প্রভুর দয়ায়, ভালবেসে সকলকে 
কিনে ফেল। এই হচ্ছেজ্ঞান, এই হচ্ছে তক্তি এই নবযুগের । 
তোমর৷ আমার ভালবাস। জানিবে। ইতি-_- 

ণঁ শুভাকাজ্ষী-_প্রেমানন্দ | 


শ্রাধণ, ১৩২৬।] স্বামী প্রেমানন্দের' পত্র । 8৩৯ 


রামকষ্চমঠ, 
বেলুড় পোঃ হাওড়া, 

১১৭১৬] 
নেহ্‌ 
* ধী-- তৌমান্ব চিঠি ,পাইয়া »স্মানন্দিত 'হইলাম। %* কক 
যতদিন ন! প্রভুর নামে আশ্রমটী পাকা রকমে বদ্ধমূল হয় ততদিন 
তোমার এ স্থানে থাকা *উচিত” নতুবা বুঝিব তুমি অতি অসাব, 
অপদার্থ, নিষ্ঠাহীন। দেখ, স্বার্থ, সুখ, সুবিধ] ত্যাগ,না করতে 
পাল্লে সেকি আবার মানুষ? ঠাকুরের নাম কব্বে, আবার স্বার্থপব ' 
হবে!_সে ভণ্ডঃ তার উন্নতি কোথায়? তার দেশ চিরক্লাল 
অন্ধকারে ডুবে থাক্‌বে, না, উন্নতির আলোক পাবে? তুমি খুব 
ধীর স্থির হয়ে, চিন্ত। করে চল্বার চেষ্টা ,কর্বে।, * এর 
তোমার কথা যে কত লোকেরঁ,কাছে বলে বেড়াই তোমায় 
খুব তাল-_খুব বড় হতেই হবে। আমরা ভাল আছ। তুমি 
আমার ক্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং, ওখানকার ভভ'দ্দের *সাদর 
সম্তাণার্দি কহিবে। ইতি - 

শুভাকাঙ্কী__প্রেষানন্দ | 


মঠ, ধেলুড়। 
ই২৬1৭।১৬। 
পরম শ্নেহাম্পদেযু-_ 
তোমার অসুস্থ সংবাদে দুঃখিত হইলাম । * * * আমি 
মাঝে মাঝে গাই 
“যখন যেরপে মা £গ! রাধিবে আমারে 
* সেই সে মঙ্গল যদি না! ভুলি, তোমাবে। , 


৪৪০৩ উদ্বোধন । [২১ বর্ষ--৭ম সংখা। 


জি 





বিভূতি বিভূষণ রতন মণি কাঞ্চন 
তকতলে বাস কিম্বা রাজসিংহাঁসন পরে ।* 
স এ জু ্ 
' “আপনাতে আপমি থাক, 
যেওন। মন কারে! ঘরে, 
যা ঠাবি 21 বসে পাবি 
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে 
পরমধন এই পরশমণি , . 
যা চাবি তা দিতে পাবে 
(ও মন) কত পি পড়ে আছে 
চিন্তামণি |র নাচছুয়ারে।” 
ঠাকুরকে ধরে পড়ে থাক। কেধল ব্যারাম ব্যাধির চিন্তা কেন? 
জান্বে--সব সময় জান্বে-.সব অবস্থায় জান্বে-_আমি প্রভুর, প্রভূ 
"থামার টনত্যধন, পরমবন্ত__সর্ব,মম্পদের সকল খশ্্ধ্যের আম্পদ। 
নাহং নাহ সর্বদ। কর্বে। যত পার তগবানের নাম কল্পে আর 
ভুতের ভর থাকবে না। আমবা যে মৃতুর্নয় মহাদেবের ণাচ্ছাঃ একথ। 
ক্মরণ রাখবে সব সময়। 
মহারাজ বাঙ্গালোর গেছেন। আর সব ভাল, সকল ভক্তদের 
আমার অন্তরের স্নেহাশীর্বাদ ও ভালবাস জানাবে । ইতি 
' শুভাকাজ্জী- প্রেমানন্দ। 


'সমালোচনা। ' , 


দৃলিদর-নাললা স্তর _শ্রীমধুহ্ছদন আচার্য্য কাৰ্য-ব্যাকরণতীর্ঘ 
বিরচিত। প্রকাশক শ্রীহীরালাল সাহা” বালিয়াটী ,৫ ঢাকা )11 
ডবল,ক্রাউন। ১ গেক্জি, ১৩০ পৃষ্ঠা, মু1%। আনী)। 

পূজাপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দেশের বর্তমান অবস্থায় আমাদের 
দুইটা কর্তব্য নির্ধারিত করিয়া পিয়াছেন--একটী ত্যাগ, 'আপরটী 
১৩%০০ বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবসেবা বর্তমান লেখক তাহার সেই 
সবাগবকে অন ম্বন করিয়া পাঁচটী প্রবন্ধে এই পুস্তকখানি ঘটনা 
করয়াছেন। যথ।, দরিদ্র-নারায়ণ, প্রাচযধন্ম ও দুরিদ্রনারগয়ণসেবা, 
পাশ্চাত্য সেবাধর্ম, বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও দব্দ্রিসেবা, দরিপ্র-নারায়ণসেবার 
গ্রণালী। 

আমরা পুস্তকথানির আগ্নোপান্ত গাঠ করিয়াছি লেখক বর্তষান" 
গগ্রয়োঙ্জন বুঝিয়া যে নাটক নভেল ছাড়িয়া এরূপ *দুদেগ্ে 
ঠাহার শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তিনি দেশের ক হজঞ্চাতান্তবন 
হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি গীতা, উপনিষদ বৈষণবশ্রস্থ প্রভৃতি 
নানা হিন্তুশান্ত্র হইতে সেবাধর্শযূলক বহুতর শ্লোক উদ্ধত করতঃ 
বুদ্ধ, শ্রাচৈতন্ত প্রভৃতি অবতারপুরুষগণের জীবনীলোকে তাহাদিগকে 
ব্যাথ্। করিয়। পাঠকের মনে সেবার ভাব জাগ্রত করিয়া ছুলিবার" 
চট করিয়াছেন। প্রাচ্য সত্যতার এ্রকান্তিক স্বাধিকারগ্রদার ও 
তোগমূলকতা প্রদর্শন করিয়া প্রাচ্য সেবাধর্মের সহিত পাশ্চাত্য 
মেবাধর্ম্ের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের শেষ 
প্রবন্ধ “দরিদ্র-নারায়ণসেবার প্রণালী” আমর! সকল দেশবাসীকেই 
পড়িতে অনুরোধ করি। ইহা আমাদের জ্ঞাতব্য বহু তথ্যে পরিপূর্ণ 
দরবের দুঃখ-দারিত্র্য নিবারণের সাময়িক ব্যবস্থার কথা বলিম্না তিনি 
বলিয়্াছেন- ? 


“রিদ্রদিগকে স্বাবলম্বী ও জীবিকানির্বাহক্ষম করিয়া ভোদা 


$ € 
৪৪২, উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ__ম দংখা|। 


প্রকৃত 'দরিদ্রসেবা। পাশ্চাত্য জার্তি যে সকল: দেশব্যাপী অতুল 
অনুষ্ঠানগুলি কারয়াচছেন, যথা-শিল্পবিষ্ভালয়ে! প্রতিষ্ঠা | কবিা 
তাহাতে স্থাপত্য, ভার্বর্া, বয়ন, সীবন,' চিত্রকলা, বর্ণরৌপ্যাদি 
কার্য, খনিজ শিল্প, ত্র“ বংশ ও বেত্রজ শিল্প, দপ্তরীর কার্য, 
ছঃপাথানার কার্য, চিকিৎসা, সঙ্গীত, হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্য 
বহপ্রকার কীরিকুকি, জাতিব্নির্কণোষে দরি্র,স্ত্রীপুরুষ ও বাঁলক- 
বালিকাগণকে প্রাথমিক , শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষ। প্রদান করিব! 
তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য দেশব্যাপী বিদ্যামন্দির- 
সয্‌হের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আম্বাদিগকেও এ প্রকীর করতে হইবে। তবে 
পার্পক্য এই মে*তীাহারা 'ধহিক ভোগ ও প্রতিপত্তর দ্বিক্‌ দিয়া এ 
সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন আর আমাদিগকে ধর্মে" উচ্চ আদর্শের দিক 
দিয়া 'প্রাণের টানে? উহার অনুষ্ঠান ও পরিচালন৷ করিতে হইবে।" 

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রায় ২০ কোটী লোক 

স্কষিজীধী | ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঘোর দরিদ্র। ইহারা 

যাহাতে বুজানসন্মত উপায়ে অত্যনপ পরিশ্রমে অধিক শস্তোথ্পাদন 
করিতে পুরে তহুদ্দেশ্ে [০9৭০] 10010586000110121 [10901000101 
চিন 06806) [:5006110061056] 917) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে। পাশ্চাত্য [701501511510 বর্জন করিয়া [9170 1080011৫ 
সাহায্যে যাহাতে ০9098 1[77071507/র প্রচলন হয় তাহার জগ্ঠ 
ঘত্বশীল হওয়। উচিত। * * 

এই সকল কার্ষ্যান্ুষ্ঠানের জন্য তিনি দ্বেশেৰ ধনী সদাশয় মহোদ'' 
গণের এবং ত্যাগী স্বদেশসেবকগণের নিকট আন্দেন করিয়।ছেন। 

পরিশেষে বক্তব্য গ্রন্থকার পুস্তকের স্থানে স্থানে সম্প্রদায়বিশেষের 
বড় 'দোষ দর্শন কৃরিয়াছেন। তাহার জানা উচিত যে, দোঁধ 
দেখাইয়। ব| গালি দিয়া কাহাকেও ভাল করা যায় না। প্রীতি ও 
সহানুভূতির সহিত বুঝাইলে তবে লোকে কথা শুনে। পুণুকের 
কোন কোন স্থান অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াও মনে হইয়াছে। 


্রীবণ, ১৩২৬। ] সমালোচনা । * 88৩ 
_ 


ন্বোগল্লা শিষ্ট জ্লাস্ান্প--অধৈতজ্ঞান- প্রতিপারদক এক 

অতি শপ গ্রন্থ ।শ্রীরা'মচন্দ্র সংসাঁরত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্ধত হইলে 
মহধি বশিষ্ঠ শত শত দৃষ্টান্ত উপমা ও উপাখ্যান দ্বারা" সরলতাবে 
জগতের স্বপ্রব্খ মিথ্যাত্ব ও তাহার, ্রহ্গস্বরূপতা প্রতিপাদন 
করিয়া তীহাঁকে* আঘ্বজ্ঞানে প্রতিষ্িত কবিয়াছিলেন। সুতরাং 
মানবমনের সংস্কাররাশি তন্দ্ীভূত করিয়া উহাকে আস্মবতত্বাভিযুখী 
করিতে ইহার” ন্যাধ গ্রন্থ অর না বলিলেই চহয়। 

স্বর্গীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুত কালীবর *বেদান্তবাগীশ মহাশধ এই 
সুরৃহৎ গ্রন্থথানি মূল, টিক ও বঙ্গান্থুবাদসহ প্রকাশ করিতে অস্ত 
কবেন। কিন্তু গ্রন্থ শেষ হইবার পূর্বেই ১০৯ খু প্রকাশ করিয়া 
চিনি দেহত্যাগ করেন। গ্রন্থের মবশিষ্টাংশ ( নির্বাণ প্রকরণের 
শেষাংশ) প্রকাশ করিতে এখনও প্রায় ২৫ খণ্ড লাগিবে। স্বীয় 
বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত হবিদাস ভট্রাচার্যয মহাশষ 
পঙ্ডিতবর শ্রীযুত হুর্গাচরণ সাংখ্য-দেদান্ততীর্থ যহাশয়েরু সঙ্চান়্তান_ 
এই মহৎকার্ধ্য সুসম্পন্ন করিতে ক্ৃতসংকল্ন হইয়'হছন । * 

এই কার্ষ্য অন্থ্মান ২০০*২ টাকা! ব্যয় হইবে। এই অর্থ 
সংগ্রহের জন্য পূর্বপ্রকাশিত* ১০৯ খঞ্ যেগবাশিষ্ট রামীয়ণ *২৫২ 
স্থলে মাত্র ১০২ টাকায় প্রদত্ত হইতেছে । আাশ। করি, শিক্ষিত 
জনসাধারণ এই সংবাদে আনন্দিত হইবেন, এবং এই স্বক্লযূল্যে 
উক্ত গ্রন্থ ক্রয় করিয়া তাহাকে ধন্মু্থ ্রচাররূপ মহদনুষ্ঠাদে যথাসাধ্য 
সহায়তা করিবেন। প্রাপ্তিস্থান লোটাস. গাইব্রেরী, কলিকাতা । 


ব্হহালরশ্যক শভঞসন্নিম্মদ্‌মুল,অন্থযব্যাখ্যা,মূলামবাদ। 
শাঙ্করভাষা, আনন্দগিরিকত টীকা, শাঙ্কর ভায্যান্ুবাদ এবং স্থানে স্থানে 
তাৎপর্য্য সহ--পগ্ত শ্রীযুত হূর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থঘ কর্তৃক 
অনূদিত ও সম্পাদ্িত। ২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ সীট, লোটাস 
লাইব্রেবটী হইতে শ্রীযুত ,অনিলচন্দ্র দত্ত কর্তৃক খণগ্ডাকারে 
প্রকার্শত। মূল্য গ্রাহকপক্ষে ১২ লাধারণপক্ষে ৯%* | 
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০৩০৩ 
এই উৎকৃ্ট উপনিষদ্মালার কধ। আমরা ইতিপৃর্ষে একাধিক বার 
উদ্বোধনের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিয়াছি। বৃহদুাণ্যকের' ১ম ভা" 
প্রকাশিত হইবার পর "১৮২২ সালের আধাছের স্তদ্বোদনে আমরা 
উপনিধদের বস্তমান সংস্করণটিকেই “ বঙ্গতাঁষায় সর্বোৎকৃষ্ট” বলি 
নির্দেশ করিয়াছিলাম ৷ বর্তমানে বৃহদারণ্যকের' দশম ভাগ পর্য্যন্ত 
প্রকীশিত হইয়াছে__ইহ।তে চতুর্থ অধ্যয়ের [কয়দংশ পর্য্যস্ত অন্তভু্তি 
হইয়াছে । অনুমান” আরও চা ভাগে বৃহদারণ্যক সমাপ্ত হইকে। 

' এই উপনিবদ্মাল। প্রকাশ করয় শ্রীযুত অনিলবাবু দেশের যে 
কল্যাণসাঁধন করিতেছেন তাহা বলিয়। শেষ করা যায় না। 
উক্ত মহৎ কার্য্যট্র যাহা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় তাহাই আমাদের 
প্রাণের ইচ্ছা। 'এই জন্ত আমর] বর্ডমান গ্রন্থে যে সকল ক্রুঢ। লক্ষ্য 
করিয়াছি নিয়ে অহার উল্লেখ করিতেছি। 

আমরা এই সুবৃহৎ গ্রন্থের স্থানে স্থানে মাত্র দেখিবার অবসর 
পাইয়াি ,তাহাতেমনে হইতেছে, সম্পাদনকাধ্য যথোচিত সওকতার 
রহিত করু। হইতেছে,না। ুদ্রান্তান্ধ ত আছেই, তাস্তন্ন ব্যাখ্যা 
স্থানে স্তানে অসম্পূর্ণ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ২য় অধ্যায়ের 
৬ষ্ঠ ঘ্রাঙ্গে'র অনুবাদের উন্লেখ করিতেছি । 

মূলে আছে ;_“অথ রংশঃ পৌতিমাষ্যো৷ গৌপবনাৎ গৌপবন, 
পৌতিমাধ্যাৎ” ইত্যার্দি। ইহাতে আচার্যপরম্পরার বর্ণনা করা 
হুইয়াছে। শাঙ্ষরতাযতে মিথিত আছে “তত্র প্রথমান্তঃ শিশ্তঃ পঞ্চম্যন্ত 
আচার্ধ্যঃ 1 বংশতালিকার প্রথা এই যে, নামগুণিকে নীচে নাচে 
সাজান যাইতে পারে অর্থাৎ একই ব্যক্তি'নিয়তনের গুরু এবং 
উর্ধতনের শিল্তু । তদন্ুসারে উক্ত শ্রত্যংশের অর্থ হইবে এইরূপ 
পৌতিমাষ্য গৌপবন হইতে ( শিক্ষা প্রাপ্ত ) গৌপবন (অপর) 
পৌঁতিমাধ্য হইতে, ইত্যাদি । 'তৎপরিবর্তে গ্রন্থে পৌতিমান্য” কথাটি 
ছাড়িয়। দিয়া অন্ুবাদ করা হইয়াছে --“গৌপবন......হুইতে-.." 
গৌপবন” হত্যাদি। শেষে আছে--“সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ গরমে 
্র্গংণ। ত্রক্গ স্বয়ভু, ব্রঙ্গরী নমঃ | ইহার ভাষ্য শঙ্কর এহন? 


শ্রাবণ, ১৩২৬ |] সমালোচনা ।, ৪৫ 





-._ শশা প্পাাটা শী শা 
লিখিয়াছেন--“পরমেঠী বিরাট |? বরহ্ষণে। হিরণ্যগর্ভাৎ । ততঃ পর্ং 
আঙগর্ধাপরস্পরা।নাস্তি। যৎপুনব্রদ্ধ তনিঠ্যং*সবয়নতু, তন্মৈ ব্রদহ্মণে 
বয়ভূবে নম:1” ত্যাচুবাদে ঠিকই লেখ হঠুয়াছে_-"এখানে পরমে্ঠী 
দর্থ বিরাট পুরুষ; 'ব্রহ্মণঃ, অর্থ হিরণ্যগ্ড হইতে) বুঝিতে হইবে 
যে, তাহার ওপরে”, আর আচার্য নাই” ইত্যাদি! অথচ 
হূলান্ুধাদে লেখা হইয়াছে £_-সনগ হইতে সনগ, পরমেনী হইতে 
পরমেঠী (বিরাগ এবং ্রহ্ধ-_ছিল্গ্যগর্ভ হইতে' ্য়ন্ত, ব্রহ্মা ব্রহ্মবিভ্য! 
লাভ করিয়াছিলেন” ইত্যার্দি। স্পষ্টই বুঝা যাইঠ্ছে, এ অংশ স্থৃবিও 
সম্পাদক মহ।শয়ের অঙ্খাতসার্রে অপর কাহারও কর্তৃক অনুদিত 
হইয়াছে। নতুবা এরূপ অর্থহীন; খাপছাঁড়া অন্ুবুদ্র কিরূপ্ে আসিল? 
চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ট ব্রাহ্মণে রূপ একট বংশতালিক। আছে? * আশ" 
করি উহার অনুবাদ এরূপ অসঙ্গত তাবে করা হইুবে না ] 

৩য় অধ্যাবের ৮ম ব্রাঙ্গণের “ন বৈ জাতু যুম্মাকমমং কশ্চি্ 
ব্রন্ষোগ্ঘং" এই অংশের তায়ে শঙ্কর বিতিন্ন স্থলে “ব্রন্ষোগ্ঘ" 
ব্রহ্মবদনং প্রতি জেতা”...*, “ব্রা্গাস্যং প্রাতু এত এলো] ন্‌ কণ্টিং 
বিষ্ভতে” এইরূপ লিখিরাছেন। সুতরাং “ব্রঙ্গোগ্য শব্দের অর্থ 
“ত্রহ্ষকথন”, ব| ব্র্ধ বিষয়ে ঘ৫1-'ব্রক্ধ্ণাদী” নহে ।  ** 

৪র্থ অধ্যায়ের ওয় ব্রাহ্মণের শাঙ্করভান্ের “তেনৈব চ জত্রায়ং পুরুষঃ 
্বরংজ্যোতির্শয়িতুং শকাঃ। ন ত্বন্তথ_ অস(তি বিষয়ে ক্ষিংশ্চিৎ সুযুপ্ত-' 
কাল ইব।” এই অংশে শেষভ[গের অনুবাদ কর! হহরাঁছে-__“নচেৎ 
খবপ্নসময়ের ন্যায় কোন, | বিষ প্রকাশ্য ] থাকিলে, স্কাহার স্বরং- 
জ্যোতিঃম্বভাব প্রদর্শন করিতে পারা যায় ন।।”__ইহ1 একবারে ডউণ্ট 
হইয়াছে । কর। উচিত ছিল-_-“নচেখ্ড সুধুপ্তিসময়ের ম্যায কান 
বিষ (--প্রকাশ্য) না! থাকিলে, তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃশ্বক্কাব প্রদর্শন 
করিতে পারা যায় না।” ৰ 

২য় অধ্যায়ের ১ম ব্রাহ্মণের ৪র্থ ক্ডিকায় “তেজন্বিনী হান্য প্রজা! 
তবতি”--এই অংশের মূলান্থবাদ শ্রমক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

বৃহদারণ)কেঘ ম্যায় দবহভা্তপমাি 5 বৃহৎ গ্রস্তে এইরূপ ক্রুটা 


৪৪৬৫ উদ্বোধন | [২১শবর্ব--?ম সংখা। 
স্পা 
থাকা স্বাভাবিক সন্দেহ নাই, কিন্তু ঞ্কটু,চেষ্টা করিলে যদ্দি ইহাকে 
আরও সর্ববাগনুন্দর করা যায়, তাহা না কর! হইবে কেন? আশী কবি 
ভবিষ্যতে শ্রদ্ধেয় সবাধিরঠক্বী ও সহকারী সম্পধদক মহাশয় আরও 
একটু যদ্র লইবেন। গ্রন্প্রকাশে যথেষ্ট বিল হইথাছে, বাকী ক 
থণ্ড একটু শীত শীঘ্ব বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয় এ বিষয়ে শিক্ষিত 
জনসাধারণের (বিশেষ, সহানগভূতি প্রয়োজন । উপনিষদের উচ্চ তব 
সমূহ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচারিত 'হউরু; বঙ্গেব' অ ধীলবৃদ্ধবনিতা 
এই মহদুষ্ঠানের ফলভাগী হন, পাশ্চাত্য জড়বাদের মোহঞ্জাল হেদ 
করিয়! আবার বাঙ্গালী আত্মার মহিমা প্রার্ণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া 
ধন্ত ও কৃতকৃত্য হউন্ন। 


-জ্রীরামরুঞ্জমিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ-কার্য্য | 


রর ( বাঙ্গাল। ও বিহার ) 


সংবাদপত্রপাঠকমাত্রেই অবগত আছৈন, দেশের কি ভয়ানক 
দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে । 'আমরা বাঙ্গাল! এণং বিহারে উত্তরোত্ত? 
সাহাষ্যকেন্দ্র বদ্ধিত করিতেছি সত্য, কিন্তু অতাবের তুলনায় উহা 
যত্সামান্য মাত্র। আমরা বর্তমান মানভূম জিলার অন্তঃপানী 
বাগদা, বাকুড়া জিলার অন্তঃপাতী ইঁদপ্ুর, কণিয়ামারা এবং 
কোয়ালপাঁড়া, সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী কু ও সরম! এবং 
ত্রিপুরা জিলার অন্তগত দত্তখোল। (ব্রাহ্মণবেড়িয়। ) নামক স্থানে 
সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়াছি এবং শীঘ্বই & জ্রিলার অন্তঃপাতী বিটঘর- 
নামক স্থানেও সাহাষ্যকেন্দ্র খোলা হইবে। এ সকল স্থান ব্যতীত 
আমর! ভুবনেশ্বর, কল্মা, লতাবদি এবং ভাককাটিনাষক স্থানে 
দুঃস্থ লোকদিগকে বন্ধ ও অর্থ স্মৃহাধ্য করিতেছি। জলক্ট- 
নিবারণকল্পে ,বাগ্দায় একটি পু্ষবিণী এবং ইঁদপুর থাণার 


ূ , 
পাপ ১৬২৬। ] জীরাম্কৃষ্ণমিমন ভুভিক্ষনিবারণ-কার্ধ্য ।, ৪88৭ 


অন্তর্গত ভালুকা, দেউলতৈড়িয়া এবং দামোদরপুর নামক স্থানে 
তিনটি কূপ খননস কর! হইয়াছে। বৃষ্টি 'সারভ-হওয়ায় আমরা এ 
কার্য বন্ধ করিয়া * বাকুড়া এবং মানভ্ম জিলায় আমাদের 
সীমানার মধ্যে বীঁজধান্য বিতরণ *করিতেছি। আমদখনী-খরচ 
বাদ দিয়া কেনাদরে বিক্রয় জন্ ই'দপুর এবং বাগদ্রায় যে*চাউলের 
দোকান খোলো হইয়াছে উহাতে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপর ভদ্রলোক 
এবং কুলিমভুরদের যথেষ্ট সাঁহায্যপ্কবা হইতেছে? 

নিয়ে ২৮শে মে হইতে ২৫ললে জুন পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক ৮ধউগ ও ৰন্্ 


বিতরণের হিসাব প্রদত্ত হইল। ৃ চু 
গ্রামের য্যগ্রাণ্ডের চাউলের বীজের বগ্ষের 
সংখ্যা সংখ্য। পরিমাণ পরিমাণ সংখ্যা 
বাগদা (মানভূম ) | 
১৪৪৭ ৭৩|৯ ৮ 
৫০ ১৩৭২ ৪ ৬৯৮৯ স০/৭ * ৮7) ' 
8৯ ১৩৫২ ৬৮দং ঃ 9) এ 1। 
৪৯ ১৩৮৫ , ৭০/ রা রা 
ইদপুর ( বাঁকুড়া ) ূ 
৩১ ৫৪০ ২৮1৪ রি ১৫০ 
৩২ €৬১ ২৮৭২ ৯ ৮ ৫ 
৩২ ৫৬২ ১২৮৯ ?) 2) 
৩২ ৫৬9 ২৮৪৫ ২৮/৮ ১৫ 
কোয়ালপাড়। (বাঁকুড়া ) 
১৯ ১৭৫ ৯৩ 99 রি 
১৯ ১৪৯ ৮1৬ রঃ ১ 
১৯ ১৩৮ ৭১ চট 8 
১৯ ১৩৯ ণ॥ 5? 


কণিয্পমার! ( বাকুড়া ) 
৮ ৬২ ৩।৫ 


/. মা 


৪8৪৮  , উদ্বোধন , [২১শক্ব৭ম সংখা 


নুর হে 
গ্রামের *সাহাধ্যপ্রাণ্তেরে চাউলের বীজের বন্তেরে, 
সংখ্যা «সংখ্যা «, পরিমাণ পরিমাণ মুংখ্যা 


৬৫ ৪1৯ ২৮/৮ ৫ 
৮ ৃ ৭৩ «81১ এ & রা 
১০. 1১৩৬ ॥ ৭৩ রঃ $ 
কৃত এবওঘরস্যৃওতাল পূরগণা )। « 
১২ ১৩৫ «৭ ৯/ রা ১২ 
১৭ ৭ ১৭৩ ৯/৩$ এ. 12 ৮ 
২৩ ২১৬ ,১১]০ নর ৯ 
২৭ ৭৪. ২৪$ ॥ ১২|০ ৫ 
রঃ «২৪৫ ১২৬ না ১০ 
সরম। ( মধুপুর _স'ওতাল পরগণা ) 
১৮ ১৩৩ ১১/ নর ২ 
ইশ ২২৫৫৭ ১৪/৪ ১১ 
৩ রর ৩২৯ | ১৯০ $9 ১ 
| ', ব্রাঙ্গণবেড়িয়া ( দত্তখোলা -ত্রিপুবা ) 
৩১ ৬০২ ৩০/৫ ?) ) 
৩১ ৫৪৭ ২৭1৪ ্ 
৩২ ৫৮১ ॥ ৪ ২৯/২ 
৩২ ৫৭৮ »২৮/৩ ১ 


৩২ ৫৯১ ২৯। ৫ 


প্রাপ্তি-্বীকার। . 


১৬ই এপ্রেল হইতে 8ঠ| জুন, ১৯১৯ পর্য্যন্ত উদ্বোধৰ-কার্যযালয়ে প্রাপ্ত 


রত যতীন্দ্র নাথ বুন্ন, কলিকাতা ১২ 
প্রবোধ চক্র চটোপাধীয়, ১২ 
॥ হরেন নাথ দে, 


শ্রীউপন্দনাথ দেনগুপ্ী, বাখরপঞ্জ। ২. 


* অক্ষয় কুমার নন্দী, কলিকটতা।, ১০২ 


১, ইডেটস্‌ ইউনিভামিটি কলে ॥ ২১//, 


০) হরিপদ মির, » খুচরা আদার? ০৯ এটি 
» তিনকড়ি দে, ২৮ জীমতী লক্ষমীমণি দাসী. । ৫২ 
» পশ্ুপতি বন্থ, ধুত চারচন্ত্র হাজর! ১৫২ 
॥, মুক্তারাম সেন, » কানাই লাল দ।স চি. 
» নারাণ চক্র দে সরোজ কুমার রায়। দিল্লী, ২২ 
॥ জ্যোতিখবর সিং 5 এ সি,ঝুর, 
, শচীন্্রনাথ মিংহ ॥ ৫২ আীগ্িজেন্জ কুমার পরামাণিক। ধা্গিয়াটি ৯ 
» জ্ঞানেন্ত্রনাথ সিংহ, $ ৩. কালিচরণ হিব্র, গুলিকাতা 
» গৌরিমোহন মির, এ ২২, হররঞ্রন'কর্দমকার, জামালপুর ১২ 
॥ মণীল্নাথ সিংহ। টি বিমল! ভাঙার, ডেমরা ৫. 

। বিজয়মঙ্গল রায়, বরিশাল ১২ কুপ্রবিহারি রায়, কলিকাত। ৫১1/, 


ইত্যান এসিষ্টেন্টন অব মেসার্স জেমসূ. 
হট এও. সনন লিমিটেড-- ১৬২, 
প্রীত অঙ্গ ুমার চট্টোপাধ্যায়, পুরি, ১০২ 
» প্রবোধচন্দ্র সরকার, আন্দুল, ১২৭ 
* যদুনাথ মজুমদার, কুমিল্লা * ৩1%, 


» উপেন্দ্রনাথ কর্মবকার, মেদিনীপুর) ৫. 
» গোপেখর দাস, ৮ ৬৯ 
» ধীরেন্দ্রনাথ বন্ধ, ১ ১৭ 
» নগেন্রনাথ ঘোষ, 5) ২ 
» কৃষ্ণপ্রসাদ মল্লিক, ৪) ১৭ 
ৰঃ শচীন্দ্রলাল মিত্র, ঈ 5 ১ 
5? নিরহীন ঘোঁধ। ॥ ?9 ১৬ 

জনৈক বন্ধু ১২ 


্ীরাজেনারায়ণ চৌধুরী, গৈবগী। ৫০৭ 
* চিন্তাহরণ ব্যানাজি। অভয়াপুরী, ২1০ 


হদোস্থুলের শিক্ষকবর্গঠ হৈদা ৪২ 
1] ছান্ত ্গ 5৪ ২. 
উনৈক মহিলা ঠ) ১ চা 


শ্রীমতি নগেন্্রবাল! দেবী, তেজপুর ১০২ 
টি পি. গুপ্ত, বছরমপুর, রং 


অরুণ দ্তাস সরকার, -* ,১ , ১২ 
জনৈর বন্ধু, ১৫ 
৬গে।লাপ কুমারী দানী,*উৈত্তা, 
মাঃ ভূষণ চন্ত্র পাল, ক।ঠীকাতা, ৩৫৭, 
ডঃ কে, জি, মুখার্জী, গৌ্টবেক্ার ৫২ 


ডঃ বি, চক্রবর্তী, ॥ ৫ 
ডঃ বি, মণ্ডল, নে 
শরয়ুত আর, মিঃ ঘোষ, ৩. 
»। শন, এল, সান্তাল ২ 
») এ, সি, রায়, * ২৬ 
» আবদুল ওয়াছিদ্‌। এ 
». এস্‌ এন্‌। ডি। রায়, হ. 
, রাম চরণ সাই ৪. 

এস্‌ ॥* 

মাঃ ডি, মণ্ডল, ১২১৫ 
তীযুত সর্ধযকুমার অগন্তি। বীকুড়া ৬*২ 


্ীমতী গবর্পপ্রভ। দেবী, কলিকাতা ২২ 
॥» রাঁজলক্ষ্মী বন্থ, ১৯ 
জীযুত মোহিনীকাস্ত চতরবর্থী, গোপালদি ২ 
» নুরেন্্র লাম «দন, আরারিয়া ধ* 


৪ ৫। 


জরীঅমুল্যকুম।র রান চৌধুরী, বালিয়াটা ১২ 
» সতীশচন্ত্র রাঁয় চৌধুরী, , ». ১২ 
» দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, » 
» রমণীমোহন রাঁয় চৌধুবী, ,, * ১২ 
» স্ুশীলকুমার রায় চৌধুরী, ৮ ১২. 
» ব্রজ্গবললজ রায় চৌধুরী ,। ১+২ 
» রেবতীমোহন রায় চৌধুরী, , ১৬ 
» প্রশনধনাথ রার.চৌধুরী, ৪ ১৭ 


॥ অপূর্ববকৃম।র রায় (চীধুরী,,*, ১২ 
53 মনীন্ত্রমোহন রায় পা গ9 ১. 
ঠ্$ কালীপ্রসন্ন রায় চীধুরী ১৪ ১০ 
» হরিপ্রসন্ন রীয় চৌধুরী, ১ ১২৬২ 
» সুবোধকুমার রায় চৌধুরী, ,, ১২. 
» নগেন্্রনাথ কায চৌধুক্টু ১ ১২ 


৮. হরেন্্রকুধীর রায় চৌধুরী, ১*২ 


॥ হরিপদ রায়, « কলিকাত! ৫২ 
মের ইয়'মেনস্‌ ইউনিয়ন, ২৭ ১৯৮০ 
জনৈকবদ্ধু, পটলডাঙ্গ। এমোসিয়েলান ৫০ ৬ 
শ্রীযুত সিতিকঞ্ঠ সাহা, পাবন।, ৫২ 

» সুশীল কুজার মিত্র, কলিকাতা ৩২ 
রঃ জিতেন্রমোহর চৌধুরী, পাটনা! ॥* 
মনোহরপুকুর 'স্বনাধ-ভাগার, 


১৭ কলিকাতা ১১৫৪ 


». বসস্বকুমার চ৩ঠাপাধ্যার, লাহোর ১৫২ 


এ সুরেশ চন্দ্র বেরা, হরিয়া ২৯ 

॥ দ্বারকা নাথ দাস, মির 

, জাঁনকী নাথ সাঃ কলিকাতা, ২২. 
ঈশ্বর চল সাহা, মেদিনীপুধ; $১ 


রামবষ,ভক, ইন্ংমেনস্‌ ইউনিয়ন, 


কলিকাতা ১০২. 
ীযৃত গৌরীকান্ত বিশ্বান॥ পুনা ২২ 
॥ নুসি হ মিত্র কলিকাত। ২২ 
জনৈক বন্ধু, 18 ১৯৯ 
পি, চাটাজ্জী, 185 
শ্ীযৃত ভবানীশঙ্কর ও উমাকিস্বর, 

পাহারতলী ৪.৯ 


», রাই সবোহন চৌধুরী, বালিয়াটা ১২. 
» মহেল্ত্রনাথ রায় চৌধুরী, » 
ডাঃ মদন মোহন সাহা, গা 


২৬ 
১৬ 


উদ্বোধন 


[২১শ বর্ম নংখা। 
প্রীত উপেন্দরনাথ মেনু, বাধরগঞ্জ রি 
জনৈকবধধু, কালীবাট, ৰদ্ধমান,। , ১২. 


১২ তশ্রীধুত ব্রজলাল পাল, কলিকাতা ১:২ 


» হরিদাস মুখেটপাধাকি, হুগলী ২৫, 


জনৈক হিতৈষী,' ফলিকাত। ১২ 
স্রীযুত ভোলানাণ বড়াল দর 
মাঃ গঙ্গারাম, পোটব্রেয়ার ৪৪1, 
লালা দৌলতরাম 6. 
শ্রীমুত গোপাল দাঁন 9. 
৯৬, এম্‌, আর, রা, ৮. 
_ নাথুমল। ডঙ্গ ১5 
লাজ| হরগোঁপালঃ গোটব্রেয়ার ২২ 
আীযুত রাম লাল, 8 2 
» লাল! সথখরাম ০ 
»॥ গোলপচাদ, + ১1, 
লাল! ঠা, 

মি আহাম্মদ হানন সাহেব »১ ১৯৬ 
॥ ওযাজিরালি সাহেব, ,* ১৬ 
অমরণিং মাহেৰ দির 
রঘু উপেন্দ্রনাথ দে, ৫. 
রর, চৌধুরী এও সঙ্গ, সোহাগপুর ৩. 


শ্ীযুত মনোরঞ্ন ঠাকুর, রামগোপালপুর ১২ 
এম ্ী নলীবালা, তান্তাবিমূ, ১২ 
শ্রীযুত মণীব্দ্রভূষণ দত্ব, চট্টগ্রাম ১*৬ 
মহাদ্বেব ঠাকুর, মহণ্মদবাজার ১৫২৬ 
বেঙ্গলী পোষ্টেল ভলাপ্টিয়ার, 


মাঃ ইউ, এন্‌ চকবস্তাঁ) বসৃরা ২২% 

৬দাক্ষাযাণী বসত, কলিকাত! ২৬ 
শ্রযুত অতুল কৃষ্ণ দে, ১) ৪২ 
জনৈক 0৮] মী ১২. 
জনৈক বন্ধু ৮ "রং 


ম।ঃ রামচরণ নাহেব, পোটরেয়ার ৬৭২ 
শ্রীযুতত প্রকুল্লরঞ্রন দাণ গুপ্ত কলম' ১. 


জমির বালিরাটা ৪8], 
শ্রীযুত হরিভূষণ পঁডে, তান্তাবিম ১1, 
৮. নৃপেন্ত্রকুমার মিআ্, কলিকাতা ১ 
» শরৎ চন্দ্র ঘোষ 8 ৫ 
জনৈক বন্ধু ঠা; ও 


মেত্বর বঙ্গবাসী সশ্সিলনী, ১২ 


4 


£ 


রীতা প্রাথি[্বীকার । ১৫১ 


(নতানন্দ সাহ।, ০৮ ২৫॥১৫  তীযুত মণিমোহন বিশ্বাদ, জামূসেদপুব ১২ 
আবদুল হাকিম, সকরলি "১. ৮», ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র. কলিকত। ১*. 
দূত অধিনী কুমার সমন্ভার,। ,, ১ ৮ নিত্যলালমুখাজ্ধি ,. ,, ১১৩, 
দুলু বিশ্বাসঃ চ রর 59 ১ রি 
১লা জানুয়ারী হইতে ও১শে এপ্রিল পথ্যস্ত বেলুড়-মঠে প্রাপ্ত 
বামকৃ্কমিশন, বরিশাল, ১৫, শীযুক্ত গামরুদ্র ব্যানাজ্জি, 


প্ীযুত ফণীতৃষণ দত্ব। পারা, ৭/* * সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি, শিবপুর, ১২ 
, হরিপদ চৌধুরী, ওলপুর॥  %. ০» এস,ভদ্রখালী, ৪ " 


৬ | « 
, স্রারণ চন্দ্র ব্যানার্জি, কলিকাতু”* ১. এইচ রায়» * 1০ 
, তুলসী চরণ সরকার, খিদিরপুর,॥* »,বি, কলিকাতা ॥* 
, এ, ব্যানার্ছি, কলিকাতা, ১. » আশুতোষ ঘোষাল, ৮. 
» নারায়ণ দাস বনু, »৪. ১. * আর, ঘোষ, এ. 5 
, দেবেন্দ্র নাথ ধাঙ্গ, সালকিয়! ১. * লুশীল চন্দ্র নাগ, ঢাকা, * ১৫. 
, পি, বি, মিত্র? গুরাই, ৫ » জারেন কুমার! ইচ, ভধান্নুপুর, ১. 


» মোহনলাল সাহ! চৌধুরী, মায়াবতী ৩. », নলিনীনাথ রাক্ন চৌধুরী, কলিকাত্ত। ৩. 

এস, এন, ব্যানার্জি, বীকুড়া, ১০. শ্রীমতী তরুবাল। দেবী, মধুপুর, ১*. 
, ভি, বিশ্বনাথ আয়ার, কারুর, ১. লীযুত গোপালচর্দ শর্দা, মাজমির,* ৫ 
» যজ্ঞেশ্বর চ্যাটার্জি, ভাগলপুর, ৭ » দীনবদ্ধ পইত, শ্খেরনগর, « 
» শরৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য, চলতাজলিক়া, ৫ সিংহবাহিনী মাতা, কলিকাতা, ১৫ 
দেবেক্্ লীল সাহা, কেদারপুর, ৫. ৪ষ্ীযুত শ্ামবাহাছ্ধ, জগেশ্বরটাউন, "৫ 
* €কদারনাথ ঘোষ, হ্বকচর, ৩* ** বীরেন্দ্রলঞ্ল নাথ, মালীপুর, ১ 


» পঙ্কজকুমর আইচ, ভবানীপুর, ৫. » জগবন্ধু রায়, * বাগে, ৫. 

॥ হরি পদ্দ পাল, বালিয়াঘাট! ২ জনৈক বন্ধু, বেশ্বিই,। ৫৭ 
এ, আর, ষজুমদার, নাটোর, ৬. আযুজচাকচণ্ধ দাশ, কলিকাতা, ২" 

» এইচ, বিঃ মুখার্রিি। বস্রা। «৭. * শৈলেন্স কুমার বল, ও 


॥ হরিমোহন ঘোষ, ভবানীপুর, ২৫ প এন,বি, পাণ্ডা, সাহাপুর 
॥ মনোরঞ্রন সেন, কলিকাতা, ১. » এল, এন৪ চক্রবর্তী, কলিকাতি1, ৫ 
» শশচন্জ্র দে, বদ্ধমান, ৭8, » শিৰ তত্র মুখার্জি, ১, 
, কৈলাশ চন্দ্র মণ্ডল, বানা, ২. » এস, পি। নিয়োগী, পাউরী, ৩৭. 
» বরদাকান্ত সেনগুপ্ত, কাঁজিবধাজার, ১১ * যোগেশচশ্র বিশ্বাস, কোকদাহ রা.১।/০ 
» ডি, পি, ব্যানার্জি, বীশজোড়া, ৫. » অবিনাশচল্গ চ্যাটার্ডি, ষারীনপুর ১ 
». এস, এন, বস, ». ৫. » ললিত মোহন ঘে।ব, কলিকাতা, 1১৯ 
*. এস, বেস্কটাচেলাম চেটী, মান্্াজ, ২৫. ,, সি, সি, মিশ্র, তা. 
, ফণীভূষণ পাল,  উত্তরপাড়া, |* মিসেস্‌ জে, এন, বন্থ, বালীগঞ্জ, ৪,. 
হরিমোহন চ্যাটার্জি, বালি, 1১ শাল্লিপুষ্ন অরিয়েন্টেল একাভেমির 

" ব্রজেন্ত্র কুমার দত্ত, ভবানীপুব, ॥, হয় শ্রেণীর ছাত্রবৃদ্দ, ২%, 
* নিয়ামত আলী, দত্তবাঙ্গার, ।* শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি, গৌহাটা «. 
“ বতীন্্র নাথ মুখার্জি, সিঁথি ।* » ইবিজয়ান নাগলিঙ্গম, মান্্রাজ, ৩. 
* তিনকড়ি সিং, করকাতা। ধ১. « তি,এন,কুপরাও,  *৮ ২+ 


চি 


৪৫২ 


কুমাগড়ুবি »াঁরিটা ফাণ।  বরাকর, 
আযু$ ধ্রবলধল মুধা্জি, কলিকাতা, 


». হরিসেনা?ু ১৫. ল্লিডাবস্‌ আসোমিব্ধন, হাবডা ১, 
গ্রীমতী নলিনীস্বুন্দবী দাসী, কর্লিকাতা ১. জীমুত এস্‌ গোঁশামী . এলাহাবাদ, ২ 
» উবাবতী দাসী,* ৯.৪. মাঃ ননীগোপাল ঘোষ হাবড।া, ৩, 
শ্রীযুত শৈলেজ্রনাথ দত্ব, ১ এ:২. শ্রীধুত স্থবেন্ী নাথ মেন, সওনাপ, ॥ 
, এস, লি, দত্ত, বেহালী, ৫. * ননীগেপাল বন্ব, কলিকাতা। ১. 
». রম এল,'গোস্বামী। . পেগু। ২০, ক্যাপ্টেন এস, পি দাস গুপ্ত, কলিকাত। £ 
জিতেন্্র নাথণমত্র, *বলিকাঁতা, ১. ,শ্রীযু কাল! চাদ গাঙ্গুলী, খান্দেশ, রি 
অতুলকৃষ্ণ দাঃ “ ১). ৩৭ » কাশী নাথ তত, নলডাঙ্গা, ' 
জনৈক হিতৈষী, ২৯5০. *% উধানাথ বন, (গ্লাগালগ্রাম রা ১ 
মিস্‌ বাওহাম্,ক্রাইষ্টচার্চ নিউজিল্য।ও ৭৯৮%/ ১») » প্ররশ নাথ রা চৌধুরী, 
শ্রীধুত্্ফুল কুমার ভট্টাচার্ধ্য, নডাইলঃ ১. ডাযমণ্হারবাব, ১৯. 


জনৈক বদ্ধু, * বালী, ৫ 

। শ্রীধুত পবা টা নাহতা, জিয়াগঞ্জ, ১০১ 

জলৈক বন্ধু « ২. 

জীযুত্ত যোগেশচন্দ্র ঘোধ ভবানীপুর, ২০, 
তাঁবিণীপ্রসাদ, মুঙ্গের, ১. 

ক্যাপ্টেন এম্‌ মুখার্জি, ফিবোজপুর, ২৫. 

শ্রীযৃত অন্বিলচন্ত্র লাহিডী, *শালটো বা, ৭1 


» ভগবতী প্রসাদ, ধনুনী ১, 
» শীতল দাস বায়, নিশ্চিন্দিপুর, ৫ 
» অপর্ণা &রণ দাস, মেদিনীপুর, ৫ 


শ্রীমতী হরিমভাঁ দাসী, কলিকাতা, ৫৭* 
শ্রীযুত উপেন্দ্র লাল মজুমদার, ,, ৫১ 
সত্য কিশোর ব্যানার্ধি, $১৭ ২০. 

ধীবেন্ত্র ফমার সবকার, বাঁচি, ১* 

অন্গদ। চরণ বশিক। ফেণী, ৩ 
« এ, কে, ঘোষ, কায়েকটানাঃ, ১*. 
মনোমোহন বনু, হাঁবড়া। ১৪. 

প্রভা মিত্র, জামসেদপুর, 

৮ সেখ মুখছুল মিঞা, ৯ 
জনৈক ভক্ত, কলিকাতা, 
শ্ীযুত বিভূতি ভূষণ মজুমদার, মালয়, 

, বিশ্বনাথ দাস, 
ডাক্তার হৃদয় নাথ ঘোষ, 
জার, এন ঘোষ) গমডাস, ২৫ 
চণ্ড সিওয়ালী, ভিডামি, ৫. 
' এস, ডি, মুখার্জি, পুন! ক্যাম্প, ১ 
$ ১ 


উদ্বোধন 


57 


[ -$শ বর্ষ--৭ম সংখ 


৫. রীষৃত ধরে নাথ মুণাহ্জি, কলিকাতা ; 
ভোলা নাথ মাষ্তরক, 


রক 2) ঙ 


দীন্নাথ চক্রবন্গী, জামসেদপুর, ১৮, 


» অবিনাশ চন্দ্র বায়, গয়া ১০. 
হরেক নাথ সামন্ত, হাঁবডাঃ ১০ 
লালকুটী মেন, কুমিলা।) ৩ 


জ্ীযুত মহাদেব চন্দ্র বিশ্বাস, মেচ পাড়া, ১ 


ঠ 


০ 


কুমুদিনী বিশ্বাস, বগিশাল, ২ 
জনৈক ভক্ত ১০০ 
জ্ীবূত বি, নারাধণ, কলিকাতা, ১, 

» সি, ঘোষ আলিপুর, ২. 
জনৈক বন্ধু, ২০০ 
জ্জীযুত এ, ডি, মুখার্ডি, কলিকাতা, ১৭ 
মাঃ শ্ীহরিপদ চৌধুরী, কুট, ৪৭ 
প্রযুত বমাপতি চ্যাটার্জি কাসি রং ১ 

, জে, কেঃরাও, বেলগাহাড, ১ 
জনেক দেশসেবক, ১০০০ 
জীযুত এস, ও, বুনো. বোটি, ১//, 

» এম, ও, মাঙহাণ্ড। » 44 


9 


কুমাব অরুণ চন্দ্র সিংহ, বাহাদুব, 
শাইকপাড়। বাজ, ১৭, 

বিশ্বনাথ বাল1[গগো খেল, পুনাপিটি ৫ 

তীন্দ্র লাল ঘে।ষ, বাঁশজোড়া, ৬৫), 
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রে 
কাশীপু'রে পলবত। 
(ক্কামী সারদানন্দ ) 


আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াছি, পৌষ মানে যাত্রা নিষিদ্ধ বালয়। ঠাকুর 
অগ্রহায়ণ মাস সম্পূর্ণ হইবার দুইদিন পূর্বে গ্ামপুকুন হইতে কাঁর্শীপুর 
উদ্তানে চলিয়। আসিয়াছিলেন। , কলিক।তায়, জনকোঠালাহলপুর্ণ 
বাস্তার পার্খে অবস্থিত শ্ঠ।মপুকুবের বাটী অপেক্ষা উদ্যানেৰ বদত- 
বাটীখানি অনেক অধিক প্রশস্ত ও নির্জন ছিল এবং হার মৃধ্য হইতে 
যেদিকেই দেখ না কেন, বৃক্ষরাজিব হরিৎপত্রৎ কুসুমের ডুঁচ্জল বর্ণ 
এবং তৃণ ও শম্প সকলের শ্ঠামলতাই নয়নগোচর হইত। * দৃক্ষিণেশ্বব 
কাণীবাটীর অপূর্ব প্রার্কৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনায় উদ্যানের তী শোত। 
অকিঞ্চিৎকর হইলেও নিরন্তর চাঁরি মাস কাল কলিকাত। বাসের পরে 
ঠাকুরের নিকটে উহ1 রমণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। উদ্যানের 
মুক্ত বাযুতে প্রবিষ্ট হুইবামাত্র তিনি প্রফুঞ্ হইয়া উহার চাখিদিক 
লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার, দ্বিতলে তাহার 
বাসের জন্য নির্দিষ্ট প্রশন্ত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই প্রর্থমে তিনি 
উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাঁদে উপস্থিত হুইয়। প্রস্থান হইতেঞ্জ কিছুক্ষণ 
উদ্ভানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্যামপুকুরেক্ব বাটাতে 
যেবপ রুদ্ধ) সঙ্কুচিততাবে থাকিতে হইয়াছিল ' এখানে সেইভাবে 
ধাবিতে হইবে না অথচ ঠাকুরের সেবা পুর্বের ন্যাপ্সই করিতে 
পাবিবেন এই কথা ভানিয়া শীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও যে আনন্দিত! 
হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা ষায়। অতএব তীগা(দগের 
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উভয়ের আনন্দে সেবকগণের মর্ম প্রফুল্প হইয়াছিল একথাও বলা 
বাহুল্য .. ্ 

উদ্যান-বাটীতে বাস করিতে উপস্থিত হুইয়া। ঘে সরকল ক্ষুদ্র বৃহৎ 
অসুবিধা প্রথম প্রথম নয়ূনগোচর হইতে লাগিণ সেই সকল দুব 
করিতে কয়েকদিন কাটিয়া! গেল। এ সকলের আলোচনায় নরেন্দরনাথ 
সহজেই ঝুবিতে পারিলেন, ঠাকুরের সেবার দ্ারিত্ব ধাহারা স্বেগ্া 
গ্রহণ করিয়াছেন 'তাহাদ্দিগের ৬ চঝিৎসকগণের আবাস হইতে বে 
অবস্থিত্‌ এই উদ্ান-বাঁটীতে থাকিতে হইলে লোকবল এবং অর্থবল 
উতুয়েরই ূর্বাপেক্ষা। অধিক প্রয়োজন।' প্রথম হইতে এ ছুই বিষয় 
ল্য বািয়। কার্যে অগ্রসর,ন হইলে সেবার ক্রুটি হওয়া! অবপ্তপ্তাবী। 
বলরাম, সুরেন্দ্র বাম, গিরিশ, মহেন্দ্র প্রভৃতি ফাহার। অর্থবলেব 
কথ্ধা এ পর্্যস্ত চিন্তা কবিয়া আপিয়াছেন তাহারা এ বিষয় ভাবিধ। 
চিন্তিয়া কোন এক উপায় নিশ্য স্থির করিবেন। কিন্ত লোকবগ 
সংগ্রহে তাঁহাকে ই, ইতিপূর্বে চেষ্টা করিতে হইয়াছে এবং এখনও 
হইবে। 'এ জন্য কাশীপুর উদ্'নে এখন হইতে চাহাকে অপ্রিকাঁংশ 
সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। তিনি এ্ররূপে পথ না! দেখাইলে 
অভিভ্াবঞ্চদিগের অসন্তোষ এবং চাকরি ও পাঠহানির আশক্কাষ যুবক 
তক্তদ্দিগের অনেকে প্ররূপ করিতে পারিবে না। 'কারণ, ঠাকুবেব 
্যআমপুকুরে থাকিবার কালে তাহাব। যেরূপে নিজ নিজ বাটীতে 
আহারাদি করিয়া আসিয়া তাহাব সেবায় নিবৃক্ত হইতেছিল এখান 
হইতে সেইরূপ করা কখনই 'সম্ভবপৰ নহে।, 

আইন (বি, এল্‌) পরীক্ষা দ্রিবার নিমিত্ত নবেন্দ্র এ বৎসর প্ররস্তত 
হইতেছিলেন। উক্ত পরীক্ষার ও জ্ঞাতিদিগের শক্র তাচরণে বাস্ততিটার 
বিভাগ লইয়া হাইকোর্টে যে অতিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তছুতখেব 
নিমিত্ত তাহার কর্পিকাতায় থাকা এখন একান্ত প্রয্বোজনীর হইলেও 
তিনি শ্রীগুরুর সেবার নিমিত্ত এ অভিপ্রায় মন হইতে এককালে 
পরিত্যাগপুর্বক আইনসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি কাশীপুব উদ্যানে আনবঘন ও 
অবসরকালে যতদুর সম্ভব অধ্যয়ন করিবেন, এইরূপ সংকল্প, গ্বির 
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ংরলেন। এন্দপে সর্বাগ্রে ঈাকুরের সেবা করিবার সংকল্পের সহিত 
সুবিধামত এ বতম্বর আইন পরীক্ষা, দিবার, সংকল্পও ন্রেন্দ্রনাথের 
মনে এখন পর্ঘ্যস্ত দু খ্বিল। কারণ, অন্য'কেধন উপ]ুয় দেখিতে না 
পাইয়া তিনি ইতিপূর্বে স্থির করিয়াছিলেন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়। কয়েকটা বৎসরের পরিশ্রমে মাতা ও ভ্রাতাগণের জন্য মেঃটামুটি 
গ্রাসাচ্ছাদনের একটা সংস্থান, করিয়া দিরাই সুর কইতে অবসর 
রহাপূর্বক ঈশ্ববর-সীধনায় উঁবিয়া খাঁইবেন। বিস্ত হায় এ রূপ 
শুতসংকল্প ত আমরা অনেকেই করিযা ধাকি--সংসাবের পশ্চচুদাকর্ষণে 
এতদূর মাত্র গাত্র ঢালিয়াই বিক্রম প্রকাশপূর্ববক সম্মুখে শেরঃ-মঃ্গে 
অগ্রসর হইব এইরূপ তাবিয়। কার্য্যারপ্ঠ আমরা* অনেকেই, করি, 
কন্ত আবর্তে না পড়িয়া পরিণামে কয়জন এঁণ করিতে (সমর্থ হই? 
ডত্তমাধিকারিগণের অগ্রণী হইয়া ঠকুরের অণেব কুপালাতে সধর্থ 
হইলেও নরেক্্নাথের এ সংকল্প সংসার-সংঘর্ষে বিধ্বস্ত ও খিপর্ধ্য্ত 
হইয়া কালে অন্য আকার ধারণ,করিবে না ৩%-_হে পাঠক ধৈর্য 


ধর; ঠাকুরের অমোঘ ইচ্ছাশক্তি নরজ্্রনাথকে* কোথা দিয়? কি তাবে 
লক্ষ্যে পৌঁছাইয়াছিল তাহ! আমর! শীঘ্রই দেখিতে পাইব। ,* 


ঠাকুরের সেবাব জন্য তক্তগণ যাহ +কবিতেছিলেন গেই সকল 
কথাই আমর] গু পর্য্স্ত বলিয়া আশিয়াছি। সুতরাং প্রশ্ন হইতে 
পারে, দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কাঁলে ষাহাকে আমরা বেদ বেদাস্তের 
পারেব তব্সকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধির সরিত একযোগে জ্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দৈনন্দিন বিষয়সকলে একং প্রত্যেক ভক্তের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক 
অবস্থার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে দেখিয়াছি সেই ঠাকুর কি এইকাপে 
শিঞ্জ সন্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া সকল বিষয়ে সর্বদা ত্ঠক্তগণের 
মুখাপেক্ষী হইয়া! থাকিতেন? উত্তরে বলিতে হয়, তিনি চিরকাল যাহার 
মুখাপেক্ষী হইয়] থাকিতেন সেই জগন্মীতার উপরেই ঢৃষ্টি নিবদ্ধ ও 
একাপগ্ত নির্ভর করিয়া এখনও ছিলেন এবং তক্তগণের প্রত্যেকের 
নিকট হইতে যে প্রকারের যতটুবুং সেবা গ্রহণ করিক্নাছিলেন তাহ 
লওয়া* শ্রীপ্ীজগদম্ার অভিপ্রেত ও তাহ।দিগের কল্য)ণের শিশিক্ত 
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একথা পুর্ব হইতে জানিয়াই লইতেছিলেন। * ষাহার জীবনের 
আখ্যায়িক বলিতে আমরা যতই অগ্রসর হইব ততই, এ বিষয়ের 
পরিচয় পাইব, | হে 

সাবার ভক্তগণকৃত যে.সকল বন্দোবস্ত তীাহাব ষনঃপৃত হইত ন 
যলেই' সকণ তিনি তাহাদিগের জ্ঞাতসারে "এবং যেখানে বুঝিতেন 
তাহান্পা মনে ক পাইবে সেখানে অজ্ঞাতসারে পরিবর্তন করিয় 
লইতেন। চিকিৎসার্থ ক্রিকাণীয় আপিবার কাঁলে জন্য বলরামকে 
ডাকিয়! বলিয়াছিলেন, “দেখ, দশজনে চাদ করিয়া আমার দৈনন্দিন 
ভোজনের বনোবস্ত করিবে এটা আমার নিতান্ত রুচিবিকদ্ধ, কাবণ 
কখুনএ্রপ্প করি+নাই। যদ্দি বল, তবে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে 
এঁরূপ করিতেছি কিরূপে, কর্তৃপক্ষের ত এখন নানা সরিকে বিতন্ 
হইয়। পড়িয়াছে এবং সকলে মি্বীয়ী দেবসেব। চালা ইতেছে ?-_তাহা 
বলি এখানেও আমাধ চাদায় খাইতে হইতেছে না; কারণ, রাসমণির 
সময় হইতেই বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে; পুজা করিবার কালে ৭২ টাকা 
করিয়া মৃসে মাসে থে মাহিন৷ পাইতাম তাহা এবং যতদিন এখাণে 
থাকিধ, ততদিন দেবতার এসাদ আমাকে দেওয] হইবে । সেজগ্ত 
এখানে 'আমি একরূপ পেন্সনে। খাইতেছি বল! যাইতে গাবে। 
অতএব চিকিৎসার জন্ত যতদিন দক্ষিণেশ্বরের বাহিরে'থ।কিব ততদিন 
আমার খাবারের খরচট] তুমিই দিও ।” এ্ররূপে কাশীপুরের উদ্যান 
বাটী যখন তাহার নিমিত্ত ভাড়া লওষা হইল তথন উহার মাসিক 
তাড়া অনেক টাক1 ৮২) জানিতে পারিয়া'তীহার “ছাপোষা' তক্তগণ 
উহা! কেমন করিয়া বহন করিবে এই কথা ভাবিতে লাগিলেন, 
পরিশেষে ডষ্ট, কোম্পানির মুত্সুদ্দ পরম ভক্ত সুরেন্দ্রনাথকে নিকটে 
ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ সুরেন্দরঃ এর সব কেরাণী মেরাণী ছাপোষ' 
লোক, এব! অত টাক টাদায় ভুলিতে কেমন কবিয়া1! পারিবে, অতএ 
ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও ।” সুরেন্দ্রনাথও করজোড়ে “যাহা 


পেল্সনে না বলিয়া ঠাকুবু বলিরাছিলেক্গ 'পেল্সিলে খ।ইতেছি'। 


ভার, ১৩২৬1] অত্রীরাসকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । "8৫৭ 
টিটি 
আজ” বলিয়। এরূপ করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। এরূুপে পরে 
আঁবাঁর একদিন তিনি ছূর্বলতারু জন্য গৃহের বাহিরে শৌচাদি 
করিতে * বাওয়। শীঘ অপস্ভব হইবে *আঁমাদিগকে বলিতে ছলেন। 
যুবক ভক্ত লাটু * এদিন তাহার এ কথায় ব্যথিত হইয়া 
সহসা করজৌড়ে « সরলগস্তীর ভাঁবে “যে আজ্ঞা, মশায়, 
হামি ত আপন্কার মেস্তর , (মেখর) হাজির, আসি? বলিং' 
'্ঠাহাকে ও আযাদিগবে ছুঃফ্র ভিতরেও*হাসাঃয়াছিল। যাহ। 
হউক এরূপে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক" বিষয়ে ঠাকুর নিঞ্জ বন্দোবস্ত 
যথাযোগ্য ভাবে নিজেই করিয়া ৬ তক্তগণের সুবিধা ,করিয়। 
দ্বিতেন। * 
ক্রমে সকল বিষয়ের রিও হইতে লাগিল এবং যুবন্ধ 
তক্তের৷ সকলেই এখানে একে, একে উপস্থিত হহল। ঠাকুরের 
সেবাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নরেন্দ্র তাহাদিগকে ধ্যান, ভজন, পাঠ, 
সদালাপ শান্ত্রস্ঠ। ইত্যাদিতে এমন ভাবে নিযুক্ত রাখি:ভ লাগলেন 
যে, পরম আননে কোথা দি দিনের গার দ্রিন আইতে হাগিল 
তাহ! তাহাদিগের বোধগম্য হইতে লাগল ন1।। একদিক ঠ$কুরের শুদ্ধ 
নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রকদ আকর্ষণু, অন্যদিকে নরেক্জরাথের অপূর্ব 
মধ্যতাব ও, উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত, হইয়া তাহার্দিগকে স্লিত- 
কর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে এক পরিবার- 
মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও, তাহারা পরস্পরকে আপনার বৃলিয়া 
সত্য সত্য জ্ঞান কৰিতে লাগিল । সুতরাং নিতান্ত বাবুকে কেহ 
কোন দ্িন বাটীতে ফিরিল্ও এ দিন সন্ধ্যায় অথবা পরদিন প্রাতে 
তাহার এখানে আসা এককালে অনিকার্ধ্য হইয়া! উঠিল । এঁরূপে শেষ 
পর্যন্ত এখানে থা'কয়৷ যাহারা সংসারত্যাগে সেবাব্রষ্তের উদ্যাপন 


সি সপ পাপ পেশী | আপি সপ চর ক্র পিষ্ট | স্পা | পপি 


* হ্বামী অদ্ভুতীনন্দ নামে অধুন। ভক্তসংপে স্থুপবিচত। ইনি ছাপব! শিবাদী 
ছিলেন। বাঙ্গালা বুঝিতে সমর্থ হইলেও এ ভাবায় কথ! কহিতে হার পাণাপ্রকার 
কিশেষস্ব গ্রকাশ পাইয়। বালকের কথা ম্যায় দুযি্ শুনাইত। ॥ 


|] 
৪৫৮ উদ্বোধন |. [২১শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা। 


করিয়াছিল সংখ্যায় তাহার। দ্বাদশ * জনের অধিক না হইলেও 
প্রত্যেকে গুরুগতপ্রাণ এবং অসায়ান্য কর্মাকুশল ছিল, ৪ 
কাশীপুরে আসিবার কয়েক দিন মধে।ই ঠাকুর একাঁদন উপর 
হইতে নীচে নামিয়। বাটার চতুঃপাশ্বস্থ উদ্যানপথে অল্লক্ষণ পাদচারণ 
করিয়াছিলেন। নিত্য এরূপ করিতে পারিলে, শীঘ্ঘ সুস্থ ও সবল 
হইবেন ভাবিক়] ভক্তগণ উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্ত 
বাহিরের শীতল বায়ুম্পর্শে ঠ৭গ1 শাগিয়) 'ব| অন্য' কারণে পরদিন 
অধিকতর দুর্ধপ বোধ করায় কিছুদিন পর্য্যগ্ত আর এরূপ করিতে 
পারেন নাই। শৈত্যের ভাবটা ছুই তিন দিনেই কাটিয়া যাইল, 
কিন্তু ছর্বলত! বোধ দূর ন] হওয়ায় ডাক্তারের তাহাকে কচি 
ণাঠার' মাংসের সুরুয়া থাইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। উহা 
ব্যবহ্ধরে কয়েক দি€নই পূর্বোক্ত , দুর্ধলত। অনেকটা ভ্রাস হইযা 
তিনি পূর্বাপেক্ষা সুস্থ বৌধ করিয়াছিলেন। এ্ররূপে এখানে আসিয় 
কিঞ্চিদধিক একপক্ষ কাল পর্য্যন্ত তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল 
বলিয়াই বোষ্র হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলীলও এই সময়ে একদিন তাহাকে 
দেখিতে আসিয়া এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া হর্ষ প্রকাশ কবিয়াছিলেন। 
ঠাকুরের স্বাস্থ্যের সংবাদ *চিকিৎসকটৈ প্রপ্দান করিতে এবং 
পথধ্যের জন্য মাংস আনিতে যুবক ফেবকর্দিগকে নিত্য কলিকাতা 
যাইতে হইত। একজনের উপরে উক্ত দুই কাধ্যের ভার প্রথমে 
অর্পণ করা হইয়াছিল | তাহাতে প্রায়ই বিশেষ অসুবিধা! হইতে 


* গাঠকের কৌতুছল নিবারণের জন্য এ দাশ জনের নান এখানে দেওযা গেল। 
যথা, নরেন্দ্র, বাঁথাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীক্র, লাটু, তারক, গোপালদাদ। ( বুৰক 
ভক্তদিগের মধ্যে ইনিই একমাত্র বৃদ্ধ ছিলেন ) কালী, শশী, শবৎ এবং ( ছুটকে।) 
গোপাল । সাবদ1 পিতার নির্যাতনে মধ্যে মধ্যে আসিয়া ছই একদিন মাত্র থাকিতে 
সমর্থ হইত । হরিশেব কয়েক দিন আপিবাঁব পরে গৃহে খিগিি সন্তিষ্ষের বিকাৰ জন্ম 
হবি, তুলসী ও গল্গাধর বাঁটাতে থাকিব! তপন্তা ও মধ্যে মধ্যে আম! যাওয়া! করিত 
তস্তিন্ন অগ্ভ ছুইগ্রন অল্লদিন পঞে মহিমীচরণ চঙ্কুবর্তীর সহিত মিলিত হহ! তাহার 
বাটাতেই থাকিয়া গিয়াছিল। £ 


াত্র ১৩২৬। ] শ্রত্রীরামকৃষ্লীলা গ্রসল | "৪৫৯ 


শশা াশীশশীপীী 
দেখিয়া এখন হইতে নিয়ম কর! হইয়াছিল, নিতা প্রয়োজনীয় এ 
দুই-কীর্যের জন্থ দুইজনকে কলিকাতায় যাইতে "হইবে । কলিকাতায় 
অন্ত কোন প্রয়োজন থাকিলে এ দুইজন, ভিন্ন অপর একব্যক্কি 
যাইবে । তত্তিন্ন বাটী ঘর পরিষ্কার রাখা, বরাহনগর হইতে নিত্য 
বাজার করিয়া" আনা) দ্দিবাভাগে ও রাত্রে ঠাকুরের , নিকটে 
থাকিয়া তাহার আবশকীর সকন বিষয় করিয়া দেওয়া প্রভৃতি 
গকল কার্য" পালাক্রমে ধুঝক জক্তরা সম্পাঁদদ করিতে লাগিল-_. 
এবং নরেন্দ্রনাথ তাহা দিগের প্রত্যেকের কার্যের তত্বাবধানে 
এবং সহসা উপস্থিত * বিষরসকলের বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত 
রহিলেন। রঃ ৮ 

ঠাকুরের পথ্য প্রস্তত করিবার ভার কি পুর্ষের ্যার 
্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর হস্তেই রহিল,। সাধারণ পঞ্য ভিন্ন বিশেষ কোন- 
রূপ থাছ্য ঠাকুরের জন্য ব্যবস্থা কণিলে চিকিৎসকের নিকট হইতে উহ! 
প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরপে জাত, হইয়া ,গোপালদাদ। 
প্রয়ুখ ছুই একজন, যাহাদের সহিত তিনি, নিঃসক্কোছ্ধে বাক্যালাপ 
করিতেন তাহার, যাইয়া তাহাকে উক্ত প্রথালীতে *প;ক করিতে 
বুঝাইয়া দিত। পথ্য প্রস্তুত কর টিন্ন শ্রীমাতাঠাকুরণী মধ্যাত্রে 
কিছু পূর্বে 'এবং সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রকুর যাহা আহার করিতেন, 
তাহ] স্বয়ং লইয়া যাইয়। তাহাকে ভোজন করাইয়া আফিতেন। 
রন্ধনা্দি সকল কার্যে তাহাকে সহায়তা করিতে এ৭ং তাহার সা্গনীর 
অভাব দূর করিবার জন্য ঠাকুনের ্রাতুপ্ুত্রী রী লক্মীদে বীকে 
এই সময়ে আনাইয়৷ শ্রীশ্রীমাভাঠাকুরাণীৰ নিকটে রাখ হইরাছিল। 
ততিন্ন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যাহারা সর্বদ| যাতায়াত করিতেন 
সেই সকল স্ত্রীভক্তগণের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়| 
শ্রপ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত কয়েক, ঘণ্টা হইতে কথন কখন ছুই 
এক দিবস পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। এঁরূপে কিঞ্চিদিধিক 
সপ্তাহকালের মধ্যেই সকল বিষয় নুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইতে 
লার্দগল। | ৫ 


৪৬৩ উদ্বোধন | / [২১শ কাঁ--৮ম সংখ্য। 


০০০ 
গৃহী তক্তেরাও এ কালে নিশ্চিন্ত রুহেন নাই। কিন্ত রাম 


অথবা গিরিশুচন্দ্রের বাটীতে সুরিধাঁমত সম্মিলিত (ষ্ট়্া ঠাকুরের 
সেবায় কে কোন, বিষয়ে' কতটা অবসরকাল বা্টাইন্ঠে এবং অর্থ, 
সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন তাহা স্থির করিয়া তদক্ুসারে কার্য্য 
করিতে লাগিলেন। সকল মাঁসে সকলের সমভাবে সাহায্য প্রদান 
করা সুবিধাজনক না! হইতে পারে ভাবিয়। তাহারা প্রতি মাসেই দুই 
একবার ত্রন্নপে একত্র মিলিত, হুয়া 'দঁকল বিষয় পুর্ব হইতে: 
স্থির করিবার সংকল্পও এই সময়ে করিযাছিপেন | 

যুৰক তক্তদিগের অনেকেই সকল কার্য্যের শৃঙ্খল। না হওয় পর্য্যন্ত 
নিজ নিছ্ খাটাতে ন্বপ্লকালের জন্যও গমন করে নাই। নিতান্ত 
আবশ্তকে যাহ্ঃদিগকে যাইতে হইয়াছিল তাহার! কয়েক ঘণ্টা বাদেই 
ফিরিয়াছিল এবং বাটীতে সংবাদটাও,কোনরূপে দিয়াছিল যে, ঠাকুর 
সুস্থ না হওয়া পধ্যন্ত াহার! পূর্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে বাটীতে 
আসিতে ও থাকিতে গ্রাবিবে না। কাহারও অভিভাবক যে এঁ কথা 
জানিয়। গ্রসন্মচত্তে এ বিষয়ে অনুমতিষ্প্রদ্দান করেন নাই, ইহা! বলিতে 
হইবে না৭' কিন্ত কি করিবেন, ছেলেদের মাথা বিগ ড়াইয়াছে, 
ধীরে ধীরে তাহার্দিগকে না ফিরাইলে হিত করিতে বিপরীত হইবার 
সম্ভাবনা_এইরূপ ভাবিয়া! চাহাদিগের এরপ আচরণ কিছুদিন 
কোনরূপে সহ করিতে এবং তাহাদিগকে ফিরাইবার উপায় উদ্ভাবনে 
নিযুক্ত রহিলেন। এরপে গৃহী এবং ব্রহ্মচারী ঠাকুরের উভয় প্রকারের 
ভক্ত সকলেই যখন একযোগে দৃঢ়নিষ্ঠায় সেবাত্রতে যোগদান করিল 
এবং সুবন্দোবস্ত হুইয়া সকল কার্য্য যখন শৃঙ্খলার সহিত যন্ত্র 
পরিচালিতের স্থায় নিত্য সম্পার্দিত হইস্কে লাগিল, তখন নরেকন্জনাথ 
অনেকট। নিশ্চিন্ত হইয়! নিজের বিষর চ্চিন্ত/ করিবার অবসর পাইলেন 
এবং শীপ্বই ছুই একদিনের জন্য নিজ বাটীতে যাইবার সংকল্প করিলেন। 
রাত্রিকালে আমাদিগের সকলকে এ ফথা জানাইয়া তিনি শয়ন 
করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল ন1। কিন্ক্ষণ পরেই উঠিয়। পড়িলেন 
এবং গোপলি গ্রমুখ আমাদিগের ছুই একজনকে জাগ্রত দেপ্রিযা 
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১5 
বলিলেন, "চল্‌, বাহিরে উদ্ভানপথে পাদচারণ ও তামাকু সেবন করি। 
বেড়ীইতে বেড়]ুইতে বলিতে লাগিলেন, “ঠাকুতরর যে ভীষণ ব্যাধি, 
তিনি দেহরক্ষার সংকল্প করিয়াছেন কিনা,কে বলিতে পারে? সময় 
থাকিতে তাহার সেবা ও ধ্যান ভঙ্গন করিয়া ধে যতট? পারিস্‌ 
আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়! নে, নতুবা ঠনি সরিয়া যাইলে পশ্চান্তাপের 
অবধি থাকিবে না। এট| করিবার পরে ভগবান্ঢুক' ডাকিব, ওট। 
করা হইয়া *যাইলে সাধন, ভঙ্জে লগিব, 'এইরূপেই ত দিনঞল! 
যাইতেছে এবং বাসনাক্জালে জড়াইয়া' পড়িতেছি। এ বাসনাতেই 
সর্বনাশ, মৃত্যু-_বাসন! ত্যাগ কবূ, ত্যাগ কর্।” | পু 
পৌষের শীতের রাত্রি নীরবতায় ধিষু বিম্‌ ,করিতেছে। উপরে 
অনন্ত নীলিমা! শত সহজ নক্ষত্রচক্ষে ধরার দিক স্থিরদৃষ্টি 'নিবদ্, 
কিয়! রহিয়াছে। নীচে সথয্যের প্রখর কিনু সম্পাতৈ উদ্চ)টনের 
বৃক্ষতলসকল শুষ্ক এবং সম্প্রতি সুসংস্কত হওয়ায় উপবেশনযোগ্য 
হইয়া রহিয়াছে। নরেন্দ্রের বৈরাগ্যপ্রবণ, ধ্যানপরায়ণ মন যেন 
বাহিরের এ নীরবতা অন্তরে উপলব্ধি কর্িরা আপনফ্ুত আপনি 
ডুবিষ্না যাইতে লাগিল। আর পাদচারণ ন। করিয়? [তনি এক 
বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং কিছুক্ষণু পরে তৃণপল্লব ও স্তপ্ন বৃক্ষশাখ- 
সমুহের একটি শুষ্কপ্তপ নিকটেই রহির়|ছে দেখিয়া বলিলেন, “দে 
উহাতে অগ্নি লাগাইয়া, সাধুরা এই সময়ে বৃক্ষতলে ধুনি আলাইয়। 
থাকে, আর আমরাও এঁরূপে খুনি জ্বালাইন্না 'মন্তরের নিভৃত বাঁসন। 
সকল দগ্ধ করি?। অগ্নি প্রজালিত হইল এবং চতুদ্দি্ক অবা্থত 
পূর্বোক্ত শুষ্ক ইন্ধনত্ত,পসমূহ টা(নিয়া আনিয়া আমরা উহ্থাতে শাহুতি 
প্রদানপূর্বক অন্তবের বাসনাসমূহ হোম করিতোছ এই চিগ্তায় 
নিযুক্ত থাকিয়। অপূর্ব উল্লাস অন্থৃতব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে 
লাগিল যেন সত্য সত্যই পাখিব বাঁসন্তাসমূহ ভস্মীভূত হইয়। মন প্রসন্ 
নির্মল হইতেছে ও শ্ীতগবানের নিকটবর্তী হইতেছি! ভাবিলাম তাই 
ত কেন পূর্বে এইব্রপ করি নাই, ইহাতে এত আনন্দ! এখন হইতে 
সবব্িধা পাইলেই এইরূপ ধুনি জালাঈব। এঁরপে সবই তিন ঘণ্টান্চাল 
২ 
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কাটিবার পরে যখন আর ইন্ধন পাওয়া গেল না ত/ন অগ্নিকে শান 
করিয়া আমরা গৃহে ফিরিয়া পুনরা শন করিলাম | বারি তথন ৪টা 
বাজিয়। গিয়াছে। যাহার!" আমাদিগের এ কাধ্যে স্কৌগর্দান করিতে পাবে 
নাই প্রভাতে উঠিয়। তাহার! যখন & কথা গুনিল তখন তাহাদিগকে 
ডাকা হয নাই বলিয়! দঃ প্রকাশ করিতে লাগিল । নরেন্দ্রনাগ 
তাহাতে তাহাদিগকে সান্তনা প্রদ্ণান করিবার জন্য ৰলিলেন, আমবা 
ত' পূর্ব হইতে অরতপ্রার করিষ্ ৬ কার্য করি নাই এবং এন 
আনন্দ পাইব তাহাও জানিতাম না, এখন হইতে অবসর পাইলে 
সকলে মিপিয়! ধুনি জালাইব, ভাবনা কি ।” 
পূর্বক্থামত প্রাতেই নরেগ্্রণাথ কলিকাতায় চলিয়া যাইলেন 
* এবং'একদিন পরেই কয্ধেকখানি আইনপুস্তক লইয়া পুনরায় কাশী 
পুন্রে ফিরিয়। আসিলেন। 


" জীব ও ঈশ্বরতত্ব। 
(মহামহোপাধযায় পণ্তিত গ্রমথনাথ তর্কভূষণ ) 
« « দেহাত্মবাদ | 


এ সংসারে সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমবা 
সকলেই “আমি” 'আমি” করিয়া সর্বদ। ব্যস্ত) “কিন্ত আমি যে কে 
তাহা আমরা কেহই তাল করিয়ী বুঝি না। আমাদের সকল 
ব্যবহারের মুল যে আমি, তাহার শ্বরূপটা যে কি তাহ| বুঝিবাব 
জন্য আকাজ্ষ। আমাদেন শতকরা নিঘানব্বই জনের মনে দীর্ঘকাঁল- 
ব্যাপী জীবনের মধ্যে একবারও উদ্দিত হয় না; ইহা অপেক্ষ! 
বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? 

দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, আমাদের এই আত্মবিস্বঙি ব' 
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আন্ন্াস্িই আমাদের সকল দুঃখের নিদান, এই ভ্রান্তি দৃপ 
কবিতে পারিলেই আমাদেব সচল দুঃখ মিটিয়া যার) দার্শনি? 
পর্তিতের এই সিদ্ধাস্ঃ, সত্যের উপর প্রীতিঠিত কিনা তাহা লঙ্টয়া 
বিবাদ আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে , কিন্ত, তাই 
ব্লিযা যে এই অহংতত্বর বিচার একেবারে নিক্ষল একথ! *কহহ 
জোর ক্রিয়া বলিতে পারেনু না,'প্রতযুত এই অহধতাত্বর বিচাব 
দ্বাধ! আমর। প্রভূত লাভবান হইতে পা, তাহা বিশ্বাস কববার 
যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান আছে, সে কথা পণে বলা যাইবে ॥ এক্ষণে 
দেখা যাক, এই 'আমি কে? তাহা নি পণ কৰিতে যাইয়া ভাবত 
দার্শনিক পঞ্িতগণ কে কি বলিয়াছেন্ন। পবা্দ আং (দবগুরু 
বৃহস্পতি এই আত্মতত্ব-শিক্পণ করিতে প্রবৃত্ত হই যবে মত প্রচাব 
করিযাছেন তাহাই চার্বাক দর্শন ,নামে প্রাথ£ হইয়াছে । মা 
ভারতে চার্ধাক নামে একজন খষিবও খোজ পাওমা যাখ, ঠাহাব 
মতই চার্ধাক মত, একথাও অনেকে বশ্যিা থাকেন » যাক সে 
কথা। সেই চার্কাক মতটা কি এক্ষণে তাহাই দেখা যাক" চাব্লাক 
মতানুষায়ী দার্শনিকগণ বলিয়' থাকেন যে এই দেহই মাস আম 
বলিলে এ দেহটাই বুঝায় ;*জ্ঞানও এই দেহেরই ধর্ম । 

যেমন চুণ ও হলুদ এই ছুইটী বস্থর মধ্য কাহারও ধর্ম রক্তৃতা 
নহে, কিন্তু এই ছুইটী বস্ত মিলিত হইলে ,বক্তবর্ণকে প্রাপ্ত হধ, 
সেইরূপ যে ভূমি+ গল ও তেজঃ ওুভূতিতে ঠৃথ ভাবে চৈজগ্ত বা গুন 
বলিযা প্রসিদ্ধ গুণ নাই, সেই পুথিবী, জল ও তেছঃ প্রভৃতি পরস্পর 
মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতস্ত উৎপন্ন 
হয। সুতরাং দেহ জড়প্ররুতি হইলে, পরম্পর সংযোগ বিশেষের 
বলে যে জ্ঞানরূপ গুণের আঁশ্র হইবে তাহাতে বাধা কি? এই 
টাব্ধাক দার্শনিকগণ জন্মান্থর মানেন 'না, পাপবা পুণ্য পিয়া কোন 
অনৃষ্টগ্ুণও ইহার শ্বীকাপ কবেন না, স্বপ্ন বা নরক হঁহাদের মতে 
গগণকুসুমের হ্যা অলীক! তাহ সর্বদর্শণনসংগ্রহে যাধবাচার্য্য 
ইহাদের মতের সারসঙ্কলন করিতে যাহয়া বলিগাছেন--. 


৪৬৪ , উদ্বোধন । | ২১৭ বর্_-৮ম সংখা।। 


“আত্মাস্তি দেহব্যতিরিক্তমূর্তি- 
ৃ ভোক্তা স.লোকান্তরিতঃ ফলানাম্‌। 
আশেয়মাকাশতরোঃ প্রস্থনাৎ 
*  গ্রথীয়সঃ স্বাহুফ্ুলা ভিসন্ধৌ ॥” 
“এই দেহ ব্যতীত একটী আত্মা আছে, সে আঁধার জোকাস্তরে যাইয়া 
এইখানকার কর্মফন্বেরে তোক্তা 'হইবে-_এই প্রকার আশা ঠিক 
গগনতরুর কুসুম হইতে উৎপন্ন ফে ফল,'তাহার ভৌগের আশা ছাষ্। 
আর কি হইতে পারে? ৃ 
ইহারা বলেন যাগ হোম সন্দ্যাবন্দন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যগুলি 
্রাহ্মণগণ নিজের প্রাধান্য ও ব্যবসায়ের দ্রিকে লক্ষ্য করিয়া লোক 
'ভুলাইবার জুন্ত সমাজে চালাইয়াছেন। এই সকল কার্য করিয 
বৃথা “সমরক্ষেপ করা" পণ্ডিতের উচিত নহে--কিসে দেহ সুস্থ থাকে 
এবং স্স্থ দেহে প্রাণ ভরিয়া মনের মতন ভোগ করিতে পার৷ যায় 
তাহারই জন্য, লোকেন চেষ্টা কর! উচিত | 
*“যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ খণং কত্বা ঘ্বতং পিবেৎ 
* ভক্্ীভূতস্য দেহস্য পুনরাগম্নং কুতঃ।” 
যতদিন বাচিবে স্ক্ভিতে কাটাইিবে, অন্ততঃ ধার করিয়াও ঘি খাইবে। 
, এই দেহ পুড়িয়া ছাই হইবাব পর আবার এই "প্রকার দেহ 
কোথ হইতে মিলিবে,? 

, ইহাই হইল চার্বাক পর্শনের «সার সংক্ষেপ চার্ধাক দর্শনের 
আর একটী নাম লোকায়ত মত। লোকে,অর্থাৎ সাধারণ জনগাণ 
যাহ! আদ্বত অর্থাৎ পচলিত তাহাই লোকায়ত | এক কথায় বলিতে 
গেলে লোকপ্রচলিত বা ফ্র্বসাধাবণে অঙ্গীকৃত যে মত তাহাই 
চার্ধাক মত। এই দার্শনিকগণের আন একটী নাম শ্বভাববাদী। 
সকল কার্য্যই স্বতাবের বশে উৎপন হয় এই বলিয়াই উহার! 
কার্ধ্যকারণতত্বের ব্যাখ্যা কবিয়! থাকেন। এই অনন্ত অসীম বিশ্ব 
্র্মা্ডে এই বিচিত্র সৃষ্টি ষভাববশেই, হইয়া থাকে__হক্্মরতাবে এই 
বিশ্বস্থপ্টির মূল, অনুসন্ধান রুরিতে যাওয়! বিড়ম্বন1 মাত্র+ অনুসন্ধান 





তার, ১৪২। ] জীব ও শবরতন্ব। " ৪৬! 





করিয়া এপর্য্যস্ত ফেহ কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই । এই বিশ্ব- 
হর “তাঁর স্বভাবের উপর সমর্পণ , করিয়া সে" বিষয়ে বৃথা মাথা 
না ঘামাইয়। ৃষ্ট ও» প্ুরিচিত উপায়গুপির" দ্বারা নিজের ভোগ্য 
বস্বর সংগ্রহ কর. আরামে ঝ৷ স্ফ,র্তিতে, দিন কাটাইতে চেষ্টা কর, 
তামার জন্ম সার্থক হইবে । পরলোক, আত্মা। ঈশ্বর প্রভৃতি কল্পিত 
স্বগুলিকে লইয়া মিছামিছি, শুঙ্ক ডূর্ক করিয়া কাল স্বাটান মূর্খতার 
পরিচয় ছাড়া 'আ্প কি হইতে গ্রে [ ইহাই, শইল চার্বাক মতে 
আত্মতত্বের পরিচয় । এক্ষণে দেখা যাক এই প্রকার মত বাস্তব- 
পক্ষে প্রযাণসিদ্ধ কিনা? & 
আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এই মতটী *্যাহার! *গুচার কারুধাছেন 
তাহারাই কি এই মতের উপর বিশ্বাস করিয়। সংসারযুন নির্বাহ 
করিতে পারিয়াছেন? কখনই না কেন তাহ এলি, এ সংসারে 
আমর! ষে কয় দিন বাঁচিয়া থাকি সেই কয় দ্রিনের অন্য আমি 
যে এক বাক্তি এই জ্ঞান না থাকিলে আমাঢদের দ্বারা! যে কোন 
কার্ধ্যই সাধিত হুয় না, ইহ1 কে অস্বীকার কর্রবে ? আফ্ার শৈশবে 
আমি বিষ্ার্জন করি কিসের জন্য? যে আমি এখন লিশ সেই 
আমি যুবা হইয়া সেই বিষ্ঠার সাহায্য নিজের ভালমন্দ বুঝিয়া 
স্বখতোগ করিব বা ভাবী ছুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব, এই প্রকার 
বুদ্ধি বা শিশ্বাস না থাকিলে আমি কখন্ই শৈশবে বিস্চার্ন 
করিতে উদ্চত হই না ইহা স্থিব। আঞমাথা ঘামাইয়| _মাথ[র 
পাম পায়ে ফেলিয়া আমি যে অর্থার্জন করিয়াছি, সেই অর্থ জলের 
্ায় ব্যয় করিয়া এই যে আমি প্রকাণ্ড বাটী নির্মাণ ঝরিতে বন্ধ- 
পরিকর হই, এত প্রয়াস অঙ্গীকার করি কেন? আমি বৃদ্ধাস্থাষ এই 
'টীতে থাকিয়া আরামে দ্দিন কাটাইব এই বিশ্বাসই ত ইহার 
মূলীভূত কারণ, কিন্তু চার্ধাক দর্শনের প্রসাদে আমার এই বিশ্বাস টিকে 
কৈ? চার্ধাক বলেন, দেহই আত্মা-দেহ কিন্ত বাশাকাল হইতে 
আরন্ত করিয়া বার্ধক্য পর্যন্ত একই থাঁকে, ইহা ত কখম সম্ভবপর 
শহে। বাল্যকালের ক্ষুদ্র পরিমাণের দেহ আর বুবাবস্থার প্রকাণ্ড 


৪৬৬ “উদ্বোধন । [ ১৯ল বর্ষ--৮ম সংখ্যা। 





পরিমাণ দেহ যে এক বস্ত নহে তাহা কি আর যুজি দিয়া বুঝাইদুত 
হইবে 1-প্রত্যক্ষ ্রমাণই ত বলিয়া দিতেছে আমা,” দশম বৎসরের 
দেহ আর পঞ্চাশত্বম বৎসরের দেহ পরস্পর ছিন্ন এক নহে। 
এক হইবেই বা কিরপে? অবয়বের উপচয় বা অপচয় ঘটিণে 
অবয়বী, যে পৃথক্‌ হয় তাহা ত সকলেনই জানাকথ। ৷ দেহের অব্য? 
তঅন্নও রস্রৈ বারা গঠিত হয়, দশ বৎসর পূর্বে যে অন্ন ও রস 
হইতে অবয়ব উৎপন্ন হইয়াঁছিল''সে অবয়ণ হইঠত “অস্কার তুষ্ঠ 
ও গীত অন্ন ও রদ হইতে উৎপন্ন অবয়ব যে পৃথক তাহা কে 
অস্বীকার করিবে? তাহাই বদি হইল, তবে দশ বৎসরের পূর্ববর্তী 
অবয়বস্যূহ হইতে ' যে দেহস্্প অবরবী উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই 'দহ 
ও অগ্যকার নুতন অবয্ববসমূহ হইতে উৎপন্ন এই নূতন দেহ কখনই 
একদেহ হইতে পারে না, ইহা ত স্থিনই আছে। সুতরাং দেহ যদি 
আমি হই, তবে দশ বৎসরের পূর্ব আমি, আর অগ্যকার আঁম। 
নিশ্চিতই এক ব্যক্তি, নহে, অথচ আমার বিশ্বাস দশ বৎসর পূর্বে 
যে আমি ছিলাম এখনও সেই আমিই রহিয়াছি এবং দশ বৎসণ 
পরেও €স্ই আমি থাঁকিব--এই বিশ্বাসই আমাদের সকলের সংসার- 
যাত্রার প্রধানতম অবলম্বন । এই বিশ্বাস কিন্তু চার্বাক দর্শনকে 
সত্য বলিয়া মানিলে ত্রান্তিযূলক হইয়া উঠে। ভ্রাপ্তিফে যদি আমবা 
ভ্রান্তি বলিয়া বুঝি তাহা হইলে তাহার বশে আমাদের কোন 
কার্ষ্যেই প্রবৃত্তি হয় না, অথচ আম্রা নিঃসন্দিগ্ধচিততত এই বিশ্বাসের 
বশবর্তী হইয়া এই ব্যবহার রাজ বিচরণ করিষা থাকি_এই 
বিশ্বাসকে ভ্রান্তিমলক বলিয়া আমরা কেহই স্বীকার করি না। তাই 
বলিতেছিলাম, দেহকে কেহই আমক্সা আত্ম! বলিয়া বিশ্বাস করি 
না । এইরূপ বিশ্বাসই যদি করিতাম, তাহা! হইলে, কেহই সংসারযাত্রা 
নির্বাহ করিবার জন্ঠ এত করিয়া ভুতের বেগার খাটিয়! মরিতাম 
না, সুতঘাং সিদ্ধ হইল যে, দেহ আখি নহি, কিন্ত দেহ হইতে 
আমি ভিন্র-দেহ আমার হইতে পারব আম কিন্তু কিছুতেই দেহ 
হইতে পার না। তাহাই যদি হইল, তবে সেই দেহ হতে 


চার ১৩২৬। ] জীব ও/ঈশ্বরতন্ব ৪৬৭ 


ভিন্ন আমি কে? দেখা যাক; এইবার ইন্ত্রিয়ের আত্মত্ববাদী আর 
একগ্রকীর চার্বাঁক দার্শনিকগৰ এই বিষয়ে কিন্পপ সিদ্ধান্ত 
গ্ঘাপন করিতে চাহেন্ঠ।, ১. 
ইত্জরিয়াত্মবাদ । 

ইন্দ্রিয় ছুই প্রকার" -জ্ঞানেন্ত্রিযর় ও কর্শেক্িয়। ষে ইঞ্িেসমূহ 
দ্বারা আমর! গন্ধ, রদ, রূপ,,স্পর্শ % শব্দ এই পাচ প্রকার বিষয়ের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান অন্ন করি, তাহাদের নাম জ্ঞানেন্তিয়। এই জ্ঞানেন্দ্রি 
পাচ একার যথা--ঘাঁণ, রসনা, চু, ত্বক ও শ্রবণ। বাকু, পাণি। 
পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটা ইঞ্জ্িরকে কর্শেন্ডিয় বলা যায় ॥॥ 

ইন্জ্রিয়ই আমাদের আম্মা এই মতাঁরলম্বী দার্্ানকগণ ঘলেন যে। 
উদ্ত ছুই গ্রকার ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে জ্ঞানেক্দরিয় কয়টাকে আত্ম! 
বল যায়, অর্থা্ চক্ষু, কর্ণ, প্রাণ, রসন] ও শ্রোত এই পাঁচটা ইন্জিম্মই 
আমাদের আত্মা। এই কয়টী ইন্দ্রিয় হইতেই আমাদের রূপরসাদ্দিব 
জ্ঞান হইয়া থাকে । সেই রূপবস্াদির জ্ঞান এই ইন্জ্রিয় কয়টীরই 
ধর্ম অর্থাৎ রূপজ্ঞান চম্বর ধর্ম, প্সজ্ঞান নার ধর্্ম* শবজ্ঞান 
এবণের ধর্ম, গন্ধজ্ঞান ভ্রাণের ধর্ম ও স্পর্শজ্ঞান ত্বগিশ্্রেয়ের ধন্ম। 
তাহার পর এই পাঁচট ইন্দ্রিয় ছাড়া “আমাদের আর একফটী ইন্দিয় 
আছে তাহার'নাম মন বা অন্তরিক্ডিয়। ,এই অন্তরিভ্রিয় বা মনের 
দ্বারা আমাদের সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ? দ্বেষ প্রত ত বিষয়গুল প্রত্যক্ষ 
হয়। সেই সখ ও দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ এঁই 'মনেরই ধর্শা, সুখ ছুঃখ 
প্রস্থতিও মনের ধর, সুতরাং মনও সুখদুঃখাদির আশ্রয় ও স্কুখহ্‌ঃ ধাদি 
বিষয়ক জ্ঞানের আশ্রষ বলিয়া তাহাকেও আত্মা বলিতে হইবে। 
ফলে দ্াড়ীইল যে চশ্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি পঁচা বহিরিক্ত্িয় এবং মন 
অর্থাৎ অন্তরিক্দ্িয় এই ছয়টা ইন্দ্রিয় মিলত হইয়। আত্মপদের অভিধেয় 
হয়। ৮ | 

এক্ষণে দেখিতে হইবে এইরূপ ইন্দ্রিয়াত্মবাদ প্রমাণ ও যুক্তি 
দ্বারা সিদ্ধ কিনা? ইন্দ্রিয়সমূহের আত্মত্ব যাহার স্বীকার করেন 
শাও্হার! বলেন, ইন্দ্িয়মমূহের আত্মত্ব স্বীকার করিলে কতকগুলি 
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পারাপার 
দোষ আসিয়া পড়ে। প্রথম দোম এই যে ইন্কিযগুলি অতীন্তিগ 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষের 'অবিষয়) আমি কিন্তু আমান নিকটে প্রত্যক্ষ 
বিষয়, তাহাই যদি 'হইল তবে ইন্দ্রিয় “আমার 'আত্মা কি 
প্রকারে হইবে? অর্থাৎ অগ্রত্যক্ষ উন্রিয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ আয় 
কি প্রকারে হইবে। দি বল যাহারা 'ইন্ভ্রিয়কে আত 
বলয় মানে, তাহাদের মতে ই ইন্িয় অতীন্্িয় নহে -ইন্জিয় চা 
ইঞ্জিয়ের বিষয় না হইলেও মনের, লারা [তাহাদের প্রত্যক্ষ হয় _ইহাও 
যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ আত্মার প্রত্যক্ষ আত্মারই হইয়! থাকে ইহ 
সর্ববাদিসিদ্ধ কিন্তু এ স্থলে সে সিদ্ধান্ত টিকিল না_কারণ চষ্৯ 
গ্রভৃতি শাত্মার প্রত্য₹ চক্চুরাি দ্বারা হইল না, তাহাদের প্রত্তক্ 
তোঁমাদের মতে মনের দ্বারাই হয়; আর মনোরপ আত্মার প্রত্যন্ষ 
মনের দ্বারীই হয়।* তাহাই যদি হইল তবে দীড়াইল্‌ এই যে আমাদেৰ 
পাঁচটী আত্মা অপর একটী মাত্মার প্রত্যক্ষ দ্বারা, আর মনোরপ আত্মাটী 
তাহার নিজ প্রত্যক্ষ দ্বার! সিদ্ধ হয়_স্ুতরাং এই প্রকার বৈষম্য 
এইরূপ ইন্জিয়াত্মণাদে দুষ্পরিহরণীক' হইয়া পড়ে। এই প্রকার ইন্টিয়াম- 
বাদের, আরও দোষ এই যে, এই মতে যাহার চক্ষুঃ নষ্ট হইয়াছে 
তাহার রূপের শ্মরণ হইতে পারে ন!। কারণ, ইহা সকলেরই 
অনুভবসিদ্ধ যে, যে রূপ দেখে তাহারই সেই দৃষ্টরূপের হ্বতি হয়, যে রূপ 
কখনও দেখে নাই তাহার কখনই কপের ম্মরণ হয় না--এই নিয়ম 
দেখিয়া আমরা কল্পনা করিতে সমর্থ হই ষে যাহাতে রূপজান হয 
তাহাতেই রূগজ্ঞানের সংস্কার বা তাহার সুস্মাবন্থা থাকিয়া যায়। 
সময়বিশেষে সেই সংস্কার কোন কারণবিশেষ স্বর! উদ্বুদ্ধ হই 
তাহাতেই স্মৃতির উৎপত্তি হূয়। সকলকেই বাধ্য হইয়া এই প্রকাঃ 
অন্ুতব ও স্থতির একটী আশ্রয় কল্পনা করিতে হয়। এখন দেখ 
ইন্রিয়াযববাদীর মতানুসারে চক্ষু ধর্ম ন্প প্রত্যক্ষ সুতরাং রূপের স্থৃতিও 
চক্ষুরই ধর্ম হওয়! উচিত। চক্ছুঃ যি নষ্ট হইয়া যায় তাহার সঙ্গে 
রূপ প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন যে স্বপসংস্কার তাহাও নষ্ট হইতে 
বাধ্য । কারণ, আশ্রয় নষ্ট হইলে আশ্রিত ধর্মের নাশ অবশ্ন্বাবী। 
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সুতরাং যে ব্যক্ির চক্ষুঃ নষ্ট হইয়াছে তাধার রূপ ন্মরণের কার" 
যে রূগবিষয়ক সংস্কার তাহাও নষ্ট হইয়াছে ; আর তাহাই যদি হইল 
তবে তাহার পক্ষে আর রূপস্থতি সম্ভবপর" নহে, ,কিস্ত আমাদের 
মধ্যে কাহারও চ্ষুঃ নষ্ট হইলেও সে €য তাহার পূর্বান্ুতৃত,রূপের 
স্বরণ করিয়৷ থাকে উহা'কে অস্বীকার করিবে? সবতরাং, এইপ্রকার 
আপতি অথগুডনীয় হওয়ায় রলিত/হইবে, চক্ষুঃ, প্রভৃতি ইন্দরয়ই যে 
আঁমাদের আত্মা এই মটী*কিছুত্তিই সিদ্ধ হইতে পারিল না। এই 
আপত্তির পরিহার করিতে যাইয়া ,যদি ইন্দ্রিয়ায্মবাদী বল্লেন »*আচ্ছা, 
বহিরিক্ড্িয় আমাদের আত্মা নাই হইল; অস্তরিন্ড্িয়কে আত্ম! বিলে 
ত এই দোষ পরিহৃত হইতে পারে । চক্কুরাদি ইন্ডিয়ের সাহায্যে যে 
রূপাদিবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই প্রত্যক্ষ চক্ষুর ধর্ম নহে, দন্ত তাহা * 
মনেরই ধর্ম, অর্থাৎ মনেই আমাদের রূগাদিবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, 
মনেই রূপাদ্দিবিষয়ের সংস্কার জন্মে এবং সমববিশেষে নির্দিষ্ট 
কারণবশতঃ সেই মনেই রূপের স্মরণ হইয়া! থাক । এইরূপই যদি 
্বাকার করা যায় তাহা৷ হইলে যাঁহার চক্ষুঃ* নষ্ট হইয়]ছে তাহার 
রূপের ম্মরণ হইতে কোন বাধ! রহিল না--মন ত তাহার নষ্ট 
হয় নাই। | | |] 

এই প্রকার" যুক্তির সাহায্যে মনের আত্মত্ব ধাহার! স্থাপন করিতে 
টাহেন, তাহাদের যতও নির্দোষ হইতে ,পারে না। কারণ, 
এই মতের প্রথম দোষ এই যে, এই ভাবে মনক্ষে আহা 
বলিলে আমাদের নিকটে, আমাদের আম্ম। বা তদগত জ্ঞাৰাদিধর্মের 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । আমর কিন্তু আমাদের আত্মাকে 
মামাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া! সকলেই , অঙ্গীকার করিক়! থাকি, 
এবং আত্মগত জ্ঞান, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি ধর্মেরও আমর! সকলে 
ত্যক্ষ করিয়া থাকি, ইহাঁও আমাদের অত্যুপগত সিদ্ধান্ত । 
কিন্ত মনকে যদি আমাদের আত্মা বলিয়া স্বীকার করি, তাহ 
ইইলে আমাদের সর্বান্থুতবস্িদ্ধ এই আত্মপ্রত্যক্ষ এবং আম্ম- 
জানকুখাদিরূপ ধর্মসমূহের প্রত্যক্ষ কিছুতেই সম্ভবপর হয় না,_ 
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টিিরিরাতি এলেনা লেনিন ৯৬ 
যদি বল, কেন তাহা সম্ভবপর হয় 'না, তাহাব উত্তর এই যে, 


মন যেহেতু অধুপরিমাণ সেই 'জন্ঠই যনের বং মনোগত ধর্মের 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না? যেবস্ অণুপরিম্াৎ তাহার ব। তাগত 
ধর্মের, প্রত্যক্ষ হয় না, ইহ] সকনেই স্বীকার করিতে বাধ্য । পার্থিব 
পরমাণু আমাদের প্রত্যক্ষমদ্ধ নহে ইহা! ত সকলেই স্বীকাব করেন। 
যেহেতু পার্থিব পরমাণু মহবরূধূ গুণের আশ্রন্ন নহে সেই কারণেই 
তাহার প্রত্যক্ষ হয় মা, পার্িব পরমাণুর" রূুপও আমরা প্রত্যক্ষ করিতে 
পারি না কারণ, সেই রূপ প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় হইলেও যেহেতু 
তালার আশ্রয় মহৎ নহে সেই হেতু তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে। 
যদি বল, মনকে অণুপরিমাঁণণবলিয়া কেন মানিব? প্রত্যক্ষের অনুবোধে 
মনকে নাহয় অণুপরিমাণ বলিষ' নাই মানিলাম ; যতটা! মহত 
থাকিলে বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে গাঁরে মনের ততটা মহরই অঙ্গীকার কব! 
যাক, তাহা! হইলেই ত উক্ত আপত্তি থগ্ডিত হতে পারে। মনেৰ 
আত্মত্ব ব্যরস্থাপন «করিতে ধাহাব! চাহেন তাঁহাদের এই প্রকা 
উক্তিও ুদ্তিসঙ্গত হইতে পারে নী। কেন তাহা! বলি-_ 

এই যে মন বলিধা একটা অন্তরিষ্ড্িয় আছে আমরা স্বীকাঁর কবি, 
বল দেখি তাহাতে প্রমাণ কি? প্রত্যক্ষ" না অনুমান? প্রত্যক্ষপ্রমাণ 
দ্বারা ইহাঁব সত্তা সিদ্ধ হইতে পাবে না কারণ রূপান্দি বিষধের ন্যায 
মনকে আমর। কেহই, চক্ষুঃ প্রভৃতি বহিরিক্জিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ কবিতে 
প্রি না। মন যদি ওঠ্ঠ্যক্ষসিদ্ধ 'বিষর হইত, তাহা হইলে গৌতম 
গ্রভৃতি বড় বড দার্শনিক আচার্্যগণ মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার 
জন্য অনুমানরূপ প্রমাণের উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন শা। 
ন্থতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, মন সিদ্ধ করিতে 
হইলে অন্ুমানাদ্রিরপ পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিতেই 
হইবে। | 

এক্ষণে দেখতে হইবে সেই অনুমান কিরূপ হইবে? 
এই যে আমরা দেখিতে পাই, সময় বিশেষে কোন রূপাদি 
বিষয়ের 'সহিত আঁমাঁদের চক্ষুঃ গ্রস্ভৃতি ইন্দ্রিষের সম্বন্ধ আছে “অথচ 
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সই বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হইল না-ইহা দ্বার আমরা বুঝি 
যে, পের প্রতাক্ষ করিতে হইলৈ, চচ্ষুঃই আমার পর্যাপ্ত কারণ 
নহে। তাহা যদ্দি হইতু, তবে যখনই যে প্পের সহিত আমার চক্ষুর 
সম্বন্ধ হয়। তখনই সেই রূপের জ্ঞান আমার চক্ষুর দ্বার। , হওয়া 
উচিত, (কত্ত বাস্তবপক্ষে তাহ হয় না) এই কারণে বলিতে হবে 
চু দ্বারা রূপের, প্রত . করিতে/হইলে চক্ষু ছাড় আর একটা 
চঙ্ষুর সহকারী কারণ আঁছে, গেই ঝারণটী যাঁদি চক্ষুর সাহাধ] 
করে, তবেই চক্ষুঃ রূপজ্ঞান জন্মাটুতে সমর্থ হয়, নচেৎ নহে ।* এইরূপ 
অনুমানের সাহায্যে চগ্চুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহকারী যে কারণ 
আছে বলিয়। অন্রীকৃত হর) সেই কান্বণ বিশেখ্যুকই দাঁনেকগণ 
মন বা অন্তরিক্দ্িয় বলিয়। থাকেণ। যাঁদ বল এইরূপ, অনুমানের 
সাহায্যে মনের “অন্তিত্ধ সিদ্ধ হইল, কিন্তু, সেই'মন যে অণুপরিমাণ 
বা মহৎ তাহা ত ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে না। এহ প্রশ্নের উওরে 
বলিব যে ইহা! দ্বার! সাক্ষা্ভাবে মনের কিন্পপ পরিমাণ হওয়া 
আবগ্তক তাহা সিদ্ধ না হইলেও 'পরম্পবায় 'এই অনুমান দ্বারাই 
বুঝিতে হইবে যে সে মন অগুপরিমাণই হওয়া উচিত । কেন তাহার 
পরিমাণ মহ হইতে পারে না, তাহাও খলিতেছি। 


টি ৪ 


( ক্রুমশঃ) 


স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান | 
( পিসতোজনাধ ম্ুমদার) 


খীঁ 
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'জড়বিজ্ঞানের সহায়তায় কত তকগুলি আধিতৌতিক শক্তি আয় 
করিয়া, ক্ষমতামদগর্বিত অই্বীদশ শতাবীর মানব মাৎসর্ষে/র অন্ধতে 
চৈওয্যস্ভাকে অস্বীকার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। অভিনব 
জড়োপাসনায় সমস্ত'শক্তি নিয়োজিত করিয়। এন্দ্রিমিক স্ুখতোগকেই 
মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া অকুষ্ঠিতচিত্তে তাহ! জগতে প্রচার 
করিয়াছিল জড়বিজানের ক্ষিপ্র উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের বহি্বু 
মন অন্ত্জগূতের গ্রতিৎক্ষণকালের জনও ৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার অবসর 
পায় নাঁই। এ যুগের অগ্রদূতগণ যখন “আমি ও আমার” মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়! স্বার্থের অনুসন্ধানে সমগ্র জগণে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন, 
তখন সমস্ত বিশ্বে একট। বিক্ষোতময় চাঞ্চল্য জাগিয়৷ উঠিল ৷ অষ্টাদশ 
শতাীর এই স্বার্থ দ্বন্বের গ্রচ্ড ঘাতপ্রতিঘাতে বহু রাষ্টরবিপ্লব 
জত্যাচার অবিচাবের মধ্য দিয়া, মানব সমাজ উনবিংশ শতাবীব 
দ্বারদেশে আসিয়া যখন উপস্থিত, তখন ঝটটিকাবসানে মধিত সমুদ্রের 
মত সমস্ত পৃথিবীর বক্ষে একট ত্রস্ত শান্তি একটা উদ্বিগ্ন আশঙ্কা ! 

এক শতাব্দী ধরিয়া স্বাধিকারপ্রমত্ত ইউরোপ ক্ষমতার মর্দিবা 
পান করিযাছে। এখন তাহার শিরায় শিরায় মত্ততাঁর পুলকনর্তন। 
তাই আমরা দেখিতে পাই সে উন্মত্ত অন্ধবিক্রমে উনবিংশ শতাবীর 
প্রারস্তে জগৎবিগয়ে বহির্গত ! 


৩০০পা+-০+ এস 


রি 





স্পম্পপাপী পা শপ পোপ | পপ পপ সপ | আপি 


" বিগত ৩বা রাবণ খিয়জফিক্যাল সেসাইটা হলে "বিবেকানগ সোসাইটির 
সাপ্তাহিক অধিত্বশনে লেখক কর্তৃক পঠিত 





ভাত, ১৩২৬।] স্বামী বিবেকানন্দের আহবান । * ৪৭৩ 


াশ্চাত্যজগতের শতার্বীব্যাপী গঠনের নামে এই ধ্বংলের চেষ্টা) 
উনকিংশি শতাবকটর মধ্যতাগেই জ্ঞানী ও মনীতিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিল। গ্রীস ও রোমের দর্শন, কাব্য* নতি ও সরতার সহিত 
তগবান্‌ যীশুধুষ্টের অপূর্ব প্রেমের ধর্ম সম্মিলিত হইয়া'ষে মহান্‌ আদর্শ 
গড়িয়া উঠিয়াছিশী নক্য ইউরোপ তাহা পদদলিত করিয়াছে,__ 
বিদ্রোহের পতাকা] উড়াইয়! সে আত্মার রাজ্যকে, উচ্চকষ্ঠে অন্থাকার 
করিয়াছে ! মাটুষণ্হইয়া মাছকে 28হিক শক্তিতে নিষ্পেষিত করিয়া 
দ্বিধাহীনচিন্তে তাহার উষ্ণ শোণিত পা'ন' করিতেছে ! সভ্যতার নামে 
উচ্চঙ্ঘলল বিলাস, স্বাধীনতার নাঁমে ব্যক্তিগত অপ্রতিহত ্েস্ছাচার, 
জাতীয়তাঁর নামে পরশ্বলোলুপত!, ধর্ঘ্টর নামে ভগ পা্ীগণের 
পরধর্মের প্রতি অযথ। আক্রমণ, দর্শন-চচ্চার নীমে নার্তিক্যবাদ-, 
প্রচার! নব্য ইউরোপের জ্ঞানিগণ এই উচ্ছৃঙ্খল জাতীয় জীবুনের 
বহুমুখী চেষ্টার উদ্দেশ্তহীন উদ্ধম দেখিয়া তীত হইলেন। এই দুদ্ধর্ষ 
জাতির সম্মুখে একটা উন্নততর আদর্শ স্থাপন করিবার প্রয়োজন 
অন্থতব করিয়া তাহারা ব্যাকুল” হইয়া! উঠ্ঘুিলন। তাহাদের এই 
ব্যাকুলতা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির মধ্যে প্রশ্থপূর্ণ, সমস্যার 
আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল্ত। এ অভিনব আ্ব।দর্শের জন্য 
তাহার] কোথায় গিয়া দাড়াইবেন? রোম ও গ্রীসের সত্যতাহ্রাগডারে 
দিবার যাহা ছিল সে তাহা দ্রিয়ছে-_তাহাদের সঞ্চিত জ্ঞানভাগার ' 
সমগ্র মধ্যযুগ ধরিয়া ইউরোপ লুটিয়» লইয়াছে। সে নিঃশেধিত 
ভাণ্ডের বিরাট শৃন্ত। দিয়। জাতির পিপাসা দূর করিতে চেষ্টা কর! 
বাতুলতা মাত্র। কোথায় এই আদর্শ পাওয়] যাইবে? €কাথায় সে 
আদর্শ যাহ! সমগ্র বিশ্বমানবকে এক অধণ্ড প্রেমনুত্রে গ্র্ধিত করিবে, 
অথচ কাহারও জাতিগত ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে হ্কু॥ অথৰ। অসম্পূর্ণ 
করিবে না? 

আটলান্টিক মহাসাগরের পরপারে স দৈহিক ও 
মীনসিক বংশধর এক নব্যজাতি জ্ঞাতসারে ব। অজ্জাতসারে এই আদর্শ 
অনত্সন্ধান করিবার তার গ্রহণ করিলেন। চিকাগো মহা প্রদর্শনীর 


৪৭৪ . উদ্বোধন। [ ২১শ বর্ষ_-৮ম সংখযা। 


৯৯৬৪০২২৯৯৮৬ 
অঙ্গীয় এক বিরাট্‌ ধর্শসভায় তাহার! পৃথিবীর শ্াতিসমূহকে স্ব স্ব 
আদর্শ '্বাধীনতাবে ব্যক্ত করিবার জন্ত আগ্রছছসহকারে মিম 
করিলেন। প্রত্যেক জাতির মধ্য হইতে হযোগ্যতম' প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইয়া ধর্মমহাদতায় প্রেরিত হইল । 

মৃহাসমারোহে বিশ্বসতার উদ্বোধন হইল” প্রাতনিধিবর্গ মানব 
মিলন যে আছতি প্রদান ক্রিবার জন্য স্ব স্ব সঞ্চিত জানভাগার 
মন্থন করির! হবিহস্তে ডি 'মহাযজ্ঞের' পুরোহিত কে? 
জগৎ বিল্ময়ে চাহিয়া দেখিল এক তরুণ সন্ন্যাসী গৈরিকউষ্তীষ- 
মণ্ডিত শির উর্দ্ধে তুলিয়া গৌরব গব্বে দণ্ডায়মান ! 

মহ্মঅয় যুন্তি,' গেরিকবুপনভূষিত, চিকাগো সহরের ধুমমলিন 
'ধূসরবক্ষে ভারতীয় সর্য্যের মত ভান্বর, মর্খতেদী দৃষটিপৃর্ণ চক্ষু, চঞ্চল 
ওটার, মনোহর অননতঙ্গী স্বীয়, স্বাতন্তর-গৌরবে-সুমুকনত-শির স্বামী 
বিবেকানন্দ ! 

সমগ্র জগৎসভা। মৃ্মুগ্ধবৎ উৎকর্ণ হইয়। বিংশ শতাব্দীর সমন্বয়ের 
বার্তা অবণক্ষরিল :-_ « ৮ 

“সান্প্রদার্য়কতা ও গৌড়ামি এবং তগ্প্রহ্ুত ধর্োন্মন্ততা 
( ৪ি196101810 ) বহুদিন হইতে,এই সুন্দর পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিধা 
রাখিয়াছিল। ইহার! পাশ্ববিক অত্যাচারে বহুবার নবরক্তে ধরিএী 
প্লাবিত করিয়াছে_-সত্যত1 বিনষ্ট করিয়া সমগ্র জাতিকে নৈরাশ্তের 
অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছে । এই,সমস্ত পাশবিক ভাবনিচয়ের উত্তব 
নাহইলে আজিকার মানবসমাঁজ এতদপেক্ষ! বহুগুণে উন্নত হুইতে 
সমর্থ হইত । কিন্তু সময় আসিয়াছে । আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আশা 
করি, ধর্মমহাঁসভার সম্মানার্থে অগ্কার প্রভাতের এই ঘণ্টাধ্বনি সমস্ত 
ধর্মোন্সত্ততার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা কগিবে এবং একলক্ষ্যাতিমুখে 
অগ্রসর বিতিন্্ন মতাবলম্বী ও বিরুদ্ধতাবাপন্ন মানবসম্প্রদায়ের অসি ও 
মসী যুদ্ধের অত্যাচারের শেষ হইবে।” 
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তা, ১৩২৬।] স্বামী, বিবেকানন্দের আহ্বান । , ৪৭৫ 
পা 
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900 1১68০০ ৪ঠি]ে 1106 10993191010, ইহাই নবযুগের সমুখে 
স্বামী বিবেকানন্দের শ্রম ঘোষণ1 ! বিশ্ব সভ্যতাতাগ্ডারে ভারতবর্ষ 
তাহার যুগ যুগ সঞ্চিত অযূল্য রত্বরাশি গ্র্নান করিতে উদ্যত হইয়াছে, 
এই বার্ত! ঘোষণ| করিধাঁর ভার স্বামী বিবেকানন্দের উপর মর্্পত 
হইয়াছিল। দ্রুত উন্নতিশীলু উদ্ধত পাশ্চাত্যল্সগঞ্জে ভাবতযাতা 
হার যোগ্যতম সন্তানকে" দৌত্যে শনযুক করিরা গৌরবাখিত। 
হঈয়াছিলেন। এই দূত তাহার পুণ্য জন্মভূমির গৌরবধাহিনট বিস্বৃত 
না হইয়া পৃথিবীর [মলনপ্রয়াসী জা'তসমূহকে অদ্বৈত অন্ুভূধতব 
অন্রভেদী গিরিশিখরে দণ্ডায়মান হইয্বমউএবিংণ শৃতান্দীর 'শষভাগে 
জলদগম্ভীরন্বরে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। 

বিংশ পতাব্দঈীর প্রথম অংশে ,বিশ্বরঙ্গমঞ্চে যে ভয়াবহ দৃষ্ঠেব 
অঙিনয় হইয়! গেল, সেই মহাবিপ্লবের অবগানে আজ জঙবিজ্ঞানের 
অবিবেকী দস্ত চূর্ণ হইয়াছে। অন্তরের টন্য ও বেদনা ঢাকিয়া ধিনি 
বাহরে যত আশ্ফালনই করুন 'ঈ। কেন আজ মকল্স্কেই নিঃস্ব 
ভিক্ষুকের মত ভারতের দ্বারে নবীন আদর্শে জন্য 'হা৪*পাতিয়। 
দাড়াইতে হইবে_-সেই বীর" সন্ন্যাসীর *অবিনশ্বর আহ্বান্নবাণী সত্য 
সত্যই তাহাদেধ “কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে। এইবাণ 
অকাতরে দান করিতে হইবে-_এই বৃতুক্ষু, দরিদ্র পদদলিত জাতিকে 
দাতার আসন গ্রহণ করিতে হইবে ,ইহ। শ্রীর্তগবানের ইচ্ছা । 

এই মহাকার্ধ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বাঙ্গাৰী সন্ন্যাসী 
বিবেকানন্দ । তিনি তাহার নির্দিষ্ট কর্ম সমাপ্ত করিয়! সে দায়িত্বভার 
বাঙ্গালী যুবকগণের স্বন্ধে নিক্ষেপ কুরিয়া বলিয়া পির়াছেন __ 
“আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ, আধার দেশের 
যুবকগণের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কম্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। 
আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে 
শাই। আমি প্রায় অতীত দশ বর্ষ ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রষণ 
কৰিজাছি। তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বঙ্গীয় 'খুবকগণপেব 
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ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ হইবে, যাহাতে ভারতকে তাহার 
উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত *করিবে। নিশ্চয 
বলিতেছি, এই ,হদয়বলে উৎসাহী বঙ্গীয় যুর্কগধের ভিতর হইতেই 
শত শত বীব উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্ব পুরুষগণের প্রচানিত 
সনাতম আধ্যাত্মিক সত্য সক প্রচার করিয়। ও শিক্ষা দিয়া জগতের 
একগ্রান্ত হইত অপর প্রান্ত '্ক মনের হইতে অপর মের পর্যন্ত 
ভ্রমণ করিবে। তোমাদের "সন্মুখে এই মহান্‌ কর্তব্য বহিয়াছে। 
আমি ত এখনও কিছুই করিতে গারি নাই, তোমাদ্দিগকেই সব 
করিতে হইবে 1” 

আদ এই নবযুগসন্ধিক্ষণে দাড়াইয়া বাঙ্গালী যুবক আমবা শ্রদ্ধাব 
' সহিত একবার কি ভাবিয়া দ্েখিব ন! যে বীর স্ন্যাসীর সে পরিপূর্ণ 
উদ্দাত্ত আহ্বান আমর! গৌরবাস্ুভৃতি-পুলকিত হয়ে বরণ করণিযা 
লইতে পারিয়াছি কিনা? যদ্দধ এখনও ন1! পারিয়া থাকি তাহা 
হইলেই বা'লজ্জা ক্রি? হয়তো আমরা অনেকে চেষ্টা করিয়াছি, 
এখনও পরাজয় নির্ধযান বাধাধিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তবে 
কেন বঙ্দিব যে তাহার আহ্বান বিফল হইয়া গিয়াছে । জনকতক 
উচ্ছঙ্খল যুবকের জঘন্য বিলাস, বিজাঠীয় আচার ব্যবহারের প্রতি 
, অন্ধ অনুরাগ, হেয়ভাবে জীবনযাপন প্রণালী দেখিয়। ছ্কেন বলিব যে 
সমগ্র যুবকসমাঁজ হীনতার কলুষপক্কে এাবক্ষ নিমজ্জমান ? ধাহাবা 
উদ্দীয়মান জাতীয় নির্মল ললাটে এই সব কলঙ্ককালিমা অর্পণ কবিতে 
চাছেন তীহাদিগকে আমাদেব বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। 
সুপ্তোখিত ব্যক্তির চক্ষে প্রথম হূর্ধ্যকিরণ বেদনাময়ই বটে। 

কথায় কথা উঠিয়াছে। 'স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ নাকি 
আমাদের বুঝিবার ভুলে সর্বথা বিফল হইতে বসিয়াছে ! আমর! নাকি 
কাজের কথাকে কথার কথা কিয়! কেবলমাত্র নিল্লজ্জ আস্ফালন 
সহায়ে দৈন্ের পরিচয় দিতেছি । কথাটা সত্যকি? সত্যই কি 
স্বামিজীর প্রাণময় আহ্বান আমাঞ্ছের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎকম্গ 
প্রবাহিত করিয়! নবীন আশায় সপ্জীধিত করিয়া তুলিতে পারে না, 
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পপ 
সত্য হউক মিথ্যা হউক; আমর কি একবার চিন্তা করিয়! দেখিব না_- 
বিবেক্কীনন্দের নি্ষট দায়ন্থরূপ গ্মামরা কি কর্তার প্রাপ্ত ইইয়াছি? 
সমগ্র জাতি কিসের এসাশায় আমাদের মুগ্ধ চাহিয়া আছে? 

জগতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সভ্যতার ক্রেড়ে আমরা জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি । যুগে*যুগ্কেত কত বিচিত্র পরিবর্তনের ম্ধ্য দিয়া১-কত 
বাধ! বিপত্তির বজদৃঢ় প্রাচীর তে করিযা_কত অত্যাচাক়। অবিচার, 
নষ্টায় নিম্পীর়ুন সহ করিখা,আজ, বর্তমান আবন্থায মাসির উপনীত 
হইয়াছি। মানবসভ্যতার দ্বিতীয় যুগে যখন ভারতীয় আধ্যাত্মিক 
সত্যতা মধ্যাহ্ন সুর্য্যের মত কিরণ দিতেছিল, তখন ভূমধ্যসাগুরের 
পর্বকোণে আর এক দিব্যপ্রতিভাশাঙ্ী, শ্তিমান্‌ জাতির অভয় 
হইয়াছিল--আজ তাহারা কোথায়? তাহাদের অধইপতনের সঙ্গে 
সঙ্গে আর এক মহাজাতি বিধাতার মঙ্গলাশীষ ম্গ্তকে ধারণ করবা 
সমগ্র ইউরোপে সত্যতা! প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। এ জাতি 
দোর্দগপ্রতাপ রোমকগণ। আজ তাহারাই বা কোথায?, কালচক্রের 
রিবর্তনে এইরূপ আরও কত ক্ষুত বৃহৎ জরধতি তাহাদেএ ক্ষণিক 
অতিনয় সমাপ্ত করিয়া! বিশ্ববঙ্গমঞ্চ হইতে চিরদিনের মুভ সরিয়। 
পড়িয়াছে। আছে কেবল *এক মহিমময় ইতিবৃত্ত --ম লীতের অন্ধ- 
কারে আপনাঙক আবৃত করিয়া ধ্বংসাধশেষের উপরু অশ্রবিসঙ্জন 
করিতেছে! কিন্তু এই সনাতন হিন্দুজাতি, এই চিরসহিষ্ণ ধর্মপ্রাণ 
নাতি আজও বখন ধরাপৃট হইতে বিনুগড হইয়। যায় মাই তখন 
বুঝিতে হইবে এখনও ইহার অনেক ' কর্ম অবশিষ্ট আছে। তাঁই 
আমরা অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, 
যখনই আমর] জাতীয় জীবনের মূল উদ্দেগ্ত ভুলিয়। গিয়া বিপথে 
চলিবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছি, তখনই শ্রীতগবানের প্রতি- 
নিধিক্বপে মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হইন্বা জাতিকে' আসন্ন ধ্বংস্রে হস্ত 
হইতে রক্ষা করিয়াছেন-_-আশার বাণী শুনাইয়াছেন ! 

ভারতের অতীত ইতিহাসের যাহা কিছু গৌরবময় উপাদান_ 
ধাহা* লইয়া চেষ্টা করিলে আজও এই অধঃপতিত জাতি বিশ্বের 
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জাতিসমাজে শ্রেষ্ঠতম আসন গ্রহণ করিতে পার্সে_সে সমস্তই এই 
সকল মহাপুরুষগণের দান। ইহাদিগের কল্যাণমঞ্চআত্মোৎসর্গহই শত 
শত শতাব্ঁ ধরিয়া জাতীয় জীবনীশক্তিকে অন্যাহুত ও' জরীয়াশীম 
করিয়া রাখিয়াছে। 

পৃচদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার শ্রীবৃন্দাবন' নদীর। নগরে একদিন 
শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইতে হতে, প্রেমেব বন্গা ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে 
বাঙ্গালীর হৃদয় প্লাবিত করিয়া লৈকুঠে' পথে উদ্াঁণ বহিয়াছিধ। 
সে প্লাবনের ধারায় বাঙ্কালী জীবনের অনেক আবর্ঘধন। ধৌত হইয়। 
গিয়াছিল-_বাঙ্গালীর প্রেমের ধর্ম সেদিন বিপুল আবেগে বরবান্ 
বিস্তার করিয়! অল্পৃশ্ত চঙ্।ল, এমন কি; মুসলমানকেও আলিঙ্গন 
, করিয়াছিল ৷ আচার, নিয়ম ও জাতিভেদের কঠোর গণ্ীর মধ্যেও 
এষে একটা কতবড় সংস্কার তাহা আধুনিক বিশ্বপ্রেমিক “সাম্- 
মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী” সংস্কাবকগণ কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না। 
বাঙ্গালীর জীবনে €মে এক জাগরণের যুগ! বৌদ্ধধর্মের অধঃন- 
নিশার ভিমিরাবগুঠনের অন্তরাণে অনার্ধ্য বর্বরজাতিসমূহের নিকট 
দায়স্ববণ, প্রীপ্ত যে সমস্ত জঘন্য পৈশাচিক আচার লুক্কায়িত ছিণ, 
এই জাগরণে তাহ! সমূলে ধ্রংস না হউক, আর জাতীয় জীবনের 
উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এধরঁকন্ত কালক্রমে 
অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া এই অপূর্ব প্রেমোচ্ছাস অসার ভাবোদ্ছাদে 
পরিণত হইল। কামের* উৎকট মোহ প্রেমের ধর্মকে অল্পে অরে 
বিকৃত করিয়া তুলিল! সগ্ডদশ ও অগ্রাদুপ শতাব্দীর বাঙ্গালী- 
জীবনে এই আদিরসের প্রভাব ষে কতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল ইতিহাদ 
ও সাহিত্য তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 

একট। স্থবির মুমূর্ষ, জাতি যেন স্তব্ধ জড়ত্বের উপব জরাগ্রন্ত 
দেহভার নিক্ষেপ করিয়া মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা! করিতেছে-_ভারতেব, 
বাঙ্গালার যখন প্রায় এইরূপ অবস্থা-চারিদিকে বিশৃঙ্খল চাঞ্চলা 
অসহায় চেষ্টা, তখন তারতরঙ্গমঞ্চে বৈশ্ঠশক্তির নূতন অঙ্কের 
অভিনয় আরম্ভ হইল। ইংলগু কর্তৃক তারতাধিকারের সঙ্গে গে 
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॥ক নবীন সভ্যতার দৃপ্ত সংধাতে আমাদের বহুদিনের অভ্যস্ত 
জা দুয়া গেল? পাশ্চাত্য সভ্যতার খরবিছ্যতঁলোকে, প্রতিহত 
কষ মেলিয়।' দেখিলাফ, ষে আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে যেমন করিয়। 
(উক এঞ্জাতির সমকক্ষ হইতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া ,তাহা 
স্তবে ১ আমর] শুনিক্লীম যে, আমর] অসভা, অভিশপ্ত মানবজ্ঞাতি, 
গামাদের সমাজ জঘন্য পেশাচিকতা 'ল্লাঘাদের ধর্ম অঙ্গ “কুসংস্কার । 
াশ্াত্য শিক্ষার * নব উন্মাদনা, ফরাদীবিপলবসনুতমথিত হলাহল 
গান করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্ত হইতে শেষ পর্য্যন্ত অ]মরা যে 
গল শার পরিচয় দিয়াছি, তাহ। এক আম্মবিস্বত জাতির ব্যর্থপ্রধা্লের 
লজ্জাকর ইতিহাস । | রর 

সত্যই সেদিন আমাদের অধঃপতনের চরম সীমা, যেদ্দিন আমরা 
মাত্মদৌর্বল্য প্রকট করিয়। অসংঘতভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসঙ্ক 
বরণ করিয়া লইলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ু5ব করিলাম একটা 
দস্কারের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের প্রেরণাম়ু আমরা] প্রথমেই 
ছাতীয় স্বভাবাুযায়ী ধর্মসংস্কারে হস্তহক্ষপ করিযপছিলাম। মহামনীবী 
বাজ রামমোহন এ কাধ্যের প্রথম প্রবন্তক। এই মহাপুরুধ গ্সামাদের 
সম্যহা ও সাধনার মধ্যেই* মুক্তির দীথ -উন্নতির পর্থ অন্বেষণ 
কপিয়াছিলেন।* কিন্তু পরিতাপের বিষয় র।য়যোহনের উদ্দেত্য আমবা 
বুঝিতে না পারির1 ব' ভুল করিয়। বুঝিবা এই সংস্কার কাধ্যকে 
এমনভাবে পরিচালিত করিলাম যে অিংশবর্ধযাইতে না যাইতে উহার 
উদ্দে্ঠ দীড়াইল -স্বধর্মের প্রতি বিতুৃষ্ণা, স্বসমাজের প্রতি প্রবল 
দ্ুগা, স্বজাতির মণ্তকে অগ্রিম অভিশাপ বর্ষণ--অপর দিকে 
পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ, অযথা স্বর্বাদ ও যেন-তেন-প্রকারেশ 
গৌরাঙ্গেব ছন্দানুবর্তন 

এইরূপে “উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন আমর! সংস্কারের 
আবর্তে পড়িয়া কোন্‌ পথে যাইব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, 
পাশ্চাত্যের প্রখর বিদ্যুতের আলোকে যখন আমাদের চক্ষু প্রতিহত 
হইত্থেছিল। সমগ্র জাতির ধখন প্রায় দ্বিগব্রয হুইণার উপক্রম) জাতির 
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সম্মুখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সন্দেহের পর সন্দেহ যঞ্চা ক্রমেই পুতবীতৃত 
হইয়া উঠিনাছিল, বিজাতীয় পথে "স্বজাতির সংস্কারথ যখন আর 
চলিতে না পাবিয়া প্রায় ধামিয়া যাইতেছির, দ্দীর্ঘ এক শতাবীর 
সংস্কারফল চিন্তা করিয়া যখুন আমর! একনূগ হতাশভাবে বসিয়া 
পড়িত্েছিলাম, কি কবিব ডাবিয়া উঠিতে 'াবি' নাই__-তখন মেট 
সংস্কারের ঝড়ে, আল্লোডিত ও মণধিত বাঙ্গালী সমাজের জঠব হইতে 
আবিভূতি হইলেন-*স্বামী বিবেকানন্দ %  ' * | 

সত্যটট সেদিন নবযুগের প্রথম প্রভাত--যেছিন দক্ষিণেশ্বরের 
গঞ্চটাতলে দরিদ্র পৃজারী বরা্মণেব পদপ্রন্তে সর্কত্যাী প্রীনরেকনাধ 
আসিয়া দণ্ডায়মান, হইবেন্ন। প্রাচীন ও নবীনের সেই অপর 
' মিলনের ফলম্বরূপ নব্যতারতেব আদর্শ বিবেক নন্বকপে ফূর্তিপরিপর 
করিল। বিগত শঙ্তাীর সংস্ারফুগের অস্তে এক গ্রতিক্রিযামূলক 
সমন্বয় যুগেব (১7/700600 165000081 10005607016) সৃচনা 
করিয়। দিয়া,তিনি সংস্কারকগণকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন- 
“মূর্থ অনুকরণ দ্বারা পরের ভাকআপনার হয় না, অর্জন না কবিনে 
কোন বন্তই নিজের হয় না; সিংহচন্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দত 
সিংহ হয়?” ৮ 

সংস্কারযুগের ধ্বংসনীতিমূলক কার্ধপ্রণালীর প্রতি তাহার বিলুমাও 
শ্রদ্ধা ছিল ন1। উনবিংশ শতাব্দীর যাবতীয সংস্কারপ্রস্তাব ও উদ্ভমের 
মধ্যে তিনি কতকগুলি' মারাত্মক ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা। দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। সংস্কারমুগ মুহূর্তের জন্যও গশ্চাদষ্টিরায়ণ হইযা 
নিজেদের অতীত ইতিখাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। আমাদিগেরও 
যে একটা সভ্যতা আছে, জাতীয় জীবনের আদর্শ আছে, ইহা একরগ 
জ্ঞাতসারেই বিশ্বত হইয়া পাশ্চাত্য আদর্শে সমাজ ও ধর্মগঠন করিতে 
চেষ্টা ক্ুরিযাছে। জাতিগত, জন্মগত গৌরববৃদ্ধি বিসর্জন দিয়। যাহা 
কিছু হিন্দুর- যাহ! কিছু হিন্দুত্ব তাহার বিরুদ্ধেই সংস্কাব--যুগবিদ্রোহ 

* শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর এায়চৌধুরী জিখিত “স্বামী ধিবেকাঁনন্দ ও তৎকালী" 
বঈসমাজ? ইইতে। 
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ঘোষণা করিয়াছে! সর্বোপরি “এ যুগের ক্ষুত্র বৃহৎ বিবিধ সংস্কার- 
প্রতাকগুলি কেকলমাত্র জনকতক , শিক্ষিত ব্যক্তি ও ছুই একটী 
উচ্চবর্ণের সামাজিক ্বীবনের সমস্ত! সমাধানবাছে রচিত হইয়াছিল - 
সমগ্র জাতির উন্নতির সহিত উহার কোন সম্বন্ধ ছিল ন|। বিশাল 
জাতিমজ্যের সহিত ঝিজেদের সুখ হ্ঃধ ভাগ করিয়া লইবার মত 
উদারতা সংস্কারকগণের ছিল ন! রলিয়াই তাহারা স্বজন, স্বসমাজ 
পঞ্িত্যাগ করিয়া আপন্গপ্নিগকে' স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। 
সংস্কারকগণের এই শোচনীয় সঙ্কীর্ণতা' লক্ষ্য করিয়াই আচার্ধাদেব 
গায়ের জোরে কোনপ্রকাব সংস্কার চালাইবার প্রত্যেক চেষ্টাকেই 
তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। বর্থমান সম[জের ভুধ; রণটী ও 
মন্তায়গুলি সম্বন্ধে তিনি উদ্দাসীন ছিলেন না) বরং সংক্কারকগণের , 
সহিত অনেকাংশে একমতাবলম্বী ছিলেন। সংস্কারের "প্র্োজ্নও 
তিনি অন্বীকার করেন নাই--তাহার ঘোরতর আপত্তি কেবল 
ঠাহাদিগের প্রবর্তিত কার্য্যপ্রণালীর উপর । এই পার্থক্যটুকু তলাইয়৷ 
দেখিবার মত ধৈর্ধ্য বা ইচ্ছা! যাঁহাদের নাটু, অনেক স্ময় আমর! 
দেখিতে পাই, তাহার অসক্কোচে আচার্যদেবকে পূর্ব পং্াব্ুকগণের 
সহিত সমশ্রেণীর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হন। ঞ্শাচার্ধ্যদেব 
মাপনাকে সর্সাপেক্ষা বড় সংস্কারক বঙ্গিয়া দাবী করিয়াছেন এবং 
সংস্কার অপেক্ষা আমূল পরিবর্ভনেরই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। 
কারণ, সমস্ত সমাঅ-সংস্কার-সমস্যাটী তার নিকট একটা প্রশ্নে 
পর্ধযবমিত হুইয়াছিল--“সংস্কার যাহারা 'চায় তাহারা কোথায়? আগে 
তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কৈ?” ষংস্কারপ্রার্থা 
লোক বলিতে তিনি ভারতের বিশাল জন্সঙ্বের প্রতি দৃষ্টিগাত করিয়া 
বলিয়াছেন-__“প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষ| দাও; ব্যবস্থা প্রণয়নে সমর্থ 
একটী দল গঠন কর, বিধান আপনা, আপনি 'আসিবে। প্রথমে বে 
শক্তি 'লে,যাহার অন্থমোদনে বিধান গঠিত হইবে,তাহা! সৃষ্টি কর। এখন 
রাজারা নাই। যে নুতন শক্তিতে, যে নূতন সম্প্রদারের সম্মতিতে নুতন 
ব্যত্্বা প্রণীত হইবে, সেহ লোকশক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোক- 


৪৮২ ইতোধন" [ +১শ বধ-৮ম সংখ্যা। 


স্পেস 
শক্তি গঠন কর। নুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রণম্ম কর্তব্য--লৌক 
শিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হট ।" 
ইহাই রামক্চ-বিবেকান্ধ্দ *যুগেব উদীয়মান জ্মাতিব প্রথম কর্তব্য 
কার্য । আমাদের এই কার্ধের সাফল্যের উপরই শুবিদ্যৎ ভারতের 
ভাগ্য নির্ভর করিতেছে । সেই জন্তই তিনি',ইহাকৈ জাতি গঠনের 
ব্গ বলা স্বীঝুর করেন নাই__সৃয়া ব| সম্প্রদায় গঠনেরও তিনি 
পক্ষপাতী ছিলেন ন,' তিনি, মন্থুয্যু' গঠুন, কবিবা প্রন্তই সমবিক 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং 'ভাবাবেগে দুচতার সহিত বল্তেন, 
«| ৮০ রি [)1০৪০1) ৪. 17৭1)-109151)61611101.”-- আমি এমন এক 
ধশ্প্রচার করিতে চাই যাহা যান্ুষ তৈরী হয। তিনি বিশ্বাস 
করিতেন শ্রদ্ধাবান্,' যষেধাবী, পরকল্যাণকামনাষ সব্বত্যাগী কয়েকটা 
মান্ুযু পাইলে তিনি সুমগ্র জগতের তাবজোত ফিরাইয়া দিতে পারেন। 

ষে শক্তিসহারে এই প্রবুদ্ধ জাতি প্রনষ্টী গৌরব পুনরুদ্ধার কবিষ 
পুনরায় বিশ্বসমাজে বরণীয় হইতে পাবিবে, সে শক্তি বিশাল জনসঙ্ঘের 
মধ্যে স্ুগ্ড অবস্থায় আছেঃ ইহা প্রার্ণ গ্তাণে অন্থৃভব করিয়। আচার্যাদেব 
নবীন অব্ত'ক্ষে চাষার কুটীব, জ্রেলে মালা মুচি মেথরের ঝুঁপড়ি। 
মুদির দোকান, হাট, বাজাব, কারখানা, ঝৌড়ঃ ভ্রঙ্গল, পাহাড়, 
পর্বতের মধ্য হইতে আহ্বান করিয়াছেন। এত গতীর ও ব্যাপক 
' ভাবে, এঁকাস্তিক আগ্রহ লইয়া বর্তমান যুগে মার কেহ সমগ্র জাতিকে 
আহ্বান করিয়াছেন কিনা। আমর1 জাণি না। আমরা দেখিয়াছি 
একদিন শ্রীচৈতন্য গভীর প্রেমে আচগ্াগকে কোল দিয়াছিলেন, আর 
বিংশ শতাবীর প্রারস্তে আণ এক বাঙ্গালী সন্র্য'সী শ্রীগুরুরুপ! সম্বল 
করিয়। গভীর শ্রদ্ধায় “নাবায়ণ” জ্ঞানে বিশ্বমানবের সেবায় অগ্রসর 
হুইয়াছিলেন ! 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিষ উচ্চবর্ণগণ কল্পিত আভিজাত্যের 
অহস্কারে পতিত, অজ্ঞ, দরিদ্র, নিয় জাতিকে পদদলিত করিষাঁছেন-- 
আর সেই অন্যাযের ফলম্বরূপ আজ তাহারা ওমোভা বাঁপস্ন শূত্র পর্যযাধে 
উপনীত হইয়াছে । জাতির এই পাপ উত্তরাধিকার স্তরে আত্তরা 


শ্ীবণ, ১৩২৬।] স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান । “৪৮৩ 





প্রাপ্ত হইয়াছি। যতদিন ন! ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব--ততদদিন 
আমাদের ছুরদশা* ঘুটিবে না। “অতএব এই শদ্রগণকে প্রথমতঃ 
্ববর্ণোচিত কার্ষে্ 5 অগ্রসর হইতে হইরে। তাই এবারকার 
যুগাবতার আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন__সেবা । এই 
সেবাব্রতকে আয্মোৎ্স/রর [কৃ দিয়া জাতির কল্যাণকামনায় গ্রহণ 
করিতে বাহার! প্রস্তত হইয়াছেননমআমরা সেই উ্দীরমান যুবক 
সপ্পরদায়কে সারে আহ্বান, করিতেছি । যাঁচ বাস্তবিকই এই 
বিগতভাগ্য, লুগ্ুগৌরব জাতির জন্ত কাঁহারও প্রাণ কীদদিঘ! উঠিয়া 
থাকে, তবে এসে! এই নবনির্মিত প্রশত্ত রাজবর্ম ্ামর। দুচ তবথচ 
ধার পদক্ষেপে অগ্রসর হই। বিবিধ প্র'্ষার বির পথে শিল্পা আামরা 
অনেক শ্িক্ষয় করিয়াছি । আমাদের শক্তি অঙ্প, অতএব অপব্যয় * 
নিবাবণ করিতেই, হইবে । পু 
আমাদের প্রথম কর্তব্য--আশে পাশে এই ষে অিরমাণ মন্ুম্যগডণি 
বার্থতার উপর নিজের সমপ্ত চেষ্টাকে নিক্ষেপ করিয়া গর্তার নৈরাগ্রে 
মৃত্যুর আয়োঞ্জন করিতেছে _ইহাবিগকে খান দিষা, বিদ্যা দিয়া পু 
করিয়া তুলিতে হইবে । এই কার্ষযর জন্য আচার্যাদেব টাত্বরছিলেন 
এক সহঅ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বুবক যাহ।র। “তগবানে বিশ্বাসরূপ খন্মে 
সজ্জিত হইয়। দ্বরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহান্্তিজান'ত 
সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভাগতে ভ্রমণ করিবে__মুক্তি, সেব।, 
সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্কা ধারে দ্বারে প্রচার করিবে।” 
আচার্য্যদেব জানিতেন, বর্তমান সমাঞ্জ তাহার কতকগুলি অর্থহীন 
আচার নিয়ম লইয়! এই কার্য্যের প্রবল বিগ্বশ্বক্প দণ্ডায়মান হইবে। 
অজ্ঞ, ভণঁ, আত্মাতিমানিগণ স্ব স্ব কলিত অধিকার বঙ্গাঞ্জ রাখিবার 
জন্য এই উদ্দাব্রহৃদয় সেবাব্রতিগণকে উপহাস করিবে, নাগ! প্রকারে 
নির্যাতন করিবার চেষ্টা করিবে । ,চেইজন্য তিনি পূর্র্ব হইতেই এ 
পথের সাধকগণকে সাবধান করিয়া দ্িয়ছেন। ছুত্মার্গী গৌড়াগণের 
বিরুদ্ধে নিঃসক্কোচে উন্নত বক্ষেই দণ্ডায়মান হইতে হইবে। আদর্শকে 
খাটো করিয়] কোন প্রকার আপোষের ভাব যেন বিন্ুমাঞ্জেও 


৪৮৪ ' উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--৮ষ সখো। 
সারার 
ন1 থাকে । কারণ, সত্য ও লোকাচারের সঙ্থিত কোন প্রকার 


আপোষের চেষ্টাকেই তি'ন কাপুরুধত| বলিয়া বিক ৭ করিয়াছেন | 

অতএব একদিকে পাশ্গীত্যের বিচারশন্ত অন্ধ অনুকরণ, অপর- 
দিকে, কতকগুলি প্রাণহীন আচার নিয়মের বন্ধনে জড়িত হইয়া 
গতানুগতিক তাবে জীবন যাপন--.এতছুতয় পস্থাকে পরিহার করিয়া 
এক উন্নততর, স্বতত্ত্র আদর্শকে অথলন্বন করিতে হইবে । এই আদর্শ 
আচার্ধাদেব পাইয়া।ছিলেন স্বীয় গুরু শ্রীয়ামকৃষচ পরমহংসের জীবনে 
আর পাশয়াছিলেন যে সুপ্রাচীন সভ্যতার ক্রোড়ে তাহার জন্ম__যাহা 
একদিন অদবৈতপিংহনাদে সমস্ত প্রকার গণ্ডীর শঙ্খল চূর্ণ কবিমা 
মানবাত্মায় অনন্ত হিম! ঘোস্না করিয়াছিল । 

সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদাষ উত্থিত হইয়া হিন্দু সমাজকে শতধা বিচ্ছির 
করিয়াছে । পরস্পাবিরুদ্ধ মতবাদসমূহ+ তর্কধুক্তিব দিক্‌ দিধা 
দিব্যজ্ঞানপ্রদ শান্বসমূহকে উর্বর মস্তিষ্কের ব্যারামভূমিতে পরিণত 
করিয়াছে । অধিকারবাদের দোহাঁত দিয়া উন্নত, উদার, জ্ঞান গ্রদ, 
বলগ্রদ তবসমূহ মুষ্টিনেয় ব্যক্তি 'করায়ত্ত করিয়া] সাধারণকে বঞ্চিত 
করিয়াছে । ধর্পের নামে মানুষ মানুষকে পদদলিত করিয়াছে ও 
করিতেছে 1 এই জঘন্য হৃদয়হীনতার ফলম্বরূপ আজ্গ কুসংস্কারাচ্ছঃর 
বিশ কোটা মন্ুস্ত আত্মবিশ্বাস হারাইয়া অজ্ঞতার গভীর পক্ষে আবঙ্ষ 
নিমজ্ঞমান! জাতির এই মহাসক্কটকালে বিবেকানন্দ আবিভূতি 
হইয়া বলিলেন--“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য ববান্‌ নিবোধত ।” 

আর না-পঙ্গুর মত বসিয়! বিষ! গিরিলজ্বনের সোণার স্বপন 
আমর। বছদ্দিন দেখিতেছি, এবার সত্যই উঠিতে হইবে । পথঙো 
চিরদিনই ক্ষুরধার, ছুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ! উহাকে কুম্ুুমাস্তীর্ণ করিবার 
চেষ্টা করা যুঢ়তা মাত্র । 

সযাজের দে শক্তি আর নাই। সমাজের চালক ব্রাঙ্গণঞ্জাতি 
বছদিন লু হইয়াছেন__ধাঁহার! ত্যাগ ও তপন্তার বলে সমাজকে 
কল্যাণের পথে চালিত করিতে পারিতেন। তাহাদ্দিগের বংশধরগণের 
অবনতির ' সঙ্গে সঙ্গে জমাট কুসংস্কারের ছুর্বহভারপীড়িত সমাজ 
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অগ্রগতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে । ধাহারা অন্তায়রূপে বর্তমান ালেও 
আপনাঁদ্দিগকে সন্বাজের নেতা বলিয়া দাবী করেন, াহারা এই হতভাগ্য 
জাহির পাঁয়ে দেশাচার ও লোকাঢারের শৃঙ্খলগুল আরও'ভাল করিয়া 
জড়াইয়! দিবার জন্তই ব্স্ত। ধর্দ্ের আবরণে এই দুর্নীতি, দেশের 
যেমর্ধনাশ করিয়ীছে,ও করিতেছে, তাহা পুঙ্ান্থপুঙ্ঘরূপে ালোচন 
করিতে আমরা চাহি না। যাহা! হইবার হইয়াছে, এবার সমাজকে 
নুতন করিয়া গড়িতে হইনে যাহাতে ব্যক্তিমাজই মানবাশিকারের 
ভিত্তির উপর দগ্ডার়মান হইয়া মায়্োন্নতি সাধন করিতে পালে। 
মঙ্গে সঞ্গে মনে রাখিতে হইবে, যে নীতিসহায়ে এই নৃতন সমাজ 
গঠিত হইবে তাহা যেন কোন প্রক।র ধ্বংসযূলক না হর; ইহা 
গড়িবার যুগ--ভাঙ্গিবার নয়! সামঘ্নিক উত্তেঞনায় বাহার! ইধর্্য * 
হারাইয়া সমাজ ভাঙ্গিতে চাহেন, এবং স্বামিজ্সীকেও উহার অন্ুমেদ ক 
বলিয়। মনে করেন, তাহার] কার্ধযকাপে বোধ হয় ভুলির়। যান থে 
স্বামিজী পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া বলিয়াছেন_-“] 1075 ০07)0 (9 


চু, 
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গড়া কঠিন--ভাঙ্গা সহজ । সাম্যের নাম করিয়৷ ব্রাঁ্ষণ' জাতির 
নিন্দা কর সহজ --কিন্তু তাশাদের শিক্ষা দীক্ষ! আয়ত্ত করিয়া বাাণ 
হওয়া কঠিন ।* এই সুকঠিন ত্রতকেই স্বামিজী নবযুগের ছাধ্যপ্রণাঙী 
বলিফ়্া নির্দিষ্ট কিয়! দিয়াছেন । একদিকে আদর ব্রাহ্মণ _- 
অপর দিকে চগাল ! এই চগালকে ব্রাদণ করিয়া তুধিতে হইবে। 
এইভাবে সমাজসংস্কার ব। সমাঙ্জের মধ্যে আমূল পরিণঞছন 
আনিবার জন্য অতিশাপবর্ণকারী সংগ্কারকের প্রয়োজন নাই। 
গলাগাপি, পরম্পরের পৌষ প্রদর্শন, নিন্দাবা”ণ যথেষ্ট হইয়াছে। 
এপি সহায়ে সমাঙ্জসংক্কারে অগ্রসর হইয়া বিগ শশান্ধীর সংগ্চার- 
যুগ মহান্রম করিয়াছিল। উহা আত্মকলহে পরস্পর বিচ্ছির হইয়।.পপবর্তা 
বংশধরগণের জন্ত এক লজ্জাকর পঞশ্রমের অপবাণমলিন ইতিহাস 
রাখিয়া গিয়াছে, যাহ। এখনও সময়ে সমবে নবধুগেন কক্্ীগণকে 


বিংমত সংশয়ে আকুল কারয়! তোলে! তবুও বিগত শতাব্দীর 
৫ 
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সংস্কারকগণ ধন্ত_কারণ তাহার। সত্যযক যটুকু হাদয়ঙ্ষম কারতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন,। পরাজয ও লাঞন্নার ভিতর দির্মাও তাহ! অকুঠিত- 
চিত্তে ব্যক্ত করিয়াছিলেন ।* তাহারা নিশ্চিতই" সাধু উদদস্ত লইযাই 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্ত সে গভীর দুরদৃষ্টি তাহাদদিগের 
ছিল, 'া বলিয়াই তাহার! ভাবিয়া উঠিতে গায়েন নাই যে সমুদ্র 
মন্ছনে কেবল 'সমৃতই উঠে না*গরলও উঠে। গবল উঠিল! নব্য 
ভারতেব সেই মহাই্দ্দিনে, জীতির কাতর ক্রন্দনে “ বিগলিত 
সমাধিবু্খিত মহাযোগী দ্বিতীয় নীলকণ্ঠের মত “অতীঃ” মন্ত্র উচ্চাবণ 
ঝরিয়া সে গবলরাশি পান করিলেন! সঙ্গে সঙ্গে আগিল-_নৃতন 
তত্র, নৃতম নীতি! আর মুষ্টিমেয় নূতনের দল। আদিল ত্যাগ ও 
' তপস্তাব শক্তি, আসিল সাম্প্রদাষিক ভেদবুদ্ধিহীন নিস্বার্থনয 
সেধকের দল। ৭ | 

সুদীর্ঘ রজনী প্রতাতা। বৌধ হইতেছে । ক্য্য উঠিয়াছে। হে 
নধবুগের মানব! হৃদয়ের দ্বার কদ্ধ রাখিয়া বার কতদিন আপনাকে 
বঞ্চিত রাঁখিবে? হে কুটবুদ্ধি বাজনৈতিক! স্তব্ধ হও। ছুরাবাজ্ফাব 
তাড়নায় ' উচ্চাদিকারলাতের স্বপ্ন দেখিয়া জাতিকে আার আলেশব 
পশ্চাতে ছুটিবার জন্য আহ্বান ক্ষরিও না। দাম্ভিক সমাজ সংস্কারক। 
তোমার জরাজীর্ণ সংস্কান্রপ্রস্তাবরূপ মলিন কন্থাখা'ন নাড়াচাা 
করিয়া শক্তিক্ষয় করিতে তোমাৰ লজ্জা হয় না! তুমি কি তোমাৰ 
অতীত ইতিহাস পাঠ কর মাই-_কনিয়। বুঝ নাই, অথবা বুঝিতে চেষ্টা 
কর নাই যে রাজনীতি বা সমান্্নীতি সহার়ে ভারতবর্ষউঠিবে না? 
সহস্র সহস্র বসর পূর্বেই ভারত খাধ্যাত্মিকতাকেই জাতীয় জীবনে" 
আদর্শ করিয়া লইয়াছে-উহ্ার পরিণর্ডে আপাতমনোরম রাজনীতি 
বা সমাজনীতিকে জাতীয় জীবনের মেরুদপ্তরূপে নির্বাচন করিঠে 
যাওয়া' বিড়ম্বনা মাত্র! তোমরা যথেষ্ট করিয়াছ, আর অনর্থক 
উত্তেজনা ও আন্দোলন উপস্থিত করিয়। জাতীয় জীবন বিক্ষোতিত 
করিও ন!। 

“ওঠো ভাবত! তোমার আধ্যাত্মিক হা দিশ্না সমস্ত জগৎ? জঃ 


ভার, ১৩২৩1]: স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান । ৪৮৭ 


০০ 
করিয়া ফেল_ আমি দিব্যচক্ষে €দখিতেছি, ভাবতের আধ্যাত্মিক শক্তি 
জগতজীয় করিবে॥” বীর স্্যাসীর এ আহ্বান ১9 ভবিয্বদ্বঈী বিফল 
ইবে নাগ তোমার আমার মত ছুই চারি জনের ইহ+ভাল লাগুক 
আর নাই লাগুক-_ছহাই আদরশ! কাহারও জন্য এই কার্ধ্য 
আট্‌কাইয়া থাকিবে *না ইহাও নিষ্টয়! এই ুগচক্রধিবত্তনের 
অধিকার লাত করিয়া ধন্য হইবার সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে 


ঘট না। ও ৬ ই £ 

এই আধ্যাত্মিক জগৎ রি আজ ভারা তকে-_পিশেষতঃ 
বাঙ্গালাকে প্রস্ততি হইতে হইবে। জাতির সর্বাঙ্গে শক্তিসধার 
করিবার জন্য আমাদিগকে ত্রিশকোটী মানবের পোহক ও মানীঁদক 
অভাব পৃরণ করিবার ভার লইতে ইইবে। শুই কার" জন্য, 
পাঠশালা, কারখানা, বক্ত,তা, পুস্তক; উদ্ন, উত্সাহ সব "চাই-_কিন্ত 
সঞ্মোপরি চাঁই একদল মানুষ_চাঁই একদল ত্যাগী সন্যাসী। “এই 
নবীন সন্র্যাসিগণের আদর্শ থাকিবে ভারতের সেই চিরস্তন আদর্শ__ 
অদ্বৈতানুভূতি। কেবল উহা উপুলন্ধি করিবাধ পন্থা হইবে স্বতন্ত্র! 
সংসার হইতে পৃথক হইয়৷ দাড়াইতে হইবে অথবা সং মারের মধ্যেই 
কর্মক্ষেত্রের অন্সন্ধান করিতে হইবে। মতীত মহিমা স্বরণ করিয়। 
৮ত গরিমার, ধ্ংসাৰশেষের প্রতি অন্ধাবিমিশ্র সন্বমৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেই কর্তব্য শেষ হয় না। অতীতকে আবার নুতন করিয়া * 
বর্তমানের বক্ষে গড়িয়া তুলিতে হইবে ।, লইয়া আইস প্রাচীনে? 
গর্ভ হইতে সেই সাধকের ধৈর্য্য ও দিষ্ঠা_সেই সংযষের শক্তি *ও 
ত্যাগের মহিমা । শ্রসো শত শত সংঘতমন ব্রহ্মচারি--ভারতের 
এই আধ্যাত্মিক আদর্শকে জীবনে পরিণত করিবাণ ব্রত গ্রহণ কর। 
তোমাদের হৃদয় ভরিযা উঠক এক অসীম শ্রদ্ধার__শন্ধা, ধাহ| একদিন 
্বাদণ বর্ষায় বালককে মৃত্যুর সপ্পখে নিভীঁক বিশ্/সে দণ্ডাক্নমান হইবার 
পেরণা দিয়াছিল-_ এরা, যাহা একদিন বেশ্তাপুলরকে ৪ প্রশংসনীয় 
শাস্মচেতনায় দৃপ্ত করিয়। গ'ধর পুণ্যাএ্রমে প্রবেশাধিকার দান 
করিয়াছিল! আজ সেই শ্রদ্ধাকে আবার ফরিয়া পাইতে হুইবে। 
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এই শ্রদ্ধা ভাগ্যের ধিক্কার দলিত করিয়া টা গৌরবমম্ব তবিস্তাতে 
সচনা করি দিবে ।' ৫ , 

আমরা শ্রদ্ধা হারাইয়ীছি। দুতিক্ষ ব্যাধি্নড়কে দেশ উৎস 
যাইতে বসিয়াছে। পেটে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই! কোটী কোটা 
দেবখমির বংশধরগণ পশুবৎ 'জীবন যাপন কঞ্িতেছে। কেন এমন 
হইল? ইহা ,কি বিধাতার ইচ্ছা? ক্ষমতামদগব্বিত অহঙ্কারী 
অভিজাত- সম্প্রদায়! , ভগবানের ইচ্ছা, দোহাই 'দিশা। এই ছূর্বগ 
জাতিকে পিষিয়া মারিতে চাঁও-_গায়ের তলায় চাপিয়। ব্লাখিতে চাও! 
কেন, তোমার এত বৃষ্টতা? প্রঙ্জার শোণিস্পুষ্ট জমীদার ! তুমি 
সহরে বসিয়া! জঘন্য বিলালে কা'লযাপন কপিবে-আর ব'পবে মে প্রজা- 
রক্ষার' তার রাজা লঃয়াছেন--আমরা ফেবল শোষণ করিয়াই কর্তব্য 
শেষ করিব টা অিয্মৃণ ক্ষুধিত রূষকের প্রাঙ্গণে ধণপ ণহস্তে মহাজন 
দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে অপমান করিবে__তাহার সববন্ব লুঠন 
করিবে--আর তুমি তাহার বিরুদ্ধে একটা অঙ্গুলীও ঠলিবে না! 
“তল তিল, করিয়া স্থাতি মরিতেছে _মরিবে ! বক্ষা করিবেন 
গবর্ণমে্-আঁণ তুমি লালদার অনলে মন্ুপান্ব ও হৃদয় আহতি দি 
বিলাসযজ্জের, অনুষ্ঠান করিবে দ্বারদেশে জোড়করে দরায়মান 
আশ্রয়তিখারী এ যে নারায়ণ--তাহাকে তুমি বুক্ষুর শ্রগ।লের মত 
অবঙ্ঞাতরে তাড়াইয়। দিবে? কেহ কি একবার মুখ তুলিয়৷ ইহাদের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে নাঁ 1, 

'হে ধর্ম প্রচারক! কোথায় ধর্দের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবে? 
জাতিকে বাঁচাইয়া তোলে ! সন করিয়া সহানু্ূতি প্রকাশ, সংবাঁদ- 
পত্রের স্তত্তে মাণুলী উদ্দাস,বা অবঙ্ঞাতরে ছুই টাক। চাদা দিয়া এ 
মহাসমস্তার মীমাংসা হইবে না) এগুলির যে প্রয়োঞ্জন নাই 
'শাহা আমরা বলিতেছি না-ও সমস্ত মামুলী ব্যাপার চিত 
থাকুক-_এসো অপরদিকে নীরব কর্মা_নিভাক সন্ন্যাসিগণ ! 
এসে পদমর্ধ্যাদ।হান) স্বজাতিপ্রেমমানসম্ঘলঃ উদারহদঘ নবধুগের 
অগ্রগামী ান্বাশ সেনাদল' ! দপে দলে বাঙ্গালার পল্লীশ্মশ)নে 


ভাপ্র, ১৩২৬।] জার ও ঈশ্বরতন্ | * ৪৮৯ 
পপি " ৪ 
বসিয়া শবসাধনা! আরম্ভ করণ জাতির সম্মথে এক দিব্য 
আদর্ণ*“শত কৃর্ষে্র দীপ্তি লইয়া ,জাগিবা উঠুক । তখঃসমুদে 
মজ্জমান লক্ষ লক্ষ »নরনারী শতাব্দীর * গর়ত্পাশ ছিন্ন করিয়া 
রজঃশক্তিতে উদ্বদ হা উঠুক । খাদ্য, পানীঘ; বসন, বণ 
(বচিত্র বিলাস তাহারা, নিজেরাই সৃষ্টি করিয়া লইবে। সম]জের 
অন্তনিহিত শক্তি লুপ্ু হয় নাই__তাহা' জাগি উঠিয়া নুণ্তন সমাঞ্জ 
নবীন ভাবে গঠন ঝরিয়া লইবে। "এ * ৃ 

সাবধান সেবকগণ! সমাজে বিপ্লধের বহি আর আলাইয়] তু লও 
না। এ যে তোমাদের কার্ষ্যের পরিপন্থী স্বরূপ জনকয়েক পক্ষাত্থাত- 
প্ত পঙ্গুকে জড়ত্বের উপর সমাসীন (দরবিতেছ-_উূহাদিশকে, আঘাত 
করিও না! চলচ্ছক্তিহীন থঞ্লের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিলে সে কেবল 
আর্তনাদ করিয়া গগন বিদীর্ঘ করিবে মাত্র-_দষ্ঠাযমান হইয়া! চগ| 
তাহার পক্ষে অসন্ভব। থাকুক তাহার তাহদের সঙ্কী্ কুসংস্কার 
লইয়া জড়পিণ্ডের মত অচল-_-তোমরা অগ্রসর হও। রজঃশকিদৃপ্ত 
বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপঃপ্রতাবে নৃতননস্ষ্টিকে গুড়িযা তোগোচ। ক্ষত 
বীর্য ও ব্রহ্গতেজের সম্মিলনে গঠিতচরিত্র সব্বত্যাগী সন্ন্যাশিগণু যাও, 
এামে গ্রামে গিয়। আচগ্ালকে্উপনিষদেব অঠ্য়ণাণী শুনা ও ঠোমরা 
অমিতবীধ্য--অন্্রতৈর অধিকারী । শুনাও, -হে মহাশক্তির সন্তান, 
হে প্রমুপ্ত সিংহ) জাগরিত হও । জাতির জীবনে আশার আকাঙ্া, 
আত্মনিভরতা খিরিয়৷ আস্গক ! 

কালচক্রের বিবর্তনে পৌরোহিত্য শীর্তি ও অভিজাতসম্প্রদামের 
সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে__ইংরেজের আইন সমস্ত প্রকার [বশেষ 
অ'ধকারীর দাবী পিষিয়া সমভূমি করিয়] দিখাছে। এই শতক্ষণে। 
অবাধ বিদ্যাচচ্চার 'দনে অনধকারী বলিষা ব্যক্তিবিশেষ বা 
জাঙাবশেষকে শার্র।পোচনায় নিরন্তু করিবার চেষ্টা কর। বৃথ।! 
সযাজপতিএণের শ্বাথপরতাস চিরদিনের মত তাহাদের হস্ত 
হইতে শাসনদও খাসয| পরডবাছে। অগ্ঃসাগ্ত ণথ| আক্ফালনে 
দাওুক পদঙলে চাঁপিয়। রাখবার চেষ্ঠা কর। বৃথা! একার দারদ্র 


৪৯০ , , উদ্বোধন । [২১৮ বর্ম-৮ম সংখ্যা। 
সা পাস 
আর্ড, অস্পৃশ্ঠ “নারায়ণ” জাগিবে-__সমস্ত প্রকার গণ্ভীর এঙ্খল ভাঙ্গিয়া 


সে আক্বিশ্বের জাতিসমাজে বরণীয় হইবে! রর 
আমরা"পূর্বেই বলিসাছি”_-এবার কেন্্ ভারতবং ! হে নববুগের 
মানব । বৃথা সঞ্দেহ, দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা দ্বেষ' ত্যাগ করিয়। ইহা বিশ্বাদ 
কর। “মহা উদ্বোধনের আহ্বানদুন্দৃতি বাঞ্িয়। উঠিয়াছে, চারিদিকে 
জার্গরণের সুস্পষ্ট চাঞ্চল্য_এই, পুণ্যলগ্নে বিলাসের তিক্ষাভূষণ পদ- 
দলিত করিয়া, লয় আইস, বারস্বের কঠোর "মহ প্রাণতা_-উগ, 
উজ্জল মধ্যাহু ক্ধ্যরখির যত সরল ও নির্শর্যভাবে সমাজের উপর 
পতিত হও ৷ জ্ঞানের রুদ্রদণ্ড উদ্যত করিয়া দুর্নীতিকে তাঁড়ন। কর। 
সত্ঘবন্ধ হইয়া এমন এক চক্র প্রবর্তন কর -যাহা সকল সম্প্রদায়ের। 
সক মতের, সকল জাতির নরনারীর নিকট উচ্চ উচ্চ তত্সকণ 
বহন করিয়া লইঘ্না যাউকা।, বিবেকানন্দের আশা ও আকাঙ্গ! 
আমাদের কেন্দ্রীভূত জীবনগুলির মধ্যে মূর্ত হইয়! উদ়্ক ! এসো কবির 
সহিত ক মিলা ইয়া! ব্রঙ্গরুদ্রতালে, ভৈরবমন্দ্রে আমরাও গাহিয়া উঠি-_ 
হে স্বামন্ তুলে লও “তোমার উদার জয় তেরী 


০ করহ আহ্বান! 
ন্বামর। দাড়াব উঠি, আমুরা ছুটিগ বাহিরিব 
,অর্পিব পরাণ! | 


চাবনা পশ্চাতে মোরা, মা'নব না বন্ধন ক্রন্দন 
« হেরিব ন! দিক্‌, 
গণিব না দিনক্ষণ, " করিব না বিতর্ক-বিচার 
উদ্দাম পথক ! ' * 
মুহূর্তে করিব পান, মৃদ্যুর ফেনিল উম্মন্ততা 
উপকণ ভারু ;-- 
খিঃ শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিকার লাগুণ। 


উৎসঙ্জন করি! 


' "সরব ও তাহীর শারুযগ্ণ।. 


( প্ীগোকুলদাস দে এম- এ ) 
*( পূর্বব গ্রকাশিতের গর ) 


মহাপ্রজাবতী গৌত্তমী পনুখ 'শ্বাকানারীদিগের *সংঘে গ্রবেশ 
করিবার প্রায় "প$ত্রিংশৎ *ব্সর* পরে ' সকলেই" *ঠন্ব লা করিয়া 
পূর্ণমনস্কাম হইলে এক দিন প্রজাবতী ভাবলেন, আমি 'অণ্ঃপর 
তথাগত বা তাহার কোন শিয়ের পরিনিব্বাণ দেখিতে পারিব নু!। 
এক্ষণে সেই নরসারথির নিকট বিদায় লয় এই নশ্বর দেহ 
পরিত্যাগ করাই বিধেয়। যশোধরা ও. শাক্যবধগঞ্েরও 
তাহার দৃষ্টান্তে নুরূপ সংকল্প জন্মিল। অনন্তর তীহাঁর। সকলে 
তগবত্দর্শনে বিহার হইতে নিক্ষান্তা হইদ্েন। পথিমধ্যে সংসারী 
ব্ক্তিগ্ণ তাহাদের সেই সংকল্প জাত হইয়া শোক করিতে আবশ্ম 
করিলে মহাপ্রজাবতী তাহাদের 'জশেষ ভারে সাস্তবনা রিয়া তাহা 
নিবারণ করিলেন। ভগবানের নিকট ঈপস্থিত হইযী এজাবতী 
বলিলেন, “হে স্ুগত, সত্য বট আমি তোমার মাতা তুমি খামার পুক্র, 
কিন্তু এক্ষণে সুমি পিতা হইয়াছ* আমি,তোমার নিকট নবজীবন 
লাত করিয়া! তোমার কন্যা হইয়াছি। যেমন এক সময় আমি 
তোমায় স্তনপান করাইয়াছিলাম, তুমিও *তেমন আমায় তদপেক্ষা 
অমূল্য ধর্মামূত পান করাইয়াছ। হে মহর্ষে, এক্ষণে স্কুদি মাতৃখণ 
হইতে যুক্ত। রাজমীতা হওয়া বিশেষ দুর্লভ নহে কিন্তু বুদ্ধমাতা 
হওয়] বড়ই ভুর্লত। আমি সেই সুছূর্লভু মাতৃত্লাতে ধন্ত হইয়াছি। 
অহন্ব লাভ করিয়া আমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত। সর্ব দুঃখ 
হইতে পরিত্রাণ পাইয়া এক্ষণে তোমার আদেশে" পরিনির্বাণ কামনায় 
আমি এই শাক্যবধূদিগের সহত তোমার নিকট উপস্থিত। হে 
মহাবীর, একবার তোমার পদপ্রান্তে নমস্কার করিব।” তথাগত 
দেই, চক্রান্ধপোতিত পদযুগল অগ্রপর করিয়া দিলেন ? প্রজাবতী 


৪৯২ উদ্বোধন । [২$শ বধ--৮ষ সংখ্যা। 


2২০55252224 
তাহার শ্রীচরণে লুণ্টিত হইয়। বঙ্গিতে লাগিলেশ। “হে আদিত্য. 
পূর্ব-কুলধবজ। হে নরসারধি,, এই আমার শে: জীবন।* আর 
তোমায় নমস্কার করিবার” অবসর পাইব না। স্ত্রীগণ চিরকালই 
অন্যায় করিয়। থাকে। করুণাময়, যদি আমার কিছু অন্তায় হইয়া 
থাকে এক্ষণে তাহ। ক্ষমা কর। আমি ভোমার “নকট স্ত্রীজাতিৰ 
প্রব্রজ্যা ভিক্ষা করিয়। মহা, অপরাধ করিয়াছি ; আমার সেট 
দোষ মান্না করিও। আমি তোমারই আঙ্ছায়, তিক্ষুণীদিগকে 
শিক্ষাদান করিয়াছি; ষদ্দি -তাঁহাতে কিছু ত্রুটি হইয়াথাকে আমায় 
ক্ষমা! করিবে ।” ভগবান কাতরস্বরে উত্তর করিলেন, “মাতঃ 
আপনি কি বলিতেছেন? থাহাব্রা অন্ঠায় করিয়া ক্ষমা চাহে ন৷ 
তাহাদিগকেও ক্ষমা কর। উচিত। পরিনির্বাণোনুখ! মহাগ্তণবতী 
আপনাকে আমি কি উত্তর প্রদান করিব। আপনি চন্দ্রলেখার ন্যায় 
প্রভাতের দূর্ষ্যোগ কল্পনা! করিয়। তাবাগণের সহিত চলিয়! খাইতেছেন, 
আমার বলিবার কিছুই নাই।” প্রজাৰতীর প্রণামের পর অপর 
শাকাবধূগণও সেই , হিমাচলপদশ তগবান্কে প্রদক্ষিণ করিয়া 
প্রণাম. কার্লেন। আবার প্রজজাবতী বলিলেন, “হে লোকপাল, 
আমার চিত্ত তোমার ধর্ম পান করিয়! শান্তিলাত করিয়াছে কিন্ত 
তোমার দর্শনে ও মধুর বাক্য এবণে আমার চক্ষু ও শ্রোত্রের 
পিপাসা নিবৃত্তি হইতেছে না। যাহার! তোমায় দেখিবে, তোমার 
মধুর বাক্য শ্রবণ করিক্ব, তোমার ধর্ম শুনিয়া শান্তিলাভ করিবে 
তাহার ধন্য ।৮_-তারপর তিনি আনন্দ প্রমুখ ভিক্ষুদিগের নিকট 
বিদায় প্রার্থনা] করিলে আনন্দ নিরানন্দ হইয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। গোতমী হানন্দকে বুঝাইতে লাগিলেন, “হে বুদ্ধসেবা 
শতিসাগরগন্তীর আনন্দ, আমার এই মহা সুদিনে তোমার ছুঃখ 
করা উচিত নহে।' যে আচার্দ্যকে পূর্ব পূর্ব খষিগণ দেখিতে 
পার নাই তোমর] তাহার নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিতেছ। তিনি 
তোমাদিগকে জরা, ব্যাধি মরণরূপ মহাছুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত 
করিয়াছেন । আমিও সেই দু:খ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়! ঠক্ষণে 


ভার, ১৩২৬।] শ্ীবুদ্ধ «ও তাহার শর্মকাগণ । " ৪৯৩ 
সেই অনৃষটপূর্ব স্থানে গমন করিব যেখানে চক্ষু গমন করিতে 
গারেন!। এক মময় আমি ।তথ্গতকে অনুকম্পা প্রযুক্ত আশীর্বা 
করিয়া বঞ্লিরাছিলাম, “হে মহাবীর খধিশ্রেগ্র সর্বলোকের হিতের 
ন্ত তুমি অঞ্জর অমর হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া। থাক ॥ তিনি আমায় 
উত্তর দিয়াছিলেন* “মাতঃ বুদ্ধদ্িগকে এরূপ বাক্যে প্রসন্ন করিবার 
চেষ্টা করিবেন না, ইহা তাহাদের হতিবাক্য নহে ।” ,তাহ। কিরূপ 
গিজ্জাসা করায়” শ্তিনি উত্তর, দিয়ীছিলেন, ং 
“আরদ্ধবিরিয়ে পহিতত্তে নিচ্চং 'দলপরকমে । 
সমগ গে সাবকে পস্স এস বুদ্ধান বন্দনা ॥” 

“বীর্ধ্যমান্‌ সংবতাত্মা স্বকার্য্যসাধনে পরাক্রমশালী সমস্ত, শিষ্য- 
মগ্ডলীকে ধর্ধরমার্গে সহায়তা কর ইহাই বুদ্ধের একমাত্র বন্দনধ 
গৌতমী এইরপে, আনন্দকে সান্তনা ,দ্িয়া তথাগতের নিকট পনি- 
নির্ধাণের অনুমতি লইলেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়! সর্বসমক্ষে তিনি 
নিজ ষোগলব্ধ এশ্বর্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দ্রিলেন এবং পুনরায় তাহাকে 
বন্দনা করিলেন। অন্য অন্ত শাক নারীগণও* তথাগতের শ্রীপাদপদ্য 
বন্দন। করিয়৷ পরিনির্বাণের অন্মতি লইলেন। বিদায়কীঁলে,গৌতমী 
অশ্রপূর্ণনেত্রে করুণাকরকে রলিলেন, হে লোকনাথ, তোমায় এই 
শেষ দেখ] দেখিলাম । হে অযৃতাকার, আ্বাজ আমার সকল সংস্কার 
পরিনির্বাণে সমাপ্ত হইবে, আর তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইব 
না! ভতগবান্‌ বলিলেন, “মাতঃ, আপনার পত্য উপলবি হইয়াছে; 
রূপ দর্শন করিবার জন্য কেন এত ব্যাকুল হইতেছেন? যাহা কিছু 
গঠিত হইয়াছে তৎ ঈমস্তই অনিত্য জানিবেন। অনন্তর গৌঁতমী 
সেই শাক্য নারীদিগের সহিত কুটাগারে গমন করিয়া ধ্যানযোগে 
পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহারাও সেই চঙ্জের সহিত 
তারাগণের স্তায় অস্তগমন করিলেন ॥ মাতা ও শাক্য নারীদিগের 
অস্ত্েঠিক্রিয়! সম্পন্ন করিয়। তথাগত শ্রাবন্তী পরিত্যাগ কৰ্িলেন। 

ইহার শ্বল্পনকাল পরে কপিলবস্ততে আর এক দূর্ঘটনা উপস্থিত 
হইল) বুদ্ধশিষ্য কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তখাগতের বংশের সহিত 
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সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রন্ত এক শষ্টক্য-কন্তার পাণিপ্রার্ঘনা করেন। 
শাক্যরাজ মহানাম জন্মতত্ব গোপর্ন করিয়া দ্বাসী-গর্ভজাঁত স্বীয় 
কন্যা! বাসবক্ষত্রিয়াকে "রাব্রসন্িধানে পাঠাইয়। দেন। কোশশরাজ 
তৎসন্বদ্ধে অজ্ঞ“ থাকিয়া তাহাকেই বিবাহ করেন। এই পরিণয় 
ফলে কুমার বৈছুর্য্যের জন্স' হয়। রাজপুত্র ষোড়শ বৎসর বয়ংক্রম 
কালে মাতুলালয় কপিলতুমি দর্শন করিতে গমন করিলে মাতার 
জন্মতত্ব সমস্ত প্রকাশ হ্ইয়। পড়ে | “দরুণ *লজ্জায় ও ক্ষেতে 
রাজা বাসবক্ষক্রিয়া এণং ধৈছর্ধ্যকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন 
তগবাৰ্‌ শ্রাবস্তীতে। তিনি পরমগ5ক্ত রাজার মানসিক দুরবস্থা 
পরিজ্ঞাত্‌ হইয়া অনাহুতভাবে তাহার প্রাসাদে অতিথি হইলেন 
এবং “ূর্বব পূর্ব্ব খুগের উদ্দাহরণ দরিয়া রাজাকে বুঝাইয়া পুনরায় 
পরিত্যক্ত *পত্বী ও পুত্রকে গ্রহণ করাইলেন। 
কিছুদিন পরে প্রসেনঞ্জিৎ বৈহূর্মর উপর রাক্যের ভার স্থন্ত করিয়া 
কপিলবস্ত দর্শনে যাত্র; করেন। তখন লব্স্থযোগ বৈদূর্ঘয পৃর্ব্ব অপমান 
স্মরণ করিরা শাক্যদিগ্নের বিপক্ষেধুপ্ধ ঘোষণা করিলেন । যখন তিশি 
সসৈন্ে কনিলবস্তর দিকে আনিতোছলেন, তখন দেখিলেন তথাগত 
তাহার রজ্যান্র্গত নুশীতল ছার়ামর বৃহৎ বটবৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া 
ও কপিলবস্তর সাম!য় আতপে একাকী বঙিকন আছেন। বেছুধয 
নিঃসঙ্গ হইয়া তথাগতের নিকট আঁসয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা 
করায় তথাগত উর দরেলেন, 'তোমার রাজ্যের বৃক্ষের অপেক্ষা 
গামার জ্ঞাতিগণের ছাপা ম্ুশীতল, তাই আমি সেই ছায়ায় বসিঘ্া 
আছি জ্ঞাতিগণের উপর যোগীবরেব অধুর্ব ভালবাস! দেখিয় 
বৈদূর্ধ্য তখনি কোশলে ফিরিয়া আসলেন। এইরূপ তিন বার 
সৈন্ঠে অভিযান করিয়া 'তিন বারই তাহাকে সেইরূপ অবস্থায় 
দেখিতে পাইয়া বৈদুর্যয ফিরিয়া আসিয়াছলেন। প্রসেনজিৎ কুমারের 
সেই আচরণে যারপরনাই ভীত হইয়া অঞ্জাতশক্রর নিকট সাহাযা 
ভিক্ষা করিতে মগধে আসেন কিন্তু পীড়িত হইয়া অচিরে দেহত্যাগ 
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যখন ভগবান্‌ এইরূপে ত্র শাক্যদিগকে মৃত্যুর হস্ত হইতে 
বার ধার রক্ষা করিতে যত্ববান্‌ ছিলেন তখন সেই শাক্যগণ কর্মম- 
বিপাকে নীচগরবততিক হয়া ধীরে ধীরে ধর্শজগং হইতে আঁপনাদিগকে 
বিচ্ছিন্ন করতঃ তাহার রক্ষণশক্তির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। 
শাক্যদিগের কৌমাঁর-নৈরাগ্যবান্‌ যুবকগণু সকলেই ইতিপূর্বে গৃহৃত্যাগ 
করিয়া অমৃতরাজ্যের জন্য ভগবানের, নিকট প্রত্রজা] “লইয়া [ছেন। 
তাহাদের সহধর্দিশীগণও মহাপ্রজান্তীর সহিত 'তিচ্ষুণী হইস্বা এক্ষণে 
পরিনির্ববাণ প্রাপ্ত । কুলে ধাহারা ছিলেন তাহারা প্রায় সকলেই 
ক্রমে স্বার্থান্ধ ও হিংসাদ্দেযপূর্ণ হইয়া পাপপরায়ণ হয়া উঠিলেনন। 
তগবান্‌ দেখিলেন শাক্যগণ পুর্ব সংস্কটর বশে নদীতে বিষ নিক্ষেগ 
করিয়া আপন! আপনি সমূলে ধ্বংস হইবার চরম উপায় অবন্ধঘন , 
করিয়াছে। তাহাদের সেই অশ্থন্ঠারী কর্মফল, কর্শবাদাী তথানত 
কিছুতেই অপসারিত করিতে পারিলেন ন| এবং দ্রত্ব হেতু 
বৈদ্ধ্যকে ক্ষান্ত করিতে তাহার যাওয়া হইল না। বৈদ্য 
চতুর্ঘবার সসৈস্তে কপিলবস্তর উদ্দে্ডে যান্রা কণ্ম্না তথাগতকে পূর্ববৎ 
দেখিতে না পাইয়। শাক্যস্থানে প্রবেশ করিলেন এবং ,মাতামহ 
মহানাম ও যাহার! শাক্যনাম, ত্যাগ করিয়া তৃণ বা নলশীক্য নাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবণমাত্র তাহাদিগরে অব্যাহতি দিয়! সমস্ত 
শীক্যবংশ ধ্বংস করিলেন। কিন্তু এই মহাপাপের ফল বৈদূর্ধ্য 
এড়াইতে পারিলেন না। ফিরিয়ু! আসিশ্বার সময় অচিরবতীর 
প্রবল বন্তায় তিনি সসৈন্তে বিনষ্ট হইলেন। | 

শাক্যবংশ ধ্বংসের 'পর তথাগতের কোমল হৃদয় কি বিষম আঘাত- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে॥ যিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে 
এতার্দন ভারতের সর্বত্র বিচরণ করিঠেছিলেন এ ঘটনার অল্পকাল 
পরেই তিনি আনন্দকে বলিলেন, /'আনন্দ, যেন জীর্ঘশকট বনু 
ক্কার করিয়া! অতি সস্তর্পণে চালাইতে হয়, সেইরূপ তথাগত 
তাহার জরাগ্রস্ত দেহশকটকেও সমধিক চেষ্টা চালিত করিতেছেন।” 
সত্য*বটে, তাহার এক্ষণে অশীতি বৎসর বয়স হুইয়াছিল। কিন্ত 
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সেকালের পক্ষে তাহা বেশী বয়স'মহে। তখন লোকে সাধারণতঃ 
শত বা শতাধিক বংসর জীবিত থাকিত'। রাজা শুধস্জীদন শত বৎসর 
বয়সে দেহ ত্যাগ 'করিয়াছিলেন। মহা প্রজাৰতী গোতমীও 
শতাধিক বর্ষ ভাঁবিত! ছিলেন। ভিচ্ষুগণের মধ্যে অনেকেই নিরতিশয 
দীর্ঘায়। সুতরাং তথা গতের পক্ষে অশীতি বৎসর বেশী নহে। তাহার 
মন যতই দু হউক না কেন তীহার ক্সেহপুর্ণ প্রাণ কুন্সুমাপেক্ষাও 
কোমল ছিল। পিতা গত,. মাতা/স্ত্রী ঃগ্রন্তি শাককা্সারীগণও পর্দর 
নির্ববাণ গতা। তাহার পর আঁত্বীযগণও সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত, শাক্যবংশ 
ধ্বসপ্রায় এ সকল কারণ অলক্ষ্যে তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে 
বেদনা ষথ্চার করিতেছিল। বোধ হয় তিনিও ম্ববংশ নাশের পর যদ্‌- 
কুল্পতি শ্রীকষ্ের ন্যায় লীলাসংবরণের চিন্তা করিতেছিলেন। 
এমন সময়'সেই তুর ব্যাধের স্তায়ই অস্তক মার আসিয়৷ একদিন তাহার 
নিকট ভিক্ষা করিল, “ভগবন্, এখন আপনার ভিক্ষু ভিক্ষুণী উপাসক 
উপাসিকাগণ সকলেই ধর্মদৃষ্টি লাভ করিয় শ্বকার্ধ্যসাধনে সক্ষম 
হইয়া আপনার ধর্ম্ক দৃঢ় *ঞঁতিষিত করিয়াছেন। আপনার 
উদ্দেশ্ঠ সির্ঘ/ কার্ধ্যও সমাপ্ত। এক্ষণে আপনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত 
হউন।” ডগবান্‌ বলিলেন, "হে পাপাত্মক, তুমি নিশ্চিন্ত হও; অগ্ 
হইতে তিন মাসের পর তথাগতের পরিনির্বাণ ঘটিবে।” মার 
আনন্দে প্রস্থান করিল। 

উহার ঠিক তিন ফ্লাস পরে চন্দ কর্মককারের শেষ নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিয়। তগবান্‌ জন্মভূমির সন্নিকটন্থ কুশী নগরীতে মল্পদিগের যমজ 
শালবৃক্ষান্তরে তদীয় জন্মতিথি বৈশাখী পূর্ণিমায় উপাধিহীন পরি- 
নির্বাণলাভ করিলেন। গাছে ভবিব্যতে চুন্দের খ্যাতি হয় এইজন্ঠ 
করুণাময় দেহত্যাগের পূর্বে আনন্দকে বলিয়াছিলেন, “দেখ, আনন্দ 
ছুইটী ভোজ অন্যগুলি অপেক্ষা মা পুণ্যতর ও মহা ফলদাযক 
জানিবে। প্রথম সুজাতার দত্ত পায়সাব্র--যাহ! ভক্ষণ করিযা তথাগত 
বছকালবাঞ্িত বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিবেন এবং দ্বিতীয় চন্দের প্রত 
ভোজ্য- যাহ! গ্রহণাস্থে আকাঙ্খর শেষ্ঠবস্ত পরিনির্ববাণ লাভে গাহার 





ভীন্্র, ১৩২৬। ] শীবুদ্ ও তাহার শক্যগণ। * ৪৯৭ 


নশ্বর জীবন গত হইবে ৮ এই বাক্যের 'ঘ্বারা আরও বোধ হয়, 
তথাগত তাহার পরিনির্বাণাট্ত €শাক না করিয়া" সকলকে আনন্দিত 
হইতেই ইঙ্গিত করিয্নাছিলেন। অ অতঃপৰ মল্লেরা আসিয়া তাহার 
পুত দ্বেছের চতুর্দিকে বৃত্যগীত সহকারে সপ্তাহকাল উৎসব করিয়া 
রাগচক্রবর্তীর ন্াায় ,মহা সমারোছে, উহার সৎকার করিল। 
মসংঘ মহাকাশ্রপ আসিয়। তাহার, পাঁদমূলে পতিত, হইয়া প্রণাম 
কর্রিলে চিতা "আপনি গ্রজ্জরিত'হূইয়৷ উঠিল এবং পরিশেষে দেবগণ 
বারিবর্ষণে সেই প্রজ্ছলিত চিতা নির্বাপিত করিলেন। তথাগতের 
শেষ বাণী- 
“বয়ধন্ম। সংখার অগ্মমাদেন সম্গাদেখ |, 

জগতের সমস্ত বস্ত অনিত্য, অতএব অপ্রমত হইয়। নীবুনের উপ * 
নির্বাণ লাভ করিবে !' ৃ ও * 

দীপ নির্বাপ হইতে দেখিয়। নির্বাণ শব শ্রবণ মাত্রে আমর! 
শিহরিয়া উঠি। কিন্তু তথাগতের নির্বাণ আত্মার নির্বাণ নহে__ 
তাহা কামকাঞ্চনাসক্তির নির্বাণ, গশেষবিধ ,অমঙ্গলজননী বাসনার 
নির্বাণ, যাহ। কিছু হীন হেয় ইতরজনন্থুলভ সেই পাবল্লাপতৃষ্ণার 
নির্বাণ। এই নির্বাণই হিন্দুর জীরনুক্তি। মহাপ্রাণ*ণ তথাগভ 
স্বয়ং উপলব্ধি রুরিয়া সেই পরমপদপ্রাপ্তির, যে চরম পগ্থা আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন তাহ! কঠোর আত্মনির্য্যাতন ও নিরতিশয় বিলাস- 
তোগের মধ্যপথ। এই নির্বাণ কি নিবীশ্বর নাস্তিকের নিঃশেষ 
নিরস্তিত্ব অবস্থা? তথাগত নাগ্তিক নহেন, তিনি উদানগাথায় 
উজ্জল অবিনশ্বর বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন, এমন এক বস্ত আছে 
যাহা অজাত, অভূত, অরুত ও অসংস্কত,এবং চরমে এই পরম বস্ত 
আছে বলিয়াই মানবের মুক্তির পরিকল্পনা ও সম্ভাবনা । এই পরি- 
নির্বাণ-মুক্তির অবস্থা কিরূপ তথাগত তৎগবন্ধে আভাস দিয়া 
বলিয়াছেন__ 

'যখ আপে! চ গঠবী তেজো! বায়ো নগাঁধতি।, 
*  যথায় পৃথিবী অপ. তেজ বাস প্রবেশ করিতে পারে না। 


৪৯৮ 'উদ্বোধম। [ ২১শ ব্বদ--৮ম সংখ্যা। 





“ন তখ সুক্ধা জোতন্তি আর্দিচ্চো ন প্লকাসতি 

'ন তথ চম্দিম! ভাতি তামা” তথ ন বিজ্জতি ৫ 

যদ চ অন্তন (বেছি যুনি মোনেন ব্রাঙ্মণো 

অথ রূপা অরূপা চ সুখ দুক্ধা পমুচ্চতি 
তথায় হ্র্ধযের জ্যোতি নাই, 'চন্দ্রের দীপ্তি না, বাঁছির ভাতি নাই 
এবং অন্ধকান্বেরও একান্ত অভার। নিরালোক, নির্ুন্ধকার, রূপ, 
অরূপ, সুখ, ছুঃখ বিরহিত অনস্থ একমাত্র ুমিগণেরহীধ্যানগনয | * | 





ওঁ তৎসৎ ব্রহ্ষণে নমঃ। 
 শ্রীম্ষিগ্যাপণ্যমুনি-বিরচিত 


জীবন্ত বিবেক। 


প্রথম প্রকরণ। 
জীবন্মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ । 
পাঁণ্ডত শ্রীহুর্ণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ) 
এ 1, ৮২৭ বাহার নিশ্বাস স্বরূপ (১১) যিনি বেদ- 
সমূহ হইতে সমস্ত জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন (২) আমি সেই 
বিস্তাতীর্ঘমহেশ্বরকে ৩) বন্দন। করিতেছি । ৃ্‌ 


(১) "ছাত্র কাষ্ট প্রদীপ্ত, হইলে যেরূপ নানা প্রকার ধুম, ( অর্থাৎ ধুম স্ষুলিদ 
প্রভৃতি ) নির্গত হয়) হে মৈথেরি, তদ্রপ,এই মহান শ্বতঃসিদ্ধ পররক্ষেরও ইহা 
নিঃশ্বাসম্থরপ অর্থাৎ নিঃশ্বাসের ন্যায় স্তাহা হইতে অধত্বপ্রন্তত-_“ইহা” অর্থাৎ বাহা 
ধ্েদ, যনূরব্্দ, সামবেদ, অধথবর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা! ( নৃতাগীতাদি শান্ত) 
উপনিষদ (ব্রঙ্গবিদ্ধ।) প্লেক, হুত্র, অনুব্যধ্য/ন, ব্যাথ্যান ব| অর্থবাদ বাক্য--এ 
সমন্ত নিশ্চয়ই এই ব্রঙ্গের নিংশ্বাসবৎ অবতবপ্রনত।” (বৃ--২৪1১ ) 

(২) “তিনি 'তৃঃ এই শক উচ্চারণ করিয়া ভুলোকের হষ্টি করিয়াছিলেন”. 
ইত্যাদি ।' (তে-ত্রা। ২1২181২ )। মনু ঝলিতেছেন-( ১২১) তিনি আদিতে এ সকলের 
পৃথক্‌ পৃথক নাম, কর্ম ও অবস্থ। বেদ শব্দ হইতে প্রশ্তঠ করিয়াছিজেন। (বর্গদত্র 
তাবা--১1%২৮) 

(৩ সকল [িদ্ভার উপদেষ্ট। পরষেশ্বরকে রর স্বকীয় গুরু £বিদ্যাতীর্ব'ঠক। 


তাত, ১৩২৬। ] জীবশ্পুক্তি বিবের। ৪৯৯ 


উট 

২। বিবিদিষা সন্ন্যাস ও» বিদ্বৎ সম্যাস এই ছুয়ের প্রভেদ 
দেখাইয়া আমি উভয়ের বর্ণনধ করিব। এই ছুই (সন্ন্যাস )'যধাক্রযে 
বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্জির কারপ। ৭ 

ও। সন্ন্যাসের কারণ বৈরাগ্য । “ষে দিনই বরাগা উপস্থিত 
হইবে সেই দিনই .*গৃহত্য।গপূর্বক * সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। 
(“্যদহরেব বিরঞেতদহরেব প্রত্রজেৎ "--জাবাল উপ, ৪), এই বেদধাক্য 
হইতে ( তাহা রানা যাইতেছে ) | ক বৈরাগেযর বিভাগ পুরাঁণ (৪) 
হইতে পাওয়া যায়। 

৪। বৈরাগ্য ছুই প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে, যা তীব্র 
এবং তীব্রতর । তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যোগী 4 ৃহস্থাদি 
অধিকারী) “কুটীচক” নামক সন্নযাসের উদ্দেশ্রে (তথ্িরুদ্ কর্ম) পরিত্যাগ 
করিবেন অথবা যদি সামর্ধ্য থাকে তবে “বহুদক" নামক সন্ন্যাসের 
উদ্দেস্তে তাহাই করিবেন। আর "তীব্রতর নৈরাগ্য উপস্থিত হইগে 
সন্্যাসপূর্বক, হংস নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশে, (বিরুদ্ধ কম্মার্দি) 
ত্যাগ কারবেন। কিন্তু যিনি আাক্ষকামী [তান তবঙগুন লাতের 
সাক্ষাৎ উপায়ত্বরূপ পরমহুংসগ নামক সন্্যাসের উদ্দেষ্তে, ( তৃদ্ধিরুদ্ধা- 
চরণ ) পরিত্যাগ করিবেন। ৫ 

৬। পুত্র, স্ত্রী, গৃহ প্রভৃতি বিনষ্ট হলে “সংসারকে ধিকৃ” এই 
প্রকার যে চিত্তের সাময়িক (অস্থায়ী) অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহাই 
মন্দ বেরাগ্য। 
বিদ্যাতীর্ঘ ইহার গুরু এবং' ভারতীতীর্ধ ইহার পরম গুরু-_ইছার উহার পূর্বধাশ্রম- 
বিরচিত পারাশর মাধব হইতে জান যায়। বখা-- 

“লন্ক।ামাকলয়ন্‌ প্রভা বলহরীং রন্তারতীতীর্বতে। 
বিষ্তা তীর্ঘমুপা শ্রয়ন হৃদি ভজে শ্রীকমব্যাহতম্‌8” 

(8) যথ। মহাভারতে _ | 

“চতুবিধ! ভিক্ষবন্তে কুটাচকঘহ্দকৌ। 
রর ংসঃ পরমহংসপ্চ যে! 'ঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ1” 


৫০৩ উদ্বোধন । [২১খ বর্ধ--৮ম মংখ্য!। 


৭। এই জন্মে (৫) যেন আমার পুত্র প্রভৃষ্ঠি না হয়, এই 
প্রকার দৃ্ঠনিশ্চয় যুক্ত ষে বুদ্ধি তাহাই তীব্র বৈরাগ্য। ্ 

৮। যে লোকে গমন করিলে এই সংসারে পুনর্ধার ফিরিয়! 
আসিতে হয়, সেই লোকে যেন আমার গমন না হয়, এই প্রকার 
বুদ্ধির (দৃঢ় ইচ্ছার ) নাম তীব্রতর বৈরাগ্য |. মন্দ বৈরাগ্যে কোন 
প্রকার সন্ন্যাসের বিধান নাই। 

৯। তীব্র বৈবাগ্যে যে ছুই প্রকার” সন্ন্যাসেন্স , ব্যবস্থা আছে, 
তাহার মধ্যে, জরমণারদির (৬) সামর্থ্য না থাকিলে কুটীচক সন্ন্যাসের 
ব্যবস্থা) এবং তাহার সামর্থ্য থাকিলে বহুদক সন্ন্যাসের ব্যবস্থা । এই 
উভয় প্রকার সব্ন্যাসীই ত্রিদগুধারী। 

১০। তীব্রতর বৈরাগ্যে যে দুই প্রকার সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করা 
হইলছে তাহ| ব্রঙ্গশ্োক প্রাপ্তি ও মোক্ষপ্রাপ্তি এই ছুই প্রকার 
ফলতেদমূলক | হংস সন্ন্যাসী ব্রহ্ম লোকে যাইয্বা তবজ্ঞান লাত 
করেন (কিন্তু) পরমহংস সন্ন্যাসী ইহলোকেই তবজ্ঞান লাভ করিয়া 
থাকেন। 

১১! এই সকল সন্নযাসের আচার ব্যবহার পারাশর স্বৃতিতে 
কধিত হইয়াছে । ব্যাখ্যান গ্রন্থে আমরা (কেবল) পরমহংসেব 
অবস্থার বিচার করিতেছি । 

১২1 (খধিগণ ) বলেন, পরমহ্‌ংস ছুই প্রকারের হয়) এক 
জিজ্ঞান্ু, অপর জ্ঞানবান্ধ বাজসনেবিগণ (শুরু ষভূর্বেদের অন্তর্গত 
বৃহ্দারপ্যকপাঠিগণ ) বলেন, - জিজ্ঞান্ু ব্যক্তি জ্ঞানলাভের ভন্ত 
সর্যাস করিতে পারেন। (যথা? “এতমেব প্রত্রাজিনো লোকনিচ্ছন্তঃ 
প্ররদন্তি ”)। ূ 

১৩। এই (আত্ম) লোক ইচ্ছ৷ করিয়াই (লাভ করিবার জন্য) 
সম্যাসিগণ গৃহত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন। 





(৫) এই তীব্র বৈরাগ্য নিত্যানিত্যবিচান্ঈজনিত নহে। কেননা তাহা! হইলে 
ৰলিতেন, 'জার কখনও অর্থাৎ ইহজন্সে বা জ্ন্নাততরে?। 
(৬) তীর্ঘযাত্র!। স্বজন দিয় অপরের নিকট তিক্ষা কর ইত্যাদি। *+ 


ভান্্র। ১৩২৬। ] , জীবশ্মুক্তি বিচছবক। * €০১ 


(বৃহদারণ্যকঃ ৪8181২২ )। ধীহার্দর বৃদ্ধি দ্র্র্বল তীহাদের (বুঝিবাৰ 
সুবিধার ),জন্ত আমরা এই শ্রতিবাক্যের অর্থ গছ্যে বলিব। 

লোক ছুই প্রকাব ট&ুআত্মলোক ও অন্বত্মলোক। তন্মধ্যে অনাত্ম (৭) 
লোক তিন প্রকার ; ইহা বৃহদারণ্যক ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে। 
যথা _ 

“অথ ত্রয়ো বাঁব লোকা মৃনুষ্যুলোরুঃ পিতৃুলোঢুকা দর্বলোক ইতি। 
প্লোহয়ং মনুষ্যগোঁকঃ পুপ্রেণৈব ' জষ্যো 'নান্যেন কন্্্ণ। কর্ণ পিতৃ- 
লোকো বিদ্য়। দেবলোকঃ1” , 

অথ শব্দের দ্বারা বাক্যারস্ত করিষ! বৃহদাবণ্যক উপরি 
(১৫১৬) বলিতেছেন, লোক তিনটা* বৈ নহে, যথা _মন্ুষ্যলোক, 
পিতলোক ও দেবলোক। তন্মধ্যে এই মনুষ্যলোক পুত্রের রাই , 
জয় কর] যায়, ,অন্য কর্মের দ্বারা! ,নহে, কর্টের দ্বারা পিতন্বোক 
(জনন করা যায়), বিগ্ভা ( উপাসনা দ্বার দেবলোক জয করা ঘায়। 
সেই স্থলেই (বৃহ ; ১৪1১৫ আয্মলোকের কথু শুনা .যায়, ষখ' - 

“যে। হব অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমবৃষ্ট। ১প্রেতি স এনযবিিতে! 
ন ভুনক্তি”_-যে কেহ আত্মলোক দর্শন ন1 করিষ! এই পে] * হইতে 
গমন করেন (মরেন ), এই 'মাআলোকম পরযাত্স। ) (তাখার নিকট ) 
শাবাদত থাকিয়। তাহাকে (শোক মোহাদ্রি হইতে ) রক্ষা করেন না। 

“আক্মানমেৰ লোকমুপাদীত সধ আয্মানমেব লোকমুপান্ডে ন 
হস্ত কর্ম ক্ষীয়তে”__( বৃহ ১)৪।৯৫, আম্মণোকেরই উপাসনা! ক ববে। 
যে ব্যক্তি আত্মলোকেরই উপাসনা করিয়া থাকে, নিষ্ষই তাহার 
কর্ণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নী। 

[ (প্রথম শ্রুতি বাক্যের অর্থ এই ১--ষে ব্যক্তি মাংসাদির পিও 
স্বরূপ এই লোক হইতে পরমাত্ম' নামক আত্মলোক (অর্থাৎ 
আমিই ব্রচ্ম এইরূপ) ন! জানিয়! দেহ ত্যাগ করেঃ আত্মলোক 
বা পরমাত্মা অবিদ্িত অর্থাৎ অবিদ্। দ্বারা ব্যবহিত ( অন্তহিত ) 
থাকিয়া সেই আত্মলে।ক-জ্ঞানধীন ব্যক্তিকে মরণান্তর শোক 





(৭) আনন্দা শ্রমের ছুষ্ট প্রকীব সংস্করণেই এস্কলে পাঠের ভুল আছে। 
ণ 





৫৫২ ' উদ্বোধন। ) [২১বর্ব_-৮ম লখ্যা। 








মোহাদি দোষ দূরীকরণ দ্বারা রক্ষা করেন না (দ্বিতীয় শ্রুতি 
বাকের অর্থ বলিতেছেন যে) তাহার অর্থাৎ সেই' উপাসকের কর্ণ 
ক্যপ্রাণ্ড হয় না অর্থাৎ একটী মাত্র ফল দান করিয়া! ধিনাশোনুখ হয় 
ন! অর্থাৎ বাঞ্ছিত সমস্ত ফল এবং মোক্ষও গ্রদান করিয়ণ থাকে | ]* (৮) 
(উক্ত বান্গণের ) বন্ঠাধযায়েও উক্ত হইয়াছে_ £কিমর্থং বয়মধ্যেষ্যামহে 
কিমর্থং বয়ং' নক্ষামকে, কিং প্রজয়! করিষ্যামো যেযাং নোহয়মাত্মাংরং 
লোক ইতি” (বৃহ ৪18২২) “যে প্রজামীর্শিরে তে শ্শাঁনানি তেজিরে। 
ষে প্রজ$নেশিরে তেহমৃতত্বং হি ভেজিরে”--কোন্‌ প্রয়োজনে আমর৷ 
বেছাধ্যায়ন করিব? কোন প্রয়োজনে আমর] যজ করিব? যে 
আমাদিগের এই (নিত্যসন্নিহিত) আত্মাই এই লোক বা! পুরুযার্থ, সেই 
' আমরা পুত্রুদি লইয়া কি করিব? যাহারা পুত্রঙাতের ইচ্ছা করে 
তাছারাই শ্রশান (পুনর্জন্মনিবন্ধন মরণযন্ত্রনা ) ভোগ , খ্রে। যাহারা 
পুত্র ইচ্ছা! করে না তাহারা নিশ্চঘই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে । 

তাহা হইলে ( উল্লিখিত বহদাবণ্যক শ্রুতির ৪'৪ ২২ “এতমেব 
প্রবাজিনো লোকমিচ্ছ&ঃ প্রত্রপ্প্তি” ) “এই লোক ইচ্ছা কবিয়াই 
সম্্যাসিগৰ গৃহত্যাগপূর্ববক মন্্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন” এই বাক্যে 
“এই লোক? দ্বারা আম্মলোক উদ্দি্ট হইয়াছে বুঝা যায়। কারণ, 
( তথায় বৃহদারণ্যকের জেঢাতিব্রণক্গণে ) “স বাএষ মহানজ আত্ম” 
"সেই জীবই এই জন্মবুহিত পরমাত্মা* এই সকল শব্দে দ্বারা কথার 
আরম্ত হইয়াছে এবং উঞ্ার মধ্যে, “ক$ই” এই শব্দের দ্বারা আত্মাই 
চিত হইয়াছে । যাহা লোকিত বা শনুভূত হয় “লোক? শবের দ্বারা 
তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে (*আস্মানুতরমিচ্ছনতঃ প্রব্রজন্তি) 
“আত্মান্থভব ইচ্ছা করিয়াই তাহার প্রত্রঙ্্। বা গৃহত্যাগ পূর্বক 
সন্্্যাস অবলম্বন করেন” ইহাই পূর্বোক্ত) শ্রুতির তাৎপর্ধ্য বলিয়া 
নির্ণাত'হইল। স্তিতেও আছে-- 


* এই অংশ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়। সন্দেহ করেন। 

(৮) ভাব্কার বলেন--ভাঙার কণ্ম ক্ষয় গ্রাণ্ত হর না, কারণ, তাহার এমন কোন 
কর অবশিষ্ট থাকে না, বাহার ক্ষ হইবে | “কর্মক্ষর হর ন” কথা রি 
পদার্থেরই অনুধাদ,ব! পুনরুল্পেখ মাক । 


২৮ াশশপাশপািসসসপসপশাপাপশপশি 





তাঁর, ১৩২৬। ] জীবধুক্তি বিরেক। , , ৫০৩ 
সপ 
“ব্রদ্মবিজ্ঞানলাভায় 'পরন্থংলসমাহ্ৰয়ঃ | 
* শান্তিদাত্্যাদিতিঃ সর্বঃ সাধনৈঃ সহিতো ভবে ॥ » 
্গবিজ্ঞানলাতের নিমিত্ত পরমহংস নামক (পনন্যাসী) শম*( মানসিক 
সৈর্্য ), দম ( ইন্দ্িয়সংযষঈ ) প্রভৃতি সকল সাধন সম্পন্ন'হইবেন ৷” 
, এবিবিদিষা সন্ন্যাস'। |] 

এজন্মে বা জন্মান্তরে বেদাধ্যয়নাদি ( কর্ম) যথারীতি অনুষ্ি 
হইলে যে আত্মুজবনেচ্ছা জন্ম" তাহার, নাম' 'বিবিদিষ1। সেই 
বিবিদ্বিষ। বশতঃ যে সন্যাস সম্পাদিত “হয় তাহাকে বিবিদিষ। সন্ন্যাস 
বলে। এই বিবিদষ৷ সন্ন্যাস আত্মজ্ঞানের হেতু । সন্ন্যাস ছুই প্রকার। 
(১) যে সকল কাম্যকর্্মাদির অনুষ্ঠান করিলে জন্মান্তর লাভ করিতে 
হয়ঃ সেই সকল কাম্যকর্ম্ের ত্যাগমাত্রই এক প্রকার সন্ন্যাস 
আর প্র মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক দগধারণাদিরূপ আশ্রমগ্রহণ দ্বিতীয় 
প্রকার সন্নযাস। রঃ 

[ “পুংজন্ম লভতে মাতা পত্ধী চ প্রেষমাত্রতঃ। 
্রহ্ধ নষ্টং সুশীলশ্চ জ্ঞানং চৈতত্প্রভাবতুঃ |” 

(সন্ন্যাসীকৃত) কেবলমাত্র প্ররেষমন্ত্রোচ্চারণ করিবার প্রভাব তাহার 
জননী ও পত্বী পুরুষ হইয়। জন্মলাত কৃরেন। এবং সেই সুশীল 
ব্যক্তি ও সন্ন্যাসী, ( তৎপ্রভাবে ) যে ্্ধ এতদিন তাহার নিকট 
অনৃশ্ত অর্থাৎ অবিজ্ঞাত হইয়াছিল, তাহার দর্শনলাভ করেন এবং 
আত্মজ্ঞান লাভ করেন ] 

তৈত্তিব্রীয় প্রভৃতি উপনিষদে ত্যাগের কথা শুনা যায় ( ত্যাগের * 
ব্যবস্থা আছে) খা! কৈবল্য উপনিষদে, ৪র্থ কণ্ডিকায় এবং মহা- 
নারায়ণোপনিষদে ১৬।৫--«ন ক ্শণ। ন প্রজয়! ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব- 
মানশ্তঃ* ইতি । “মহাত্মগণ ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাত কন্ধিয়াছেন-_ 
কর্ধের দ্বারা বা পুক্রাদি বারা ব| ধন দ্বারা নহে”। এই একার 
ত্যাগ করিবার অধিকার স্ত্রীলোকদিগেরও আছে। ( মঙাভারতের 
শাস্তিপর্কের অন্তর্গত মোক্ষধর্মের যে চতুর্ধরীকৃত টীকা আছে, 





শিস ১১এ। 








পপ এ | পা ২ 


* এই অংশ কেহ কেহ শ্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করেন। 





উদ্বোধন | [২৪শবর্ষ--৮ম সংখ্যা 


তাহাতে সুলভা-জনক-সংঘাদে জিখিত মাছে__্বোক্ষধর্ম (৩২০৭) 
চীকা-ূ “ভিক্ষুকীত্যনেন স্ত্রীণায়পি, প্রাপ্থিবাহদো বৈধ 
সন্যাসেংধিকারোতস্তি 1” “ভিক্ষুকী” এ শব্দের, প্রয়োগের দার! দেখান 
হইয়াছে যে স্ত্রীলোকদিগেরও বিবাহের পর্বে এবং বৈধব্যের পরে 
সন্ন্যাসে অধিকার আছে।: সেই সন্ন্যাসানুসারে ভিক্ষাচ্য্য) মোক্ষ- 
শান্ত শ্রবণ এবং, একান্তে আঘ্মধ্যান কর। তাহাদেব কর্তব্য, এবং 
ত্রিদগডাদির ধারণ" কর্তবা। শারীরক, তায্ের ছৃত্ঠীযাধ্যায়ের চতুর্থ 
পাদে (৯) (৩৬ সংখ্যক স্তর" হইতে পরবর্তী কয়েক হ্থাত্র পর্য্যন্ত) 
দ্বেবারাধনায় অধিকার থাকা হেতু; বিধুরেব (ব্রক্ষবিদ্যায়ত ) অধিকার 
প্রতিপাদেন প্রসঙ্গে বাচরুবী ইত্যান্ির নাম শুনা বায। ] 1 অতএব 
( দিয়ালধিত ) মৈত্রেয়ীবাক্য পঠিত হইঘ| থাকে-_প্যেনাহং নামৃতা 
্থাং কিমুং তেন কুর্ধ্যাং যদেব তগবাম্বেদ তদেব মে জহি ৷” (বৃহ,২1৪।৩) 
“যে বিত্ত অথবা বিত্তসাধ্য কর্মের দ্বারা আমার অমৃতা হওয়া 
সম্ভবে না, তাহ। ঘ্বারা আমি কি €বিব? ভগবন্‌ আপনি যাহা 
( অমৃতত্বসাধন বলিয়া) জানেন্ঠাহাই আমাকে বলুন * 
ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থিগণ কোনও কারণ বশতঃ সননযাসাশ্রম 
গ্রহণে অসমর্থ হইলে তীহা[দের পক্ষে শ্বকীয় আশ্রমোচিত ধর্মের 
অনুষ্ঠান করিতে করিতে কর্মাদির মানসিক ত্যাগ করিবার পক্ষেও 
কোন বাধা নাই। যেহেতু শ্রুতি, স্বতি, ইতিহাস ও পুরাণ সমূহে 
এবং ইহ সংসারেও “স্বেই প্রকার অনেক তত্ববিদূ বা জ্ঞানী দেখিতে 


৫০৪ , 





(৯) শীরীরক ভাষ্য (৩1৪।৩৬) ঃ 
"বিধুরাদীনাং ভ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাং ডিন | 
“সমাবর্ধন দ্বারা ত্রক্মচর্ধ্ত্রত উগ্ভাপন কক্গিয়াছে,। অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হং 
নাই, কি বনব্রজ্যাদি করে নাই এরূপ লোক বিধুর। পত্বীবিয়োগ হইয়াছে, তৎগরে দাব- 
পরিগ্রথ করে নাই ও সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই দেরূপ লোকও বিধুব। 
ইহাদের বর্ণধর্ম দান পুজাদিতে অধিকার থাকায়, সেই সকলের ছ্বায়াই তাহাদের রদ 
বি্যাধিকার বিগ্কমান থাকে ।” (৮কালীবব বেখীস্তবাগীশকত টাকা, ৪৭৪ পৃঃ বেদাস্ার্শন। 
+ এই জংশ কেহ কেহ প্রঙ্গিণ্ত বলিয়া ঈদদেহ করেন। র্‌ 


ভাত,১৩২৯1] সিষ্টার নিবেদি তা বালিকাবিদ্যালয়। , ৫০৫ 


পাওয়। যায়। দগুধারণার্দিরপ, যে পরমহংসাশ্রম তত্বজানলাতের 
কারণু; তাহ৷ পূর্বাচারয্যগণ বিবিধগ্রকারে সবিস্তর, বর্ণনা কক্রিয়াছেন। 
এইহেতু তাহার বরন করিতে বিরত হইলাম, 

* তি বিবিদিষা সন্যাস'। 


, সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা! বি দ্যঁলয়ের 
কা্ধ্যবিবরমী ( ১৯১৬১৯১৮ ঃ )। 


ভারত ও পাশ্চাত্যের বিষ্বা সমূহের একত্র সমাবেশে অভিনব 
জাতীয় প্রণালীতে শিক্ষাদানপূর্ববক ছাত্রীদিগের ,মধ্যে চিন্তাশীলতা ও 
সকল বিষয়ে স্বাবলত্বন বৃদ্ধি করাই বর্তমান কার্ধ্যের বিশেধ শক্ষ্য।, 
আচার, সংযম, সদাচার। ধ্যানপরত। প্রভৃতি জাতীয় সদংগুণ সমৃতু না 
হারাইয়। ছাত্রীগণ যাহাতে কর্্তৎপর এবং নরনারীর “সবাতে আত্ম- 
নিবেদনপূর্বক আপনাদিগকে কৃতার্ধন্বন্য বোধ করে এই তাবে 
তাহাদিগকে গঠন কর! এই কার্য্ের অন্যতম লক্ষণ। 

ভারতের এবং পাশ্চাত্যের বিষ্যাকলের প্রতি» ধথাযুথ শ্রদ্ধা- 
সম্পন্ন থাকিয়া উভয়ের একত্র সমাবেশে অদৃষটপূর্ব নূতন ভাবে 
কলিকাতায় , ১৭ নং বস্পাড়া লেনস্থ বিবেকানন্দ-পুরস্ত্রী-শিক্ষা ও 
নিবেদিতা-বালিকা-বিগ্ভালয় পঞ্চদশ বর্ষেরও অধিককাল নঙ্গীয় 
মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করিয়া আসিয়াছে । মাতৃমন্দির 
নামধেয় প্র কার্ষেযর এক নূতন বিভাগও চারি বৎসর হুইল প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । মহাপ্রাগ * স্বামী গ্রবিবেকানন্দের প্রেরণা ও শিক্ষায় 
অনুপ্রাণিত হইয়া এ কার্য্ের প্রতিগাত্রীঘ় স্বরায়া তঞ্জিনী নিবেদিতা 
ও শ্রীমতী ক্রিষ্টিনা দীর্ঘকাল কঠোর আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায় 
্রদর্শনপূর্বক যেরূপে একজন পরলোকে এবং অন্তজন শারীরিক 
অনুস্থতা নিবন্ধন বিগত ১৯১৪ ষ্টার এপ্রিল মাসে কিয়ৎকালের 
দন্ত আমেরিকায় গমন করিয়াছেন তাহ! আমর! পূর্বা পূর্ব কার্ধ্য- 
ব্রিরণীতে প্রকাশ করিয়াছি। অতএব ঝিগত তিনি বৎসরে 


৫৬ উদ্বোধন । [২১শব্ধ--৮ষ সংখ্যা। 


( ১৯১৬--১৯১৮ খুঃ) এ কার্য উহার প্রত্যেক বিভাগে কিরূপ উন্নতি 
ও প্রসার গ্লাভ করিয়াছে তাহাই সম্প্রতি ,সালোচন কলা যাইতেছে। 
বি্ালয় ও পুর্্ীশিক্ষা বিভাগদ্বয়ের উদ্দেশ্টু- 

(১ম) ভারত ও পাশ্চাত্যে আবিষ্কত বিদ্যা সকলের একত্র 
সমাবেশপূর্ববক আমাদিগের 'জাতীয় প্রক্কতির উপযোগী নবীন 
গ্রণালীতে ছাত্রীদ্দিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দে ওয়া যাহাতে তাহারা 
প্রয়োজনীয় বিদ্ধ সকলের, অনুশীলদের সঙ্গে সঙ্গে সুসংযতা ও 
চরিত্রবতী হইয়! উঠিবে এবংচিন্তাপীলতা দ্বার! সর্বদা অবস্থান্থ্যায়ী 
ব্যবস্থা বিধানে স্বয়ং সমর্থ হইবে । 

(২য়) ছাত্রীদিগের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভাবসম্পদ্‌ রক্ষা পূর্বক 
এমন “ভাবে শিক্ষা “দিতে হইবে যে তাহার! নিজ জাতির প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধাম্পন্ন হইরা উঠিয়া উদ্ধার সেবায় আত্মনিবেদনে 
আপনাদিগকে রুতারন্রন্ত জ্ঞান 'করিঘে। 

উক্ত বিভাগদ্ধয়ের পরিচালনা--- 

শ্রীমতী সুধীর কন্ু প্রমুখ যে কল শিক্ষয়িত্রীর হস্তে কার্য্যভার 
অর্পণপূর্বরক “ভগিনী ক্রিষ্রিন গত ১৯১৪ গ্রষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমে- 
রিক! গমন'করিয়াছেন, তাহারাই রামকুষ্ণ মঠ ও মিশনের উষ্টিবর্গের 
সহযোগে গত তিন বৎসর এই কার্ধ্যবিস্তাগদ্বয় চালাইয়া আসিয়াছেন ও 

বিষ্ালয়ে ছাত্রীসংখ্যা__ 

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিস্যাঘয়, বিভাগে ৯৫, জন ছাত্রী এবং তাহাদের 
দৈনিক উপস্থিতি গড়পড়তায় ১৩০ ছিঙলগ। ১৯১৭ থ্রীষ্টাব্দের প্রারন্তে 
প্ঁ সংখ্য। ২০০ পরিণত হয়। তরদদবধি এখন. পধ্যন্ত এ সংখ্যা 
প্রায় এররূপই রহিয়াছে । কারণ, বর্তমান বাটীতে উহার অধিক 
একজন ছাত্রী লওয়াও সম্ভবপর নহে। 

ছাত্রীসংখ্যার এরূপ বৃদ্ধি হওয়ায় এবং অর্থাভাবে নিকটবর্তী 
অন্য একখানি বাঁটী ভাড়া লইবারও কর্তৃপক্ষগণের সামর্থ্য ন৷ 
থাকায় ছাত্রীগণকে বিভাগপূর্বক গ্রাতে ৭টা হইতে ১০টা পর্যযস্ত 
এবং অপরারে ১১ট1 হইতে ৪টা পধ্যন্ক, প্রতিদিন দুইবার বিস্তালযু 


তাঁর ১৩২৬। ] সিষ্টারৎনিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়। »* ৫০৭ 


করার পরামর্শ পরিণামে স্থির হ হয়? এবং ১৯১৮ খষ্টাব্দেবু প্রারস্ত 
হইতে এখর পর্য্য্ত পরক্ধপ করা হইতেছে । রিষ্কালষ়ের প্রথম, দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় বাঁধিক এ্গীর এক বিভাগেষ্র ছাত্রীগ্ণণ, উহার প্রাতের 
অধিবেশনে এবং তৃতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় 'বিভাগ, চতুর্থ, পঞ্চম*ও ষষ্ঠ 
বাধিক শ্রেণীর ছাত্রীগণ' বিদ্যালয়ের অপরাহ্ের অধিবেশনে শিক্ষা্লাত 
করিতেছে। 
পুরস্ত্ী-শিক্ষাকাধ্যের ৫শ্রণী বিভাগ । 

উক্ত কার্যেব ছুইটি শ্রেণী বিভাগের কথ৷ মামরা র্ব-বিবরনীতে 
প্রকাশ করিয়াছিলাম। আবশ্তক হওয়াম্ম ১৯১৬ খ্রুঃ হইতে উহাতেও 
একটি শ্রেণী বাড়াইতে হইয়াছে । ১৯১৮ থ্রষ্টান্দে উহার" প্রথম 
শ্রেণীতে ৬ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৯ জন এবং তৃতীয় শীতে ৮ ভন 
ছাত্রী শিক্ষালা5 করিয়াছেন। ছাত্রী সংখ্য সর্বসশুদ্ধ ৩৩ জন। 

পুরস্ত্রী শিক্ষ! বিভাগের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীগণ নিজ নিজ যোগ্যতা 
অনুসারে বিগ্ালয়ের শ্রেণী সকলে বালকাগণের, সহিত অধামুন করিয়। 
থাকেন। সুতরাং তাহাদিগের পাঠ্য বিষয় এ শ্রেণী লঞ্লে পাঠ 
বিষয়ের সহিত সমসমান। উহার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীগ॥ তবিষ্যতে 
শিক্ষয়িত্রী হইবার উদ্দেস্তে শিক্ষালাত করিতে আসিয়াছেন। এই শ্রেণীতে 
বাঙ্গাল॥ সংস্কৃত, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, সীবনবিস্য, 
চিত্রকল! ও শিক্ষাদান প্রণালী শিখান হই ॥$থাঁকে। এই বিভাগেবই 
১ জন ছাত্রী পাঠন প্রণালীতে অভ্যপ্ত হইবার জন্ত নিবেদিত্তা 
বি্বালয়ের শ্রেণী সকলের দৈনন্দিন শিক্ষা প্রদান কা্্য্য সহামত 
করিতেছেন । পুরত্ত্রী শিক্ষার তৃতীয় শ্রেণীতে কেবলমাঞ্জ সীবনবিস্য 
ও সুচীশিল্প শিক্ষ। দেওয়! হইয়া থাকে। আট জন মহিলা এই শ্রেীতে 
শিক্ষালাভ করিতেছেন । 


শিক্ষাকাধ্যের অর্থাগমের র উপায় সমুহ- 


(১ম) আমেরিকার যুক্তরাজা, নিবাসী গনৈক বন্ধু প্রেরিত সাহাষ্য 
₹২য়) ভারতবাসী বন্ধবর্গের নিকট সংগৃহীত চাদ, 


৫১৮ , ' উদ্বোধন। * [২১শবর্ষ-৮ম সংখ্যা 
সন লি 
(৩য়) শিক্ষাকার্ধ্যের অন্য প্রদত্ত এবং উদ্বোধন ককার্য্যাল্য় হইতে 


প্রকাশিত শ্রীমতী সরলাবাল দাসী প্রমুখ কয়েক জন গ্রন্থকার লিখিত 
পুস্তিকা সকলের এবং'সিষ্টর নিবেদিতা প্রণীত কয়েকথানি পুস্তিকার 
বিক্রয়ুলন্ধ অর্থ । 
0 পর্থ ) ভারত ও ভারত্ডেতর দেশ হইতে 'প্রাপ্ত এককালীন দান। 
(8) ঈসথা, ফণডের সমু বকা 


বিদ্যালয়ের আলোচ্য ভিনব বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব 


| ১১১৬ হইতে ১৯১৮ ত্রীঃ পর্য্যন্ত '৩ বৎসরের মোট আয় ৯০৫৫%%, 
টাক! এরং এ ৩ বৎসরের যোট ব্যয় ৮১৩৩৬ টাকা । মজুদ ৯২২/৪ 
, টাকা বিদ্যালগনের উপস্থিত মাসিক খরচ ২২৫২ টাকার উপর করিয়া 
প্ড়তেছে? ইহাতে আমাদিগকে আত কষ্টে স্ুল চালাইতে হইতেছে। 
আমর! এই কার্ষেয সহদয় দেশবাসীন অধিকতর সহান্থৃভৃতি প্রার্থনা 
করতেছি । কারণ, নিগ্ভালয়টী অবৈতনিক হওয়ায় আমাদিগকে 
তাহাদের, সহাম্তৃতির,উপরেই ন্থিতপ করিতে হইতেছে । 


রঃ মাতৃমন্দিং | 

শিক্ষা কাধ্যের এই বিভাগের উত্লঠি গত তিন বংসরে আশাঠী' 
আঁবে সাধিত হইয়াছে। সিষ্টাব নিবেদিতা ও ক্রিষ্টিনা যে অপুন্ধ 
অ।দর্শ জীবন তাহাদিগনের ছাত্রীদের সম্মুখে এতকাল ধরিয়া যাপন 
শুরিয়াছেন তাহার প্রেরণায় কণ্কগুন্ি ছাত্রীর প্রাণে ধরূপ করিবার 
প্রবল উৎসাহ ইতিপূর্বে উদ্দিত হুইয়াছিল, শিক্ষাদানরূপ কার্য 
তাহার! ব্রতস্বর্ূপে গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুরমণীগণের সেবাতে জীবন 
নিয়োজিত করিতে উন্ুর্খ হইয়াছিলেন। উহা করিতে হইলে 
তাহাদিগকে পারিবারিক সম্বন্ধ অনেকাংশে ছাড়িয়া কোন এক স্থাণে 
একক্রে থাকিতে হইবে একথা বুঝিতে তাহাদের বিলম্ব হয় নাই 
১৯১৪ থৃষ্টাবের শেষভাগে শ্রীমতী স্ুধীরা বসু এ বিষয়ে কৃতনংকন, 
হইয়া নিবেদিতা-বিস্যালয়ের অলগীতৃত গাবে একটি ছাত্রীদিগের আবাদ 
খুলিয়া দিলেদ এবং এপ ব্রতথাস্জিনী হইতে কতসংকল্ অন্ত কেক 


ভাত্র, ১৩২৬।] সিষ্টার [নিবেদিত। বালিক-বিদ্যালয়। , ৫০৯ 





সস ৪ 
জনও এ সময়ে তাঁহার সহিত ঘোগদান'করিলেন। এ পর্য্যস্ত এমন 
ভাবে, তাহারা & কার্য পরিচালনা, করিয়! আসিয়াছেন যে "এই অল্প 
কালের মধ্যেই উহার আনাম চ্ু্দিকে বিস্তৃত হইয়া সাধারণাকে উহ্থার 
প্রতি সশ্রদ্ধ করিয় তুলিয়ঁছে । পুর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের নান স্থান হইতে 
অভিতাবকগণ উহ্ণতে «বালিকাগণকে €প্ররণ করিতেছেন । সুদুর 
মহীশূর প্রদেশের বাঙ্গালোর সহর হইতেও হন ছাত্রী' কিঞ্চিদাধিক 
এক বৎসর হইল-উহাতে ফেরান করিযছে। *বেলুড় মঠের ট্রান্টিগণ 
এই কার্যের সহায়তায় কেবল মাল্র' বাটীভাড়া জোগাড়, করিয়া 
দিতেছেন। বাকি সমস্ত ব্যয়তাঁর উহার পরিচালিকাগণ নানাবিধ 
উপায়ে উপার্জনপূর্বক আপনারাই রহন করিয়া আগিতেছেন। 
অতএব শ্বাবলম্বন ও পরার্থে ত্যাগ যে ইহাদের জীবনের" মু্গমন্ত্র , 
একথ। বলিতে হইবে না। ৃ ্ট 
উদ্দেশ্ের চারি'বিভাগ | 

(১ম, শিক্ষা ও সেবাব্রতে বাশারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন 
এইরূপ হিন্দুরমণাগণের বাস ভবনরাী, ইহা প্রধান "১ পরিগরধি এত হইবে। 

(২৪) পূর্বোক্ত ব্রতয়ধাঁণে অভিলাধিণী হট যে সকল 
হিপ্দুরমণী উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে চাহেন, আশ্রম তাহাদিগকে 
নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া এ উচ্চার্দর্শে জীবন গঠন করিবার এবং শিক্ষাদান 
ও সেবা করিবার বর্তমান কালের প্রর্ষ্ঠপ্রণালী সকল শিবা? 
হা বিধান করিবে 

(ওয়; কলিকাতায় থাকিবান্ত সুবিধা নী থাকায় দূরবর্তী স্থানের 
যে সকল ছাত্রী পিষ্কা: ক্রিষ্িনা রিচালিত বিগ্ভালয়ে শিক্ষালাতে 
অভিলাধিণী হইয়াও আশ! পূরণ করিতে পারতেছে মা, মাসিক 
খরচা লইয়া! খাশ্রষ তাহাদ্দিগের এ বিষযে সুযোগ করিয়। দিবে। 

(৪র্থ) সীবনবিগ্যা, সুচীশিল্প প্রভৃতি শিখাইয়৷ এবং লেখাপড়া 
জাঁনিলে তদ্রপরিবারে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়। দিয়া আশ্রম অসহায়! 
দরিদ্র] পুরস্ত্রীর্দিগকে জীবিকানির্ববাহে সহায়তা 'বধান করিবে। 

মাতৃমন্দিরের বর্তমান অবস্থান । 
"১৯১৭ ত্রীষ্টাবের আগষ্ট মাসে আশ্রম ৫৩।১নং বন্থপাড়া লেনস্থ 
্ 


৫১০ * উদ্বোধন'। [২১শবর্ষ--৮ম সংখ্যা। 


৫ 


তবনে উঠিয়া আসিয়াছে। উক্ত বাটীর ভাড়া মাক ৫০২ টাকা 
জনৈক সদদাশয় বন্ধু এ পর্যন্ত বহন করিয়া আগ্রা সিনী িগকে 
চিরকৃতক্রতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। মন্দিরলিবাসিনীগণের সংখ্যা 
১৯১৫ খৃষ্টান ১১ ১৯১৬ খুঃ ১৬১ ১৯১৭ খুঃ ২৩ ও ১৯১৮ থঃ 
ছিল। বর্তমানে আশ্রম বা্টীতে উহা! অপেকা! অধিক আর এক 
জনেরও স্থান ,হওয়! অসম্ভব বলিয়। অনেক ছাত্রীর আবেদন নিত্য 
ফিরাইয়। দেওয়! হইতেছে । ০:78 ৮ ৪ 
মাতমন্দিরের আয়। 

'বাহিরের ছাব্রীগণকে পড়াইয়া আশ্রমপরিচালিকাগণ ১৯১৬ 
খুঃ মাসিক ১৭২, ১৯১৭ খুঃ মাসিক ২৭২ এবং ১৯১৮ খুঃ মাসিক ৪০. 
টাকা হিসাবে গড়পড়তায় উপার্জন করিয়াছেন । ধাত্রীবিষ্ঠ। পারদর্শিনী 
জনৈক পর্রিচালিকা ১৯১৭ 9,১৯১৮ খুঃ ২০২৭ টাক! উপার্জন 
করিয়াছেন। তীহারা এই সমস্ত উপার্জিত অর্থ মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাছে 
প্রদানপূর্র্বক মন্দিরব]ঁসিনীদিগের চিরকুতজ্ঞতাভাগিনী হইয়াছেন। 

সীবন"ও হুচীশিল্প দ্বার আশ্র্ববাসিনীগণ ১৯১৬ থঃ ১১৮।৩/ ১৫, 
১৯১৭ খুঃ,২৫০২ এনং ১৯১৮ খুঃ ৩২১২ টাক! উপার্জন করিয়াছেন। 

জনৈর্ক বন্ধু ও শ্রীমতী ব্াধারাণী বিশ্বাস প্রত্যেকে মাসিক ১০ 
টাক! হিসাবে ২জন দরিদ্র ছাত্রীর মাসিক ব্যয়ভার বহল্‌ করিতেছেন। 
আশ্রম ইহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিল। 

মন্দির পরিচালিবাগণের সাহায্যার্থ চিরস্থায়ী ফণ্ড। 

পরিচালিকাগণের নিঃস্বার্থ উদ্ভম ও অধ্যবসায় দর্শনে প্রসযন হইয়া 
প্রীরামক্্চ মিশনের গভর্নিং বডি ২০**- টাকার কোম্পানি কাগজের 
সুদ প্রতি বৎসর ওধধাদি “ক্রয়ে ও অন্ঠান্ত আবশ্তকীয় ব্যয় নির্বাহে 
তাহাদিগকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। 

মন্দিরনিবাসিনী দরিদ্র! ছাত্রীগণের সাহায্যার্থ চিরস্থায়ী ফণড। 

মুণালিনী শ্বতিরক্ষা। ফণ্ড ও স্বর্ণময়ী-ইন্দুবাল! স্বতিরক্ষা ফণড। 

প্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের সহধর্িনী স্বগঁয়া মৃণালিনী ঘোষের পিতা 
রত ভূপাল, চন্্র বন্থু মহাশক তাহার কন্ঠার স্মৃতির 


্,১৩২৬।] সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়। . ৫১১ 


নগদ ২***২ টাকা আন্দাজ * এবং শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ 
মহাশয় তাহার * স্বর্গীয় জননী! ও পত্বীর * পুণ্যস্বতিৎ এক্ষার 
জন্য ২৯০০২ টাকার ( নমিন্তাল ভ্যালু) কোম্পানির কাগজ শ্রীবাম- 
কৃষ্ণ মিশনের গভণিং বডির হস্তে এহ আভিপ্রায়ে সমর্পণ করিতেছেন 
ঘে, উক্ত টাকা মিশনের নিকটে চিরকাল জমা থাকিবে ওঁ উহার 
নুদ্ধ মন্দিরনিবাঁসিনী কোন তিনটা, দিত নারীর শিক্ষর সাহাঘ্যার্থ 
কম করা! হইবে" এবং প্রতি তিন: বৎসরের' 'অন্তে” এ সাহাষ্য 
এক এক জন নুতন ছাত্রীকে দেওয়া* হইবে। 

শ্রীযুত তূপাল চন্দ্র বন্থু ও শ্রীযুত যোগেশ চক্র ঘোষ মহাশয়ের 
নিকটে মন্দিরনিবাসিনীগণ এ জন্য চিরকৃতজঞ রহিল। 

কাশীধামস্থ শারামকৃষ্ণ মিশনের 'সহযোগে শাখা কাট 

কাশীধামের লাক্ষা নামক পল্লীতে স্থানীয়, শ্রীরাম মিশন 
প্রায় এক বৎসর হইল একটি বিধবাশ্রম প্র'্তষ্ঠিত করিয়া উহার 
শিক্ষা ও তত্বাবধানের ভার মাত্মন্দিরের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। 
পরিচালিকাগণ এ জন্ত আপনীুদের ভিত্বুর হইতে ' দুই ভনকে 
তথা প্রেরপপুর্বক এ কার্ধ্য এই কাল পর্যন্ত চালাইয়স্পাসিতেছেন । 
উক্ত আশ্রমের ব্যয়ভার অবস্ত স্থানীয়, মিশনই বহন ব্রিতেছেন। 
বর্তমানে উহাতে ৭জন অসহার়া রমণী ও ১জন পিতৃমাতৃহী” 
খালিক শিক্ষালাভ করিতেছে । রমণগণের মধ্যে ২ জন সধব 
ও ৫জন বিধবা । 2 

বালি-শাখা! বিদ্যালয় 

নিবেদিতা বালিকা বিগ্ভালয়ের যে শাখা কলিকাণার উত্তরে 
গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ভা বালি নামক, পন্নীগ্রামে অবস্থিত বলিয়া 
আমর! পূর্ব বিবরণীতে উল্লেখ করিয়াছিঃ তাহার কাধ্য বিগত তিন 
ধ্সর সমভাবেই চলিয়াছে। পুব্বের সার উহা,বাগবাজার বিদ্যালয়ের 
পদান্ুসবণ করিয়াই শিক্ষা প্রদানে অগ্রসর হইয়াছে । উহ।তে ৩৫ জন 
ছাত্রী বর্তমানে শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং ছ্াত্রীগণের দৈনন্দিন 
উপুস্থিতির সংখ্যা গড়পড়তায় ৩* জন করিয্না হইতেছে , 


৫১২ ডাদ্বাধন। ৮. (২৪শ বর্ধ-৮ম সংখ্যা 


জমি ক্রয় ও বাটা নির্মাণ ফণ্ড। 
শিক্ষ/কার্যের উপযোগী কয়েকখানি” বাটী নির্মম: বর্তমানে কান্ত 


আবশ্তক হইয়াছে। খেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণ এই কার্য্যে 'স্থানাভাব 
দুর করা একাগু প্রয়োজন বুঝয়া বাগবাজারস্থ নিবেদিতা লেনে 
১৫ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৩ খর্ণফুট পরিমিত, একখণ্ড ভূমি ৯৯১৭ 
্রীষ্টাবের &ই নভেম্বর তারিখে ২৪,৬৪৫%৩/৪ টাকা ব্যয়ে ক্রয় করিয়া- 
ছেন। দেশ ও দশের কল্যাণের নিমিত্ব তাহার। যে সকল খার্টযে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে এই কাল পধ্যস্ত সাধারণের পূর্ণ 
সহান্থভৃতি প্রাণ্ড হইয়া ধন্ত হইয়াছেন। এজন সাহসে বুক বীধিয়া 
তাহারা এই হিতকর শিক্ষানৃষ্ঠানের জন্য এ টাকা বর্তমানে কর্জ 
, করিযু। কাধ্যে অঞ্সর হইয়াছেন। ঈশ্বর করপায় উহার কতকাংশ 
পরিশোধ হইলেও ১২১২৫৬%/২ পরিশোধ হইতে এখনও বাকি 
রহিয়াছে । তাহার পর উক্ত জমার উপরে প্রশস্ত বিগ্ভালয়গহ 
এবং মাতৃমন্দিরের ছাত্রীআবাসের জন্ত অন্ততঃ ৫* জন খালিকা 
থাঁকিবার মত অন্য একুখানি বাটী, নিম্মাণ করিতে হইবে। তজ্জন্তও 
অনেক অর্থের প্রপোদন। আবার কাধ্যের স্থায়িত্ব সম্পাদনের জন্ত 
এমন একটি ফণ্ডের প্রয়োজন যাহার স্দদ হহংতে উহার মানিক 
ব্যয় চিরকাল নির্বাহ হইত পারে । কারণ স্বর্গীরা ভগিনী নিবোদতা 
এ উদ্দেঠে যে টাক। বেলুড় মঠের টরাঙ্টিগণের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া 
গিয়াছেন তাহ। যৎ্সাশান্থু এবং কেধণ মাত্র এই কার্য্যের বিদ্যালয় 
ও পুরস্্ী শিক্ষা! বিভাগঘয়ের জন্ত। এই কার্য্যের অন্যতম বিভাগ 
মাতৃমন্দিরের অন্য এ উদ্দেশ্তে কিছুমাত্র টাক? এখনও পাওয়া যার 
নাই। অতএব হে সদ্দাশয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, অগ্রসর হও--এই 
সদনুষ্ঠানের যে কোন বিভাগের অস্ভাব মোচনে তোমাদের ইচ্ছা 
হয় তাহাতেই যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য প্রদানপূর্বক দেশের রমণী- 
কুলের স্থায়ী কল্যাণ বিধান +র--্রীশ্রীজগদন্যার যৃত্তিমতী প্রকাশ 
স্বরূপ] নারীগণের সেব। রিয়া দেশকে উন্নত কর এবং স্বযং ₹তার্ধ 
হও। ধীহার করুণা ও কৃপা ভিন্ন জগতে কোন কার্ধ্যই সম্ভরপর 








ভাদ্র, ১৩২৬। ] [সংবাদ ও মন্তব্য| , ৫১৩ 








সহ ভ জহর নত ক 


হয় না, সেই সর্ববনিয়ন্তা পুরুষোন্ম তোমাদিগের হৃদয়ে শুভ প্রেরণা 
আনয়ন' করিয়া এই কল্যাণ্র অনুষ্ঠানে দান' করিবার* হা ও 
সামর্থ্য প্রদান করুন! 





' স্বাদ ও মনস্তব/ | 
১৯১৩ হইতে ১৯১৬ শ্বীঃ পর্যন্ত চারি ৭ৎপরের কার্য বপর্ণী ও 
মিশন সংক্রান্ত স্নন্তান্য বন্ধবিধ জ্ঞাতবা বিষয় সন্বালও শীরামকৃষঃ 
মিশনের দ্বিতীর সাধারণ কার্যবিবরণী” বেলুড়মঠ হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহা পাঠে জনপাধাধণ যিশন সম্বপ্ধে মোটামুটি একটা 
বেশ ধারণা করিতে পারিবেন। 


মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত কোয়ালালামপুর নামক স্ৃখনে স্থানীয় ৃ্‌ 
জনসাধারণের উদ্োগে “বিবেকামনী আশম” প্রর্ষিত হইয়াছে। 
আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পুর্বে মান্দ্রাজ ম'ঠর অধ্যক্ষ ত্বামী শব্বানন্দ প্রায় 
প্রতিবৎসর ্রস্তানে গমন করিয়া, এ কার্যে জমসাধারণের উৎসাহ 
বর্ধন করিয়াছিলেন । [বগত জুন মাসে আশ্রর্ম প্রতিষ্ঠা উালক্ষে তিনি 
পুনরায় এ স্থানে গমন করেন। স্থানীয় জনসাধারণ তাহার বিশেষ 
সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন । তিনি এ মাসে আশ্রম হলে নিয়লিখিত 
বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন £-_ 

£হিন্কূমতে জীবনের আদর্শ”, ধর্ম, “কর্্মজীরনে বেদাস্ত, “আত্মা বা 
মানুষের যথার্থ স্বরূপ+, “কর্ম ও পুনর্জন্মবাঁদ”, “হিন্দুমতে জাতীয় শিক্ষার 
আদর্শ, এবং বেদাত্ত,ও সিজ্জান্তমতের সময়” । শীঘ্রই মান্্রাজ মঠ 
হইতে জনৈক সন্ন্যাসী তথায় গমন করিয়া আশ্রমের কার্ধ্যভার গ্রহণ 
করিবেন শুনিয়া আমর! বিশেষ আনন্িত হইয়াছি। ঠাকুরের ভাব 
দেশে যতই ছড়ায় ততই মঙ্গল। 


সারারারারারারির তা চিনা 


মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সবডিভিসনের অন্তর্গত ই 
গ্রামে গত এপ্রিল মাসে কয়েকজন যুবকের উদ্ভোগে একটী নৈশ 
খফদীবী বিগ্ভালয় ও একটা স্ত্রীশিক্ষালয় স্থাপিত হুইয়াছে। এই 


৫১৪ , .উদ্বোধন। [২৯ বর্ষ--৮ম সংখ্যা। 


বিচ্চালয়্বয় শ্রীরামক্ষষ মিশনের « কর্তৃপক্ষগণের পরামর্শাঙ্সারে 
পরিচাজিত হইতেছে । শিক্ষার অভাবই ভারতের একটী "প্রধান 
সমস্ত । উহা! দূর কত্িবার জন্ত দেশের যুকবন্দ সচেষ্ট হইলেই 
উহার সাফল্য 'অচিরে সম্ভবপর । দ্িশনের' যুবকবৃন্দের এ বিষয়ের 
উৎসাহের সহিত অর্থেরও * নিতান্ত প্রয়োজন । “সদয় দেশবাসীর 
মুখ চাহিয়াই স্থানীয় ঝুবকবন্দ, এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। 
বিস্ালয় ছুইচী নিয়মিত তাবে পরিচাজিত করিতে, হইলে মান্ধিক 
অন্ততঃ ৩০২ টাকার প্রয়োজন এই ষহৎকার্ষে মাসিক টাদা হিপাবে 
অথবা এককালীন দান হিসাবে, বিনি যাহা দান করিতে চান তাহা 
(৯) ম্যানেজার, উদ্বোধন আফরিস; ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কলি- 
কাগা, অথবা (২) শ্রীকেদারনাথ হার্জারিবর্ঘা, সেক্রেটারী, শ্রীরামর্ণ 
নৈশ ও স্তর বিস্তালয়, হরিনগর, পোঃ রাধানগর+ জেল1 মেদিনীপুত্র-_ 
এই ঠিকানার প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহী* ও স্বীকৃত হইবে। 


শ্রীরামরুষ্জমিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য | 
(বাঙ্গালা ও বিহার ) 


আমাদের হছুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য পূর্বব সমতাবেই চলিতেছে। 
নিয়ে ২৬শে ভূন হইতে ২*শে জুলাই পর্যন্ত সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের 
হিসাব প্রদত্ত হইল। 


গ্রামের সংখ্যা সাহাধ্যপ্রাপ্তের সংখ্য। চাউলের পরিমাণ 


বাগদ! ( মানভূম ) 
৪৯ ১৩৩৯ ৬৮/ 
৭ ১০১২ ৫২/৪ 
৩৭ থ১৮ ৩৬/৬৪ 


৩৮ ৬২, ৩১%৫ 


ভাত, ১০২৬। ] ্রীরামব্াফিমিশন' ছুতিক্ষনিবারণ-কার্্য । ' ৫১৫ 


০৪০ 


গ্রামের সংখ্যা সাহাধ্াগ্রাণ্ডের সংখ্যা চাউলের পরিমাণ 
্‌ ইদপুর ("বাঁকুড়া ) | 


৩২ ৫৫৩ ৬ ২৮৩ 
৩১ টু ৫১১ ৪ ৮০ 
২৮ | ৩৩২ " ১৭/৫, 
ই *২২৬ ১.৮. ১৯৪৪ 
কোয়ালপাড়া ( বাঁকুড়। ) রর 
১৯ ১৬৬ ৮7৮ 
১৯ ১৬৩ * রি ৮২ 
১৯ ১৭৬ | ৯৪ * 
১৯ ৃ ১৮১, "৮ , 
গঙ্গাজলঘাটা ( বাঁকুড়া ) 
১০ ১৫৫, ৪ * ৮] 
১৬ ১২৬" রঃ /২ 
১০ ১১৯ 1৭ 
১৩ *& ৮৩ | ৬18 
বাঁকুড়া 
৪ | ৪৮ সি ২। 
কুণ্ড। ( সাঁওতাল পরগণ! ) 
চর | ৩১১ ১৬/ 
ত্ ৩১১ ্ ১৬,/ 
এই কেন্দ্র হইতে ২৭॥* মণ বীজ দেওয়া হুইয়াছে। 
সরম! ( সীওতাল পরগণ! ) 
৩৪8 ৩৩০ ১৯/ 


৬ 
দঃ ঙ্ ৬ 


* ৯১ ৭ ১১৮৫ 


৫১৬ ' উদ্বোধন । ] (২১শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা। 


গ্রামের সংখ্য। সাহাধ্যপ্রাপ্তের সংখ্য। গ্লাউটলের পরিমাণ 
র্‌ ' ব্রাহ্মণবেড়িয়া (ত্রিপুরা ) «৭, * 
৩২ «৫৯৩ ৩৩/৬ 
৩২ ৬৪২ ৩২/৬৭% 
৩২ « ৬৬৪ ৩৪/১। 
৩২ , ২৬ ৩৭/৫ 
“. “* বিটঘর (ত্রিপুর]) ও 
১ $ রা ২৫ ৩০,/ 
4 ৮৪১৫ ৩৩/ 


' বিটঘরকেন্দ্রে প্রত্যেক সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ২ সপ্তাহে /১ সের 
কবিয্রা *০/ মণ সক্$রকম্দ আনু দেওয়া! হইয়াছে । 
“এ ভারুকাটা ( বরিশাল ) 
২৮ 9৪ ১৩/৬ 
গৃহদাহের সাহাব্যার্থে ভুবনেশ্বরে ৯৯২ ও মেদিনীপুরে ৫০২, আর্থিক 
সাহায।ার্থে লতাবদীতে ২৫২ এবং চাউল বিতরণের নন্য তারুকাটীতে 
৩৯০৯ টাকাও দেওয়া হইয়াছে । ' 
নিয় দিখিত স্থানগুলিতে নুতন বস্ত্র বিতরণ কর। হইম্লাছে- 
বেলুড়” (হাবড়া) ৪৬, বাগবাঁজারর (কলিকাতা ' ৪, বাগদ। 
( মানভূম ) ৩৬৪, ইদপুব ( বাকুড়া ৩৮০, দৃত্তখোল। ত্রিপুরা! ) ৬৬, 
বিটঘর ( শ ) ৩৬ কুণ্তা, ১১২, সরমা ৯৪, মিহিজাম ৩৪, তারুকাটা 
(বরিশাল ) ১১৮, গুঠিয়া (এ ৪০, বাসন্তী (ফরিদপুর ) ২০ 
কোটালীপাড়া ( এ )৮*, ঢাকা ৫২, কলম। (এ) ৪০, লতাবদী 
(এ) ৫২, জয়নগর ২৪ পরগণা) ৪৮1 
এতত্ব্যতীত ইনক্রুয়েঞ্জার সময়ে পীড়িতব্যক্তিগণকে ওষধ ও পথ্যাদি 
দান করা হইয়াছে এবং বর্তমানে অন্দেক হুঃস্থ ব্যক্তিকে বীজধান্য দান 
ও তাহাদের ঘর “নন্দী করিয়। দেওয়া হইয়াছে । স্থানে স্থানে 
চাউলের দোকান খুলিয়। সন্তাদরে চাউল বিক্রয় করায় অনেকে 
বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। 








আশ্বিন, ২১শ বর্ষ। 


রীীরামরুঞ্লীলাও সঙ্গ । 


আত্ম প্রকাশে অভয়- 'প্রদান। 

৪ (স্বামী সারদানন্দ ) 

কাশীপুরের উদ্যানে আগিবার কয়েক দিন পরে ঠাকুর, যেরূপে 
একদিন নি কক্ষ হইতে বাহর্দত হইয়া উদ্যানপথে স্বব্লক্ষণের 
জন্য পাদচারণ। করিয়াছিলেন তাহ। "আমরা প্রাঠককে 'ইতিপুর্বে 
বলিয়্াছি। উহাতে ছুর্ধল বোধ করায় প্রায় 'এক পক্ষকাঁলতিনি 
আর গ্রত্ূপ করিতে সাহস করেন, নাই। ্রঁকালের মধ্যে তাহার 
চিকিৎসার না হইলেও চিকিৎসকের পরিবর্তন হইয়াছিল । কলি- 
কাতার বহুবাজার পল্লীনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী অক্রুর দত্তের বংশে 
জাত রাজেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ' আলোচনায় 
ও উহা! সহরে প্রচলনে ইতিপূর্বে যথেষ্ট পরিশ্রম ও ্বর্থব্যয় , স্বীকার 
করিয়াছিলেন। নুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার ইহার সহিত 
মিলিত হইয়এই হোমিও-মতের সাফল্য, ও উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম- 
পূর্বক ট্র প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসাম্ম অগ্রসর ইইয়াছিলেন। 
ঠাকুরের ব্যাধির কথ রাজেন্দ্রবাবু লোস্মুখে শ্রবণ করিয়া, এবং 
তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিলে হোমিওপ্যাথিব সুষ্ধাম অনেকের 
নিকটে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া চি গু অধ্যয়নাদি 
সহায়ে এ ব্যাধির ওষধও নির্বাচন করিয়। রাখিয়াছিলেন। [গরিশ 
চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলকুষ্ণের সহিত ইনি পরিষ্ঠিত. ছিলেন। 
আমাদের যতদুর স্মরণ হয়, অতুলক্কষ্ণকে একাদন এই সময়ে কোন 
স্থানে দেখিতে পাইয়া তিনি সহসা ঠাকুরের শারীরিক অসুস্থতার 
কথা জিজ্ঞাসা পূর্বক তাহাকে, চিকিৎসা করিবার মনোগত আভপ্রায় 
ব্ন্ত করেন এবং বলেন, “মহেন্ত্রকে বলিও আমি অন্নেক ভাবিযা 


৫১৮ উদ্বোধন । | [২১শ বর্ধ--১ঘ সংখ্যা 


স্পা ৪ 
চিস্তিযা! একট! ওষধ নির্বাচন করিধ়। রাধিয়াছি, সেইট! প্রয়োগ 
করিলে বিশেষ উপকার পাইবার. ব্মাশা রাখি. তাহায্স মত ধাকিলে 
সেইটা আমি একবার দিয়া দেখি।” অতুল তক্তগণকে এবং 
ডাক্তার মহেন্দ্রলীলকে & বিষয় জানাইলে উহাতে কাহারও আপত্তি 
না হওয়ায় কয়েকদিন পরেই, রাজেন্্রবাবু ঠাঝুরকে দেখিতে আসেন 
এবং ব্যাধির' আস্ঘোপান্ত বিবরণ শ্রবণপূর্বক লাইকোপোডিয়ম (২০৭) 
প্রয়োগ করেন। ঠাকুর উত্াতে এক 'পক্ষেরও অধিককাল বিশেষ 
উপকার, অস্থতব করিয়াছিলেন। তক্ঞগণের উহাতে মনে হইয়লাছি্। 
তিনি বোধ হয় এইবার অ্পদিনেই পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল 
হইয়া উঠিবেন। 

কুমে পৌধমাসের অর্ধেক অতীত হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টানদের ১লা 
জাকুয়ারী উপস্থিত হইল । ঠাকুর, এ দিন বিশেষ নুস্থ বোধ করায় 
কিছুক্ষণ উদ্যানে বেড়াইবাঁর অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অবকাশের 
দিন বলিয়া, সেদিন, গৃহস্থ ভক্তগণ মধ্য অতীত হইবার কিছু 
পরেই একে একে অপবা দলবছ' হইয়! উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত 
হইতে ললুগিল। এ্ররূপে অপরাহু ৩টার সময় ঠাকুর যখন উদ্যানে 
বেড়াইবার জন্য উপর হইতে নীচে নামিলেন তখন ত্রিশ জনেরও 
অধিক ব্যক্তি গৃহ মধ্যে অথবা উগ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের তলে বসিয়া 
পরস্পরের সহিত বাক্যালাপে নিণুক্ত ছিল। তাহাকে দেখিয়াই 
সকলে সসন্রমে উখিত' হইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি নিরের 
হগ্ঘরের পশ্চিমের দ্বার দিয়া উদ্ভানপথে নামিয়া দক্ষিণ মুখে 
ফটকের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে 'পশ্চাতে কিঞ্িৎ দুরে 
থাকিপ্। তাহাকে অঙ্ুসরণ করিতে লাগিল। এ্ররূপে বশতবাটী ও 
ফটকের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর গিরিশ, রাম, অতুল 
প্রভৃতি, কয়েক জনকে পথের পশ্চিমের বৃক্ষতলে দেখিতে পাইলেন। 
তাহারাও তাহাকে দেখিতে পাইয়া তথ হইতে প্রণাম করিয়া 
সানন্দে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। কেহ কোন কথা কহিবার 
পূর্বেই ঠাকুর সহস! গিরিশচন্ত্রকে সত্োধন করিয়৷ বলিলেন, “গিবিশ। 


ধরি 


জাতি ১৩২৬। ] রীরামকৃষচলীলা সঙ্গ | ৫১৯ 





রর য়ে সকলকে এত কথা ( আমার অবতারত্ব সন্বন্ধে) বলিয়। 
বেড়া্ড তুমি ( আমার সন্বন্ধে') কি' দেখিয়াছগু ও বুঝিয়াছু?" গিরিশ 
উহাতে বিন্দুমাত্র কিচল্লিত না হইয়া "তীহার পদপ্রান্তে ভূমিতে 
জানুসংলগ্ন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া উর্মুখে করজোড়ে গদগঞ্ধ স্বরে 
বলিয়া উঠিল, “ব্যাসধাল্সীকি ধাহার ইয়ত। করিতে পারেন' নাই 
আমি তাহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতেম্পারি গিরিশের 
অন্তরের সরল নিশ্বাস প্রতি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন 
এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়! সমবেত ভক্তগণকে বলিলেন, “গোমাদের 
কি আর বলিব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক্‌ !” তপ্ত. 
গণের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারণ হইয়া তিনি এ কগ্পাগুলি 
মাত্র বলিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। স্বার্থগন্ধহুন তাঁহার 
সেই গভীর আশীর্ধাণী প্রত্যেকের' শ্রন্তরে প্রবল আঘাত প্রদাম- 
পূর্বক আনন্দম্পন্দনে উদ্বেল করিয়া তুলিল। তাহারা দেশ কাল 
তুলিল, ঠাকুরের ব্যাধি ভুপিল, বুযাধি আরোগ্য ন। হওয়! পর্য্যন্ত 
তাহাকে স্পর্শ না করিবার তাহার্টের ইতিপূর্বৈর প্রত্্জী ভুলিল 
এবং সাক্ষাৎ অনুভব করিতে লাগিল যেন তাহাদের ছুঃখে ব্যথিত 
হইয়া কোন এক অপূর্ব্ব দেবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করুণা 
গোষণপূর্বক িন্দুমাত্র নিজ প্রয়োজন না' থাকিলেও মাতার ন্যায় 
তাহাদিগকে ন্নেহাঞ্চলে আশ্রয় প্রদান করিতে (ত্রদিব হইতে সম্মুথে 
অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সন্নেহে আহ্বান করিতেছেন! তাহাকে 
প্রণাম ও তাহার পদধূলি, গ্রহণের জন্য তাহারা তখন ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল এবং জয়রবে দিক্‌ মুখরিত করিয়া একে একে আসিয়! প্রণাম 
করিতে আরস্ত করিল। এরূপে প্রণাম* করিবার কালে ঠাকুরের 
করণান্ধি আগ্ি বেলাতুমি অতিক্রম করিয়া এক অদৃষটপৃরবব 
ব্যাপার উপস্থিত করিল। কোন 'কোন তজ্ের প্রতি করুণায় 
ও প্রসম্গতায় আত্মহারা হইয়! দিব্য শক্তিপুতম্পর্শে তাহাকে কুতার্থ 
করিতে আমরা! ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিত্যই দেখিয়া- 
ছিলা, অগ্য অর্ধবাহ দশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্কে এ ভাবে 


৫২৫ উদ্বোধন! 1 (২১*বর্ব-»ম সংখ্যা। 


ভিডিনিকিনিরনিনি হিরা রা ভারি িরিা 
স্পর্শ করিতে লাগিলেন! বলা বাইল্য, তাহার রূপ আচরণে 
তক্তগণের আনন্দের অবধি রহিল না। তাহার! বুঝিল 'আঙি 
হইতে তিনি (ৈেজ দেবত্বেম কথা শুদ্ধ তাহাদ্দিগেক্স নিকটে নহে 
কিন্ত সংসারে কাহারও নিকটে আর লুকায়িত রাখিবেন ন।) 
এবং "পাপী তাপী সকলে এখন হইতে সমভাবে তাহার অভয়গদে 
আশ্রয় লাত 'করিনে-_নিজ নিঞ্জ ক্রি, অতাব ও মসামর্ধ্য বোধ 
হইতে তদ্দিবয়েও তাহাদিগের বিক্মান্ সংশয় বহিল” ন|। সুতবাং, 
এঁ অপু্র্ঘ ঘটনা কেহুবা বাঙ-নিষ্ত্তি করিতে অক্ষম হইয়া মন্ত্র 
মুগ্ধলৎ তাহাকে কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কেহবা 
গৃহমধ্যন্ত সকলকে' ঠাকুরের, ক্কপালাতে ধন্য হইবার জন্য চীৎকার 
করিয়| আহবান করিতে লাগিল, আবার কেহবা পুষ্পচয়নপূর্ব্ক 
মগ্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঠ'কুবের় অঙ্গে উহা নিক্ষেপ করিষা 
তাহাকে পুজা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ শ্ক্বপ হইবার পবে 
ঠাকুরের তাঁব শান্ত হইতে দেখিয়ু। ভক্তগণও পূর্বের স্ায় প্রক্কৃতিস্ 
হুইল এবং অগ্যকার িদ্যান-ন্রমণ এরূপে পরিসমাপু করিয়া তিনি 
বাটীর মধ্য নিজ কক্ষে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। 

রামচন্দ্র প্রমুখ কোন কোন তক্ত, অগ্যকার এই ঘটনাটিকে 
ঠাকুরের কল্পতরু হওয়। বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্ত 
আমাদিগের বোধ হয়ু উহাকে ঠাফুরের অভয়-প্রকাশ অথব। আত্ম- 
প্রকাশপূর্বক সকলকে ' অভয় ওদীন বপিয়া অতিহিত করাই 
অধিকতর যুক্তিযুক্ত। প্রসিদ্ধি আছে, ভাল বা মন্দ যে যাহা পার্ধনা 
করে কল্পতরু তাহাকে তাহাই প্রদন কবে। কিন্তু ঠাকুর ত এবগ 
করেন নাই, নিজ দেব-মানবত্বের এবং জনসাধারণকে নির্ব্চারে 
অভয়াখ॥ প্রদানের পরিচয়ই এ ঘটনায় সুব্যস্ত করিয়াছিলেন । দে 
য[হা 'হউ₹১ যে সকল ব্যক্তি অগ্ তাহার কপালাভে ধন্য হইয়াছিল 
তাহাদিগের ভিশুর হারাণচন্ত্র দাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
যোগ্য । কারণ, হারাণ প্রণাম করিখ'মাত্র ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাহার 
মন্তকে নিজ পাদপগ্ম রগ করিয়াঁছিলেন। এররূপে ক্কুপ! কারিতে 
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আমর! তাহাকে অন্নই দেখিগছি ।*' ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত 
রামলাল চট্টোপাধ্যায় এদিন 'এরস্থনে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহার 
কুপালাতে ধন্ত হইয়াছিলেন। দিজ্ঞাস! করায় [তিনি আমাদিগকে বলিয়া- 
ছিলেন--“ই তিপূর্বে ই মস্তির ধ্যান করিতে বসিম্না তাঁহার শ্ীজঙ্গের 
কতকটা! মাত্র * মাস নয়নে দেখিতে পাইতাম, যখন পপাদপন্ম 
দেখিতেছি তখন মুখখানি দেখিতে ,পাইতাম ন্]-আবার মুখ হইতে 
কঁটিদেশ পর্য্যস্তই হয় ত» দেখিতে » পাইতান। শ্রীটরণ দেখিতে 
পাইতাম না-_এরূপে যাহ! দেখিতাম'তাহাকে সজীব বলিয়াও যনে 
হইত না-অগ্য ঠাকুর স্পর্শ করিবামান্র সর্বাঞ্গসম্পূণ ই্টুমুততি 
হৃদয়পন্মে সহসা আবিভূত হইয়া এককালে নড়িয়। চড়িমা ঝলমল 
করিয়া উঠিল !, 

অগ্ভকার ঘটনাস্থলে ধাহীর! উপৃস্থিত ছিলেনন তীহাদিগের [নাট 
দশ জনের নাম মাত্রই আমাদিগের স্মরণ হইতেছে । যথা পিশ, 
অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহুন, বৈকুঠ, কিশোরী (রায়) 
হারাণ, রামলাল, অক্ষয় । কর্থাডুত লেখক £মহেন্ত্রনাথঞ বোধ হয় 
উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠাঠু!রবু * সন্ন্যাসী 
তক্তগণের একজনও এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না।* নরেন্দ্রনাথ 
গ্রমুখ তাহািগের অনেকে ঠাকুরের সেবাদি ভিন্ন পূর্বরাত্রে অধিকক্ষণ 
সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকায় ক্লান্ত হইয়! গৃহমধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলেন। 
লাটু ও শরৎ জাগ্রত থাকিলেও এবং ঠাকুরের কক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত 
দ্বিতলের ছাদ হইতে এঁ ঘটন। দেখিতে পাইলেও স্বেচ্ছায় ঘটনাস্থলে 
গমন করে নাই। 'কারণ, ঠাকুর উদ্ভানে পদচারণ করিতে নীচে 
নামিবামাত্র তাহারা এ অবকাশে তাহার শয্যাদি রৌজ্রে দিয়া 
খরথানির সংস্কারে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং কন্বব্য কাধা আঞ্র নিম্পন্র 
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* বেলিয়াঘাটা নিবাসী হারাণচন্ত্র কলিকাতার ফিম্লে মিওর কোম্পানীর আফিসে 
কন্ম করিতেন। ঠাকুরের কপার ,শ্মরণার্থ তিনি ইদানীং প্রতি বৎসর মহোৎসব 
কক্সিতেন। স্বপ্প(দন হইল দেহ রক্ষা পূর্বক তিনি অভরধামে প্রয়াণ করিরাছেন। 
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করিয়া ফেলিয়! যাইলে ঠাকুরের অন্থুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া 
তাহাদিগের ঘটনাস্থলে যাইতে প্রতি হয় নাই। ' * * 
উপস্থিত ব্যজিগণের মধ্যে আরও কয়েক জ্ীকে জামবা অগ্কার 
অন্ৃতব্রে কথা জিজাস৷ করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে বৈকু্ঠ নাথ 
আমাদিগকে যাহ1 বলিয়াছিল তাহ! লিপিবদ্ধ, করিয়া আমরা এই 
বিষয়ের উপসংহার কুরিব। ৈকুনাথ আমাদিগের সমসামদ্িক 
কালে ঠাকুরের পুণ্য-ধর্শন লাভ করিয়াছিল? তদবধিষ্ঠাকুর তাহাকে 
উপদেশাদি প্রদানপূর্ববক যে ভাবে গন্ধিয়া! তুলিতেছিলেন তথিষয়ের 
কোন্ন কোন কথা আমর! লীলা প্রসঙ্গের স্থলে স্থলে পাঠককে 
বলিয়াছি। মন্ত্রদীক্ষা প্রদানে. ঠাকুর বৈকুনাথের জীবন ধন্য করিয়া- 
'ছিলেন্ধ। তদবধি সে সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিয়৷ যাহাতে 
ইঞ্দেবতার ' দর্শন লাভ হয় তছ্থষিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। 
ঠাকুরের ক্ুপাভিন্ন এ বিষয়ে সফলকাম হওয়! অসম্ভব বুঝিয়া সে 
তাহার নিকটেও মধ্যে মধ্যে কাতর প্রার্থনা করিতেছিল। এমন 
সময়ে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি হইয়! চিকিৎসার্থ কলিকাতায় 
আগমন এব্রং পরে কাশীপুরে গমনরূপ ঘটন। উপস্থিত হইল। এ 
কালের মধে)ও বৈকুগ্ঠনাথ অবসর পাইপ ছুই তিনবার ঠাকুরকে 
নিজ মনোগত বাসন নিবেদন করিয়াছিল। ঠাকুর তাহাতে প্রসন্ন- 
হাস্যে তাহাকে শান্ত করিয়া! বলিয়াছিলেন, “রোস্‌ না) আমার 
অনুখটা ভাল হউক, তাহা পর তোর সব করিয়! দিব।” 
অদ্যকার ঘটনাস্থলে বৈকুঠঠনাথ উপস্থিত ছিল। ঠাকুর ভত্ত- 
দিগের মধ্যে ছুই তিন জনকে দিব্যশক্তিপুত স্পশে কৃতার্থ করিবামাত্র 
সে তাহার সম্মুখীন হটক়। তাহারে তক্তিরে প্রণাম পুরঃসর বলিল, 
“মহাশয়,-আমায় কৃপা করুন্‌।” ঠাকুল্প বলিলেন, “তোমার ত সব 
হইয়! গিয়াছে ।” বৈঝুঠ বলিল, “আপৰি যখন বলিতেছেন হইয়াছে 
তখন নিশ্চয়ই হইয়া গিয়াছে, কিন্ত আামি যাহাতে উহা অল্পবিস্তর 
বুঝিতে পারি তাহা করিয়া দিন্। ঠাকুর তাহাতে «আচ্ছ।” বলিয়া 
ক্ষণেকের অন্য সামান্য ভাবে আমার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিলেন মাত্র । 
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ভার প্রভাবে কিন্ত আমার অন্তরে অপূর্ব ভাবানস্তর উপস্থিত হইল। 
আকাশ, ,বাড়ী, 'গাছপালা, "মানু ইত্যাদি, যেদিকে যাহ কিছু 
দেখিতে লাগিলাম ভাহ্ারই ভিতরে কুরের প্রসনু হাস্য-দীপ্ত মুর্তি 
দেখিতে লাগিলাম। প্রবল আনন্দে এককালে উল্লাসিত, হইয়া 
উঠিলাম এবং এ সর্ধধে তোমাদের ছাদে দেখিতে পাইয়' «কে 
কোথায় আছিস্‌ এই বেল] চলে* আয় বলিয়া চীঞ্ককার করিয়। 
ডাঁকিতে থাকিলাম। কধেঞ দন পর্যন্ত আমার ধৰপ ভাব ও 
দর্শন জাগ্রত কালের সর্বক্ষণ উপস্থিত রহিল। সকল ধাদার্থের 
ভিতর ঠাকুরের পুণ্য দর্শন লাতে স্তস্তিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলচম । 
আফিসে বা কর্মান্তরে অন্যত্র যথায় যাইতে লাখিলাম তথা এন্নপ 
হইতে থাকিল। উহাতে উপস্থিত কর্মে মনোনিবেশ .করিছে না' 
পারায় ক্ষতি হইতে লাগিল এবং কর্মের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়। 
উক্ত দর্শনকে কিছু কালের জন্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও এরূপ 
করিতে পারিলাম না। অর্জন ভগবানের বিশ্বন্ূপ (দেখিয়। ভয় 
পাইয়া কেন উহা! গ্রতিসংহারের জণ্ত তাহার নিকটে প্রার্থনা করিবা- 
ছিলেন তাহার কিঞ্দাভাষ হৃদয়ঙ্গম হইল। মুক্ত পুরুষেরা সর্বদ। 
একরস হইয়! থাকেন ইতমদি শান্ত্রধাক্য ম্মরণ হওয়ায় কতটা 
নির্বাসন! হুইল্সে মন উক্ত একরসাবস্ায় খাকিবার সামধ্ধ্য লাভ করে 
তাহার কিঞ্চিদীভাষও এই ঘটনায় বুঝিতে পারিলাষ। কারণ, 
কেক দিন যাইতে ন1 যাইতে এন্ধপে একই ভাবে একই দর্শন ও 
চিন্তাপ্রবাহ লইয়া থাক কষ্টকর বোধ হইল। কখন কখন মনে 
হইতে লাগিল, পাগল হইব নাকি? তখন ঠাকুরের নিকটে আবার 
সতয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, “এভু আমি এই ভাব ধারণে 
সক্ষম হইতেছি না, যাহাতে ইহার উপশম হয় তাহা কগ্সিফ-স্ও 1, 
হায় মানবের হুর্বলতা ও বুদ্ধিহীন্তা, এখম ভাবি কেন.এরপ 
প্রার্থনা করিয়াছিলাম-_কেন তাহার উপর বিশ্বাস স্থির রাখিয়! 
ও ভাবের চরম পরিণতি দেখিবার জন্য ধৈর্ধ্যধারণ করিয়া থাকি 
নাই 1--না হয় উম্মা্দ হইতাম, অথবা দেহের পতন হইত। কিন্ত 
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ধরপ প্রীর্থন। করিবার পরেই উর্ভঠ দর্শন ও তাবের সহসা! এক 
দিবস বিরাম হইয়া গেল! আমার* দৃঢ় ধারণা, বাঁহা হইতে ভাব 
প্রাপ্ত হইয়াছিল ম তাহার দ্বারাই উহা শান্ত হইল। তবে এ দর্শনের 
একান্ত, বিলয়ের কথা আমার মনে উদ্দিত হয় নাই বলিয়াই বোধ 
হয় তিনি কৃপা করিয়। উহার এইটুকু অবশেষ মাত্র ধাখিয়াছিলেন ঘে। 
দিবসের মধ্যে যখন তখন কয়েকবার, তাহার সেই দিব্যভাবোদীগ 
প্রসন্ন মৃত্তির অহের্তু' দর্শন জাতে আনন্দে স্তম্তিত" ও কৃতরৃতার্থ 
হইতাম” ্ 
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মর্ন না 'অন্তরিক্ডিয় যদ্দি অণুপরিমাণ না হইয়া আমাদের 
দেছের ন্যায় মহৎ বা বড় হইত, তাহা হইলে একই সময়ে আমাদের 
সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার৷ সকল প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারিত। 
কিন্তু তাহা হয় না। মনোনিবেশ করিয়া আমরা যখন রূপ দেঁখি। 
তখন আমাদের স্পর্শ, গন্ধ, রস রা শব্দের প্রত্যক্ষ হয় ন| ইহার 
কারণ কি? নৈয়ায়িকগণ বলেন, ইহার কারণ মন নিতান্ত ক্ষ 
পরিমাণের বস্ত বলিয়া! এককালে দুইটা বাঁ ততোধিক ইন্দিয়ের 
সহিত মিবলিতে পারে না?*এই কারণে একক্ষণে একটী ইন্দরিয়ের 
স্বার$.জক্রগ্রকার বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হয়। পূর্বেই দেখান হইয়াছে 
যে,মনের সহিত যোগ না ঘট্িলে কোন ইন্জ্িয়ই জ্ঞান জন্মাইতে 
পারে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে? মন 
যখন যে ইন্ত্রিয়ের সহিত মিলিত হয় তখন সেই ইন্ত্রিয়ই জান 
জন্মাইতে* সমর্থ হয়। মনের পরিমাণ নিতান্ত ছোট বলিয়া একই 
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সময়ে মন তিন্ন তিন্ন প্রদেশস্থিত ভিন্ন তিন ইন্দ্রিয়গুলির সহিত 
মিলিগ হতে পারে না। এই জঙ্ত একই সম্যে ছুইটী ইন্দিয়ের বার! 
দুগ্রকার বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পাত্র ন।- ইহাই যদি সিদ্ধান্ত 
হয়, তবে ইহাও শ্বীকার করিতে হইবে যে সেই অগুগুরিমাণ 
মন আত্ম! হইতে 'পার্রেনা ; কারণ, আয়া আমাদের প্রত্যক্ষসিন্ধ। 
্রত্যক্ষ যে দ্রব্যের হয় তান মহ হওষা, আাবশ্ক়, না হইলে 
পার্থিব পরমাণুরও প্রত্যক্ষ হইত্বে পারিত। 

কিন্ত মনের ১ই প্রকার অধূত্ব সকল দার্শনিকের সন্মষ্ত নহে। 
বৈদান্তিক আচার্য্যগণ মনকে মধ্যম পরিমাণ বলিয়া থাকেন্স। 
তাহারা বলেন, যে যুক্তির সাহায্যে দৈয়াপ্মিকগণ*মনকে অধুঠারিমাণ 
বলিয়া সিদ্ধ করিতে চাহেন তাহা যুক্তিসহ নহে। ক]রণ গ্রকই 
সময়ে আমাদের" দুইটী বা ততোধিক, ইন্জরিদ্নেবর দ্বাব। বিতিন্ন প্রকারের 
বপ্তর বিভিন্ন প্রকার প্রণ্যক্ষ হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্ত সর্বজনসম্মত 
নহে। সময় বিশেষে একই সমধে, আমাদের একধধিক ইন্দ্িয়ের ত্বাব! 
বহু বিষয়ের ও প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে” ইহার যণেষ্ট উদ্বাহহুণ দেখিতে 
পাওয়। যায়। যখন আমরা সুশীতল সুরতিত মি অঙ্স পান 
করিঃ তখন একই সময়ে ছেই জলের শৈত্য, সৌরভ ও মিষ্তার 
প্রত্যক্ষ আমাদৈর হহইয়। থাকেঃ ইহা! কে অস্গীকার করিবে । সেই 
একই সময়ে রসনাব সাহায্যে আমর! জলের॥ মধুর রসের আস্বাদ 
করি, ত্বগিজ্তির হ্বারা জলের শৈত্যের, অগ্নুতব করি, আর ঘ্রাণ 
্িয় দ্বারা হাহার সৌরতের আত্রাণ করি। সুতরাং একই সময়ে 
ধগিন্দিয়, স্রাণেক্ট্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া আতাদের তিন 
প্রকার গুণের অর্থাৎ স্পর্শ, গন্ধ ও রম্পের প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া দেয়। 
তাহাই যদি হইল, তবে মনের অথুত সিদ্ধ হইল পশস্টিব্প? 
মন যদ্দি অণু হইত, তাহা হইলে" একই সময়ে ঘ্রাণ, রসনা ও 
ত্বগিন্দ্িয়ের সহিত তাঁহ। মিলিত হইত কিরূপে? সুতরাং মন 
অণুপরিমাণ হয় বলিয়া তাহা! ক্মামাদের আম্মা হইতে পারে না--এইই 


প্র্বার যুক্তি দ্বার! যনের আত্মত্ব থণ্ডিত হইতে পারে না। এই 
২ 


৫২৬ ' টি '] [২১শবর্ষ--ঈম সংখা।। 


অবলম্বন করিতে হইবে, সে তি 'কি তাহাই এক্ষণে দেখান 
বাইতেছে। «ফ * * ট 

কোন কার্ধ্য হইতে গেলে তাহা! করণ ও কর্তা এই ছুইপ্রকার 
কারণের অপেক্ষা করিয়া থাকে, ইহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেরই 
অঙ্গীকার্ধ্য। €দখ, ক্ষের ছেদনরপ কার্য তাহার করণ কুঠারের 
অপেক্ষা যেমন করে, সেইরু্প কারের টালগ়িত| (একজন কর্তার 
অপেক্ষ1!"করেঃ কেবল কুঠার বা,কেবল কর্তার দ্বার! ছেদন 
রূপ' ক্রিয়ার উৎ্পন্তি হয় না--ইহা সকলেরই অন্থতব সিদ্ধ। প্রকৃত 
স্থলেও ামাদের পথ হুঃখ 'প্রভৃতির যে প্রত্যক্ষ হয, সেই প্রত্যক্ষ 
ও কার্ধ্য, কাধ্য হইলেই তাহার করণ ও কর্তা! এই দুইটী পরম্পর 
বিভিন্নম্বভাবযুক্ত কাঁরণ থাকা চাই বলিয।, এই সু ছুঃথ প্রভৃতির 
অন্থভূতিরূপ কাধ্য একটী করণ ও তাহা হইতে ভিন্ন একটী 
কর্থীর অপেক্ষা করিবেই ইহা স্থিব_মন হইতেছে সেই অন্ভূতির 
করণ, সুর্তরাঁং, তাহার“কর্তা যে "মন হইতে ভিন্ন তাহাও স্থির__সেই 
কর্তাকেই” আত্মা বল। উচিত। আমাদের সর্বসাধারণ অন্ভুতবও 
আমাদিগকে ইহাই বুঝাইয়া দেয়।'কারশ আমরা সকলেই 
বুঝি ও বলিয়। থাকি যে, আমি মনের ঘার] সুখ বা দুঃখের অন্ুতব 
করিতেছি । এই প্রকার অন্ুতব 'আমাদ্িগকে স্পষ্টই বলিয়! 
দিতেছে যে, আমি ও মন' এক বস্ত নহি; মন আমার অন্ভূতিরূপ 
কার্যের করণ, আর সেই অন্ুভূন্িরূপ কার্ষ্যের যে কর্তা তাহ 
আমি। সুতরাং যুক্তি ও অনুভব মিলিত হইয়া আমাদিগকে 
বুঝাইয়। দেয় যে, আমি মন" নহি, কিন্ত মন আমার অন্ুভূতিরূপ 
কার্ষে)রঁসহায় মাত্র । এই কারণে ইঙ্থাই সিদ্ধ হইতেছে ষে, মন বা 
অন্তরিশ্রিয় কখনই আত্মা হইতে পারে না। তাহাই যদি হইণ 
তবে সে আত্মার স্বরূপ কি? তাহা মনের আত্মত্ববাদী নির্শয 
করিতে পারিলেন না। এক্ষণে দেখা, যাক অপর দার্শনিকগণ সেই 
আত্মার তত্ব নিরূপণ কি ভাবে কিয়! থাকেন। 
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ৃও বৌদ্ধমতে আত্মতত্ব 

বৌদ্ধ, দ্বার্শনিকগণ আত্মতত্ব বিষয়ে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়। 
থাকেন, এক্ষণে তাহার আলোটন। কক! যাঁইতেছেঃ_- 

আড়াই হাজার বংসর পূর্ব্বে তগবান্‌ গৌতম বুদ্ধ অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন এবং 'তিনি আত্মতব্ব বিষয়ে 'কিরূপ মতের প্রচার করিয়।- 
ছিলেন সাক্ষার্ভাবে তাহা ,এখন''জানিবার উপার ॥নাই ; কারণ, 
তিনি নিজমত * প্রচার "ঝরিবুর জন্ত কোন " গ্রন্থ নিজে রঠনা 
করেন নাই। তাহার শিল্ক সন্ন্যাসী বিরক্ত ভিক্ষুগণ তাহাকুই মুখে 
যে সকল উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহাই আবার নিজ 
সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে উপদেশ দরিয়াঁছিলেঈ মাত্র, রিস্ত কোন, প্রকার 
স্থ রচন। করেন নাই। এই ভাবে প্রা একশত বৎসর কমি: 
যাইবার পর, যখন বৌদ্ধসনপর্রাযে বুদ্ধদ্বেবের প্রশিষ্যগঞ্জর 
মধ্যে নানাকারণে কোন্টী বুদ্ধদেবের প্রকৃত উক্চি আর 
কোন্টা নহে তাহ! লইয়া সংশয় ও তর্ক উঠতে আরম্ভ করিল, 
সেই সময় বৌদ্ধস্থবিরগণ মিলিত হইয়া একটী সঙ্গীতি বা মহা- 
সম্মিলনী করিয়াছিলেন । সেই মহা সন্সিলনীতে কতিপয় এনির্বাচিত 
বৌদ্বস্থবির মিলিত হইয়া, একমত্যপহকারে কতকগুলি তগবান্‌ 
বুদ্ধদেবের বন সংগ্রহ করিয়া সর্বগ্রথ্থমে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থই বর্তমান বৌদ্ধ্রিপিটক নামক বিরাট 
মহাগ্রস্থসমূহের মুলগ্রস্থ বলিয়া, প্রতিহালিকগণ নির্দেশ করিয়া 
ধাকেন । এইরূপ একশতবৎসর পরে উত্তরোগ্তর আরও ছুইটী সঙ্গীতি 
বা বৌদ্ধ মহাসম্মিলন আহত হইয়াছিল। এ দুইটী সম্মিলনীতে 
এইভাবে বৌদ্ধতিক্ষুগণ মিলিত হইয়া শি প্রশিষ্ত পরম্পরায় 
যুখে মুখে চলিত বৌদ্বমতগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এক ত্রাহাই 
পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ফিস্তু এ সকল. পুস্তক 
পালি বা তৎকালে প্রচলিত প্রারত ভাবায় রচিত হইয়াছিল; 
মস্কত ভাষায় একখানিও , রচিত হয় নাই। খ্রীষ্টিয় শতাবীর 
আখন্ডের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বপধাস্ত এইরূপে প্রীক্কততাবার 
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ভারতে বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল । পরে মহাযাঁন নামক বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। এই মহাযান সম্প্র্গায়ের আচার্য্য 
অসঙ্গ, নাগাজ্জন, ধর্্মকীত্তি ও দিউনাগ প্রস্ভৃতি ব্রাঙ্গণ ভিক্ষুগণ 
ক্রমে স্স্কত ভাষায় এই নবোদিত বৌদ্ধ দার্শনিক মতের প্রচার 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তীহাদ্দের সংস্কত ভাষায় রচিত 
বৌদ্ধ দাশন্নিক্রন্থগুল এখনও অধিকাংশভাবে অনাবিষ্কৃত 
বা বিলুপ্ত হইয়াছে। আচার্য্য কুয়ারিলওট, গৌড়পাদদ ও ভগবাঁন্‌ 
শঙ্করাচার্জ্য প্রভৃতি পুনরুদীয়মান সমাতনধর্ম্দের নেতৃবৃন্দ যে সময়ে 
ডারতের দার্শনিক সামাজ্যের বর়ণীয় সিংহাসনে চক্রবর্তীরণে 
অধিঠিত ছিলেন, -তৎকালে «ই সকল সংস্কৃত ভাবায় রচিত বৌদ্ধ 
মহাহান গ্রন্থসমূহের যে বিশেষ ভাবে প্রচার ছিল, তাহার বহুত 
প্রমাণ & সকল হহাত্মাগণের ,ব্লচিত ্রস্থসমূহে উপলব্ধ হইয়! থাকে। 
সেই সকল প্রমাণের সাহায্যে বৌদ্ধগণ আত্মতত্ব বিষয়ে কিরূপ 
মতাবলম্বী ছিলেন, তাহাই এহ প্রবন্ধে সংক্ষিণ্ত ভাবে আলোচিত 
হইবে, ' | ্ 

সংহতি দার্শনিকগণ বৌদ্ধমতকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন. 
যথ! সৌব্রাত্তক, বৈভাধিক, যোগাভার ও মাধ্যমিক । সৌক্রাত্তিক 
ও বৈভাধিক এই ছুই মতে বাহ্‌ ঘটপটার্দি বস্র সন্তাও অঙ্গীকৃত 
হইয়াছে ; এই করণে, এই ছুইটী মতকে সর্বাস্তিত বাদীর মত বগ্গিবা 
আচার্য্যশক্ষর ব্রহ্গহুত্র তাষে/ উল্লেখ করিযাছেন। এই ছুইটী মতের মধ্যে 
পরস্পর পার্থক্য এই যে, সোত্রাস্তিক মতে বাহাপদ্দার্থের সত্ত। অঙ্গীকৃত 
হইলেও তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচর নহে, কিন্তু অন্গমেষ 
ইহাই সিদ্ধাস্ত। যোগাচার 'মতে কিন্তু বাহার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও 
গোচবুএহইয়। থাকে ইহাই বিশেষ । বাচ্যার্থ গুত্যক্ষ জানের বিষয় হইতে 
পারে কিন! এই বিষয়ে এই উভয় মতে পরম্পর বিরোধ থাকিলেও 
উভয় মতেই আত্মস্বরূপ-নির্ণধ একই প্রকার । এই জন্যই প্রথমে 
এই ছুইমতে মাত্বস্বরূপ কি ভাবে নির্ণাতত হুইযাঁছে তাহারই আলোচন। 
ফর! যাইতেছে__ - 
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পু সৌন্রাস্তিক ও বৈভাবিক মতে জীবতন্ ৃ্‌ 

এই *মত-ঘয়ে বাহ ও আত্যন্তর তেদে পদার্থ ছুইগ্রকার। বাহ্‌ 
বস্তও দুই প্রকার, ভূতি*ও তৌতিক। তৃত কিন্তু চারি প্রকার, যথা 
ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বাধু। এই চারিপ্রকার ভূতের গুণ গন্ধ, রস, 
রূপ ও স্পর্শ প্রভৃতি এধং এই ভূতসমূহ'হইতে সমুৎপন্ন বহিরিক্সিয- 
গুলিই ভৌতিক |  ইঁহারা আকাশ ঘলর। একটী পৃথক ভুততৈর আস্তত্ব' 
্বাকার করেন না আকাশকে" ইহ্)রা তব স্বরূগই বলিয়৷ থাকেন। 
মোটের উপর বাহ্‌ প্রপঞ্চ বলিলে, এই ভূত ও ভৌতিক, দ্বিবিধ 
বস্তুকে বুঝ! যায়। আভ্যন্তর বস্তও ছুইপ্রকার যথা, চিত্ত ও ঠৈজ - 
চিত্ত শব্দের অর্থ বিজ্ঞান ক্বন্ধ বা বিষ্ভান প্রবান্ছ ; চৈগ্ত »শবের 
অর্থ রূপস্বন্ধ, বেদনাস্বন্ধ, সংক্ঞান্বন্ধ ও সং স্কারবদ্ধ_বদ্ধশবের অর্থ পরারা, 
প্রবাহ বা সম্তত্বি কিম্বা সমষ্টি, রূপস্বন্ধ শবের অর্থ “নিজ নিজ 
বিষয়ের সহিত বর্তমান যে চক্ষুরাদি পাঁচটী ইন্দ্র তাহ!ই। 
অর্থাৎ বিষয়াকার পরিণামযুক্ত ইন্দ্রিয়লমূহই রপ্স্কদ্ধ শের অর্থ। 
সুখ ও দুঃখ প্রভৃতির অন্ুভূতিই বৈদন।স্বদ্ধ ” এইটী গে।কু, এইটী 
অশ্ব এই প্রকার নাম শুনিলে যে বি.শস্য ও বিশেধণের, পরস্পর 
সম্বন্ধ বিষয়ক প্রতীতি হয় আ্র্থাৎ এইটী গোরু, এইটী 'শশ্বঃ এইপ্রকার 
শব শ্রবণ করিবার পর আমাদিগের যে প্রচীতি ব৷ জ্ঞান উৎপর হয় 
তাহাই সংজ্ঞাঙ্দ্ধ। শাস্তি, বিদ্বেষ, মোহ্‌, ধর্ম বা পুণ্য এবং 
অধর্দ বা পাপ প্রভৃতি গুণগুলিই সস্কারস্বদ্ধ। এবং আমি 
আমি এইরূপ জ্ঞান প্রবাহগ্ুদিই [বজ্ঞানস্ন্ধ _এই বিজ্ঞ।নস্কন্ধের 
আর একটী নাম আলয-বিজ্ঞান। 

এই পাঁচ প্রকার গ্কন্ধের মধ্যে আলয়-বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-স্কন্ধই 
চিত্ত বা আত্মা এং অন্ত চারিটী স্বন্ধকে চৈত্ত বলে। এইর্পক্বে ও 
চৈত্তের যে সংঘাত বা সমষ্টি তাঁহাই, আধ্যাত্িফ বা আভ্যন্তরতত্ব-_. 
ইহা ছাড়া সকল বস্তই বাহ্‌ বলিয় স্বারুত। 

এই সৌব্রাস্ত্িক ও (বভায়িক নামে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধতে কোন 
বন্তই স্থায়ী নহে? সকল বস্তই এই মতে ক্ষণিক, সকল বর্তই 
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2১১১৪ 
উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়, কোন বস্তই গ্ককক্ষণের, অধিক 
থাকে না, 'এইরূপে সকল বস্তকৈই দ্বিতীয় ক্ষণে বিনাণী "বলায় 
বৌদ্ধগণের নাষ হইয়াছে 'বৈনাশিক। ৭ " 

ষে. প্রকার যুক্তিত্বারা বৌদ্ধগণ সকল বস্তকেই ক্ষণিক বলিয়া 
স্বীকার করিয়া থাকেন 'এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা 
'যাইতেছে। * * ৭... 

বৌদ্ধদার্শনিক' বলেন যে? কোন বন্তই“ একক্ষণের অধিক থাকিতৈ 
পারে পা। কারণ স্থায়ী বস্তু কখনই সৎ বা সত্তাযুক্ত হইতে 
পারে না, এই সিদ্ধান্তটী ভাল করিয়া বুঝতে হুইলে সততা! বা 
অস্তিত্বৎকাহাকে ধলে অগ্রে তাহাই বুঝিতে হইবে। নৈয়ায়িক 
' প্রভৃতি স্থ্িরবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে, সতত! দ্রব্য, গুণ ও কর্মের 
ধশ্ম। বন্ত উৎপর'হইলে তাহারে সহিত সত্তার সম্বন্ধ হয় বলিয়া 
তাহারা সৎ বলিয়। ব্যবহৃত হয়। কাীহাদের মতে দ্রব্যগুণ প্রতৃতি 
ধর্মী বা আশ্রয়; ফা তাহাদের ধর্্--এই ভাবে অতিরিক্ত সম্ভার 
একটী নিত্য সিদ্ধ ধশ্মের ত্বারা কোন বস্তুকে সৎ বলিয়। বুঝাইবার 
চেষ্ট। কযা বিড়ম্বনা মার। কারণ, বৌদ্ধ দ্ার্শনিকগণ বলেন, প্ব্য 
বা গুণ প্রভৃতির সহিত ব্ররপ সন্তার' সম্বন্ধ কি তাহাই নিরূপণ 
করা যায় না? যখন সর্ধন্ধই বুঝা যায় না তখন সেই সম্বন্ধে সততা 
যুক্ত হইলে বন্ত সত্ হয় এই প্রকার সিদ্ধান্ত কিরূপে যুক্তিসহ 
হইতে পারে? দেখ সধবন্ধ সেই 'ছুইটী বস্তবরই মধ্যে সম্ভবপর, যে 
চুইটী বস্ত পরস্পর পৃথকৃতাবে থাকিয়৷ পরে মিলিত হইয়া থাকে। 
আমার হপ্তের সহিত এই লেখনীর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এই লেখনী 
ও হস্তের সম্বন্ধ হইবার পৃর্ধবে লেখনী ও হস্ত এই দুইটা বস্তই 
পরস্মর্ীপৃথক্ভাবে বিদ্কমান ছিল, দ্ুতরাং এই দুইটীর মধ্যে সমঘঘও 
হইয়াছে ) যে বন্ত সধন্ধ হইবার পূর্ধক্ষণে থাকে না তাহার সহিও 
কোন বন্তরই সম্বন্ধ হইতে পারে ইহা! কখনও সম্ভবপর নহে_ইহাই 
যদি প্রমাণ দিগ্ধ নিয়ম হয়, তবে 'জিজ্ঞাসা করি ঘটের সহিত 


সত্তার সব্ব্ব 'হইবার পুর্বে ঘট ছিল কি না? যদি বল ছিল। 


খন, ১৩২৬) ] জীব ও'ঈশ্বরতথ । ॥ ৫৩১ 


তাহা হুইলে বলিব, সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইবার রা ঘট যদি 
থাকে, "তাহ! হইলে তাহার অস্তিত্ব ত সত্তার সহিত সন্বনধ হইবার 
পূর্বেই সিদ্ধ হইয়া গেন্ল,তবে আবার তাহাকে সৎ বলিয়া বুঝাইবার 
দ্য সভার সম্বদ্ধেন ভার তাহার উপর চাপাইয়া লাভ ক? আর 
যদি বল সত্তার সহিত" সম্বন্ধ হইবার পূর্বর্ষণে ঘটের অস্তিত্ব “ছিল 
না, তাহা হইলে বলিব ঘটের যখন” অস্তিত্ব নাই, তখন, 'তাহা অসৎ 
বা*গগনকুস্থম-কপ্নী অর্থাৎ “অলীক, | দুইটা স্‌ বস্তরই পরম্পর সম্বন্ধ 
হইয়া থাকে ; অলতের সহিত অর্থাৎ অলীকের সহিত কে$ন সদ্‌ 
বন্তর কোন প্রকার সম্বদ্ধই হইতে পারে নাঁ_-ইহা ত সকলেরই 
্বকারধ্য। সুতরাং সত্তার সহিত সম্বন্ধ 'ছইলে ঘটণদি বস্ত "সুৎ হয় 
এই প্রকার অতিরিক্ত সম্তাবাদীর মত কোন প্রকারেই যুকিসহ 
হইতেছে না। এই কারণে নৈয়ায়ব প্রভৃতি দার্শমিকগণের' মতে ৫ 
ভাবে বস্তর সত্তা! নিনপণ করিব।র প্রয়াস করা হুইরাছে তাহা 
কিছুতেই প্রমাণিক বলিয়া! গৃহীত হইতে পারে ন!। ঠুহার উপর 
নৈয়ায়িকগণ একটী কথ বলিা খাকেন জহাও যে মুক্িসঙ্গত 
নহে, তাহাই এইক্ষণে দেখান যাইতেছে__নযাঁধিকগণ ' ঝুজেন যে 
সম্বন্ধ যদি সকল স্থানে একই প্রকারের হইত, তাহা হইলে বৌদ্ধ 
দার্শনিকগণের উল্লিখিত যুক্তি অখগ্ডনীয় বলিষা অঙ্গীকৃত হইতে 
গারিত, কিন্তু বাস্তবিক সকল সন্বন্বই যে একই প্রব্কারের হইবে 
তাহা! বল! যায় ন। | বন্থতঃ, সম্বন্ধ, ঘিবিধ হ্যা থাকে ৰথা, যুতসিদ্ধ 
মধন্ধ ও অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ। যে বস্তঘবমের সম্বন্ধ হইবার পূর্বে 
পৃথকৃভাবে অবস্থিতি সম্ভবপর, সেই বস্ত ছুইচীর যে পরম্পর সম্বন্ধ, 
তাহারই নাম যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ -যেমন পুরচর্বাক্ত লেখনী ও হস্তের সম্বন্ধ 
যুতদিদ্ধই হইয়! থাকে । আর যে বন্তঘবয়ের সম্বন্ধ হইবার পূর্বে পুর্ষংস্থাবে 
অবস্থিতি সম্ভবপর নহে, সেই বসন্ত ছুইটীর যে পরম্পর সম্বন্ধ তাহাই 
অধুতসিদ্ধ সম্বন্ধ, যেমন দ্রব্যের সহিত গুণের ব! ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ, 
তাহ। অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ । কারণ, দ্রব্য ও গুণ অথব! দ্রব্য ব। ক্রিয়া 
পরম্পর সম্বন্ধ হুইবার পূর্ব পৃথকৃভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না? 
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অর্থাৎ লেখনী ও হস্ত এই দুইটা বস্ত যেমন সম্ন্ধ হইবার পূর্বে 
পরম্পর পৃথকভাবে দুইটী বিভিন্ন*ও স্বতন্ত্র বন্ত বলিয়া প্রতীত হয 
সেইরূপ ভ্রব্য,ও তাহার ' গুণ বা ক্রিয়! ' সম্বপ্ধ হইবার পূর্বে 
পৃথক্তাবে আমাদের নিকট স্বতন্ত্র বা পৃথক স্থৃহটী বস্ত বচ্মা 
প্রতীত হয় না) এই কারণে দ্রব্যের সহিত তদদীয় গুণ বা 
ক্রিয়ার যে দন্বদ্ধ তাহাকে অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ বলিতে হইবে । বৌদ্ধ 
দার্শনিকগণ সত্তার সহিত খটাদি দ্রব্যের সন্বদ্ধকে লক্ষ্য করিষ।যে 
'দবাষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই দোষ তবেই সম্ভবপর হইত, যদি 
সম্ত। ও খটাদির সম্বন্ধ যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ হইত। বাস্তবপক্ষে, কিন্তু তাহা 
নহে ; কারণ) সন্তাপ্র সহিত ঘটাদি দ্রব্যের যে সম্বন্ধ আছে তাহা 
অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ, যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ নহে; তাহারা যুক্তি দ্বারা ইহাই 
প্র'তপার্দন করিবাপ্ন চেষ্টা করিষাছেন। ঘটাদি বন্তর সহিত সত্তার 
যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ হওয়। সম্ভবপর নহে, আমরাও বলিতেছি ন।, ঘটাদি 
দ্রব্যের সক্িত সত্তার যুতপিদ্ধ মন্বন্ধ আমরাও মানি না। তাহাদের 
মধ্যে অধুতসিদ্ধ সন্বর্ধই হইয়া খাকে, সুতরাং যুতপিদ্ধ সম্বন্ধে 
অঙ্গীকার করিলে যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে, তাহার দ্বারা 
অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধবাদীর মত কিছুতেই ৭গ্ডিত হইতে পারে না। 
এইগ্ষণে দেখ! যাঁক ' নয়ায়িক দার্শনিকগাণের এই' প্রকার যুজির 
খণ্ডন করিতে যাইয়! বৌদ্ধদার্শনিকগণ কিরূপ যুক্তির অবতারণ। 
ক্রিয়া থাকেন। 
(ক্রমশঃ ) 


শঙ্কুরের কুলপরিচয় ও জন্ম। 
€শ্রীমতী--) ট 


শিবগুক গুরুণৃহে এক মনে বিদ্ধ গস বত,, তাহা বিদ্যানুবাগ 
দর্শনে অধ্যাপক মহাশয় পরখ পবিতুষ্ট, পিতা বিদ্যাধিবাজ পুত্রের 
পাঠগ্রয়তা শ্রবণে সাতিশয় আনণ্দিত। এইবপে অবাধে বু বর্ষ 
অতীত হইয়া গেল। শিবগুক যৌবনে পদাপ্্ণ কবিলেন ও গুরু- 
গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে, তাহার সঙ্গে বেদখধায়ন শেষ 
হইয়া গেল। তিনি এক্ষণে গুকসন্নিধানে থাকিঘা অধ্যাপন! কার্ষ্যে 
নিযুক্ত হইলেন,। তাহার পাঙিত্য লোকমুখে" নানাদিকে ঘেষিত 
হইতে লাগিল। বিদ্যাধিরাজ পুনে কৃতিহ শ্রবণে অপার মানন্দ 
লাভ করিলেন, বিদ্যাব যাহা ফল, তাহা কমে শিবগুকতে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। তিনি দিন দিনএকঠোর হহতে কঠোরওর ব্র্ধচর্ষেযর 
অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি কাহাবও সহঙ বাক্যালাপ 
করেন না, অধ্যযন, অধ্যাপনা শিত্য নিয়মিত পুজার্চনা গুরুসেব! 
এবং অবকাশ"পাইলেই নিভূতে গভীর ধ্যানে মগ্র থাকেন। লোক 
সমাগম তাঁহার ভাল লাগিত না, গুরুগৃহে আগন্তক দেখলেই [তনি 
প্রস্থান কবেন। তাহার সদ্দাচাব,নিঠা ও জক্ষণোচিত অগ্ষ্ঠান দেখিয়া 
অধ্যাপক মহাশয় যারপর নাই প্রীত। স্বরোগিত অনৃতবৃক্ষ ফলবান্‌ 
হইলে কাহার না আনন্ৰ হয়? 

বিদ্যাধিরাজ লোক মুখে পুত্রেব যুশঃ শবণে তেমন সুখী হইয়া- 
ছিলেন, পুত্রের কঠোর ব্রহ্ষচর্য্যের সংবাদে কিন্ত তেন চিন্তিতও 
হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ অধ্যযন সম্পূর্ণ হইয| গেল. তথাপি 
পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন না৷ ইহাই তাহা বিশেষ চিন্তার 
খিষয়। 
* পুঝ্স সৎ হউক, পিতামাতার যেরূপ কামণা, কন্যা সংপাত্রে 
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৫৩৪ উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা। 


সমর্পিত হয ইহাও তন্রপ কামনার, বিষষ। বিদ্যাধিরাজ্ের আদর্শ. 
পুত্রের আদর্শ চরিত্রের কথা গুনিয়। অনেক জনক জর্শশী শিবগুরুর অন 
লালায়িত হইলেন। বগু কন্যাদায়গ্রন্ত ব্রাহ্মণ বিদ।াধিরাজের নিকটে 
আসিতে লাগিলেন । বিদ্যাধিরাঁজ সালকেই মিষ্টবাক্যে ক্গানাইলেন 
যে, পুর গুরুগৃহ হইতে প্রত্ঠাগমন করিলেই তিনি পুত্রের রঃ 
দিবার চেষ্ট। করিবেন। তিনি শীপ্ই পুত্রকে আনঘন করিবার ই 
করিয়াছেন। . 

এইরূপে অধিক দিন অতীত হইতে ন। হইতেই বিদ্যাধিরাঁজ 
শিবগুরুর অধ্যাপক মহাশযকে একখানি পত্র লিখিলেন ও পুত্রকে 
গৃহে আন্য়ন কবিবার আদেশ ভিন্ম1] করিলেন । 

রি শবগুরুর আচার্য পত্রোতভতবে বিদ্যাধিবাঞ্গকে জানাইলেন যে, 
শিবগুরুর শিক্ষা সমাপ্ত হইযাছে, ,অতএ। তিনি এক্ষণে গৃহে গমন 
করিয়া সংসারী হউন ইহাই তাহার উকাস্তিক ইচ্ছা। 

বিদ্যাধিরাজ শিবগুরুব অধ্যাপক মহা শষেব পত্র পাইয়া অবিলম্বে 
যথাশক্তি নানাবিধ উপুচৌকনাদি সংগ্রহ করি৷ পুত্রের গুরুগৃহে 
উপস্থিত হইলেন । উপহারদ্রব্য-সন্তা" অধ্যাপক চবণে অর্পণ কাবয়া 
পুত্রকে গৃহে লইবা যাইবার অন্থমা* চাহিলেন। 

অধ্যাপক মহাশয শিগুরুকে আহ্বান করিলেন ও আনন্দে 
গদগদভাবে বলিলেন, “বত্স ! অধ্যণন শেষ হইযাছে, অধ্যাপনাতেও 
পাবদর্শিত। লাত কবিধাছ), চরিক্জে তুমি সহাধ্যায়িগণকে পবাজিত 
করিযাছ, এক্ষণে তোমাব পি৬া তোমা গৃহে লইয1 যাইবার জন্য 
আসিযাছেন, তুমি তাহাব অন্ুগমন কব আমি আশীর্বাদ করিতেছি 
তুমি দীর্ঘজীবী হইযা স্বধর্মপালনে সমর্থ হইবে । গুকবাক্য শ্রবণে 
শিবগুক বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায বি পিত হইলেন, তিনি কবজোডে 
গুরুচবণে নিবেদন কবিলেন যে, তিনি সংসাব আশ্রমে প্রবেশ করিতে 
ইচ্দ্া করেন না, আচার্য্যের আদেশ পাইনে আজীবন গুক সন্নিধানেই 
বাস করিবেন। নৈষ্িক ব্রহ্মচর্ধ্যই তাহার জীবনের লক্ষ্য । 

পুজের 'এবন্িধ বাক্য শ্রবণে বিদ্যাধিবাজ মনে মনে নিতান্ত শঙঞ্ষিত 
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হইলেনু। তিনি পুত্রকে যথোঁচিত উপন্দশ-বাক্যে গৃহে ফিবিবাব 
জনা আগ্রহ প্রকাশ করিনে লাগিলেন, মধ্যাপক মহাশধও শিপ গুরুকে 
বুঝবাইলেন ও পুনঃ পু্ী* গৃহে ফিবিবার* আদেশ প্রন্নান ক রপেন। 
শিবগুক বুঝিলেন তাহাব অভীষ্ট সহজে সিদ্ধ হ বার নহে অগত্যা 
নিতান্ত অনিচ্ছাসন্ে তাঁনি পিতাব সহিন্গৃনহ প্রত্যাখমন করিন্ট্নে। 
বিদ্যাধিবাজ পু্রকে গৃহে ,আনফন কবিশেন *কিন্ত »শিবগুক শাহ 
আঁসিধাও পূর্বে ন্যায় কঠোব বরষচরয্য পালন 'বিতে লাগ ন। 
বিদ্যাধিবাঁজ পুত্রের আচবণ দেখিয়া মনে মনে অভীব সন্তষট স্থইলেন। 
কিন্তু পুত্র যদ্দি ক্রমে সংসাববিবাগী হয, এই চিন্তা ক্রমে উদ্বিগ্ন হইতে 
লাগিলেন। ৰৈ এ 
এদিকে শিবগুরু গৃহে আসিয়াছেন শুনিষা কন্যাদাবগ্রপ্ত হ্রাঙ্ধ।গণ 
বাস্ত হুইযা উঠিলেন। তীহাবা , প্র।যই [দ্রাধিবাজের নিকটে 
আসিতে লাগিলেন । একদিন বিদ্যারিরাঙ্জ শিবগুককে ক'হ”শন 
“বৎস, তোমাকে কন্যাপান করিবার ইচ্ছায কষেকুজন ত্রাস্ণ বর্দিন 
হইতে আমাব নিকট যাতাযাত* কবিতে্টেন। তন্মধ্যে ষাহাব 
কন্যা আমাদের মনোনীত হইবে শাহাব সহি ই কুটুষি তা" স্কাপন 
কব ভাবিতেছি। আমাদের ইচ্ছ|' ঠ্ম এইবার বিধাহ কবিয়া 
সংসারী হও ।”* * 
পিতৃবাকো শিবগুক এবার আন চমকিত হইলেন না, কিন্তু, 
বিমর্ষের ছায়া তাহাব মুখচন্দমাঙ্ক গ্রাপ”্কলিষা লিল! তিনি 
সবিনযে পিতাকে জানাইলেন য, ঠাগাব স"সার আশমে কোনবপ 
স্পৃহা নাই, তিনি আঞ্ীবন অধ্যযন অধ্যাপনানত নিল থাক! 
নৈঠিক ত্রহ্মগর্য্য পালন কবিবেন ইৎধই শাহাব জীবনের লক্ষ্য। 
অতএব বিবাহ তিন কবিতে পাবিবেন না। 
বিদ্যাধিবাজ বহুদিন হই5ঠ এট আশঙক্কাই করিতেছিলেন ণবং 
তজ্জন্য পুরকে গৃহে আনিযাও এতদ্দিন এপ পস্তাঁব কবেণ নাহ। 
এক্ষণে তিনি পুরেব কথা মশ্মাহঠ হইনা গঞ৬লেন। কিন্তু মাযাব 
বন্ধন অতি দৃঢ়; তিনি সুযোগ পাইলেই পুএকে বিবাহের, জন) অনুরোধ 


৫৬৬ , উদ্বোধন। [২১খ বর্ষ--৯য দংখযা। 





করিতে লাগিলেন এবং শিবগুরুও কিছুতেই সম্মত হৰ না। পুত্রের 
ওদাসীন্যে জননী যত ধ্যাকুলা হয়েন, পিতা তত নহেন, তাই শিবপুরুব 
ওদাসীন্যে বিদ্যাধিরা্ মূনে মনে দুঃখিত হইলেও জতবেশী ব্যস্ত বা 
কাতর নাই। কিন্তু তাহার পত্রী পুত্রের এই তাব দেখিয়া 
সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া! উদ্নিলেন। তিনি বিদ্যািরাজের নিকট 
পুত্রের বিবাহের, জন্য, কখনও বা অনুযোগ করেন কখনও ব| অবলা 
বল ক্রন্দনের শরণীপন্ন হন। , ৰ | * 

বিদ্যাধিরাজও এবিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন ন'-_পুত্র সংসারী না হইলে 
পিতৃকূলের পিগড লোপ, বংশ লোপ, পিতৃপুরুষের জলতর্পন লোপ 
হইবে এই চিন্তায় তিনি সর্বদাই চিস্তিত থাকিতেন। তত্তিন্ন কন]াদায়- 
শিস্ত ্রা্রণমণ্ডলীর সান্ছনয় অন্থরোধ, অথচ সে অন্থুরোধ রক্ষায় তিনি 
অসমূর্থ বলিয়া তাহাদের নিকট লজ্জিত হইতে ছিলেন। এক্ষণে 
পত্বীর ব্যাকুলতায় তিনি যেন বড়ই বিব্রত হইয়া! পড়িলেন। এই 
ভাবে দ্বিনেব পন দিন যাইতেছে, সহস। একদিন শিবগুরুর আচার্য্য 
বিদ্যাধিরাজণৃহে আসিফা উপস্থিত হইলেন। আচার্ধ্যকে দেখিয়া 
বিদ্যাধিরইজ যেন' অকুলে কল পাইলেন। শিবগুরুও স্বীয় আচীার্য্যকে 
সমাগত দেখিক্সা আনন্দিত ও বিশ্মিত হইলেন। তাহারা পিতাপুত্রে 
আচার্য্যের চরণে গ্রণিপাত ক্রিলেন। 

আচার্য তাহাদিগকে আশীর্বাদপূর্বক শিবগুরুকে নিকটে 
বসাইলেন এবং শিবগুরুর' মন্তকে হস্তার্পণপুর্বক বলিলেন,_“বৎম, 
আমি লোকমুখে শুনিলাঁম তুমি বিবাহে অনিচ্ছুক। তুমি সংসার- 
আশ্রম গ্রহণ করিবে না, সন্যামী হইবে ইহাই তোমার ইচ্ছা । 
কয়েকটী ব্রাঙ্ষণের বিবাহষোগ্য কন্যা আছে, তাহারা তোমার পিতা 
নিকট .আসিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি বিবাহে অসন্মত জানিয়! তাহার! 
ছুঃখিতচিত্তে আমার নিকট গমন করিয়াছিলেন। বৎস! আমি 
তাহাদের অন্থরোধে আজ তোমার পিতৃগুহে আসিযাছি। এক্ষণে 
আমার এই ইচ্ছা যে, তুমি বিবাহ করিয! সংসারী হও। জগঠে 
সদৃব্াঙ্মণ অতি দু্পত, তুমি সেই ব্রাঙ্মণগণের অলঙ্কার। তোমার বংশ 
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রক্ষা পাইলে জগতে সদ্ত্রাহ্গণের বংশ বৃদ্ধি পাইবে। বিগ্াদান যেরূপ 
শ্রেষ্ঠ, জগতকে একটি সৎপুত্র প্রধান করাও তেমনি শ্রেষ্ঠ । তুি তাহা 
হইতে জগতকে বঞ্চিতু করিও না। অঃমার, আদেশে তুমি বিবাহ 
কব, তোমার কোনও ভয়ের কারণ নাই। শাস্ত্রাহুসারে গার্স্থা-ধর্শ 
পালন করিলে তুমি মোক্ষশ্বার্গ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তুষি আমার 
শকাপালন কর, তোমাব উত্তম গতি নাত হইবে”।5 ও 

“গুরুতক্ত শিবষ্টরু গুরুর আদেশ শন্রণে নতশিরে মৌন হইয়া 
রহিলেন। তিনি জানিতেন গুরুবাকা' পালনই প্রধান ধন) গুরু 
বাক্যের প্রতিবাদ করা শিয়ের অকর্ত্য। সুতরাং তিনি নিরুত্তর 
রাহলেন। আচার্ধযও “মৌনং সম্মতি লক্ষণম্‌” বুঝিয়া হষ্টচিত্তে স্থানে 
প্রস্থান করিলেন। পু 

এই সুযোগে বিগ্ভাধিরাজও নিশ্চেই ছিলেন নাঃ তিনিও পুত্রকে 
মিষ্টবাক্যে অনেক বুঝাইলেন। শিবগুরুর জননী সাশ্রনয়নে পুজের 
হন্তধারণপূর্বক বলিলেন,_-“বাবা তুম বিবাহ না করিলে আমার 
শুরবংশ নির্বংশ হইবেন, লোকে *অতিশাপ * দিয়া থাকে,ষে "তুমি 
নির্বংশ হও” নির্্বংশের তুল্য কষ্ট আর কি আছে?” *অতএবু তুমি 
বিবাহ করিয়৷ বংশ রক্ষা কর।, + 

এইবার শিব গুরু নিরুপায়, তিনি বুঝিলেন-_ প্রবল প্রারনেরই ইহ! 
সচক। সুতরাং “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ধয।” এই কথা স্মরণ কারয়া 
তিনি বিবাহে সম্মত হইলেন। 

পুত্রের সম্মতি পাইয়া বিগ্তাধিরাদদ্প*ী সানন্দে ভগবানের 
উদ্দেশে প্রণিপাত করিলৈন। 

শিবগুরু বিবাহে সম্মত, এ কথা ক্ষণকাল মধ্যেই আত্মীয়জন 
মধ্যে প্রচারিত হইল । যে সকল ব্রাঙ্গণেণ৷ এতর্দিন শ্িবগুরুকে 
কন্ঠাদানের জন্ত উৎস্থক ছিলেন। তাহারা, এক্সথে দলে, দলে 
বিগ্কাধিবাজের নিকটে আসিতে লাগিলেন । 

ফালটা গ্রামের অদুরে মঘৃপগ্িতের বাস। তিনি মনে মনে 
শিকরুকে জামাতা করিবার ইচ্ছ। করিলেও এপর্য্স্ত বস্তা ধিরাের 


৫৬৮ * উদ্বোধন। | -১শ বর্ষ_-৯খ সংখা। 





নিকট আসেন নাই। শিবপ্তরুর বিবাহে সন্মতির কী অবগত হইয। 
আজ তিনিও বিস্তাধিরাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হটুলে4 এবং 
নিজ সুন্দরী'ও স্ুশীলা কনার, গুণগ্রামের পরিচয়, দিক বিগ্তাধিরাঁজকে 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন। | 
রিগ্বাধিরাজ সকলকেই 'যেমন বলেন তদ্্রপ ' াহাকেও আশা 
দিয়া বলিলেন, “মহাশয় গাতী সু্ষাক্রান্ত হলে বিবাহ বিষে 
কোনও আপতি নই" /” আপনি কন্তা রার্শনের দি স্থির করুন।, 
্রা্মণকে বিদায় প্রদ্দান' করিয়া বিষ্যাদিরাজ পাত্রীর গণ সস 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। | 
তিনি বিশ্বস্তস্টর শুনিলেন, মঘপঞ্ডিতের এই কন্ঠাটী রূপেগুণে 
.অন্ুপাঁ। কন্তার 'নাম বিশিষ্টা। বিশিষ্টা অতি সুশীল, গৃহকরশে 
নিণুণা,দে্বঘিজে ভক্কিমতী, ধর্মাচরুণে সর্বদাই উৎসুকা, পৃজনীঘজনেব 
সেবাপনায়ণা, কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহমীল|, এবং অতিশয বুদ্ধিমতী ? 
তে্স্থিনী বালিকা। কন্ঠার বিষ অবগত হইয়া বিদ্তাধিরাজ পরম 
' সুখী হইন্লৌন এবং মনন মনে এই কন্তার সহিত পুত্রের বিবাহের স্থির 
করিলেম। 'কন্ঠার কুল-পরিচয় তাগব অজ্ঞাত ছিল না। মঘপণ্ডিত 
অতি সদবংশীর সদাচারসম্পন্ন' শান্ঙ ব্রাঙ্গণ ছিলেন, তাহা তিনি 
জানিতেন। নুন্রাং বিবাহ আর আপত্তি কি হইতে গারে। 
যথাসময়ে উভয় পক্ষেরই পাত্রগাত্রী দেখা হইয়া গেল। বিবাহের 
পূর্ব্বে যাহ! কিছু করণীয তাহাও, করা হইল। অনন্তর শুতদিনে 
শুতক্ষণে শ্বগুরু বিশিষ্ট! দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিষ্াধিরারজ 
পীর আনম্দের আর সীমা রহিল না। তন পুভ্রসহ নববধূ বর 
করিয়া গৃহে তুলিলেন এবং বধূর অনুপম বঝপমাধুর্্য দেখিয়া আননো 
গাগদ হইলেন। সমাগত আত্মীয় কুটু্ষজনও নববধূর সৌন্দর্যে 
মুগ্ধ, সকলেই একবাহক্য বধূর প্রশংস| করিতে লাগিলেন। ইহাতে 
বি্ভাধিরাজ পত্ধীর আনন্দ আরও দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। ক্রয়ে যথাবিধি 
শুভ-বিবাহের সমুদয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। সমাগত কুটুকববর্ 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। নববধৃঙ পিতৃগৃহে গমন করিলেন। 


আশ্গিল। ১৩২৬।]  শহ্করের কুলপরিচয় ৪ জন্ম । , ৫৩৯ 





বিগ্তাধিরাগদম্প তাও পুক্ত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন, তাহাদের অস্থির 
মন ুষ্্র, হইল।' 

বৎসরান্তে শুভদিনে, নববধূ শ্বশুরালয়ে. দ্বিরাগ্মন করিলেন 
এবং শ্বশুরধর করিতে লাগিলেন। যতই দ্দিন যাইতে লাগিল বিশিষ্ট 
দেবীর মধুর প্রকৃতি, কিময়ন্অ আচরণ এবং শাস্তস্বভাবে বিগ্যাধিরাজ- 
দম্পতী বড়ই সুখী হইলেন। শিবগুরু মনোমত পৃর্রীলাতে” মনে মনে 
সন্ত । গুরুর 'মীদেশে শন্রযত, গাহস্থ্- ধর্ম প।ননই এখন তাহার 
লক্ষ্য হইল। 

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইল। বিশিষ্ট! দেবী যৌব্বন 
পদার্পণ করিলেন। শিবগুরুর পিতাম]তা সর্ধদ্বাই বধূর সন্তান 
সম্ভাবনার আশায় আশাম্বিত থাকেন। কিন্তু দিনে পর দিন, মুসের 
পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহ হইতে চলিল, বিশিশ্টা 
দেবীর পুত্র সম্ভাবনার কোনও লক্ষণই” প্রকাশ পাইল না। 

দ্ধ বিদ্যাধিরাজ্ কিন্ত নিশ্চিন্ত নহেন, তিনি, বধূব পুত্রাকাজ্ায় 
নানাৰপ ক্রিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলন। শ্বশুর শ্বাশড়ীর 
উপদেশমত বিশিষ্টা দেবী কত বার, ব্রত, উপবাঁপ, দুলার্চনা, 
করিতে লাগিলেন, কুলদেবতা শ্রীকৃঞ্চের চরণে কতবারই ধরন্ব] 
দেওয়া হইল, উষধ সেবন, মাছুলী ধারণ কিছুবই ক্রটি হইল ন1। কিন্তু 
বিধাতা নির্বন্ধ, তাহার প্রতি ষঠীদেবীর কৃপা হইল ন]। 

এইবার শিবগুকর পিতামাতা, বধূর ুকসম্বদে বিষম সন্দিহান 
হইলেন। এমন রূপগুণবতী বধূ শেষে বন্ধ্যা হইল, ইহা অপেক্গ। 
কষ্টের বিষয় আর কি' আছে? বংশরক্ষার জগ্য বহু অনুনয় বিনয়ে 
পুত্রকে বিবাহে সম্মত করাইয়াছিলেন,* এক্ষণে সে আশায় জঙ্গাঞ্জলি 
দিতে হইল ইহা কি অল্প পরিতাপের কথা! ওদিকে তধহারা বুদ্ধ 
হইয়। গড়িতেছেন, আর কতদ্দিনই ,বা জীবিত'থাকিবেম। এখনও 
যদ্দ বধূর পুত্র ন। হইল, তবে আর পৌত্রমুখ সন্দর্শন কির়্পে 
করিবেন? এই সব চিন্তায় বৃদ্ধদুম্পতী বড়ই মনকষ্টে দিনধাপন করিতে 
লাশিলেন। 


৫৪০ উদ্বোধন । ( ২১শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা। 





শিবগুরু পিতামাতার মনকষ্ট 'বুঝিয়া মনে নে বড়ই অশান্তি 
ভোগ করিতেছিলেন। কিন্ত ঈশ্বরাধীন কর্মে ইন্ুয়ের কি হাত 
আছে? তাহাদের চিন্তা ও অশান্তিই সার হইল। 

দুঃখের উপর দুঃখ । অল্পদিনের মধ্যেই একে একে বৃদ্ধ বিদ্যাধিরানধ 
দ্বম্পতীও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। যদিও তাদের বয়স যথেঃ 
হইয়াছিল 'তথাপি পিত।মাতার অভাবে শিবগুক যেন চতুদদিক 
অন্ধকার দেখিলেন। কাবণ। তিনি? পদর্পতৃমাত্‌ “আদেশে বিধাহ 
করিয়াছিলেন এবং শান্ত্রমতেই সংসারধর্্ম পালন করিতেন, সংসারেৰ 
কোনরূপ তার তাহাকে বহন করিতে হইত না, তাহাকে সংসারের 
কোনও জ্বাল! যন্ত্রণা তোগ'কখন করিতে হইত না, শান্ত্রচ্চাতে্ 
অধিকাংশ সময্প ব্যয় করিতেন। কেবল ইহাই নহে, পিতামাতার 
শ্রোকেও " তিনি ক্লাতর হইলেন, কারণ তীহার। পৌত্রমুখ দর্শন 
করিতে পারিলেন না, বংশ বক্ষাও হইল না। পণ্ডিত শিবগুক 
এই সকল চিন্তায় বড়ই কাতর হইলেন, তাহার শান্ত্রজ্ঞান এসমগ 
আর তাহাকে রক্ষা করিতে গাবল না। 

যধা সয়ে বথারীতি শিবগুর পিতামাতার আহছ্ভারুত সম্পঃ 
করিলেন এবং সঙ্ষে সঙ্গেই শিবগুরুর যৌবনকালের ন্যায় পুনরা 
যেন ওদাসীন্য দেখ! দ্িল। তিনি সদাই চিস্তামগ্র প্রায়ই নির্ঘনে 
থাকেন, অধ্যব্ননাধ্যাপনাতেও আর পূর্ববৎ উৎসাহ নাই, কাহারও 
সহিত বড় দেখাশুনা করেন না। তিনি এখন কেবলই ভাবেন 
বংশ রক্ষার জন্যই গুরু-আদৈশে বিবাহ কণিলাম, কিন্তু তাহ! ত 
হইল না, তবে আর সংসারে প্রয়োজন কি? পিতামাতাও গত 
হইয়াছেন তাহাদের জন্যই স্ংসারী হইয়াছিলাম, এক্ষণে আর আমার 
গাহস্থ্য ধর্ম কেন, এক্ষণে আমাৰ সন্যাসই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যখন 
পতিব্রত1 বিশিষ্ট €দ্বীর মলিন মুখচন্দ্রমা দর্শন করিতেন তখনই 
তাহার সে বাসনা যেন কোথায চলিয়া যাইত। 

এদিকে বিশিষ্ট। দেবী পত্তির উদাসীন ভাব দেখিয়া মনে 
মনে বড়ই ভীত ও চিন্তিত হইতে লাগিলেন। একে ত তিনি 


আঙ্গিন, ১৩২৬। ] শশ্করের কুলপরিচয় ও জন্ম । ৫৪১ 
'শাশীশীশীিীী্াশািটাঁী্গাীঁশিশাীশিিািশীঁ 
পরম ন্নেহপরায়ণ, পিতৃমাতৃতুল্য শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুতে *সাতিশয় 
বযবিতী তদুপরি পতির এই সংসীর-উদাস্ীন্ত । তিশ্সি যে কি 
করিবেন বুঝিতে পর্গলেন না। পুত্র" অগাবে বংশরক্ষায় নিরাশ 
হুইগ়াই যে পতির এই ভাবান্তর, বুদ্ধিমতী বিশিষ্টাদেবীর, তাহা 
অজ্ঞাত ছিল নাঁ। তিনি একান্ত মনে তগবানের শরঠ্পন্ন 
হইলেন। এইরূপে কিছুদিন, গত*'হইলে স্হন। কদিন তিনি 
নিবগুককে বলিলেন, “বেবি! *বংশরক্ষা। বিষষে* আমবা সম্পূর্ণ 
নিরাশ হইয়াছি বটে, তথাপি, আমার ইচ্ছ! একবার দেখাদিদেব 
মহাদেবের শরণ গ্রহণ করিব। শুনিযাছি, আশু তু হঞ্য়ন 
বলিযা তাহার নাম আশুতোষ, অতব তাহার চরণে *আশয় 
“ইলে তিনি কি নিরাশ করিবেন? "তিনি দয়াময় তাহার দয়াতে ' 
আমাদের মনস্কামন! নিশ্চই সিদ্ধ স্ইবে। অণ্ুএব আসুন আমরা 
এইবার তগবান্‌ শিবের আরাপনাষ নিযুক্ত হই!” 

পত্বী-বাক্যে শিবগুক যেন ,সহসা চমকিতর হইপেন। তিনি 
ভাবিলেন, সত্যই ত আমরা পুধাকাজ্ষায় 'অনেক কম্ম করিযাছি, 
কিন্তু কই শিবের আরাপন। ত সেরূপ ভাবে করা হত্র "নাই। 
অতএব একবার শিবের জপস্য! করা" যাউক। 

শিবগুরু *এই ভাবিয়া পত্বী-বাক্যে সম্মত হইলেন এবং 
কোথায় গমন করিয়। কিরূপে শিবের তপস্তা করিবেন তাহাই 
চন্তা করিতে লাগিলেন। 

সহসা তাহার মনে পড়িল? গ্রামের অনতিদ্বরে বৃষ র্বত। 
তথায় কেরলরাজ রাজশেখর স্থাগিত একটী শিবমন্দির আছে। 
তথা জ্যোতিলিঙ্গ জাগ্রত মহাদেব * বিবাদ্ধিত আছ্ছেন। তিন 
তাবিলেন এই বৃষ পর্বতঠেই গমন করিয়া শিবারাধনা করিবেন 
এবং পত়ীকে তাগার অভিপ্রায্ন* জানাইলেন। বিশিষ্টাদেবীর 
হদয়ে যেন আশার সঞ্চার হইল; তিনি তখনই যাইতে প্রস্তত 
হইলেন। ৪ 

“শিবগুরু ব্রাঙ্মণপর্তিত মান্থুষ, তিনি কি কোন, কর্ম দনক্ষণ 

১] 


৫৪২ উদ্বোধন? [২১ঙবর্ষয নয সংখ্যা। 


না দেখিয়া করিবেন? তিপি শুতদিনে শুতক্ষণ্ে যিদ 
সঙ্গে লইয়। আম্মীয়গণকে গৃহরক্ষা এবং কুঙদেবতা জার 
ভার অর্পণ করিয়া বধ প্বতাতিমুখে যাক্রা 'করিলেন। তাহারা 
যে উদ্দেশ্ঠে বৃষপর্বতে গমন কুরিতেছেন, তাহা সকলকে না বলিশ্লেও 
সকর্পেই ঝুঝিলেন যে পুক্রাাজ্ষায় ব্রাহ্মণদম্পতীর এই আযমোজন। 
কেনন৷ ব্রাহ্ম 'দম্পতীর মনঃকষ্টের কথ! কাহারও অজ্ঞাত ছিল না. 
শিবগুরু সকলেরই প্রিয়। স্বতরাঃ সকলেই তাহারি মঙ্গল কামনা 
করিলেম। ধ 

' যথাসময়ে শিবগুরু বৃষপর্ধতে উপস্থিত হইলেন এবং পুরোহিত 
মহাশীয়কে স্বীয় সুক্ঘল্পের কখ| বলিলেন। শিবগুরু সন্ত্ীক সম্ঘত্সব 
শিবের আরাধনা করিবেন জানিয়। পুরোহিত মহাশয়ের বড়ই আনন্দ 
হইল। তিনি তাহাদের জন্য যথাযে।গ্য স্থান নির্দেশ 'রিয়। দিলেন এ+ং 
যথাসাধ্য সর্ধবিষয়ে সাহায্য করিবার আশ্বাস প্রদান করিলেন। 

এতধধিনে শিবগুরুর অভীষ্ট গিখ্রি যথার্থ গচন। হইল-তিনি 
তথায় সন্ত্ীরু, কঠোর তপম্য।ষ (বত হইলেন। বৃষপর্বতের নিয়ে 
একটা দ্র নদী ছিল। শিবগুরু পত্রীসহ প্রত।হ পরাতে, মধ্যাহনে ও 
সন্ধ)য তথা অবগাহন কমান করিতেন এবং স্ানাস্তে মন্দির 
মধ্যে শিবের পুজা সমাপন করিয়া শিবধ্যান, শিহোম ও শিবনাম 
জপেই অবশিষ্ট সময অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সান'দিন 
অনশনে থাকিয়। সন্ধার প্রাকৃকাপ্পে'শিবচরণামৃত পাঁন এবং যতকিঞ্চিং 
ফলমূল ভক্ষণ করিষ! জীবন ধাণ করিতেন! 

নিদ্রা একরূপ পরিত্যক্ত হইল, প্রায় সারারাত্রিই তাহার! জপ ও 
ধ্যানে অতিবাহিত করিতে লাশিলেন। তাহাদের একান্তিক 
নিষ্ঠ।দর্শনে পুরোহিত মগাশয় চযত্রুত হইলেন । তপঃ গ্রভাবে 
তাহাদের ক্ষীণ দেহে যেন দ্ব্জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইল। 
মুখশ্রী অপূর্ব শোভা ধারণ করিল? সহসা দেখিলে লোকে মনে 
করিত যেন তপোলোক হইতে একজন খবি ও খবিপত্ী চত্্রশেখরে 
শ্বরের পৃ! করিতে আসিয়াছেন। 


পাখিন। ১৩২৯। . শঙ্করের কুলপরিচফ ও জম্ম । ৫8৪৩ 





ডি. পপাপপার 


ক্রমে সন্বত্ঘর পূর্ণ হইতৈ চাঁপল। শিবগুরু ভাবিলেন, 
বৎসষ্ট শ্লেধপ্রায়। কিন্ত কৈ এখনও 'ত আশুতোষের "য় হইল 
না! ভগবান্‌ আৰু কৃতদিন আমাদের গতি বিরূপ' থাকিবেন? 
আমাদের বাসনা কি পুর্ণ হইবে না? এইরূপে তিশি মনে 
মনে ব্যাকুল হইধ। উষ্টিলেন। বিশিষ্টাদেবী কিন্তু কোন বা;কুলত। 
নাই। আশগুতে।যের দযার প্রশ্চি, তাহার পুর্ণ বিখাস। "নিত্য 
কার্যে তাহার *কোনরূপ+ ইশধিল্যই প্ররিদৃষ্ট' হইল 'না। অন্ুষ্ঠেষ 
কর্মের শেষ পর্যন্ত সকল ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা দেবতাগণের, স্বতাব ; 
আগতোষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিলেও শিবগুরুর ভাগ্যে 
বতিক্রম হইল না। বৎসরাস্তে একদিন নিশাঃশষে শিরগুর, স্বপ্ন 
দেখিলেন । 
যেন এক বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ তাহান নিকট উপাস্থৃত হুইযাছেশ' । শিকুগুর 
্বপ্নেই বৃন্ধ ব্রাঙ্গণের পাদপন্নে প্রণিপা তপূর্বক অঠিবাদন করিলেন। 
বাঙ্ষণ বলিলেন, “বত্ম শিবগুরু। আমি তোমাকে বর 
প্রদান করিতে আসিযাছি, তুম্মিকি বর 3। আমকে রস” | 
শিবগুরু তথন ব্রাক্ষণবেশী দেণাদিদেব মহাগ্দধকে ,চনিতে 
পারিলেন,। এবং তাহার ,স্তব কর্পিঠে লাগিলেন * স্ত। সম্পূর্ণ 
হইলে তিনি, শিবের চরণে পতিত হুয়া বলিলেন, "ভগবন্‌। 
আপনি সর্বাস্তর্যযামী, আপনার অবিদিত কি আছে? তথাপি 
আপনার আদেশে আমি বলিতেছি, স্বামি পুত্রাকাজ্জী, আমায় 
একটী পুত্র প্রদান করুন” । | 
আশুতোষ বলিলেন, “বত্স! তুমি কিরূপ পুর কামনা কর? 
যূর্খ শতায়ু পুত্র চাও, কিন্া এল্লায়ু, সর্বগ্ত পুত্র 31? তোমার 
ূর্ণজন্মস্কত পাপবশে এজস্সে সর্বশোতাবে বাঞ্চশীন্প পুন পাহতে 
গার না”। ও 
শিবগুরু নতশিরে কহিলেন, “ভগবন্‌, তাহাই যদি হণ, তবে 
আমি আল্লায় সর্বজ্ঞ পু কামন। করি। মূর্খ শতামু, পুঝে 
আমার কাজ নাই”। শিবগুরুর পরীক্ষ' শেষ হুইল, তাহার কথা শেষ 


এ 
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ও টিরিনিএ জিত 


হইতে না হইতেই আশুতোষ বর্লিলেন, “বৎ্স। তাহাই হইবে, 
তোমরা ' অটিরে ামুকেই খুক্ররূগে প্রাপ্ত খহবে।  জর্গতের 
হিতার্থ আমাকেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ;,তোঁষাদের তপন্তায 
আমি সাতিশর তুষ্ট হইয়াছি, আমিই তোমাদের পুত্র হইলাম।” 
কথা 'শেষ হইতে না হইতেই শিবগুরুর নিদ্র। ভঙ্গ হইল। শিবগুক 
আনন্দ ও বিশ্বুষে যেন্ু কিংকর্তব্যখিমুঢ় হইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ) 








সমাজসৎস্ফারে নারীর কর্তবা। 


টি 14 শ্রামতী “চারুবাণ। সবস্বতী ) 


সেদিন" দ্বিগ্রহরের নিস মৃহূর্তটাঃ ধাল্যবিবাহের কুফ* 
বদয়ঙগমকারী কোন শিক্ষিত "বঙ্গ সন্তানের একটী সুচিন্তত ও 
সুযুক্তিপুর্ণ প্রবন্ধ পাঠে অতিবাহিত কগিতেছি এমন সময় এক 
অপ্রত্যাশিত দুঃসংণাঁদ লহ ভ্রাতৃদ্ধাযা গৃহপ্রবেশ করিলেন । শুনিণাঁম, 
তাহার, পিক্রাঙগয়ের এক প্রতিবেশী কণ্ঠ; বিধবা হইয়াছে, এই মাত্র 
পত্র পাইয়াছেন। 
প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়! জানিলাম। বিধবা বালিকা - সমাপ্ত 
ধনিগৃহের শিক্ষিত পিতার দখমবর্ষায়া কন্যা! বালিকার স্বামী 
বি, এ, পাস করিয়া আইন পরী্গাব জন্য প্রস্তত হইতেছিলেন, 
কলের রোগে আক্রান্ত হওয়ায় হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 
শ্নেহাম্পদ্দা প্রতিবেশীকন্তার ছুর্ভাগ্যের 'ববয় চিন্তা করি 
প্রাতৃজায়া অঞ্চলে অশ্রমার্ডনা করিলেন। আমি যদ্দিও বালিকাকে 
কথনও দ্রেখি নাই তথাপি তাহার বর্তমান অবস্থা শ্রবণ করিয। 
ও ভবিষ্যৎ চিন্তা কানিয়া৷ অশ্রসম্বরণ করা আমার পক্ষেও অসম্ভব 
হইল। গ্রবদ্ধ পাঠে মুহূর্ত পূর্বে থে আনন্দটুকু লাঁত করিয়াছিলাম 
এক্ষণে তাহার দ্বিগুণ নিরানন্দে অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গে 
সঙ্গে আর একটী বালিকার ছুঃথকাহিনী স্মতিপথে উদিত হইপ। 


ছি ১৩২৬)] সমাজসংস্কারে'নারীর কর্তবা । ॥ ৫5৫ 


টশিপূর্বে আমাদের পরিচিতা জর্নকা মহিলার একমাত্র নি 
অকালধুত্যুতে একটা মাত্র কন্তা* সন্বনদ এক, অভাগিনী ' বিধবার 
একাদশ বর্ধীয়া কন্থা, বিধবা হইয়াছে শুনিয়াছিলাম। আবও 
পনিয়াছিলামঃ সেই বিধবার কন্যা অলক্ষণা বধূই পুত্রের অকাল- 
মুর কারণ, স্বর “মনে এই ধারণ! দৃঢ় হওয়ায় বাপ্িকা 
চিরদিনের জন্য খ স্নেগব্চ্যুতা* হইয়াছে | »কোন্‌ *অসপ্ভববিত 
কাষ্ঠণ ব্যতীত আর যে ফৌনদিন অভ্তাগী বধূ "স্বশ্ধর শ্নেহ লাতে 
সমর্থা হইবে, আত্মীয়স্বজনের মুন এরূপ ভরসা নাই। স্থাত্ীয়- 
বরধুর উপদেশ অনুরোধ উপেক্ষ! করিয়৷ পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে তন 
পুত্রবধূকে বর্জীন করিয়াছেন। তদবধ্ঠি আর তাহার নাম্পর্যস্ 
উচ্চারণ করেন নাই। একদিন গুভাঁকা্ীদের নিষেধ অুগ্রাহ 
করিয়া “ছোট্ট ছেলেটার" বিবাহ দুয়া” “ছোষ্ি একটী টুকটু্ 
বউ” আনিয়া ঘর আলো করিখেন বলিয়া বড় সাধেই তিনি 
দারদ্রগুহের এক সর্বাঙগসন্দরী দশমবর্ষামা কম্ছ] মনোনীত করিম! 
পঞ্চদরশবর্ধায় পুত্রের সহিত বিবাহ শিযানছ'ণন। কিন্তু অদষ্টের 
পরিহাসে তাহার হরিষে বিষাদ হইল! ১* ও 

ঘর আলো হওয়া দুরে থাকুক, বিবাহের পর গ্ছুশ্চিকিৎস্য 
ব্যাধি সন্বত্সপ্ের মধ্যেই পুত্রের জীবনাগ্ছ করিয়া জননীর স্থুখ- 
সাধের অবসান করিল। বড় ছুঃথেই অকল্যাণময়ী বধু শ্বশর 
পরিত্যাজ্য হইল। পুপ্র-শোণাঞ্ছুরা জর্ণনী অলক্ষণার সংস্পর্শে 
পুত্রের নিধন কল্পনা! করিয়া দ্বণাতরে বধূকে জন্েত্র মত বর্জন 
করিলেন। কিন্তু সেই জামাঙ-বিয়োগ বিধুবা চিরঅভাগিনী 
বিধবা আজ তাহার শূন্ত হৃদয়ের গ্পূণ সুপ অলক্ষণা বলিয়া 
(কোথায় বিসর্জন দিবেন ? ্ 

ভমনীর বিদীর্ণপ্রায় বঙ্গের উপর অনাধৃতা ছুঃখিনী বালার 
অশ্রকাতর কচিমুখখানিব একটী করুণ চি আমার মানস নয়নে 
শম্পষ্ট হুইয়। উঠিল। ব্যগ্রিতচিতে ভাবিচে লাগিলাম, -কেন 
এমন হয়? ॥ 
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প্রবীণ! গৃহিণীরা বলেন, ইহা টা ফল, গিধির ,বিধান, 
ইচ্ছামধের ইচ্ছ।।' , ৮ ০ 

আমর] বলি, বৈধব্য 'বিধির বিধান, 'ইাছা।ষযের ইচ্ছা হউতে 
পারে? কিন্তু এরূপ বালবৈধব্য অনৃষ্টের ফল না বিধির বিধান 
নয। বাস্তবিক যিনি ক্ধি তিনি দরযাঁশষ। স্বর্গীফভাবে পু 
শিশুহ়দষ ধাহার ন্সপূর্বর কৃষ্টি, সেই বিশ্ব বিধাতার বিধান এমন 
নিষ্ঠুর শিশু-প্রাণাতী হইতে গ্ারে না। [বধের মঙ্গলই ধীহীব 
ইচ্ছা €সই ইচ্ছামযের ইচ্ছা! এমন উচ্ছৃঙ্খল নহে ইহা আমাদেরই 
ছুর্বাদ্ধি «৭ অদুরদর্শিতার ফল আমাদেরই সহান্থৃতৃতিশৃন্তনা 
হদয়হীনতার পবিদূঘ।  « 

গাতুবা গত কয়েক বত্পব হইতে ভারতে নানাস্থানে বাল 
ধৈধব্যের প্রধান ও প্রথম কু রণ বাল'বিবাহীথ। নিবারণকরে 
বু উদ্চোগ, আন্দোলন চলিক্েছে। সমান্দের নান। অকল্যাণগ্রহ 
কু প্রথাটীর উচ্ছে্সাধনে বন্ধপাঁরকব হইযা সাবগর্ভ সুযুক্িপূ্ণ 
বন্তৃত। গ্রবদ্ধাদিতে "শিক্ষিত * সম্প্রদাধ ইহাপ বিকদ্ধমত প্রকাশ 
করিষ! ' সকলের কুতজ্ঞততাতাজ& হইত্ছেন সমাজ হিতৈষা 
সমাজের হিতের নিমিত্ত বহু শাপ্পবচন ডঞ্চত করিযা ইহাব 
অশান্ত্রীয়তা প্রভৃতি প্রতিণন্ন কবিবাব প্রযাস পাইতেছেন। অনেকেঃ 
ইহার কুফল সর্বসাধাবণের হদঘঙ্কম করাইবার নিমিত্ত বিধিমত 
চেষ্টা করিতেছেন । প্রকাশ্ত জ্তাষ মুক্তকঠে সকলে হহার 
বিরুদ্ধমত ঘোষণা! করিয়া সামাজজিকগণকে উৎসাহিত করিতেছেন 
কিন্ত তথাপি ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে হহাব প্রচলন সম্পূর্ণ রহিত 
হইতেছে না। সত্যেব অন্রোধে অত্যন্ত ছুঃখের সহিত শ্বীকার 
করিতে হইতেছে তারতের সুসন্তানগণের প্রবল ইচ্ছা, এঁকান্তিক 
চেষ্টাবত্ব সন্বেও বাঁপ্যবিবাহ বঙ্গে অবাহত বহিযাছে। পূর্বের 
গায় এখনও সেই বৎসরের পর বত্সর আনন্দ উৎসবের মধ 
দিয়া সহত্র সহত্র সংসারজ্ঞানস্তিজ্ঞা বালিক। অবগুঠনে বদনারও 
করিয়! শ্বশুর ভবন উজ্জল করিতে যাইতেছে, সেই শত শত 


মাঙ্গিন, ১৩২৬।] সমাঁজসংস্কীরে' নারীর কর্তব্য । ৫9৭ 


পপ পপ 
বালিকা, জনকঙননীর প্রাণে শেল বিদ্ধ করিষ। চিরজীবনেন স্্থ 


বিসর্জীম দিয়] বাপবিধবার * সংখ্যা বুদ্ধি , করিতেছে ।* "এখনও 
বালিকা-মাতার দৈহিক, অপুষ্টুতা ও সন্তটনপালনে অনভিজ্ঞতা শত 
গহন শিশুর অকালমত্যুণ কারণ হইতেছে; নান। অমঙ্গলে বঙ্গ 
সংসার প্রতিনিষর্তই অশাস্তিপূর্ণ করিনা রাখিম্াছে। দীর্ঘ নলের 
অসংস্কৃত সমাজের সংস্কারে সুহায়জ, করিবার নি মত্ত 'দেশন্ঘক 
গোর সাদর আহ্বান উপেক্ষ করিয়। শধনও গামাজিকগণ দ্রশয, 
একাদশ, দ্বাদশবর্ষীয়। কন্যাকে, ্বশ্তরালযে প্রেরণ কবিয়া,, অথবা 
বালিক! পুত্রবধূকে গৃহে আনিয়া দেশাচারের সম্মান রক্ষা কারতেছেশ। 
দেশাচারের শাসনাদীন হইয। আজিও কঠ কল্সাদাযগ্র ঃ*1পতাকে 
অপেক্ষাকৃত বয়স্থ। কন্ঠার বিবাহ দিতে সর্বস্বান্ত হইতে হইতেকে ্ 
ইহাতে কি, বুঝিতে হইবে নশুক্ষিত সম্প্রদাষের বাল্বিকাহ 
সম্বদ্ধে এই দেশব্যাণী আন্দোলন রথ হইতেছে? বাণকার দ্বঃথ- 
মোচনেঃ তাহাদের জীবনের প্রক্কত উন্নতি ,সাধনে , সদাযত্রশীল 
বঙ্গের পরছুঃখকাতর সুসস্থীনগণেধ এও ্চষ্টা কি ৩্‌বে 'নক্ষপ 
হইতেছে? না-তাহ। অনশ্রব | সামান্ত একট সামাঁজক গকুপ্রথ। 
দূরীকরণের নিমিত্ত এত যন্র,একপ চেষ্ট। কখন সম্পূর্ণ শিফল হইতে 
পরে না, তবে এ চেষ্টার যতদুর সফশ্পতা লা করা উচিত 
ছর্াগ্যক্রমে গাহী হয নাই, এতদিনের এত আন্দোলন উদ্যমের 
ফলে বাল্যবিবাহ নিবারিত না হুউক, শিশুবিবাহ একরপ রহিত 
হইয়াছে। বঙ্গের গনকঞ্জননীর অন্তা হঠনে গৌরী, পৃথিবী বা 
রোহিনীদানের সদিচ্ছটুকু বোধ হয যেন চিরদিনের তত অন্তহিত 
১ইযাছে এবং অধিযাংশ স্থলে এক ছুট অথবা তিন ভারি বৎসরের 
বি€ধার সংখ্যাও হাস হইয। আপিষছে। বহুবর্ষব্যাপী অপন্দোলনের 
ফলে বঙ্গবালার তাগ্যের আংশিক উন্নতি সাধিত হইযাঁছে বটে কিন্ত 
তাহাদের জীবনব্যাপী ছঃথ দুর্দশার মুগোচ্ছেদ হয নাই, এখনও 
তাহাদের জীবন স্থন্থর ও শ্সান্তিমষ করিবার ইচ্ছ৷ কার্ষে; পরিণত 
করি! হয় নাই। যে ভাবে সংস্কার-কার্ধ্য চলিতেছে তাহাতে শত 
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বৎসরেও যে তাহাদের ছুঃঘ হরর অবসান হইঘে সে আশ করা 
য|য় না।' ৃ নু: ণঁ £ 

অভাগিনী, বঙ্গবারার ছুঃখে সম্দঘ পুরুষের প্রাণ কীদিয়াছে। 
পুরুষের হৃদয় ইহাদের ছুঃখ মোচনে উন্মুখ হৃইযাছে। দেশের 
সম্তানগণের ভবিয্যজননী কালিকাদের প্রতি কর্ধব্যবোধ পুরুষেব 
গ্রাণকে উদ্বদধ কঠিযাছে, কিন্ত, বমণীকে এখনও এ কার্ষ্য উৎসাহিত 
করে নাই। আমাদের প্রাণ বোধ'হয় যেন "আমাদের পয 
স্নেহাম্প্রদা কোমলপ্রাণ। বালিকাদের দুঃখে এখনও যথার্থ কাদে 
নাই। বঙ্গবালার ছুঃখমোচনে, সমাদর উন্নন্ি সাধনে যথাসাণ 
সহায়ত।' করিবার, প্রকৃত ইচ্ছ্ব।/। এখনও আমাদের অন্তরকে দৃঢগ্রতিজ্ঞ, 
সাহসী ও শক্তিশালী করে নাই। দেশাচারের অন্যায় শাসন 
উপেক্ষা করিয়া কল্যাণকর ন্যাযেব প্রতিষ্ঠা করিঝার মত মানসিক 
বল জন্মে নাই । তাই, শুধু বালিকাদের নহে, সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতি 
কল্যাণকর এ সংস্কু।রচেষ্টা রমণীব সহান্থভৃতি ও সাহাধ্য অভাবে 
সফল হইতেছে না। “সমাজে নাধীর শক্তি পুরুষেব অপেক্ষা কো” 
কোন* অংশে" স্বল্প ও সীমাবিশি্ হইতে পারে, কিন্তু গৃহসংস্কাব 
ও গৃহস্থালীরু স্ুবন্দোবস্তের নিমিত্ত বয়ণীর সাহাধ্য যেমন একা" 
প্রার্থনীয়। সমাজসংস্কার ও সমাভের উচ্ছৃঙ্খলত “দমন বারে 
হইলেও রমণীর সায়তা অত্যাবস্তক। এ সাহায্য ব্যতীত ক্ষু্র ব৷ 
ৰহৎ যে কোন সামাজিফ সংস্কারকার্ষে। সফলতা লাভ করা একরূপ 
অসম্ভব । 

গৃহ বা সমাজসংস্কারে নিযুক্ত হইয1 রমণীগণ সকলে একমত 
হইর! যাহ! এক বৎসরে সম্পন্ধ করিতে পারিবেন? পুরুষে শত চেষ্টা, 
তাহ দশ. বংসরেও সম্পন্ন হইবে কি না সন্দেহ। সমাজসংস্ক[ব 
নারীর, শক্তি আশ্র্থ্যফলপ্রদ * হইপে কি হয, অদুরদর্শিতা € 
রুক্ষণশীলতা আমাদিগকে পুরুষের কার্যে সঘতা-বিমুখ করিযাছে 
আমর! সকলই দেখিতেছি, সকলই ঝুঝিতেছি, তথাপি কোন বিষয়ে 
কোন একট। বিধি নামীয় আবধির পবিবর্ডনে উৎসাহ নাই, কৌন 
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একট! হিতকর অনুষ্ঠান প্রবন্তিত'করিবাব চেষ্টা নাই। সেই একট 
আটে দোহাই" দিয়া রোদন. সেই একই পিড়ু্সিতাষহের 
নিরয়গ্মনের অহেতুক তাশক্ষায় বালিকার জীবন অশাস্তিময় করিবার 
আয়োজন ! ৃ্‌ 

বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজে যাহা কিছু অনিষ্ট ঘটাঈতেছে 
সকলই আমাদের দোঁষে। ,আমরাই বালিকাদের ছুঃখু দুদদণাঁর পথ 
প্রশস্ত রাখিয়াছি আমাদেরই নির্ব,দ্বিতা বহু 'শিশুর অকালমৃক্ঠার 
কাঁবণ। বহু সংসার অশান্তিময় হইবার হেতু। 

আমরা-_কন্তা ও বধ্দিগের জননী ও শ্বশ্গণ--যদি অষ্টাদশ, 
উনবিংশ বর্ষের পূর্বে (বিংশ লিপ্রিতে সাহ্ন হয না, কেননা 
যে দেশের মেয়ের! কুড়ি হইলেই বুতি বিশেষণে বিশেষিত লইতে * 
বাধ্য, সেখানে, কুড়ি বসব বয়ঠোর বধ গৃন্থে আনিতে পরাখর্শ 
দেওয়ার যত দুঃসাহস না রাখাই ভাল)--সংসারের গুরুতার- 
বহনোপযোগী শিক্ষা ও সামর্থ্য, লাঁতের' পুর্বে, কন্তাব টিবাহ ন! 
দিই, পুত্রবধূ গৃহে না আনি-_এঝাদশ দ্বাঠশ বর্ষ উত্তীর্ণ সুতলাং 
বিবাহের উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইয! গিযাছে বলিধা নসতিরিক্ত 
পণ আদায় করিয়! বধৃব পিতাকে স্থশবিশেষে সর্বস্বান্ত বা গৃহহীন 
ন] করি, কগ্াদাধগ্রস্তকে তাহার কন্তপূর অধিক খসে বিবাহ 
দেওযা রূপ অপরাধের দুস্বৰপ বরপণের, নিমিত্ত নির্দিষ্ট নগদ 
টাকা ও স্বর্ণ রৌপ্যাদির পরিমা্জ অতিম রা বৃদ্ধির খণতারে 
গ্রপীড়িত করিয়া তাহার অকাঁলমৃত্যুর কাবুণ না হই, তাহা 
হইলে যে বাল্য-বিবাহ রহিতকরণেন জন্য পুকবের] প্রাণপণে চেষ্টা 
করিযাও সম্পূর্ণ সফলতা লাত কবিতে পাবিতেছেন নম! তাহা কি 
অচির কালের মধ্যেই রহিত হইয়া যায় না? বিধাতার দন কমারী- 
জীবনের নির্দিষ্ট সুখটুকুও এ বয়ল পর্ধ্ন্ত* বালিকারা নির্ষিদ্নে 
তোগ করিতে পায়না? ভবিষ্যতে স্বখেব সংসার স্থাপন করিবার 
দন্ত আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ ম! ও আদর্শ গৃহিণী হইবাব জন্য শিক্ষালাভেব 
বেষ্ট সময় পায় না? অবশ্ঠই পায়, কিন্তু সে সুযোগ দেয় কে”? সংসারে 
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আমর! তয়ের,শাসনেই ত সদ! ব্যস্ত ।' দেশাচারের ভয়, সমাজের তয়, 
নরকের উন লোকনিন্বার ভয়” কতদিকের কতবিধ ভয়ের সনে 
আমাদের মনের স্বাধীনতা নই) আমাদের স্বদ্রোবু স্বীকারের সাহসটুকু 
পর্য্যস্ত লুপ্ত হইয়াছে । তাহ! না হইলে আমর! দেখিস শুনিয়। বুঝিয়াও 
কোন, প্রতিবিধান ন! করিয়া শুধু অনৃষ্টকেই লেষী সাব্যত্ত করিয়। 
নিক্রিযঘতাবে' বসিয়া, থাকি রেন? আমাদের চোখের উপর 
আমাদেরই ননীব, *পুতুলি মেয়েগুলি, 'মৌগুলি অসময়ে সংদারৈ 
প্রবেশ করিয়) নানা কষ্টভোগ "করিতেছে দেখিয়াও এই অকল্যাণ গ্রন্থ 
বান্যুবিবাহুপ্রথ। রহিত করিবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হই না 
কেন? ' 
॥. এ পর্যন্ত অনেক ্রবীণা, ও নবীন। গৃহিণীর সহিত এ সম্বন্ধে 
আলোচন! 'করিয়। দেখিয়াছি, ইহার সংস্কাব সাধন যে অতি কর্তব্য, 
সত্য ও ্তায়ের অনুরোধে কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। 
কিন্তু যৌবন্-বিবাহ, শান্্রসম্মত কি না, ইহাতে উর্দতন চতুর্দশ 
পুরুষকে নপম্পর্শ করিবে কি না,*এ বিষয়ে তাহাদের বিষম সন্দেহ 
আছে । ,তাঁরঞপর শাস্ত্বচনাদি উদ্ধত করিয়া দেখাইয়! নান! 
দোষাদোষেরক আলোচন1 কর্সিঘ। বদি এ সন্দেহ ভগ্ন করা যায়? 
তথাপি অবশিষ্ট থাকে সমাজের ভয় । ইহা ত দেখি ধর্ম্মভয় অপেক্ষা 
প্রবল। ধর্মশাসন অপেক্ষা সমাজশাসনে ইহার! অধিক সন্তস্ত। 
সত্যের, ধর্মের ব! মঙ্গব্রের অনুরোধে, স্নেহ বা প্রীতির আকর্ষণে 
দেশাচার বা সমাজশাসন লঙ্ঘন করিবার সাহস নাই! অনেক 
সময় অনেক কোমলহৃদয়। সৎবুদ্ধিসম্পন্ন। গৃহিণীকে দুঃখিততাঁবে সেই 
অতি পুরাতন কথাটা বলিক্ে শুনিয়াছি-_-“বুঝি ত মা সব কিন্ত 
কি করব, সমাজের নিয়মে আবদ্ধ ত আমরাঃ সে নিয়ম কি আর 
রদ করতে পারি। চিরকাল যা; হয়ে আস্চে, বাপ পিতামহ যা' 
করে গিয়েছেন তোমার আমার মতে তা কি আর উল্টে যাবে ?” 
কথাট। নেহাত মিথ্যা! নয়, সমাজ্পশীসন অথব। দেশাচারকে 
লঙ্ঘন করাঁবড় সহজ কথা নয়। ছুদশ জনের কাজ নয়। কিনব 
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এই মা বাধ্য প্রজার মর্ত নিরন্তর আমর! বাহার, নিষ্মের 
অধীর, যাহার ভয়ে সদ! সশক্ষিত--এই অদ্ুতকর্মা অল্টৌকিক শকি- 
সম্পন্ন পদার্থটী কি? ৪ 4 

বাস্তবিক ইহা! কোন ব্যক্তি খা বস্ত বিশেষ নহে এবং অনেক সময় 
অনেক বিষয়ে ইহীর প্রাণহীনতার পরিচয় পাইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা 
প্রাণহীন জড় নহে । দেশের ধার্মিক অধার্শিকসৎ অসৎ, উচ্চ নীচ, 
সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত * নরন্টরীকে' লইয়াই' গ্রকটী সমাজ এবং 
ইহাদের মধ্যে ষাহার! বুদ্ধি বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ গণ্য ও ক্ষমতাধান্‌, 
তাহাদেরই প্রবস্তিত নিয়মসমূহ সামাপ্রিক নিয়ম নামে উজ্ত। 
সমাজতুক্ত বালক, বৃদ্ধ, যুব! প্রত্যেক নরনারী €ণই সামাঞ্জিক নিয়ম, 
সমাজশাসন মান্য করিতে বাধ্য। সে বিধি সে শাসুন সুমাজের 
হিতের নিমিত্ত» প্রাচীন খষিগণ*যাহা প্রজাকুঃলর হিতের নিঙিত্তই 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা হইতে অমঙ্গল প্রস্থত হওয়া সম্ভব নয়। 
আমর! যদ্দি সেই বিধিই মানিয়ু! চলিতাম তাহা হইলে,আজ ভারতে 
এক বৎসর বয়স্কা হিন্কুবিধব! থাকি্ড ন।, দশ* এগার বঙ্পরের বাপ- 
বিধবাকে দারুণ গ্রীষ্মে একাদশীর দিন একবিন্দু তৃষ্ণাব চলে বার্চত 
হইয়া নয়নজল ফেলিতে হইত না ত্রয়োদশ চঁুর্দশ বর্ষায় 
বালিকাকে ঈন্তানশোকে কাতর হইতে" ব। দ্বাদশ বর্ষীয়৷ বালিকা 
বধূকে গর্ভযন্ত্রণা সহা করিতে না পারিয়! ,মৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
হইত না। কিন্তু হিন্দুশান্ত্রের দে বিধি ্রথন সমাট সামাজ্িকগণ 
তাহার অন্ুগত প্রজা এবং দেশাচার সেই সমাটেক্স প্রতিনিধি । 
সমাট. অর্থাৎ শান্ত্রস্মত বিধি_তিনি তাহার গিংহাঁসনেই থাকেন, 
তাহার দেখ! বড় সহজে কেহ পায় না,ল্মুতরাং প্রতিনিধি দেশাচারেরই 
এখানে প্রাধান্য ; তাহারই প্রবল প্রত।পে সকলে সন্ত্রস্ত ।*দেশাচারের 
বিধিই সকলের সুবিদ্িত, "তাহাই সমাঁজ-ধিধি, তাছার পালনেই 
সকলে বাধ্য। যে ইহ নির্রিচারে পালন করিতে সমর্থ সেই উত্তম 
সামাজিক ব। বাধ্য প্রজা, স্থতরাং সমাঞ্জপতির প্রসন্নতা লাতে সমর্থ । 
কিস্ত যে মন্দতাগ্য ইহার ন্ঠায়ান্যায় বিচারে উদ্ভত। বিধি নামীয় 
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আবিধির উচ্ছেদ সাধনে কৃতমংক্কর্প, কু'প্রথাব বশবত্ত' হইতে অসম্বত, 
দেশাচারের, নিকট তাহার শান্তি অনিবার্য, সমাজে হাহার,নির্ধ্যাতন 
অবস্ঠভ্তাবী। স্ুুতবাং,* দেশ্বাচারের বিকদ্ধ!চরণ করা সহঙ্ঞ-সাধ্য 
নয, এই বোধেই কেহ ইহার ধর্াস্থমোদিত শান্ত্রম্মত পরিবর্তুনেও 
সাহসী হয না বুঝিলাম । কিন্ত শত শত নবন্গবী *ইযা যে সমাজ, 
শত মন্তিক্ষের' চিন্তাপ্রহত যে সামান্জিক নিয়ম ছু' একজন যদ্দি তাহার 
বিরুদ্ধবাদী হযেন'সে সম্বন্ধে বৈশেষ কিছু ঘলিতে পাঁধা যাষ না, কি 
যখন কৌন বিশেষ নিষমের বিকদ্ধে শত ক ধবনি৩ হয়, শত লেখনী 
তাহার অন্যায় ঘোষণা কবে, সহত্ত্র হস্ত তাহ নিবারণে উখিত হয়। 
শত শত' চিত্ত ব্যথিত হই তাহার উচ্ছে্দ কান! করে, তথাপি 
'কেন সৈ প্রথা রহিত হয না? আপন ত্রম বুঝিবাও কেন সমাজ 
অবিলম্বে তাহ! সংশোধন কবে না) অথবা স্থল বিশেষে সংশোধন 
চেষ্টা করিযাও আশানুরূপ ফল শাত করিতে পাবে না? সমাজ 
যদ্দি প্রাণহীন নয, যদি কাষ্ঠ, প্রস্তব বা মৃন্ম স্তুপ নষ? বাস্তবিক 
জঞানধর্্মবিশিষ্ট সদসৎবুদ্ধিসম্প্ সভা মানবের সম তবে কেন, 
কোন্‌ কাবুণে এমন অসম্ভব সম্ভব হয? 

মনে হয+ পরম্পবের সাহাধ্য ও সহানুভূতির অতাবই ইহার 
অগ্তবাধ। স্ত্রী এবং পুরুষ লইষা সমাজ, স্ত্বীলেক সমাজের 
অর্ধাঙগ, একথা আমব। প্রত্যেকেই স্বীকার কবি এবং আমবা 
যে পুক্ষষের সতকার্ষ্যেব ' হাঙ্গিনী, "সার পালনে সহাধতাকাবিণী 
সহধর্দিণী ইহা স্পষ্ট বলিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি ন! কিন্ত প্রক্কৃত 
পক্ষে আমরা তাহাদের সৎকাধ্যেব, তাহাদের সছনদ্দেশ্ত সাধনের 
কতটুকু সাহাধ্য করি তাহা! একটু তাবিগা দেখি ন1। 

ইহার (প্রমাণ এই বাল্যবিবাহ বহিতকবণ চেষ্টা । সহধর্শিণী 
যদ্দি সত্যই সহধর্দিণী ও সহৃকর্শিণী হইতেন, যথাসাধ্য চেষ্টায় শ্বামীর 
সৎকর্ম্েব সহায়তা কবিতেন, তাহা হইলে আর এমন হইত না যে, 
স্বামী প্রকাশ্ঠ সভায় বাল্যবিবাহেব বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা 
শ্রোতাদের ' প্র।ণে অপূর্ব উৎসাহের স্থঙ্টি করিয়া হষ্টচিত্তে গৃহ 


আশ্বিন, ১৩২৩] সমাজনংস্কারে নারীরনকন্তবা ৫৫৩ 


ফিরিলেন ; গৃহে সহধর্দিণী দেশাচ্চারের ঠয়-ভীতা বঙ্গের কন্ঠ।দায়- 
স্তা ননী, হয়ত" তখন তাহারই *অবিবেচনার সমালোচনার বাস্ত - 
“ওগো ঘরে ধার এগার বার বছরের ,আইবুড়ো মেক্নে তার ক 
এ মতাসমিতিতে ঘুরে অনর্থক সময নষ্ট করা শোত। পায়?” স্ত্রী 
হত জানেনই ন1*যে স্ঠাহার স্বামী সষ্টায় কোন্‌ বিষয়ের আলো- 
চনাঘ নিঙ্জেণ অবিবাহিতা কগ্ঠাটার বিবাহে চিন্তায় বিরত ছুলেন। 
স্বাধী গৃহ প্রবেশের স্বব্লক্ষণ পরেঈ গৃহিণী *পৰধা হস্তে বাতাস 
করিতে করিতে নান! অনুরোধ উপরোধ* যুক্তি পরামর্শে পাল্যাধবাহ 
বিরোধীর উৎসাহ ঠাণ্ডা করিতে বসিলেন। কিন্তু সে জল উৎসাহ 
কি সহজে ঠাণ্ডা হয় একদিনে না হয় ছুিনে *দশদিনে , বহ্যতরে 
বছচেষ্টায় অবশেষে অবলার মহাস্ব অগ্রপাতেব "দ্বারা তিনি" সে 
অপাধ্য সাধনে কথঞ্চিৎ কঁতকার্য্য ডা বাকা যেটুষু রহিল, 
স্বীয় স্বজন ও কন্ঠার তাঁবী শ্বশুর মহাশয় 'তাহা পৃণণ করিয়। 
রইলেন, অর্থাৎ দশচক্রে মিলিয়। বাল্যবিবাহ বিরোধী দ্বারাই 
তাহার স্বীয় বালিকা কন্যার শুভঃঘরা€ কার্ধ্য, সুসম্পন করাইলেন। 
নহিলে সমাজবিধি যে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, দেশাচাহরখ মান পক্ষ 
হণ না) আর হিন্দুঘরের ছেলে যেগ্পের জননাঁদের ছে মেয়েটার 
বিবাহ দিয়া ছোট্ট একটী জামাহ আনার এবং ছোট্ট একটা 
টুকটুকে বউ ঘরে আপণিয়া ঘর আলো ও সাধ যে অপুর্ণ 
থাকিয়া যায়। ৪ 


$ 


আবার, নানা অবশ্ঠস্তাবী কারণে কন্ঠাব জননীকে অনেক সময্ন 
উদার ভাবাপন্না দেখিতে পাওয যায়, কিন্ত কন্ঠাণ শ্বক্ষঠাকুণণীদের 
প্রায়ই প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করিতে দেখা যায়ঃ এবং বাধ্য হইয়া 
সকলকে তাহাদের মতই শিরোধার্ধ্য করিতে হয়ঃ যেছেতু পকলেই 
ঢানেন, বিবাহিত জীবনের আরম্তে অধিকাংশ স্থলে শ্বশ্ববস্ুদৃষ্টি কুরৃ্ির 
উপরই নববধূর শুভাশুত, আনন্দ নিরানন্দ নির্ভর করে । 

যাহা হউক, সকল দ্দিক দেখিয়! বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, 
হিল সমাজের বিবাঁহ-সংস্কার শুধু পুরুষের শখ, স্ত্রীপুরুদে মিলিত 
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পপ 


সাহায্য, ও সামর্থ্য ব্যতীত নুসম্পন্ন হইবে না। , সমস্ত হিন্মারীর 
সহান্ুভূতি। একতা ও মিলিত 'চেষ্টার' উপর ইহার সফপতা নির্ভর 
করিতেছে । মানব জীবনের যাহাতে উনন্তি ও মঙ্গল হয় মানব 
মাত্রেরই যেমন তাহা করা কর্তব্য, নারীর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাদের 
ছুঃখ'ছুরদশার লাঘব হয় নারী মাত্রেরই তাহা 'করা কর্তব্য, ইহাই 
ভাবিয়া, একবার আমার দেশের 'জননী,ও তগিনিগ্পণ সকলে একমত 
হইয়া! এই কুপ্রধারটার উচ্ছেদ সাধন।করুনণ এক্ষণে" দেশে অতি অন 
পুরুষ আছেন ধীহার! বাল্যধিবাহের কুফল হৃঙ্জম করিয়। ইহার 
উদচ্ছদ কামনা না করেন। শুধু আপনাদের ইচ্ছা হইলেই অতি 
সহজে ও অতি অন্মকালের মধ্যই ইহা রহিত হইযা যাইবে । জগতে 
' অকাল মৃত্যু যধন অবসঠ্ভাবী, এখনও যদি এই বাল্যবিবাহের প্রচ 
রহিত কবা না হয়/আজ না হয়দশ বৎসর পরে, দশ বত্মর নাহ 
শত বৎসর পরে মুবোপ আমেরিকা! প্রভৃতির হ্যায় এদেশেও বিধবা 
বিবাহ প্রচলিত হইব । সতীর দেশে, সীতা সাবিত্রীর দেশে তাহা 
কি রমণীফুলের গৌরধজনক হইবে ৯ ন| তাহাতে আমাদের পুর 
পুরুষপ্ববের স্বরগমনের পথ প্রশস্ত হইবে? বাল্যবিবাহ রহিত করুন, 
বিধবাবিবাধ কথাটীর অস্তিত্ব লোপ পাইবে । 

আর শুধু যে বালিকাদের বিবাহের সময গিছাইয়। দিলেই 
হইল তাহা নহে, এই অবসরে তাহাদের এমন তাবে শিক্গ 
দিতে হইবে, যাহার্তে তাহার? প্রত্যেকে আপনাপন কর্তা 
নুন্দর ভাবে বুঝিযা তবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে গারে। 
এ শিক্ষা শুধু বর্তমান স্কুলের পরীক্ষা পাশ ও অল্পবিস্তর সঙ্গ 
শিল্প বা দুই একটা সাংদারিক কাজেই সমাপ্ত ন| হয়। এ 
মেই শিক্ষা যাহাতে হিন্দুর আদর্শ-নারী চরিত্রের আলোকপাতে 
হিন্দুৰালাদের হৃদয়" উজ্জল, চিন্তা নির্মল, আকাঙ্ষা। বিলান-বাদনা' 
শূন্য ও পবিত্র হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে পতি ও পাতিত্রত্য ধশ্রের 
অর্থ কি তাহাও যেন হায়ঙ্গম করতে গারে। 

এ শিক্ষা শুধু গৃহে বা শুধু স্কুলে হইলে সম্পূর্ণ ও শু? 


বিন, ১৩২৬।] পল্লীগ্রায়ের অবশ! । ৫৫৫ 


রি 


,.__ শাপিীশ্ীীা টটিিিিীিশিটী 
হইবার, আশ! কর! যায় ন?। প্রত্যেক হিন্দু নারী প্রত্যেক 
ননী এবং শিক্ষাধ়ত্রী আত্মপর নির্বিশেষে যদি এ শিক্ষাদানের 
ার গ্রহণ করিয়। সমাধ্যমত চেষ্টা করেন, তবেই ধারে ধীরে 
গমীজের এক মহান্‌ সুমঙ্গল সাধিত হইবে। হিন্দুমহিলাগ 
বাতের ন্যায় ইহা *পানন করিলে পির অনস্ত-ব্রতের ফল লাত 
করিবেন। বঙ্গবালার জীবন সুন্দর, সংদার সুখে হইবে। * ৃ 


জাগে 


আমাদের পল্লীগ্রামের অবস্থা ও তাহার' 
প্রতিকারের উপায়? 


(শ্রস্থুরেন্্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি*এস্-স ) 


পন্নীগ্রামই অন্তর্থুখী হিন্দুজাতির সভ্যতার কেন্দ্র। এই 
স্থানেই আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রকৃতির সৌন্দর্যে "মুগ্ধ হইয়া, 
সৌন্দর্যের মহান আকর-স্বরূপ সুন্দরের অন্বেষণে প্রনৃত্ 
হইয়ছিলেন। এই পল্লীগ্রামের শাগ্তিমর পিশ্তন্ধতায় ষাহাদের 
চিন্ত বিক্ষেপ-ৃন্ত হইয়া গভীর সমাধিমগ হইত_এব* তখন 
উাহার। সেই অতীন্দ্রির় চিদঘন সুন্দরের আতাশ পাইয় ধন্য 
হইতেন। এই পল্লীগ্রামের অনতিদুরে বগল শস্থুশোতিত নিভৃত 
তপোবনমধাস্থ খধিদের আশ্রমশুলি , চতুর্দিকে আণ্যাত্মিক তান- 
তরঙ্ক প্রেরণ করিত, , এবং পল্লীবাসিগণ এ প্রেক্ণায় উদ্দধ 
হইয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার রূপ মহান্‌ আদর্ণ লক্ষ্য করিয়া যথার্থ 
আন্তরিকতার সহিত ঠাহাদের নিত্য , নৈমিত্তিক কর্গুলির 


* এই প্রবন্ধে যে সমস্ত বিষয় আলো চিত্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার'মততেদ 
থাকিতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধটাতে নারী নীরীর কর্রব্যাক্ৃব্য লম্বদ্ধে মতামত 
প্রকাশ করিতেছেন; সুতরাং তাহ! প্রকাশিত হওযা বাঞ্নীয়। এই হেতু আমরা 
টহাপ্পত্রস্থ করিলাম । (উদ্বোধন সং) 


৫৫৬. * উদ্বোধন । [২১শ বাসা 


যথাযথ অনুষ্ঠান করিতেন। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় বন্টন 
ধূপ ধুনা' পুষ্পচন্দনের, সৌরতে. প্রত্যেক গৃহে পবিত্রতা পৃর্টিমতী 
হইয়। উঠিত। ৮. ও এ 

আজও পলীগ্রামে প্রাকৃতিক সুষমার অভাব নাই, কিন্ত 
আমরা সে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে " অক্ষম-উহার আষ্টার 
অন্বেষণ ত 'দূরের ক্লথ । আজও প্রভাত-তপন বর্ণচ্ছটায় দিও মণ্ডল 
উত্ত(সিত করিয়া" 'দিগস্তবিভৃত প্রাস্তরের শীর্যদেশে আবিভূতি ইন, 
আজও, বিহগকুল স্ুললিত কে পল্নীগ্রাম মুখরিত করে, 
ঝিন্ত ইহাতে আমাদের মন আনন্দে উচ্ছৃসিত হয় না। দিগন্ত 
বিস্তৃত, ধান্ক্ষেত্রের শ্ঠামল «বক্ষে পবনচাঁলিত তরঙ্গগুলি দর্শনে 
আমদের হাদয়ে আনন্দলহরী উখিত হয় না। পল্লীগ্রামের 
শস্তিময় নিস্তব্ধতা, এখনও বিছ্যয়ান। কিন্ত আমানের চিত্ত বিক্ষেপ- 
শূন্য হইয়া গভীরধ্যানে লীন হয় ন|। 

ইহার কারণ , আমর। আমাদের মহান্‌ আদর্শ হারাইতে 
বলিয়াছি &. তগবত্লাঁতের ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া ক্রমশঃ 
আধ্যাত্িরি উদ্নতি লাভ করাই যে মানবের মহান আদর্শ তাহ' 
আমর! বিস্বত হইয়াছি। সেইজন্তই পল্লীগ্রমের বিশেষ প্রযেজজ- 
নীয়তাটী আমরা ভুলিয্ম যাঁইতেছি। যার্দ আমাদের জীবন- 
সাধনায় এ প্রয়োন্নীয়তার গুরুত্ব অহতব করি তাহা হইলে 
পল্লীগ্রাম পরিত।গের' *যথেই ক্লারণ বিদ্যমান থাকিলেও এ 
কারণগুলি দূর কবিতে বদ্ধপরিকব হইব. কিছুতেই স্থান ত্যাগ 
করিব না। 

পল্লীগ্রামেন অগুনাতন ঘ্বস্তা পর্যালোচনা করিলে মনে হথ 
যে উহার«ছুরবস্থার জন্ত আমরাই অনেকটা দায়ী। পল্লীগ্রামের 
্বাস্যাভাবই একটী 'প্রধান অন্তাব। প্রত্যেক বাড়ীতেই অন্ততঃ 
একজন প্রীহা যকৃত ও ম্যালেরিয়ায় বার মাস ভুগিতেছে' 
এতঘ্যতীত পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগ্ণণ বৎসরে ছুই তিন মাস 
শয্যাশায়ী থাকেন। অনেকেরই শরীর শীর্ণ ও নিস্তেজ; জীবনীশার্ 


মাৰিল, ১৩২৬) ] পল্ীগ্রামের অরস্থ।। * ৫৫৭ 


স্বাসপ্রাপ্ত। এতথ্যতীত কলেন্না, বগন্ত গরভৃতি মহামারীর প্রকোপে 
মাখে মাঝে পল্লীগ্রাম' বিধ্বস্ত ,হয়। কিন্তু আমরা স্বান্থাপালনের 
অতি সাধারণ, সহজ এবং অল্লব্যযুপাপক্ষ নিয়ম্খলি পালন 
করিতেও নারাজ। 

কলেরা, বন্বস্ত, *য্যালেরিয়। প্রতি উৎকট ব্যাধির, বীজ 
অপরিষ্কার জলের ঠিতরে বৃদ্ধি প্রায় এবং উহা এঁ দ্ললের, ঈহিত 
আমাদের শরীধে প্রবেশ, করিয়া ব্যাধি উৎগন্দন* করেণ এই 
কথাটী অতি সহজ হইলেও এমাথধের হৃদয়ঙগম হয় না__আমর। 
স্বেচ্ছায় পুক্ষরিণীর জল অপরিষ্কাী করি। পু 

পল্লী-রমণীগণ পানীয় জলের পুরিপীতে প্রজাব ও শৌচাদি 
করেন এবং বিখ্্রযুক্ত কন্থা প্রভৃতি ধৌত করেন “অধিক, 
কি, পল্লীবাসী পুরুষগণ'ও অনেক সময় ঘটি কিন্বা গাড়, বহন 
করা অস্ুবিধাজনক বোধ করিয়া 'শীচাি পানীয় জলের পু্রিনীতে 
সম্পন্ন করেন। 

দ্বিতীয়তঃ, যে স্থানে কূপ খনুন করা যাইতে পারে সেই স্থানে 
ধাহাদের অর্থবল আছে তাহারাও কূপ খনন করিনা আবশ্তকত! 
অস্থতব করেন না। পুষক্করিণী অপেক্ষা কূপের দল সমধিক 
পরিষ্কার এবঙ উহাতে প্রজ্াব শৌচাদি, অসম্ভব বাঁপয়া এ জল 
পরিষ্কার রাখা আদৌ শক নহে। 

তৃতীয়তঃ, অপরিষ্কার জল যি ফুটাইুা তাল করিয়া! ছাকিয়। 
লওয়া হয় তাহা! হইলে এ জল শনীরের কোন অনিষ্ঠ কপ্সিতে 
পারে না। পল্লীগ্রামে ,জ্বালানি কাঠের অভাব নাই এবং তিনটা 
কলসী ক্রয় করিয়া কয়লা ও বালির ফিণ্টার ত্বেয়ারী করিতে 
কিছু ব্যয় হয় না বলিলেও চলে। তথাপি আমর! এইবপ ভাবে 
পানীয় জল পরিষ্ক ত করিয়া সেবন করিতে নার[জ। 

অনেক বাটার চতুর্দিকে আগাছ। বৃদ্ধি পাইয়া ক্ষুদ্র ্ষু্র বন 
হইয়। উঠিতেছে ) পাশকুড়গুপি হিমালয্নের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত 
হইতেছে। হুয়ত বাড়ীর মধ্যেই প্রাচীরের এক কোণে একটা 


৫৫৮ উদ্বোধন ।, [ ২১শ বর্ষ--৯ম সংখ্া। 


ডাবায় অকারণ মাসাবধি জগ জমিয। পোকা মাক্চড়ের বংশ বৃদ্ধি | 
করিতেছে'। পল্লীরমবীগণের এবং , বালকবালিকাদগের পঠিত 
বসনের মলিনতা রক্ষা, করা যেন ধর্ম হই দাড়াইয়াছে। 
পল্লীরমণীগণ এক অভ্ভুত শুচি-জ্ঞানের প্রেরণান্ধ অনেক সমষে 
বিনা কারণে দিনে তিন চারিবার ন্নান করিতে বাঁধ্য হন। সিক্ত 
বসনে' ঘণ্টার. পর ঘণ্ট1 কাটাইয়[. দিয়া তাহারা শুঁচি রক্ষা করেন। 
আমাদের দেশের, অসংখ্য , শিশু-ৃত্যুর জন্য যে' আমর দাধী 
তাহা “স্বাস্থ্য সমাচারের, নিধি উ ক্তি হইতে ন্পঞ্টই বুঝ1 যাঁয__ 

“অ।মাদের শিশুরা কিরূপ উপেক্ষিত হুয তাহ! সকলেই বিলক্ষণ 
অবগত আছেন। ,.এই দেশের তীষণ আতুড়ঘরকে যমের ঘরও 
বল! যাম | উহার মধ্যে আলো! ও বায়ু প্রবেশ নিষেধ। এই ঘরে 
সন্তানকে যে ধাত্রী ধারণ করিযা থাকে দস. কিরূপ অজ্ঞ 
তাহা ভাষায় ব)জ্ কর! দুবহ।' ধাত্রী-বিদ্যা সম্বন্ধে তাহার কোন 
জ্ঞানই নাই। সেই অশিক্ষিত নাবী তাহার অপরিচ্ছন্ন হস্তে যেমন 
তেমন ছুরী ,বা বাশের চটা দিধাগিশুর নাড়ী ছেদন করে। এমন 
অবস্থায়, যদি 'খিশু ধনুষ্ঙ্কারে না মবে তকে মরিবে?” 

পল্লীগ্রামের দ্বিতীয় অভাব অর্থাভাব। কচিৎ দুই এক গ্রামে এক 
আধ জন জমীদারের বাস।,সাধারণতঃ, পললীগ্রামে তিন €শ্রণীর লেক 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়--মধ্যবিত্ত, দীনমধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী । প্রথম 
শ্রেণীর লোকসংখ্যা অপর, ছুই শ্রেণীর অন্থুপাতে অতি নগণ্য। 
এক্ষণে দেখা যাউক শ্রমজীবী' ও দীনমধ্যবিত্ত ব্যক্তিদিগের অবস্থা 
কিরূপ। এই বিষর আলোচনা কবিতে হইলে আমাদের জানা 
উচিত যে, ষে সম্প্রদ্দায় যত দরিদ্র তাহার আযের তত অধিক অংশ 
অন্নবস্ত্রের জন্ত ব্যয়িত হয়। এই তথ্য অনুসারে দারিদ্র্যের পরিমাণ 
বুঝা যাইবে। 

অধ্যাপক শ্্রীধুস্ত বাবু রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশষের 
৷ গণনায় বিভিন্ন ,বিষষে এই ছুই শ্রেণীর ব্যকিদিগের পারিবাঁবিক 
ব্যয়ের যে ল্সন্ুপাত জান! ষায় তাহ। নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


আবিন, ১৩২৬। ) পলীগ্রামের অবস্ঠ।। ৫৫৯ 
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এই তালিকা হইতে স্পষ্ট দেবিতে গাওয়া যাঠী যে, শ্রফলীবী ও 
দীনমধাবিত্ত ব্যক্তির খাদ্য ও বসনের "ব্যবস্থা করিয়া উদ্ধ সত” প্রায়" 
কিছুই থাকে নাঞ বিলাত ও আচমরিকার শ্রমজীবিগণের অবস্থা 
গর্যযালোচন। করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল শ্রেণীর 
শ্রজীবীই সঞ্চয় করিতে সক্ষম & আমেরিকায় গড়ে শতকরা .৪ 
হইতে ৪* ডলার পর্য্যন্ত ও ইউরোপে ১৬ হইতে ২২ ৬লার পর্ধ্য্ত 
সঞ্চয় হইয়া থাকে । এই ছুই স্থানের শ্রমীবিগণের* আর্ক 
অবস্থার তুলনায় আমাদের শ্রথজীবিগ্রণের আর্থিক অবস্থা কত হীন 
আহ! উপরোক্ত গণনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যত্র আয় 
তত্র ব্যয় করিয়াই যদি আমাদের শ্রমজী?বগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে 
গারিত তাহা হইলেও ক্ষোভ হইত নু!। 'অনেক সময়ে সাযান্ধিক 
ক্রিয়াকলাপ, উতৎ্কটর, পীড়ার চিকিৎসা অথবা আকালের জন্য 
শ্রমজীবিগণকে খণজালে আবদ্ধ হতে হয়। 

এই নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণ অস্ুসন্ধান করিলে দেখিতে 
গাওয়া যায় যে, কৃষিকার্য্যের অননতি, অল্প মুল্যে শন্ত বিজ, 
উচহারে খণ গ্রহণ এবং বহুমূল্যে ব্যবহার সামগ্রী ক্রয়-_এই চারিটীই 
প্রধান। 

. কৃষিকার্ষ্যের অবনতি নিন্ধন ফসলের পরিমাণ ক্রমশঃ হাঁস 
প্রাপ্ত হইতেছে। কৃষকগণ উপযুক্ত সার এবং যন্্রাদ্ির ব্যবহার 


৫৬০ উদ্বোধন । [ য১শ বর্ষ. ৯ম সংখা। 


সারাটি 
জানে ন!। মধ্যবিভ শ্রেণী চাকুরিজীবী হওয়ায় জমীজমাকু সবর 
রাখেন না।, বৎসবান্তে, নিজের ভাগৈর শম্য বুঝিা লইয়াই ত্রিশ 
থাকেন, আর যাহারা গ্রামে থাকেন শম্য বপ্ধি করিবার কোন 
চিন্তা তাহাদের মস্তিষ্কে স্থান পায় না। 

উপযুক্ত সার ও যন্ত্রের ব্যবহার দুরের কথ ক্ষেত্রে জলসেচনের 
ব্যবস্থাও যথাধর হইয়! উঠে না। আমেরিকার কৃমুকগণ বলে, বৃষ 
জল ত আকন্মিক 'ঘটনা, উহারে উপর কৃষিকাধ্য কেন নির্ভর করিবে। 
কিন্ত আমাদের দেশে কৃষকগণ চাভকের মত বৃষ্টির জলের প্রতীক্ষা 
বষিয়। থাকে। যথা সময়ে বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্ধ্য' 
যে দ্র ১০।১২ হাত খনন* করিলেই জল নির্গত হয় সেই দেশে 
ক্কষিক্ষেত্রে, জলের অভাব! ২০২ ২৫৭ টাকা ব্যয় করিলে কৃধি- 
ক্ষেত্রের উপযোগী ' কূপ খনন «কর! যাইতে পায়ে, তথাপি পল্পী- 
বাসী মধ্যবিত্ত, এমন কি, ধনীব্যক্তিগণও এইরূপ কুপের ব্যবস্থা 
করেন ন1।' তবে 'নামাদের দেশেন তালুকদারের জমী টুকরা টুকর। 
অবস্থায় ইতন্তঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। এমত অবস্থায় পাশ পাশি 
জমীগুলি'র বত্বাধিকারিগণ চাদ] তুলিয়া কুপথননের ব্যবস্থা অনাধামে 
করিতে পারেন ১ কিন্ত তাহারা এক্প করেন না। আমরা রেলের 
লাইনের স্বদ্ধে সমস্ত দোষ চাপাইযা দিয়াই নিশ্চিন্ত আছি। 
অবশ্য রেলের ভন্য জ্সসরবরাহ অনেক কমিয়াছে, অনেক নদী 
থাল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে । কিন্তু এ অবস্থায়ও কূপ বা 
পুক্করিণী খনন করিয়া জলের ব্যবস্থা কর আম্বাদের সাধ্যাতীত নহে। 

আজকাল পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের ক্ৃষকগণ কৃষির, ক্রমোননতি 
সাধনে বদ্ধপরিকর । শুনিষীছি, আমাদের দেশের এক জাতীয় 
অননরসযুক্ত লেবুর বাঁজ আমেরিকায় লইয়া গিয়া এমন বৃক্ষ উৎ 
পাদন' করিয্নাছে যে, সেই বৃক্ষে' বার মান অতি সুমিষ্ট বহলরসমুক্ত 
বীজ-বিহীন কমলালেবু ফলিতেছে। আমাদের দেশের কণ্টকম 
মনসা গ[ছ সেখানে কণ্টকশুন্য হইয়া! পড়িয়াছে এবং এট গাছ 
অপেক্ষাকৃত অগ্ুর্বর ভূমিতে বৃদ্ধি পাইয়া গো মহিষাদির উতর 


জান; ১৬২৬। ] পল্লীগ্রামের অবশ্থ। ৫৬১ 


বাগ যোগাইতেছে।। অ্রমেরিকার একজন কষিত বববিং নানা, প্রকার 
ফলের “কলমের সংমিশ্রনে প্রায় ছুইশত নূতন,ফল হৃষ্টি করিয়াছেন। 
ধন পৃথিবীর সর্বক্রণ ওরকুষি-বিদ্া অভ্ভুস্ড উত্বকর্ষ াভ কাগতেছে 
ঠিক তখনই আমর! বলিতেছি কলিকাল পড়িযাছে - মাতা বসুদ্ধরা 
আর ফদল প্রসব করিতে পারিতেছেন নখ! 
কৃষি সম্বন্ধে মামাদের দাসী ও অনপ্ডিক্রতাব্পাতঃ আমরা 
ডিগ্ষের কারণ স্থজন করিতেছি, যদিও ধান্য-শ্ঠু* নষ্ট হইবার বহু 
কাবণ বিদ্যমান, তথাপি আমরা, সমুদয় ক্ষৈ্ে কেবল মাব্রঞান্যের 
বী্শ রোপণ করিয়| থাকি । যে বৎসর ধান্ত শস্ত নষ্ট হয় সে বত্গার 
মামাদের দেশে হুর্ভিক্ষ অনিবাধ্ধ্য, কারণ, অঙ্ট কোন প্রকার স্বেত- 
সার-প্রধান থাগ্যশত্যের ,চাষ বিরল। ক্যাসাভা, চনানাদ।ম 
গ্রভৃতি কতকগুলি শ্বেতসারপ্রধান, ফসল আছে যাহ। আমাদের 
দেশের মাটীতে সহজেই উপর হইতে পারে অথচ আঁতবৃষ্ট 
অনাবষ্টি প্রভৃতি কারণে নষ্ট হযু না। ক্ষেত্রের এক ,অংশে যদি 
এইরূপ ফসলের চাষ করিয়া রাখা যাষ শুাহা হইনে* ৪ডিক্ষেবু 
সময় কুলের আঁটি খাইয়া! জীবন ধারণের বৃথ। চেষ্টা কর্দিত্তে হয না 
আমরা অনেক সময়ে, লাভের আশায় খাঙ্চণন্তের চাষ 
কমাইয়া, “যে সকল ফসল বিদেশে "রপ্তানি হইয়া বিদেশীয় 
বাঞজজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় সেই সকল ফসলই অধিক 
পরিমাণে” উৎপাদন করিতেছি + পাটের? চাষ ১৮২৯ সাল হইতে 
(“যখন কলিকাতার কাম হাউস্‌ পাট রপ্ত॥নর প্রত প্রথম 
ৃট্িপাত করেন”) ক্রমশ: বদ্ধিত হইয়। খাগ্রশণ্ত চাষের উত্তরোত্তর 
হাস সাধন করিয়া আসিতেছে । আমর! ইচ্ছ। কিয়! ছডিক্ষের 
এই কারণটী সৃষ্টি ও পোষণ করিতেছি । নদ 
দারিজ্যের দ্বিতীয় কারণ অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয় । বৎসরের থে 
সময়ে কৃষকদিগের আর্থিকাবস্থা হীন হয়, সেই সময়ে তাহার! দ্বাদন 
লইয়। মহাজনের নিকট অতি অল্পমূল্যে শস্য বিক্রয় করিতে 
চুক্তিবন্ধ হয়। “পাট চাষের অন্য কৃষকেরা আহ্খট় মাসে ৫৭ 


৫৬২, টু উদ্বোধম। [২১শ বর্ষ_৯ দংখা। 


৪-১০০০০১৬ 
অথবা! ৫০ টাকা দাদন লইয়া আশ্বিন মাসে দালালকে একু য' 
পাট দিয়া থাকে । এক মণ পাট বিক্রয় করিয়' দালালেবাপ।১* 
টাকা পাইয়। থাকে । তিসি'অথবা বুট চাষেরু জন্ঠ দালালের! কৃষককে 
৫২ অথবা! ১ টাক। দাদন দিয়া থাকে। তিন চারি মাস পরে 
দালালেরা কৃষকের নিকট 'এক মণ তিসি অথবা বুট পাইয়া উহ 
৭২ শথব।'২1* টার! দরে দহরের হাট বিক্রয় করে।” 

দিতীযত্ঃ, ফে সময়ে নূতন শত্যের 'আমদানি হয- অর্থাৎ, যধন 
শন্যেব মূল্য সর্ববাপেক্ষ। অর্ঠ; ককষকগুণ ঠিক সেই সময়ে শহ্য বিক্রা 
করেতে বাধ্য হয। অধিকন্ত তাহাব। তাহাদের পরিমিত ফসল বড় বদ 
মহাজনেধ নিকট' বিক্র্ন করিতে অসমর্থ হইযা দালালেব নিকট 
অধিকতর অল্পমুপ্যে বিক্র করিে বাধ্য হ্য়। 

এই নিদারুণ : দারিদ্র্যের তুত্তীয কাবণ উচ্চহারে খণ গ্রহণ। 
য্দি কোন কারণে মিঃম্ব কৃষকের এক কালীন ২০২৫ টাক' 
আবশ্তক হৃষ এবং যদি ফলল বিক্রযের বাবা এ টাকা সংগ্রং 
করিবার নামর্থ্য না থাকে তাহা*হুহলে সে পল্লীবাপী কোনও কুশিদ 
জীবীর, পণদরালে আবদ্ধ হয। এ খণজাল কতাস্তের পাশ বলিলে, 
অতুযুক্তি হয়না । টাকাপ্রতি' মাসিক 'চারি পয়সা হইতে চা 
আনা পর্য্যন্ত স্থুদ পল্লীগ্রমে সাধারণ ব্যবস্থা । যে" ব্যক্তি চা 
পযদা সুদে ২০৯ টাকা! ধার করিবে তাহাকে বৎসরে প্রায় ১৫২ 
টাকা সুদ দিতে হইবে"। পৃর্ক্বে' কৃষকের আর্থক অবস্থ। যের'? 
পর্যযালোচনা কবিযাছি তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাঁষ যে, খাগ্ক ও বসনে 
ব্যয বিশেষ সঞ্কুচিত না করিলে তাহার সঞ্চ করিবার সংস্থা 
কিছুই নাই। সুতরাং খণক্ধ রুষক কেবল মাত্র বাৎসরিক সু 
পরিশোধ ৰরিবার নিমিত্তই অর্জোপবাস কবিতে বাধ্য। 

শুধু ইহাই নহে, খণবন্ধ $ৰক উত্তমর্ণের নিকট একপ্রকার 
ফতদ।স হইয! পড়ে। সুতার লাঘব কবিবার আশা কৃষব 
শারীরিক পরিশ্রম এবং উৎপন্ন শন্কাদি বিনামূল্যে দান কবিযা 
উত্তমর্পণের 'প্রীতি উত্পাদন করিতে সচেষ্ট হুয। অনেক সমঘ 


অরিন, ১৩২৬ ] পলী গরমের অব ৫৬৩ 


উর মোকদ্ধমার তয় দেখাইয়া" দরিদ্র ' কৃষককে ধাপ আচরণ 
করিতে বাধ করেন । যার ৮? 

রুশিদ্ীবাদিগের ,ব/বসায় অর্থশান্ের দীিব্ধ অর্থের 
বরণ ব্যবহার দ্বারা কেবল মাত্র একব্যক্তি লাভবান্‌ হয়, অর্থের 
'গ বাবহার অতি নিকট সমাজের পক্ষ নিতান্ত অকল্যা4?র | 
প্লীবাসী ধনী ও মধ্যবিত্তগণ যদি খখদান ব্যবসায় পরি হামগ কুরর' 
+াহস্দের যুলখন কৃষি ও গ্িয নিযেগ্িত কন্েেন,' তাহা হই 
ঠাহারাও অনেক লাতবান্‌ হইতে পারেন, এবং সমাজেরও ঘণে্ট 
ক্যণ সাধিত হয়। আমরা ইচ্ছ! করিলেই দারিদ্র্ে তা 
কারণটা দুর করিতে পারি। ১ 

বহুমূল্যে ব্যবহার-সামগ্রী ক্রম আমাদের প্ীত্ীমের দা িজ্ের 
চতুর্থ কারণ। পল্নীগ্রামে উৎপ7 শশ্যাদি ও নানাপ্রষ্ঠার গব্য *৭। মল 
ৃল্যে হইয়া থাকে বটে কিন্ত নূন, তেল? মশলা, চিন বন্ধাণি অপেক্ষা, 
কত উচ্চদরে বিক্রয় হইয়| থাকে। কারণ, পল্লীগ্রামের দোকানদরগণ 
মতি সামান্য মুলধনে ব্যবপায় ধরে বলি]। কলিকা) প্রইাত 
স্ানের মহাজনদিগে নিকট পাইকিরী দরে দ্রব্য মণ করিতে 
পারে না। দ্বিতীয়তঃ) পল্লাবাপী দোক।নদারগণ সামান্তু একখানি 
দোকান হইতে,জীবিক। নির্বাহ করিতে হইবে বলিঘ। অপেক্ষা ত 
টচ্চহারে লাভাংশ রাখিয়! থাকে। অবগ্ত ধারে বিজয় করিতে 
হয় বলিয়া লাভাংশের হার কিঞ্িং বুদ্ধি করি তাহারা বাধ্য হব। 
[ও দারিদ্র্যের এই চতুর্থ কারণটী অতি সামান্য বলিম। প্রঠীত 
হইতে পারে। তথ।পি।' আমাদের গলীগ্রামের ন্য।র নিঃস্ব স্থানে 
ইহা কিছুতেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। 


'॥ কনুঃ ) 


জীব্নুক্তি-বিবেক। 
বিদ্বতসন্যাস। 


( পণ্ডিত শ্রীদুর্দাচবণ চট্টপাধ্যাঘ, দি এ) 
॥ ( পূর্বপ্রকা শিঙেব পর) 

অনস্তর আমরা বিদ্যা বর্ণনা কশিব। শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসনেব সম্যক অনুষ্ঠান ধাঁব। ফাহাবা পবম-তত্ব জানিতে 
পারিয়াছেন, তাহাদিগের হারাই বিদ্বৎসন্নযাস সম্পাদিত হইয 
থাকে'। যাজ্বন্ধ্য সেই বিদ্বৎসন্র্যাস সম্পাদন করিষাছিলেন। 
এই' বিষয় (এইবপ বেদে শুনাযায়) তে জ্ঞানীদিগেব শিরোনণি 
ভগবান্‌ যাঁজবন্ধা "বিজিগীযুকথাধ” (বৃহদাবণ্যক, তৃতীয় অধ্যায়) 
বহুবিধ তত্বনিরূপণের ত্বব! আখলাধন প্রভৃতি বিপ্রগণকে আয 
কবিষ “বীতরাগকখা” (বৃহদা যু, চতুর্থ অধ্যাষ) সংক্ষেপে ও সবিস্তর 
অনেক একারে জনককে বুঝাইযাছিলেন। তদনস্তন মৈত্রেষীকে 
বুঝাইবাঁর নিমিত্ত অবিলম্বে ( নিজেণ অনুভূত ) তত্বের প্রতি তাহার 
মনোযোগ আকর্ষণ কবিবার জন্ স্ব, যে সন্যাস সম্পার্ন কবিবাব 
সংকল্প কবিয়াছিলেন তাহার প্রস্তাব করিলেন। তদনন্তর তাহাকে 
বুঝাইয। সন্ন্যাস সম্পাদ,করিলেন। “ই ছুই (সন্যাস প্রস্তাব ও সন্ন্যাস 
সম্পাদন ) মৈত্রেযী-্রাহ্মণের (বৃহ, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম ত্রাঙ্গণেব ) 
আদ্িতে ও অন্তে পঠিত হইযা থ|কে। খ|--“অথ হ যাজ্বক্যো 
নয্তমুপাকরিযাশৈত্রেয়ীতি, হোবাচ যাজ্বনধ্যঃ গ্রত্রজিত্্বা আরং 
হমন্নাৎ স্থানাদশ্থি” (বৃহ) 81৫২) (তাহার পব যাজ্ঞবন্ধ্য আশ্রমান্তর 
গ্রহণ, করিতে ইচ্ছবক হইয়া কহিলেন, “হে মেত্রেরি। আমি 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয এই স্থান হইতে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছি” ) এবং 
এতাবদবে খন্বমৃতত্বমিতি হোজ। যাঁজবন্ধ্ো বিজহার” (বৃ--8101১৫ | 
[ অরে, ইহাই (সন্যাসপূর্বক মায়্জান লা ) নিশ্চয় অমৃতত্ব ( অর্থাৎ 


শন, ১৩২৬।] জীবন্ুক্তি-বিবে/ | ? ; ৫৬৫ 


এ 
আষইত্্, সাধনের উপ্টয) এই বলিষ। যাজবনা যামু গ্রহণ 


করিলেন $। ৮৪ ॥ 

কহোল ব্রীঙ্ষণেও *বিদ্বৎসন্নাসেব 'গ।' এইবপ পঠিত হইযা 
থাকে। যথা, “এদং বৈ তমাস্মানং বিদিক্া তরাঙ্গণাঃ পুকৈতণাধাশচ 
বেত্ৈষণাধাশ্চ লোকৈষণাযাশ্চ বাখায়াথ তিক্ষাচর্যাং চবস্তি) রহ, ৩1% ১ 
ই আঁম্বাকে, এইকপ দ্ানিযি রনি, পুকষগু পুনফ্ামন। 
ততকামনা। এবং লোককামন। ।(অর্থাং ঈলোঁ, পিচলোক ও 
দেবলোক পাণ্তিব ইচ্ছা) পবিত্যাগ করিষা (পরিশেষে) তিক্ষানর্যা 
(সন্ন্যাস) অবলম্বন করিযা থাঁকেন || 5 

এ স্থলে কেহ যেন একপ আশঙ্ক! না! কবেন গে বিবিদিষা, সন্লাস 


প্রতিগাদন কবাই বাকোর তাৎপর্যা। "কননা তাহা হইল জিদিত্বা 


এই শবের 'ত্বা প্রত্যযের (অর্কা উল্চ বারাযান্ব্গত “জানিষী” 
শান্দন “ই? প্রত্যঘেন ) পূর্ববকালবাচিন্বেন (মর্থাৎ জানবাণ পণ 
এই অর্থের) ব্যাঘাত ঘটে, এবুং ব্রাহ্মণ শঙ্গের ব্হ্ধরি€ নর্থেবও 
ব্াঘাত ঘটে। এনম্লে 'ব্রাঙ্ষণ শ্শবে বাদ্দণ [তু *বযাইাত 

পাবে না, কেননা, উল্লিখিত আতিবাকেন * শেষে যে “অগণব্রাহ্মণ?। 
(অনন্তর ব্রীাঙ্গণ) এইবপ ধন্দ প্রযেগি আছে, তাহ বন্গপাক্ষাৎ- 

কারবান্‌ ব্যষ্টিকে লক্ষ্য কবিযাই প্রযুক ১ই'ছে, এবং সেই 
বন্গসাক্ষাৎকারেব সাধনস্ববপ “প]প্ডিত্য, বাল্য, ও খৌন'* এষ্ট 
শবব্রষের দ্বাব। সংহগচিত শবণ মনন ও শিদিশ।দন উনিখিত হইয়াছে। 

(শঙ্ক। )_যদি কেহ চাশক। কবেন যে সে স্থজে বিবিদ্িষ] 
সন্নসযুক্ত এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যপনে এ্ররৃত্ত ব্যক্তি : বান্ধণ” 
শকেব বাবা হৃচিত হইযাছে, যথা, “সেই হেঠ 'ব্রা্বণ পাত্ত্য 
(বেদান্তবাকা বিচাবাপ শ্রবণ) পনিপমাপ্ত করিয়। বাজান সহিত 


* শতি বাকাটী এইবপ-_ (বৃ, ৩1২1১) '*ভিক্ষাচর্যাং চবস্তি,.'তস্থা স্বা্গণ' 
পা্ডত্যং নির্ধিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেে বাঁলাঞ্চ পাণ্ডিত্ঞ্জ দির্বিযাথ মুনিরমোনঞ 
মোন নির্বিদযাধ ব্রাহ্মণ: । র 

ণ 


৫৬৬ , | উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--৯ম মংখা। 


০০০০২ 
( অর্থাৎ অনায়ৃষটি দূরীকরণ সামর্ধ্যরূগ জঞানঝুল যুক্ঞ হইয়া) অব্ীন 
করিতে ইচ্ছা করিবেন ** ॥ পে 

(সমাধান )--( তবে তহৃত্তরে বল! যাইবে) এবূপ আশ 
হইতে পারে না। কেনন| তথায় “তবিয্যঘত্তি” অর্থাৎ পরে ধিদি 
নবি হইবেন এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াই 'রা্গণ শব গ্যু্ 
হইয়াছে? তাহা না'হইলে এম্থলে'ষে “অথ” শের অর্থ 'অনন্তর' অর্থাং 
সাধনানুষ্ঠানের “রবর্তী কালে (সেই “অথ' শবেব “অথ ক্রাহ্ষণ 
এইন্ধপে কেন প্রয়োগ করহইল 7. 

, শীরীর ত্রাঙ্মণেও (বৃহ, ৪:৪)২২ ) বিবিদিষ!| স্নযাস ও বিদ্বংসন্যাম 
এই ছুই সন্্যাস শা্টভাবে নির্দিট হইয়াছে, যথা--“এতমেব বিদ্ধ 
মুনির্ভবত্যেতমেব প্রব্রািনে। লোকমিচ্ছঃ প্রব্রজন্তি” ইতি-; এই 
আন্মাকে জানিয়াই মুনি (মনন্দীজ যোগী) হয়েন, এই আত্মা 
পাইবার ইচ্ছ। করিয়াই প্রত্রক্গনশীল (মুমুক্ষুগণ ) গরব্রজ্যা ৭ 
সন্ন্যাস অবলম্বন, করেন। | “মুন শবে 'মননশীল' বুঝায়। 
অন্য কোনও প্রকার' কর্তব্য ধর্ম না থাকিলেই এই মননশীগ্রত| 
সম্ভবপর. হয় সুতরাং ইহা। দ্বারা সম্্যাসই স্থচিত হইতেছে। 
( পূর্বোজ )* শ্রুতিবাক্যের শেষে এই কথ] স্পট করিয়! খুলিয়া বল! 
হইয়াছে। “এতদ্ধ ম্ম টৈ তত পূর্বে বিদ্বাংসঃ গ্রজ।ং ন কাময়নতে 
কিং গ্রজয়া করিয়ামে] যেযাং নোখ্যমাম্মাইয়ং পোক ইতি তেহ নত 
পুত্রেষণায়াশ্চ বিতৈষণাযাশ জোইকবণায়াশ্চ বুখায়াধ ভিক্ষাচ্যং 
চরন্তি ইতি”। [সেই এই (সঙ্ন্যাসা বলম্বনের স্পষ্ট কারণ) এইরূপে [স্ব 
হইয়। থাকে)_ প্রাচীন আম্মজ্রগণ গ্রজা (সন্ততি, বিত্ত, কর্ম ইত্যাদি) 
কামনা করিতেন ন।; (তাহারা বলিতেন ) আমরা-যাহাদের এই 
(নিত্য সন্রহিত) আত্মাই এই লোক সেই আমর1-.গ্রজ| লইয়। কি 
করিব? এই হেতু:ত।হার! পুত্রকামনা, বিত্তকামন! ও স্বর্গাদি লোক 
কামন। পরিত্যাগ করিয়া। তদনন্তর তিক্ষাচর্ধ্য (সন্ন্যাস) গ্রহণ 
করিতেন। এই আত্মাই এই লোক--এই স্থলে “এই লোক” অর্থে যে 
লোক বা পুরুষার্থ তাহার! অপরোক্ষতাবে অনুতব করিতেছেন। 


দাখিল, ১৬২৬] স্বামী প্রেমাননের পত্র।'. ) ৫৬৭ 


তি 
দ্কাএন্লে যট্টি আশঙ্কাঁ কবেন যে এস্লে যুনিতববগ, ফলের 
রা ('র্ধাৎ মুনি হইবার) এঁলো'তম দেখাইয়া বিবিদিষ] 'সন্্যাসের 
বিধান করা হইয়াছে, এবং বাক্যশেষে তাহাই সবিস্তারে বর্ণন। কর 
হইয়াছে; এই হেতু বিবিদিষা স্ন্যাস ব্যতীত অন্ত সন্ন্যাস কল্পনা 
কর! সঙ্গত নহে। ঃ * 
(সমাধান ) তবে আমবা, বলি, একপ আশঙ্কা হত পুর না, 
ধেঁননা, বেদ? অর্থাৎ আঁতকে, জানা; বিবিদিধী সন্যাসের ফল। 
যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে আত্মা জানাও মুনি হওয়া! একই কথা, 
তবে বলি) এপ আশঙ্ক। করিতে পার না । কেননা, "( আত্মাকে ) 
দানিয়া মুনি হয়েন” এস্লে আত্মাকে জানা হইবা পর মুনি হওয়া 
যায় এইরূপ বলায় পূর্বকালীন আবজ্ঞানের সহিত উত্তরপ্ঠালীন * 
মূনিত্বের সাধন ও,সাধ্য (উপায় ও উপেয় ) সন্বসব,প্রতীত হইতেছে 


(ক্রমশঃ) 
স্বামী প্রেমানন্দের পত্র 
'রামককমঠ, বেবুড়। 
৫1৬১৬। 
পরম স্লেহভাজনেযু_ 


কয়েক দিন হল তোমাব পত্র পেন্পছি। গতকল্য রাত হতে 
এখানে বেশ বৃষ্টি হখে। বোধ হয় তোমাদের ওখার্দেও এ বৃষ্টি 
খাদ যাবে না। বিশ্ববিধাত। ভগবান্'ন! দিলে মাগুষের দানে লোকের 
অতাব কখনই মিটে না। এই সব দুঃখ কষ্ট বোগ শোকের মধ্ও 
প্রভুর লীল! দেখবার চেষ্টা কর। [তনি পরম কল্যাণময়। আমরা 
মার্টার থেলনা নিয়ে ভুলে আছি। কামিনী কাঞ্চন মান-হজং 


৬৬ | 1 উদ্বোধন । [২১শবধ-৯ম সংখা! 
পেয়ে সব বিদ্মরণ। তাই রুপানিধান দয্না ,করে মহামারী, 'ছুঠিক্ষ 
মহাযুদ্ধ আমাদের মধ্যে '৭হুজনছিতায়” আনেন । শেখ দেখেদেখে- 
কেবল শিক্ষা কর। 'কেক্ল মাত্র ছুমুঠো+চঃল দেবার জন্য ঠাকুর 
তোমাদের ওখানে পাঠান নাই-মহত্ব দেবত্ব দেণার জন্ত। উচ্চ মন 
উদার হৃদয় কেমন করে *লাত কতে হয় ।শখে নাও। এমন 
সুযোগ আর পাকে না। এগ্ধঠুগের 'অবতার বলেছেনঃ “বহরংগ 
সম্মুথে তোমার ছাড়ি কোধ। খুঁজিছ ঈশ্বর ?”। এ ভাব প্রত 
কর, মানব জীবন ধপ্ত“কর, গ্বামিজীর পানর তোমরা আদর্শ 
জীবন লাভ কর। বুঝছ না, আমর! কি এখানকার কর্ত। ? ভগবৎ 
শক্তির, বিকাশ এখানে, সেই শক্তিবলে তোমর! এসব কাজ কর্ডে 
সমর্থ, জান না কি প্বামিজী লিখে গেছেন, “তিনি হম দে 
এই সঙ্মের মধ্যে' বপ্তমান”?, শিশ্বাস কর, সেই নিত্যপিদ্ধ মহা" 
পুরুষের আদেশবাণী। বিশ্বাস কর -_তোমাদের কম্মপাশ কেটে যাবে, 
পরাতক্তি লাভ হবে, জীবনুক্ত হুয়ে যাবে। হে! তোমরা কি 
সাধারণ লোক? ভুর্লে গেছ কিষে আছগ্ভাশক্তির কূপ লাত করেছ? 
জগতের “কটা পোকের এ সুযোগ সৌভাগ্য হয় বল? আমার 
খুব ভাল লাগে 'নাহং নাহং' ভাব। .আমিবন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আম 
রথ তুমি রথী। কৃপাময় 'কেবল এইটী বোঝাচ্ছেন রোগ গোক্জ। 
মহারা্ বলেন, তোমাদের কোটা কোটী জন্মের তপন্যা। হয়ে যাচ্ছে 
এ নিষ্কাম নিঃম্বার্থ কর্ম্ম-এ কেবল ভ্তোকবাণী নয়, সত্য কথা 
জান্বে। হরিকে ধরে হরির শক্তিতে হরির সেবা কচ্ছ। এ 
মুখ জড়প্রায় গগুগ্রামে ঠাকুরের লীলা দেখে অবাক্‌ হচ্ছ! 
একার এশর্ধ্য মনে কর? ' এর মধ্যে কি কিছু শিখবার নাহ? 
বলি তুর্ি' কে মাধাইদাস যে লোকে তোমার মুখে ঠাকুরের 
কথা শুন্বার ভন্ত উদৃত্রীব? এইখানেই প্রতু-শক্তির বিকাণ। 
তুমিও সেই দেববানী শুনাতে মেতে যাও নাকি? সাধন তঞ্জন 
কার নাম? অনস্ত আকাশে লম্ব' লম্বা কল্পনা জল্পনা নিরে 
থাকলেই "কি 'বড় হওয়া চলে? ক্বিত্ব ছেড়ে কাঙ্জে লেগে যাঁও 


্রান্থিন, ১৩২৬ । ] স্বামী প্রেমানন্দের 1 । , ৫৬৯ 


কস রাস 





,__ পাশা 
দন দেখাও, আদর্শ,ত রয়েছে সামূনে-তয় কি? হও আওয়ান, 
ভামরলঙ্ষস্থানে নিশ্চই 'গৌছিবে। , মহারাজ, “মহাপুরুষ 
প্রভৃতি তাল আছেন্ু। তোমরা তদের, আন্তরিক আশীব্বাদ 
ানবে। আমর! ভাল আছি। তোমাদের স্বাস্থ্যের দিকে নঞ্জর 
রাধিবে। ঠাকুর *তোমাদের রঙ্গ] করিহতছেন সববদা! মনে রাধবে। 
দেখতে পাচ্ছ ত সব, এতেও, অবিখাস আন কেন? নিন চায়াদের 
ধঁদ বীজধান্য কিম্বা হার্গ দরকার, বুঝ ' জমাঁদের কণ্তাকে 
লিধিলে পাইবে। * * *। (তাময। আমার ভালবাঠা। ও 
্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ৯ * + ইতি। ৃ 

. শুভাকাজ্জী প্রেমনন্দ । 


র।ম্রষমঠ) বেগু$। * 
৩৩।৭|-৬ | 
কল)াণবরেযু_ 
হাসপাতাল শালা পথ্ধগে কে- ধতোমাদের 
ছানাইয়াছে, আমারও সেই মত। যদি টহাগ অঠাব ন।,থাকে 
তবে হাসপাতাল ,হতে বিরত হওয়াই ডা৮৬। ও «অত নটখটে 
ব্যাপার। এই সাময়ক ছুভিক্ষে লোক পাঠানই বেজায় মুগ্ধিপ, 
তার উপর বহুদিনের জন্য সেবা কাধ্যে, ”ঠান মহ হাঙ্গামার 
কাজ। 
স্বামিজীর3 ইচ্ছ ছল বিদ্ধার্দান। হা আত উত্তম বলপ। 
কেবল সেবাশ্রম আঁর' সেবাশ্রম! ও এক হগ্পুক উঠেছে ' কেন 
পৃতন কি কিছু কর্বার নাহ! স্বাঁমিজী শেষ দ্রন শেষ মুহ্ 
পর্য্যন্ত আমার কাছে কেবল বিদ্কা প্রচারের কথা গ্রুলেছিলেন। 
ইহাতে তোমাদের ও দেশের মহ॥ কল্যাণ হবে, ইহা করব সত্য, 
ইহ! প্রব সত্য। তোমাদের আদর্ণ জীবন দেখলে ছেলেরা এক 
অপূর্বব নবজীবন লাভ কব্দে। হও তামরা এই বিদ্াপ্রটারের 
পধ প্রদর্শক ৷ সাধুসঙ্গে বিগ্যাচর্চা কল্পে দেশের শ্রী ফিরে বাঝে। 





৫৭০ ॥ উদ্বোধন। (১১শ বর্ষ_-নম দখা।। 


দেবতা হবে খবি হং হবে। * সণ 
যহারাজ মান্রাজে ভালৎআছেন। এখানকার কুশল। তোমর! 
আমার স্নেহসস্তাধধ ও ভালবাস! জানিবে। ইতি-- 
শুভাকাজ্সী গ্রেমানন্দ। 


রামকু্ণমঠ, বেলুড়। 
1৮1১৬ 
শ্নেংভাজনেধু_ 
তোমার পত্র পড়িলাম1 দীক্ষা! গ্রহণ খুব দরকার । যেখানে 

' তোমার শ্রদ্ধ। সেইথানেই মন্ত্র নিতে পার। কথায় শুনেছি 
ঠাকুরের কাছে "গুরু কৃষ্চ বৈধিব তিনের দগ্জা হল, একের 
দয়। বিনা জীব ছারথারে গেল।” অর্থাৎ মনের দয়ার বিশেষ 
গ্রয়োজন। 'চাই দ্ধ মন। 'ম্ন চাঙ্গা ত কঠোরে মে গল । 
পাব পাব-এই মন নিয়েই ভগবৰান্‌ লাত কর্ষো। চাই এই দৃ 
বিশ্বাসণ ' হবে হবে, আমার হবেই হবে, চাঁই এই নিশ্য়াত্িকা বুদ্ধি। 
ক্ষেত্র তৈয়ার" হয়ে থাক, ভাল বী্গ পড়লেই ঘমনি গাছ। দেখা 
দেখি দীক্ষ। নিলে কি হবে? অগুরাগ বাড়াও, তীব্র (বরাগ্ 
ব্যাকুলত! আন্মুক, ওবেই্ ত কৃপা! অন্গুভব কর্ষে- শান্তি লাভ কর্ষে। 
গোঁপনে গোপনে ডেকে যাও তর্গবান্কে, মনে মনে প্রাণে প্রাণে 
টানতে হবে তবেই উপস্থিত হবেন ঠাকুর। আমাদের শ্নেহাশীর্বাদ 
জানিবে। ইতি-- 

শুতাকাজ্জী প্রেমানন্দ। 


সংক্ষিপ্ত সমালোচন। 


তর্কামত' মুল ও বঙ্গানুবাদ। মহামহোপাধায় 
ীঞ্জগদীশ তর্কা ক্ষার বিয়চিত। ''অন্ুবাদক .ংশরযুক্ত ' রা্গন্্নাথ 
দিষ। প্রাপ্তিস্থান_লোটাঈ লাইব্রেরী, কাভার ্ীট। 
কলিকাতা! । ক্রাউন ৬৪ পুঃ, ল্য ॥ আনা | এ 

প্ডিত শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয অঙ্গবাদটী স'শ্েধন 
কবি দিযাছেন এবং মহামহোপাধ্যা) পঙ্ডিত, শ্রীযুক্ত প্রমগনাথ 
হর্কহূষণ মহাশয় গ্রস্থের একটা ভূমিক! লিখিযা দিষছেন। *..৬ 

ব্দেশ এক্‌সমযে নব্যন্তাযের চর্চা সমগ্র আরতেব রন্।! আকমণ 
করিযাছিল-_এক্ষণে নান! কারণে এই চগ্চার প্রসাব খুখ কষিয! 
গিযাছে। যাহাতে এই চর্চা আবার বাড়ে, বুজে] তছুদেত্ে 
ইতিপূর্কেই ব্যাপ্তিপঞ্চকো'র বিস্তামিত অনুবাদ এ্রকাশ +রিযাছেন। 
|কন্ত যাহাতে প্রথমশিক্ষািগণ৭ এবিষয়ে কিঞ্চিৎ গাহায্য পাইতে 
পারেন তহুদ্েশ্ঠেই ইহা? এই বর্তমান প্রধাস। এতছুদেছে। সাধারণ তঃ 
বঙ্গদেখে 'ভাষ।পরিচ্ছেদ' ও পশ্চিমাঞ্চলে 'তর্কদংগ্রহ অধীত হয বটে 
কিন্ত নৈয়াধিকশিরোমণি জগদীশ বিবচিত এই গ্রন্থধানি এই বিষয়ে 
অনেকের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হঘ। গ্ঠাঘ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ 
আচারয্যসমূহের মধ্যে একমত ইনিই উক্ত পাস্তে গ্রথম-প্রবেশা ধিগণের 
জন্য এই একখানি মাঞ্জ গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং ইঙ্থার অনুবাদ 
প্রচার করিয়া রাজেন্্রবাবু অতি প্রশংসন্বীয় কার্ধ্যই করিয়াছেন। 

এই গ্রন্থে অতি স'ক্ষেপে ন্যায়শাস্ত্রসম্মত সাতটী পদুর্থেব লক্ষণ ও 
উহাদের অবান্তর বিভাগাদির 'বর্ণন! এক জ্ঞানের উপায়ন্বরূপ 
্রত্যক্ষার্দি প্রমাণের বর্ণনা কর। হইয়াছে। 

ষাহার। বেদান্তের “নধৈএসিদ্ধি আদি প্রকরণগ্রন্থগুলি পড়িতে চান 
তাহাদের পক্ষে নব্যন্তায়ের জ্ঞান অপরিহার্য । এতত্ব্তীত আধুনিক 


$ 


৫৭২ , । উদ্বোধন । [২১শবর্ব-নম সংখা। 


০ 
অধিকাংশ সংস্কৃত দার্শনিকপ্রসথ নব্যন্তায়ের পরিভাগা বহুল ভাষায় কত 


হওয়ায় সেগুলির আলোচনায়ও নশযগ্ঠারের সাহাযা একান্ত £শৃ্বক। 
আমর! মূলের সহিত অনুবাদ স্থানে স্থান্,মিলাইয় দেখিলাম উহ 
মূলান্যায়ী ও মাক্ষরিক হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে আর একট 
্রাঞনদ হইলে তাল হইত। স্থানে স্থানে কঠিন বিষয়গুলি বুঝাইবার 
জন্য ২1৪টি ফুটিনোট দিলেও তাল'ইইত।, আশ। করি, দ্বিতীয় সংস্করণে 
অন্নবাদদক মহাশয় এই বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাঁখিবেন। ্ 
. অনুবাদক মহাশয় হরি £নিবেদুনে বগিয়াঙ্ছেন যে? তিনি শীন্বই 
ইহার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যারূপে যথাসম্ভব সরল বঙ্গভাষায় আধুনিক রুচির 
অন্থুরগ, একখানি গ্রন্থ প্রকার্শ করিবেন। আমর ইহাতে অনেকটা 
আশ্বস্ত, হইয়াছি। 'আশ। করি, উহা শীঘই গ্রক্কাশিত হইবে এবং উহ 
গা্ঠ করিয়া আমাদের মত ন্যায়শাক্সনতিজ বাক্িও উহার প্রতি আৰ 
হইবে এবং উহার মোটামুটি কতকটা তত্ব জানি] উহার ক্ষত 
অন্বেষণের দিকে ম্লাপনিই আগ্রহ আপিবে। ন্যায় শাস্ত্রের ন্যাথ 
নীরস শুদ্বযয়কে সার্ধারণের উপীযোগী করিয়া গ্রচার করা খুব কঠিন 
কার্য '্ীযুত রাজেজ্জ বাবু তর্কশীর্ঘ মহাশয় ও তর্কতৃষণ মহাশরের 
সায় পঙ্িতবর্গের সাহাধ্য পাইর! এ বিষয়ে কতকট| কতকা্ধ হইয়াছেন 
--আশ! করি, পরে আরও"অধিক কৃতকার্য হইবেন । ' 


সংবাদ ও মন্তব্য । 


আমরা,কাঁণকাতা৷ বিবেকানন্দ সোসাইটীর ১৯১৮৫ খষটাবের 
কার্য্যবিবরণী পাইয়ছি। আলোচা বর্ষে সোসাইটি নিয়লিখিত 
কাঁধ্যগুলি করিয়াছে--(১) প্রতি শমিবারে ১টী করিয়া সর্বসাধারণের 
সমক্ষে ৪১টী ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান, (২)সহরের বিভিন্ন অংশে 
সতাদের নাটীতে প্রতি মাসে ১টা করিয়া ১২টী ধম্মালোচনাসভার 


জানি) ১৩২৬ ] সংবাদ ও মত্তবয | €৭৩ 


/ 


টিটি উজির তিতির রিনি রতি 
নিবেশন। (৩) সোগ়াইটা-গৃহৈ ৪-টী সাপ্তাহিক ক্লাসে উপনিষদ, 
কর্মযোঁব৯ও কথামৃত পাঁঠ।' (৪ শ্রীঠাকুরের 'নিত্য পৃজ্া'ও বিশেষ 
বিশেষ পর্বোপলক্ষে পু, চণ্জীপাঠ, হে।ম ইত্যাদি। (8) ১৪৬৭ জন 
রোগীকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা ও উধধাদি দান। 
($) উত্তরবঙ্গে বন্তাঁ নিবারণকল্পে ৬২৬ ৫লগ্রহ কবির রামরষণমিশূনের 
দৃযোগে ননদনালী থানায় ,বস্ব ও. চাউল বিচরণ।। (9 2৫ জন 
কে মাসিক ১২ টাক| হিপাবে ২৫৯২ টাকা 'এবং ৯ জন ছাত্রকে 
গরীক্ষ। দিবার ও কলেঞ্জে ্ হইবীত্র আংশিক “ফি, পহদাবে 
৯* টাকা দান। (৪) মেম্বরগণের জন্য লাইব্রেরী ও সাধারণের 
জন্ত পাঠাগার স্থাপন| (৯) ইনফ্যনেগ্রাঃ যহামারীর সময়ে কপিকাতা- 
কবপোরেশনের সহযোগে শুশীষা, ওষধ গথ্যাদি দান। আলোরযুর্যে- 
মোসাইটীর মোট, আয় ৪৩০২৭%০টাকা৷ এবং ফোট ব্যয় ৩১৬৮৪%৫ 3 
মজু__১১৩৩%/১৫ টাঁকা। ফোগাইটার কার্য বর্তমানে ৭৮১নং 
কর্ণওয়ালিস স্ত্রীটে একটা ভাড়া বাড়ী হইতে চলিতেছে । উহাতে 
স্থান সন্কুলান হইতেছে না। কপি কা গার চ্ঠায় নহানগরীতে-, বিশেষত: 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্স্থানে তাহার পুণ। স্মতিরক্ষার্থ কৌন মন্দ 
আজও নির্মিত হইল না, ইহ্‌| খড়ই দুঃখের (বয়।' তই সোসাইটীর 
করৃপক্ষগণের বিশেষ ইচ্ছা যে এ উন্দেশ্বটী শীন্বই কাঁধে পবিণত হয় 
এবং ইহার জন্য তাহারা দেশবাসীর নিট আবেদন কারতেছেন। 
উন্* গৃহনির্মাণকল্পে বা অন্থান্ত কার্ষ্য ধ্যনি যাহ' দান করিতে 
চান তাহা। শ্রীমুত কিরণচন্্র দত্ত, পেক্রেটারী, ১নং লক্্ীদ লন, 
বাগবাক্ধার।, কর্কাতা--এই ঠিকানাষ (প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত 
ও স্বীকৃত হইবে। ১ 

ঠামবাক্জার ১২১নং বণরাম ঘোষ, বাটে অবস্থিত কলিকাতা অুনাথা- 
শ্রমের সপ্তবিংশতি বার্ষিক কার্ধ্যবিবরণীও আমাদেব হস্তগত হইয়াছে। 
আশ্রমের কার্য্যপ্রণালী অত মুন্বররূপে চ'লতেছে। আলেচ্য 


বর্ধথে অনাথের সংখা। বৎসরের প্রারভে ১১৫ জন ছিলি | *কিন্তু পরে 
৮ 


৫৭ | টতবোধন ৰ | ২১ বর্ষ-নম সংখা 
এ সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইযা ১৪৭ হয়, ইহার মে ৯* জন্‌ বালু 
৫৭ জন বানিকা। ইহাদের শিক্ষাদীক্ষার জ্ধ আশ্রমূং্সথাসাধা 
চেষ্টা করিতেছেন এৰং *টী শনাথা ,বালকাকে মুযোগা 
গানে পরিণীতা করিয়াছেন দেখিয়া আমর। বিশেষ আনন 
লা করিলাম। অনাথের সংখ্য/ বৃদ্ধি হওয়ায় আশ্রমের 
পরিসর বৃদ্ধির জন্ম কর্তৃপক্ষগণ্ণ পার্বতী জমী ও বাড়ী ক্র 
করিতে মনন্থ করিয়াছেন সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। ** 
আশ্রমের সহযোগী সর্্গাদক ৫ শ্রীযৃত চুনীলাল বস্থু মহাশয এই 
ুর্থোংসবের সময় অনাথ বালকবালিকাগুলির জন্ট সীধাবণের নিকট 
নববন্্ প্রার্থনা করিতেছেন।' নিয়ে বস্ত্ের তালিকা! পদত্ত হইল। 
-৯০* কাত ধুতি ৯ সাটি '৪ ৭ হাত ধুতি ১৪ সাটি ' 


৯ ্ঁ 9) 5 পর 5 ১৩ ৬ ৯) 9$ ৃ ১৯ 9) ত 
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বন্্রাদির'পবিবর্ধে আর্থিক সাহায়াও সাদবে গৃহীত হইবে। 


€ 


ভারা ০৫৮০৮০০০হাএচাজ 


বিগত ওরা আগস্ট, ১৯১৯ গঃ বাঙ্গালোরস্থ “গ্রাম ডেট 
হোমের প্রতিষ্ঠাকার্ধ্য সুচারুকপে সদণন্ন হইয়" গিয্নাছে। গ্বামী 
নির্শলানন্দেণ সভাপতিত্বে এক বিবাট সভ। আহত হইযাঁছিল। সহরেব 
অনেক গণ্যমান্ট ব্যক্ত ইহাতে যোগদান করিষাছিলেন। বাঙ্গালোব 
মঠ হইতে শোভাযাব্র! বাহির হইয়া ছাত্রাবাস পর্যন্ত গমন করিয়াছিল। 
৯টী ছাত্র লইয়া এই “হোম' খোল। হইয়াছে। ইহাতে ব্রাগণ 
ও ব্রাহ্মণেতর জাতির সমান প্রবেশিকাধিকার রহয়াছে দেখি 
আমর বিশেষ আনন্দিত হইলা'ম। 


্্ীরীমরুফচমিশন দুর্ভিক্ষনিরারণ কার্য । 


( বাঙ্গালা, বিহার ও, উড়িস্যা ) 

দেশের অনরসমন্তা দিন দিন কিরপ জটিল হইয়া! উঠিড়েছে 
তাহা সকলেই মা মর্থে অনুর করিতেছেন। . দীনহীনর, তকথাই 
নাই মধ্যবিস্তগণও মাথায় 'হাত দিয়! বসিয়া প্উ্য়াছেন। চাল, 
পর) ঘি। ুন, তেল, আটা বই আগ্রমূল্যে বিক্রয় হইতেছে,। 
আহ সর্বত্রই “হা অন” “হা অন” রব। সুতরাং ছূর্ভিষপ্রপীডিত 
স্থানে লোকদের অবস্থ। যে ইহাপেক্ষা শতগুণ ধরাপ তাঁহ্বা আর 
কাহাকেও বলিতে হইবে না। ৃ 

বিগত আটমাদ ধরিয়া আনন] পাঠকবর্গকে কষে কাথা 
উমাইয়া আমিতেছি। মনে হইয়াছিণ, আশু ধানা হংলে বুঝি 
এই ছুর্দিন কাটিয়া মাইবে। বিন্ত দেখের অরন্ঠ। দিন দিন ভীষণ 
হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে কোথাও অতিব্ষ্টিতে কোথাও 
ব৷ অনারৃষ্টিতে, কোথাও ঝড়ে কোথাও বা বস্তায় সেঠ আও ধাখাও 
্টগ্রায়! তাই হূর্ভিক্ষানল দ্বিগুণ জিয়া উঠিনীছে* শত সহম্স 
ছিনবন্ত্রপরিহিত, কষ্কালসার, কোটরগভচচ্ষু পি, মাতা, পুত্র, 
কন্যার মর্্মতেদী আর্তনার্দে আজ পাষাণও গলিয়। যাইতেছে। 

আমর! ৭টা জেলায় প্রতি মাসে প্রায় ৮০”/০ মণ চাউল বতব্রণ 
করিতেছি। কিন্তু অভাবে? তুলনায় ইহ! কিছুই নক» বলিলেও 
চলে। এই বৃহৎ অনুষ্ঠানে গ্রভৃত অর্থের গ্রয়োঞ্জন। কিন্ত 
আমরা দেশবাসীর নিকট হইতে সেরঁপ সহান্ৃভৃতি পাইতেছি না। 
দাতাকর্ণ, শিবি। দরধীচি, হরিশ্চন্ত্রের দেশে লোকসঞ্ল একমুষটি 
অন্নভাবে না খাইয়! যরিবে? যতদিন না দেশে স্ামীভাবে 'ছুর্ভিক্ষ 
নিবারণের উপায় আবিষ্কত হয় ততদিন কি দেশবাসী তাহাদের 
দুঃস্থ ভ্রাতাতগিনীগণকে ছুটী 'ছুটী অন্ন দিয়া বাচাহয়। রাখিবেন না? 
দেশের যে কৃষফকুল সারাদীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শস 


৫৭৬ « উদ্বোধম । [২১শ বধ-৯ধ সাধ! 


উৎপাদন করিযা এদিন তাহাদের বাচাইয বাখিষাছে* ভাঁজ 
তাহাদের এই দুর্দিনে তাহাদের প্পেই 'নীরব উপকার শুক করিয় 
কেহ কি তাহাদেব দ্রিকে ক্ষকণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না? আজ্গ 
গৃহে গৃহে ছুগোংসব-__সকলেই মহ্থামায়ীর পূজায় ণত। তাই আমর 
তাহাদিগকে উপনিষদের সেই মহতী বাণী স্মরণ করাইয়া জগজ্জননীর 
নরবপী বিরাট পূজা+ আহ্বান ফরিতেছি | 
এতবংস্্রী তং পুমান্যপ ত্বং কুমার উত ব! কুমারা 
* ত্বং জীর্ণে৷ দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবপি বিশ্বতোযুখঃ” । 
" এই মহুদনুষ্ঠানে যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা (১) ম্যানেজার 
উদ্বোধন, ১নং মুখাজ্জী লেম, বাগবাজার, কলিকাতা, অথবা ২) 
"প্োসডেপট, শরীর মঞ্চ মিশন) মঠ, পো বেল্ড়, হাওড়া, এই ঠিকানায় 
প্রেরিত হইনে সাদ গৃহীত ও শাঁঞ্ত হইবে। 
নিয়ে সংক্ষেপে ২৩ শে জুলাই হইতে ২৭শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক 
চাউল বিতয়ণের বিরণ প্রদত হইজ।_ 


বাগদ! ( মানভূম ) 


গ্ 


গ্রামের সংখ্যা, সাহায্য প্রাপ্তেব সংখ্যা চাউলের পরিমাণ 
৩৯ ৬৩৪. 5 ৩২০৪ 
৩৯ ৬৩৭ ৩২৪ 
৩৭ টি ৬৫৯ ৩৩৮৮ 
৩৮ ৬৭৪ ৩৫/০ 
৩৮ ৬৭১ ৩৪। 


হন্দপ্ুর ( বাকুডা ) 


ত্৬ ১৯৯ ১০৫ 
৭ ৯৯৮ ১৩|৭ 
৮ ১৭৩ ৮৮৬ 

১২১ ১৯১ ১৩/৫ 


২৩ ১৭৪ ৯/৩ 


ছাছিন। ১৩২৩| ] শ্রীরামকৃষ্ণমিশন ছুর্ভিনধূনিবারণ কীরধ্য । ) ৫৭৭ 
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গ্রামের ফ্ 
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॥ কোোয়ালপাড়। ( বাঁকুড়া) 
সাহৃয্যগ্রাণ্ডের সংখ্যা 


৯৮২ 
১৮৭ 
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১৬৫ 
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টি -8 
গঙ্গাজলঘাটি ( বাকড। 
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বিটঘর ( নবিনগর ত্রিপুর। ) 
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 চাউলেরে পরিষাণ 


৯1/৬ 


৯/৮, 


৭7৫ 


দততখোল। ( ব্র।ঙ্গণবেড়িয়া, ব্রিপুরা ) 
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২৯৮৬|, 
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৫৭৮ উদ্বোধন [হ১শ বর্ষ--৯ম সংখা! 
ভারুকাঠি (বরিশাল 
গ্রামের সংখা! ।  সাহাহ্যপ্রাপ্ের সংখ্য।'  চাউলেমপ্পবিযা' 
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১৯ ১৭৩ ১৩/ 


্রীরাম্ফচমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সেবাকার্ষ্য 
(ইং ১৯১৮-১৯১৯ খ্রীঃ) 
ন্বাভাবমোচন'কার্য্য (১৯১৮ আগৰট হইতে ১৯১৯ মাচ্চ”) 


দ্ধের জন্য বন্ত্রের আমদানী কমিয়া যায, এ হেডু* এরজস্মন্ান্য 
কারণ বশতঃ বস্ত্রের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধ "ায়। পর সর্বত্রই 
মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ব্যক্তিগণ বশ্রাভাবে অত্যন্ত ক্ঠ পাইতে থাঁকেন। 
৪ অতাব মোচনের জন্য মিশন সহৃদয় সাধারণের নিকট হঈতে নশ্ব 
ধব* অর্থ ভিক্ষা করিয়া] বঙ্গ এবং বেহারেব ৪৩টী বিম্ধি শ্তান ঈতে 
ন্নতাবগ্রন্ত ব্যক্তিগণকে বন্দ বিতরণ করেন। 


বাজসাহী জেলার বন্যাপ্লাবিত স্থানে সাহায্য কাধ্য। 
(ইং ১৯১৮ সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর পরান্ত ) 
ইং ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসের, শেষে ব'গসাহী জেলা নওগ] 
মহকুমা এবং বগুড়া জেলার কতক শংশ অবেষী নদীর ঝায় ডাসিয়া 
যায়। উহাতে উক্ত স্থানসযুহের শতকরা ৮* --ক্দ্ধবাসী গৃহণ? 
হইয়। পড়ে । প্রায় সকলেরই ধানের গোলা, সঞ্চিত থাছ্য শস্ক এবং 
গরুর জন্য রক্ষিত খড় নষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে অধিবা সগণ 
অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। বামকুষ্খচমণন নওগা! মহকুমার সদর 
গবং রাণীনগর থানায় ৯টী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেপ্টেম্বর হইতে 
নতেম্বর মাস পর্য্যন্ত দুঃস্থ ব্যজিগণকে চাউল, গরুর খড় দ্বান করেন; 
এবং ধাঁহার! জমীজম| শূন্ত হওয়ায় সরকারের নিকট হইতে কবিখণ 
প্রভৃতি পাইবার অনুপযুক্ত তাহাদিগকে গৃহনির্দাণের জন্য এ৭ং 
ভানাকুটা করিয়া থাইবার জন্য ধান ক্রয় করিতে -বর্থ সাহাঁধ্য করেন। 
ইনক্রয়েগ্তা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সেবা। 
ইনফ্রয়েঞ্জা মহামারীর সময় বেনারস জেলায় কাশী শ্রীরামক্ক্ণ 
মিশন সেবাশ্রম গত আগষ্ট মাস হইতে ডিসেম্বর মাস*পর্যযন্ত টক্ত 


৫৮৩ €উদ্বোধন।। 1 ২১শ বর্--৯ম সংখ্যা। 


জে»্*র বিভিন্ স্থানে ৫টা কেন্দ্র স্থাপনপুর্ধ্বক ৩১৩১ জনকে ওঁধধ পয 
এবং শীত নিবারণেরু জন্য ক্ষহ্রাদি দন করিয়া (সুর. করেন। 
এতদ্বযতীত বালেশ্বর; ভুবনেশর এবং রামগঞ্জে (নোয়াখালী) মিশনের 
সেবকগণ যথাক্রমে ৮৫০, ৪৯৭ এবং ৫৬ জন রোগীর সেবা করেন। 


মথুরা জেলায় বন্যাকালীন সেবাকাধ্য ৷ 


আংল।» সবুর একটা বৃহৎ জলাশয়ের বাধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মধুর! 
জেলার অনেকস্থ 1 প্রাবিত" হইয়া ধার এবং প্র সকল স্থান অনেক 
দিন ধরিয়! জল্মগ্ন থাকে । ফলে এ সকলস্থানে নানাবিধ ব্যাধি" 
প্রাহুভু ত হম্ন এবং অনেকে ম্ত্যুমথে পতিত হন। গ্রামবাসীর ইবপ 
*ঞ্জুবস্ত) ন বৃন্দাবন শ্রীরামক্ষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সেবাকেন্দ্র স্থাপনপুর্ত্ক 
উধ পথ্য ও কম্ষপাদি দিদা ১০২১ জনকে সেবা করিয়। মৃত্যুযুখ হইনে 
রক্ষা করেন। | 


গর্জাসাগর মেল।য় সেবাকাধ্য । 


গত /পীষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর স্নানের সযঘ মিশন ৩০ জন 
সেবককে যাড্ড়ি,.।ন সেবার জন্য প্রেরণ করেন । তীহার। মেঙ্গার 
তিন দিনে এবং ্টীমারে ১১২ জন কলেরা রোগীর সেবা করেন । 

উপরোক্ত সেবান্ুষ্ঠানে _যে সকল সহদয় দেশবাসী এবং অন্ঠান্ত 
ব্যক্তিগণ অর্থ দান করিযা' এবং অন্যবিধ উপায়ে মিশনকে সাহায্য 
করিয়াছেন মিশন ঠাহাদেপ নিকট চির্কৃতজ্ঞ । ইতিপূর্ব্বে উদ্বোধনে' 
এবং বিভিন্ন সংবাদপক্রাদিতে কোথায় কিভাবে কিরূপ সাহাধ্য 
কর। হইয়ছে তাহ। প্রক।শিত হইয়াছে ।, ধাহাদদের নিকট হইতে 
অর্থ ও বস্ত্রাফ্রি সাহায্য পাওয়। গিয়াছে তাহাদের নিকটে মিশনের 
রসিদ পাঠাইয়। উহুণ€নর প্রাপ্তিস্বীকপর কর] হইয়াছে এবং তাহাদের 
নাম উদ্বোধনে প্রকাশ কর! হইয়াছে । বর্তমানে এ সকল সেবাকার্ষ্যে 
মোট কত টাক। পাও গিক্নাছে এবং কি কি বিষয়ে কত খরচ 
হইয়াছে তহ। পরপৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল । /.. এ 28 


ৃ কিশিক 
» |লাখারণ পন্য 


কার্তিক, ২১শ বর্ধ। 


গ্বামী বিবেকীমন্দের পত্র 


( ইংরাজী অনুবাদ) 
লস .এগ্রেলিস। 
১ ন্‌ং ৪২১ )২১ নং গস | 
২৩শে'ডিসেম্বর, ১৬৯৯। 


প্রিয় নিবেদিতা॥ , 


সত্যই আমি জৈবতাড়িত চিকিৎস! প্রণালীতে (11787600 
|1621106 ) ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠচিং। মোট কথা, এখন আমি বেশ 
ভালই আছি। আমার শরীরের কোন যন্ত্রকোন কাণেছ বিগড়ায় 
নাই_স্ায়বিক দৌর্বল্য ও অজীর্ঘতাই আমার দেহে যাহা কিছু'গোল 
বাধিয়েছিল। 

এধুন্ত আমি প্রত্যহ আহারের পূর্বে ঝ'পরে যে কোন সময়েই 
হউক, ক্রোশ ক্রোশ বেড়িয়ে আপি। ' আমি বেশ তাল হয়ে গেছি 
আর আমার দৃঢ় বিশ্বা_-ভালই থাকৃব। * 

এখন চাঁকা ঘুরে গেছে--ম| উহ! ঘোরাচ্ছেন। তার ক্ষাষ যতদিন 
না শেষ হচ্ছে, ততদিন তিনি আমায় যেতে দিচ্ছেন না_-'্লীইটীই হচ্ছে 
আসল ভিতরকার কথা। 

দেখ, ইংলগড কেমন উন্নতির দিকে এগুচে। এই রক্তারজির পর 
সেখানফার লোক এই লড়াই, লড়াই, লড়াইয়ের চেশ্ম বড় ও উচু 
িনিষ ভাববার সময় পাবে। এই আমাদের সুযোগ । *আমরা এখন 
একটু উদ্মমশীল হয়ে দলে দলে'ওদের ধোর্বে| * * তার পর তারতীয় 
কার্ধযটাকেও পুর! দমে চালিয়ে দেব। * * চারদিকের অবস্থা বেশ 


৫৮২ 'উদ্বোধন। [২ ব্য সখ্য 


আশীপ্রদ বোধ হচ্ছে অতএব প্রস্তুত ও ৷ ঢারিটা ভগিনী এবং তুমি 


আমার ভাঁরবাসা জান্বে। ইডি ' 
'বিবেকানন্দ। 
স্সপ্্ি 
( ইংরাজীর অনুবাদ ) 
0/০ মস মিড, 
৪৪৭, ডগলাস বিল্ডিং 
লস এগ্জেলিস, কালিফেরিয়া। 
ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০০। 
প্রিন্ন নিবেদিতা, ' 
তোমার_তারিখেব প্র আজ প্যাসাডেনায় আমার নিকট 
গৌছিল। দেখবি জো চিকাগোয় গিয়া তথায তোমাষ পা নাই, 
তাদের কাছ থেকেও নিউইয়র্ক হতে এপর্যন্ত কোন খবব গাই 
নাই। , 
ইংলগ থেকে একনাশ ইরাজী খবরের কাগঞ্জ পেলাম--খামের 
'উপরু একলাইন লেখা--তাতে আমার প্রতি শুভেচ্ছা! প্রকাশ কা 
হয়েছে ও-_-সই আছে । অব্ধ উহ্থাদেন মধ্যে দরকারি বিশেষ কিছু 
ছিল না। আমি তাকে একখান! চিঠি লিখ তাম কিন্তু আমি ত ঠিকানা 
জানি না, আরও ভয় হল, চিঠি লিখলে তিনি তয় পেয়ে যাবেন। 
.&% * আমি মিসেস সের কাছে খবর পেলাম যে, নিরগ্জন 
কলৃকেতায় সাংঘাতিক রকমে পীড়িত হযে পড়েছেন__জানি না; 
তার শরীর ছুটে গেছে কিনা। যাই হুক, আমি এখন খুব শক্ত হয়েছি_ 
ুর্বাপেক্ষা! আমার মানসিক ঠঢতা খুব বেড়েছে -আমার হৃদঘটা যেন 
লোহার পাত দিয়ে বাধান হয়ে গেছে । আমি এক্ষণে সন্ন্যাসজীবনের 
অনেকট! কাছাকাছি যাচ্ছি। ' 
আমি ছুই সপ্তাহ যাবৎ সা--র খাছ থেকে কোন খবর পাই নি। 
তুমি গল্পগুলি পেয়েছ জেনে খুনী হলামণ। তাল বিবেচনা কর ত তুমি 
নিজে ওগুলিকে আবার নৃতুন করে লেখ। কোন প্রকাশককে যর্দি 


কার্ডিক, রি স্বামী বিবেকানচন্দর পত্র ( ৮৩ 








পাও, তাকে দিম্নে ওগুলি ছাঁপিগ্ে প্রকাশ করে দ1ও আর যদি বিক্রী 
করে কিছু লাত হয়, ভ্োমার কাচ্যর জন্য নাও। আমার দরকার 
নাই। * * আমি, আস্ছে ৭ হণ্ডায় গ্লানফ্রান্সিক্কোয় যাচ্ছি তথায় 
স্থবিধা ঈর্তে পার্ব--আশা ঝরি। * * 

তয় কোরে না, তোম্ধর বিগ্ভালয়ের,জন্ঠ টাক! আস্বে। আস্তে 
হবে__আঁর যা, না আসে, তাতেই বাকি আসে যামু? জানেন 
কোন্‌ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি যে দিক্‌ দিয়ে নিয়ে যান, সব 

তাই সমান। জানি না, আনি শীঘ্র পৃবে * যাচ্ছি ক্'নাত। যদ্দি 

যাবার সুযোগ হয়; তবে ইগডিয়া, নায় নিশ্চিত যাবো ।' 

এই আন্তর্জাতিক মেলামেশর মতলবটা খুব তাল--ষে রকমে 
পার উহাতে যোগ দাও--আর যদি ফুমি মাঝে থেকে, কতকগুলি 
ভারতরমণীদের মমিতিকে খত, যোগ দেওয়াতে" পার তবে 'অরও 
ভাল হয়। 

র্‌ র্‌ ০ ূ 

কুচপরোয়া নেই, আমাদের সব স্ুবিধ! হয়ে যাবে। এই লড়াইটা 
যেমন শেষ হবে, আমরা অমনি ইংলণ্ডে যাব ও তথায় খুধ চুটিয়ে কষে 
কর্বার চেষ্ট। কর্ব--কি বল? স্থির*মাঠাকে পলধ বর্থক? যদি তাকে 
লেখা সরান 'মনে কর, তার ঠিকান! আমায় মিনি তিনি কি 
তার পর তোমায় গঞ্জা্দি লিখেছেন ? 

ধৈরধ্য ধরে থাক-_সবাই ঠিক ঘুরে আস্বে। এই যে নানারগ 
অভিজ্ঞত| লাঁত হচ্ছে তাতে তোমার 'বেশ শিক্ষ। হচ্ছে_আর আমি 
সেইটুকুই চাই। আমারও শিক্ষা হচ্ছে। যেষুুর্তে আমর! 
উপযুক্ত হব, তখনই আমাদের কর্ছে টাকা আক লোক উড়ে 
আস্বে। এখন আমার বাসুপ্রধান ধাত ও তোমঞ্র ক্ভাবুকতা৷ মিলে 


* কালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লদ এগ্রেলিস হইতে হ্বামীজি এই গর্রলিখিতেছেন। উহ! 
আমেরিকার পশ্চিম দিকে অবস্থিত $ তথা হইতে পুর্ব অর্থাৎ নিউইয়র্কের দিকে যাইবার 
কথ! বলিতেছেন। তথায় যাইতে হইলে ইও্ডয়ান! ন।মক স্থান হইয়া যাইতে হয়। 


€৮৪ 'উদ্বোধন। [২১শাখত €,ষ সঃঞ। 


মির ০ 
॥. জর্বগোল হয়ে যেতে পারে। সৈই কারণেই' মা! আমার বা 
একটু একটু করে আরোগ্য করে'ঘদিচ্ছেন খর তোখারও মাথ। ঠা 
করে আন্ছেন। তার পল্প আমর__যাচ্ছি, আর্থ কি। এইবার 
আর একটু আধটু ছোটখাট নয়, রাশরাশ তাল কাষ হবে, নিশ্চিত 
'জেনো। এইবার আমরা গ্রাচীন দেশ ইউরোপের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত 
তোলগাড় করে ফেন্যো। * *& আমি ক্রমশঃ ধীর, স্থির শাস্ত প্রকৃতি 
হয়ে আস্ছি-_যাঈ্ঘটুক না“কেন, আমি 'প্রস্তত আছি। এইবার যে 
* কাধে লাগ! ষাবে' প্রত্যেক ঘায়ে ঝাষ হবে-- একটাও বৃথা যাবে না 
-'এই হচ্ছে আমার লগীবনের আগামী অধ্যায়। আমার ভালবাদাদি 
জাম্বে ইতি 


বিবেকানন্দ । 

ৎ পু তোমার 'বর্মান ঠিকান! লিখ বে। ইতি. 
বস" 

'জীঁবনসমস্তা ও উহার সমাধান। 


(ন্বামী শুদ্ধানন্দ ) 


চে এ 

জগতের 'বর্তীও নির্মস্ত' একজন ঈশ্বর আছেন কি না, দেহাঁতিরিজ্ 
আত্মা আছে কিঃ না, ধর্ম কি, অধর্পা কি, অ|মাদের চরম লক্ষ্য কি-_ 
এই সকল বিষয়ের সুমীমাংসা না হইলে চিন্তাশীল জিজ্ঞান্থু মানবের 
জীবনধারণই অসম্ভব হুয়। কিন্তু ইহাদের সুমীমাংসা কি সম্ভবপর? 
কখনও কি মানব ইহার্দের নিশ্চিত তত্ব নিরূপণ করিয়াছে অথবা 
করিতে পারিবে % জগতে কত জ্ঞানী জন্মিলেন, কত গ্রন্থ প্রনীত হুইল; 
কিন্ত ঘাদ বিবাদ ত মিটিল না। মতঙ্গতান্তরে জগৎ আচ্ছন্ন, দার্শনিক 
ও ধর্মসন্প্রদায়ে জগৎ তর1। কোন্টী ছ্থাড়িয়া৷ কোন্টী ধরিব? সকলেই 
ত নিজের মত সত্য বলিয়। ঘোধণ। কর্পিতে ও পরের মত ভ্রান্ত প্রমাণ 
করিতে অগ্রসর ! যুক্তিতর্ক, অবলম্বন করিয়া ত দ্বেখি, কিছুই নির্ণধ 


নং | 
কার্তিক, ১৯৯৭" জীবনসমস্ত! ও উহার সমাধান।  , 1৮৫ 


হয় না। যুক্তি সব দিকেই দেওয়া চলে। তুমি ষে রগ 
বিষয় প্রমাণ করিতে যাইতেছ,* তাহার" ঠিক বিপরীতু 'যুক্তিবলে 
ঠিক বিপরীত বিষয় "সত্য খলিয়। প্রমাণ করা যায়। শান্ত্জালে 
গ্রবেশ করিয়। কি সত্য নির্ণয়ের উপায় আছে? শাস্ত্রের নাম গুনি- 
লেই ত আমাদের আতঙ্টের উদয় হয়।, কোন্‌ শাস্ত্র বলিব? "বিন্দু 
শান্তর 1_তেদ বেদান্ত দর্শন স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র _সে্যে সনু বনপার ! 
চতুর্কেদ,_-তার আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদাজি বিভাগ, 
দর্শন-__শুধু ত ন্যায় বৈশেষিক দাংখ্য পাতজল পূর্ব উত্তর” ফীমাংস! 
নয়স্-মাধবাচার্য্য সর্বদর্শন সংগ্রন্হ আরও কত কতপদর্শনের উল্লেখ 'ও 
বর্ণনা করিয়াছেন, উনবিংশ স্বতি, অষ্টাশ পুরাণ আবার কত উপ- 
পুরাণ_অসংখ্য তত্ত্র। এ ছাড়া-শিক্ষ কল্লাদি বেদাঙগ; কত, 
শ্রোতসুত্র, ধর্ম, গৃহানত্রাদি_ শত শত গ্রন্থ । আর্ধীর ইহাদের তাথ্য, 
তস্য টীকা? তস্য টিপ্ননী। ব্রহ্গ্ত্রের শাঙ্করভাষ্য, তস্য টীকা ভাষতী, 
তস্য টীক1 কল্পতরু, আবার তার টাকা পরিমল। আবার কোন 
পঞ্িত পরিমলেরও ব৷ টীকা করিয়া বসেন ! 

এ ত হল হিন্দুশান্ত্র। তার পর হিন্দুসম্প্রদায় আছে কত ন্ব্গা 
অক্ষয়কুমার দত্তের “ভারতবর্ধীয় উপান্র সম্প্রদায়” পড়িয়া দেখ--কত 
কত বিচিত্র নানামতাবলম্বী সম্প্রদায়ের পরিচয় পাইবে_তা ছাড়া 
আধুনিক কালে কত কত নূতন সম্প্রদায় উঠিতেছে, তাহান্ন ইয়ত্তা নাই। 

এ ছাড়া বৌদ্ধ আছেন, ীদিয়ান আছেন, মুসলঙ্ান আছেন, 
জরতুষ্্রমতাবলম্বী আছেন, কুংকুছী আছেন, “তাও' উপলক আছেন, 
ইহাদের প্রত্যেকের রাশি রাশি গ্রন্থ, উহাদের টীকা কফ্ানী প্রভৃতি 
আছে। কত পড়িবে? র্ট 

পড়িতে গেলে ভাষার হছুর্ভেদ্য হূর্গ অনেক সমশ্ম আতিক্রম কর! 
ছঃসাধ্া--তার পর বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের পারিভাষিক শবজাল উহ্থাকে 
আরও তুর্ভেদ্য করিয়াছে-উহ্বান্দের ভিতর দস্তপ্ফট* করিয়া সত্য 
নির্ণয়ের চেষ্টা অনেক সময় নিড়ম্বন। মাত্র । 

এই জন্ত অনেকে বলেন, শান্ত্র ছাড়িয়া, বরং শিক্ষকের নিকট যাও। 


৫৮৬ উদ্বোধন । [ রা সংখ্া। 


গুরুর নিকট যাও, আচটার্ষ্যের নিকট থাও--তবেই সত্য নির্ণয় হইবে। 
কিন্তু আমূর স্যার ছুহাত'হ্পাওয়ালা 'মান্ুষ এই সফল গুঢ়তত সমষ্ধ 
সঠিক জ্ঞানলাত করিয়াছে? অনেকেরই এবিষয়ে “বিশ্বাস হওয়া ত 
কঠিন। তার পর সেরূপ লোক কোথায়? তিব্বতের উচ্চ মরগলভূমিতে 
“নায় হিমালয্বের গভীর গিরি্হ্বরে ? যর্দি তাহাই হয়, তবে আর 
তাহান্্ের কাছে জ্ঞান শিক্ষা করিব কিরূপে? লোকালনে যদি ক্হ 
থাকেন? কিন্ত কই; সেরূপ ত্দেখিতে পাঁই না। কেহ বলেন, শান্ত্রবা্যে 
বিশ্বাঙ্থ কর, কেহ বলেন, আমার কৃথা বিশ্বাস কর। কিন্তু শাস্ত্রের 
কথ। বা তোমার কথার প্রমাণ রি? তুমি না হয় ধমক দি! 
বলিবে, যদি বিশ্বাস না কর, তোর্ার ঘোর নবক। কিন্তু নরকই 
হউক আর'যাই হউক, বিশ্বা না হইলে আর উপায কি? 

* বাহার! শুধু শ্বস্বাস করিতে বলেন বা! ধীহার্! কেবল তর্কযু্ি 
বিচারে নিযুক্ত ও শিষ্যগণকেও তদঘ্িষয়ে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন, 
ইহাদের হইতে বিভিন্ন আর একদৃল শিক্ষক আছেন-__তীহারা বলেন 
আমরা এ রর তক্ক* উপলব্ধি করিয়াছি-_তোমাদ্দিগকেও উপলব্ধি 
করিবার, পথ" দেখাইয়া দিতে পায়ি। এ সকল উপায় অবলখনে 
একদিন তোমরাও আমাদের মু সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। 
যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদ্দিন তোমাদিগকে এইটুকু বুঝাইয়া 
দিতে পারি যে, এই পথ অবলম্বন করিলেই তোমাদের এ ৩ 
উপলব্ধির সম্ভাবন1। কিৎ উপায় & ভপার়"- মনের একাগ্রতা সাধন। 
তুমি ই সকল নুঙ্্রতত্ব জানিতে পারিতেছ না কেন? কাব, তুমি 
মনকে একমুখী, একাগ্র করিতে পার ন।। মনকে একাগ্র করিবার 
অভ্যা করিতে হইবে--তেখমাকে আর কোন বিশ্বাস বা কোন 
করনার আশ্রয় «করিতে হইবে না। মনকে স্থির করিয়া সেই মনেখ 
সাহায্য তত্বনির্ণয়ের চেষ্টা কর, তবেই কুতকার্য্য হইতে পাপ্সিবে। 

যর্দি কখনও আমাদের প্রবন্ধের প্রথমেই উত্থাপিত প্ররশ্নগুলি 
মীমাংসা সম্ভবপর হয়, তবে এই উপায়েই হইছে পারে বণিয়া 
আমাদের মনে হয়। 
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গছ পু 

আমাদের মাথায় বাঁলককাঁল হইতেই কতকগুলি ততবের বোঝা 
চাপাইয়। দেওয়ার চেষ্টা” করা হয় আমরা বাল্যকালে ভূগোল 
গড়িতে গিয়। এই সকল সিদধান্ুবাক্য গলাধঃকরণ করি -- যথা, পৃথিবী 
গোল--কঁধ্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষ গুণ বড়, পৃথিবী, সর্ষ্যের 
চতুর্দিকে থুরিতেছে ইত্যাঁদি। এরূপ আমরা যে আধ্যাক্মিক শিক্ষা, 
পাই, ভাহাতেও কতকগুলি গ্িদ্ধান্ত গলাধ:কর] করাইবার 
চেষ্টা। ইহার ফল বুদ্ধিবাত্বির অবনতি এবং সমুদয় বিষয়ে ক্রমশঃ 
অবিশ্বীস। ইহার পরিবর্তে আমাদের জ্ঞানসাধনের যে যষ্র-*অর্থাৎ 
মনকে এমন ভাঁবে তৈয়ারি কব্রিবার চেষ্টা আবগ্তক+ যাহাতে সে 
কি লৌকিক, কি অলৌকিক সমুদয় বিধয়ই নিজের শক্তিতে হৃদয়ঙ্গম 
ও উপলব্ধি করিতে পারে। নতুধ। জ্ঞানশিক্ষ দেয় বৃথা মাঝু। 

এখনকার সা'মোন্ত বালকে পর্যন্ত মুখে “বন্ধ সুং জগন্থিধ্যা' বাক্য 
আরত্তি করিয়। থাকে, কিন্তু উপনিষদাদি গ্রন্থ পাড়িয়া আমর! দেখিতে 
পাই, অত সহজে ব্রহ্গজ্ঞান লাভ তখনকার কালের ধারা ছিল না। 
তৈত্বিরীয় উপনিষদে দেখিতে পাই-_তৃগু নিঞ্জ পিতা বকশের নিকট 
তববশিক্ষাা করিতে গেলে তিনি তাহাকে অতি সংক্ষিপ্ত ছুএকটা 
উপদেশ দিয়া বলিলেন-_যাহা হইদ্রে*জগতের “উৎপঞ্ভি, যাহাতে উহা 
অবস্থিত আছে ও অন্তে যাহাতে প্রবেশ করিবে, তাহাকে জানিবার 
চেষ্টা কর। কিরূপে জানিব তপস্যা বারা)। তপসযা'কি? তপস্যা 
শন্দটী “তপ" ধাতু হইতে নি্পনন স্ুইয়াছে *তমোহিমকে সত্বের উত্তাপ 
সংযোগে গলাইতে হইবে-_- একা গ্রতাই সেই তপস্যা। যেমন আতসি 
কাচের সাহায্যে কুর্যযকিরণকে একত্রিত করিয়। তাহ! বাপ্পা যে কোন 
বস্তকে দগ্ধ করা যাইতে পারে, তদ্ধণ* মন বিক্ষিপ্ত খলিয়া তাহার 
জানশক্তি প্রচ্ছন্নতাবে বহিয়াছে--একাগ্রত! সাঁধনস্হা'য়ে উহাবে 
হক্মর্জীন-সাধনার ঘন্ত্শ্বরূপ করিয়। লওয়। যাইতে গারে।' যাহ 
হউক, ভৃগু এই একাগ্রতারূপ তপস্যা দ্বার! ক্রমে জম, প্রাণ মন 
বিজ্ঞীন ও সর্বশেষে আনন্দক জগতের মুলতত্বরপে অবগত হইয় 
রতার্থতা লাভ করিলেন। 


| 
৫৮৮ ' উদ্বোধন। [ঈর্)০হ মংখা। 


“ ছান্দোগোর ইঞ্জ-বিরোচন সংবাঁদেও এইরূপ? দেখিতে পাই- 
আচার্য্যের.উপদেশ অতি অন্ন, 'একরপ সাক্কেতিক বাকামাত্র-_কিন 
জিজঞান্থর মনের পর্দা যেষন যে খুঝিয়! ফাঁইতেছে। তেমনি 
তেমনি সে উচ্চ হইতে উচ্চতর তত সাক্ষাৎকার কবিতেছেধ 
অতএব বুঝিতে হুইবে,' আমরা যেমন এই ্গৎকে ইন্জিযাদি 
দ্বারা প্রত করিগ্পা থাকি বলিয়া ইহার সত্যতায় কোন সংশয় 
করি না, ঈবর-উদ আত্ম তত্ব প্রভৃতিও ধদি তদ্রপ নিঃসংশয় গ্রত্য্ 
হয়, আবই দেই গুলির উপর ষধার্থ, আস্থ। স্থাপন করা হইতে পাবে, 
অন্যথ| নহে। শান্ত যুক্তি আদি গেটে এইরপ প্রতাক্ষ ভ্ঞানই মুধ্য। 

ঘাদি কেহ বলে; এবপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভবপর নহে, তবে আনা, 
জের' উপর প্রতিষ্টিত ধর্ম্সাধনা বালির উপর সেতুনিন্মাণের ভ্যাষ 
হইয়া ঠাড়ায়। ছার! ধর্মের একট! নিশ্চিত তিত্তি পাইতে চাষ, 
তাহাদিগকে এই ররকষান্ভৃতির সম্ভবনীয়ত। স্বীকার করিতেই হইবে। 
প্রকৃত পক্ষে, সকল ধর্মই এরপ প্রত্যক্ষান্থতৃতির দাবি করিয়। থাকে। 
হিন্দুরা! বচলন; ধাধির। মন্ষ্া। বা যথাবিহিতসাক্ষা ৎকৃতধর্মা। 
বৌদ্ধের /বলেন, বুদ্ধ কঠোর সাধনার পর সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়া. 
ছিলেন। এইব্সপ 'বীশুধুষ্ট ও মৃহ্ম্মদেরও শুনা যায়। কিন্তু ইহার! ত 
সাক্ষাৎকার করিলেন কিন্তু পরবর্তী লোককে ইহাদের কথ মানিযা 
চলিতে হইবে! অনের্কেরই মত দেখা যায়, খবি যাহা হইবার হইযা 
গিয়াছে, নূতন খধি আর হইবার সম্ভাবনা 'নাই! ঈশ্বরের অবতাব 
একমাত্র ষীশুত্ী্-স্থৃতরাং তাহার কথ! মান! ছাড়৷ আর গত্যন্তর 
নাই! এইক্প মত যেমন একদিকের চূড়ান্ত গৌড়ামত, অপর 
দ্বিকের গৌঁড়াঘত তেমনি যে, ধর্ম সাক্ষাৎকারের কোন মন্তাবনা 
নাই। সত্য এইটিই বোধ হয় ষে, প্রাচীন কালে অনেকে সত্য 
সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, এখনও অনেকে করিতেছেন এবং আমরাও 
ইহাদের প্রদর্শিত পথে চললে একদিন সত্য সাক্ষাৎকার করিতে 
পারি। 

যতদিন ন। এইক্প প্রত্যক্ষ নিজে করিতে গারিতেছি। ততর্দিন 


তিক, ১৩২” " জীবনসমন্য। ও উহার সমাধান। ৫৮৯ 


কিকরিব? ততদিন তর্কযুি-পঁরিশে(ধিত বিশ্বাস ও শাস্ত্র অবলধন 
্যতীত আর উপায় কি? ধাহারা সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তাহারা 
য সর্বদাই সরল সহজ ।পিধ। পথেই এ দিচ্ষে অগ্রদর হইতে পাৰিবেন, 
চাহার নিশীয় কি? কেহ কেহ হয়ত পারেন, কিন্তু যদি নানারূপ 
চু ত্রান্তির ভিতর দিয়া নীনারূপ গোলমালের ভিতর দিয়া অগ্রা়র 
[ইতে হয়, “তাহার জন্তও প্রস্তুত থাকিতে হইবে॥ কেবল এইটুকু 
'দখিতে হইবে যে, ভাবের ধরে চুরি ন। করিয়া) কপ? ভাবে, 
[নমুখ এক করিয়া যেন আমরা নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হহঁ।, 

মানুষের যেমন জ্ঞানের আকাক্ষা স্বাভাবিক, তের্মনি তাহার স্ুখ- 
নাভের আকাঙ্কাও স্বাভাবিক-_জ্ঞানলাতের উপায় যেমন একা ্র তা, 
মুখলাভের উপায়ও তত্রপ সংযম, তাহান্তে কি ক্ছি সন্দেহ থাকিতে 
পারে? নিত্য সুখ-আছে কি না এই সম্বন্ধেও নি:সংশয় হইতে গেলে 
ূর্ববোজ মত সাধনার প্রয়োজন, কিন্তু এটী নিশ্চিত যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত 
উহা না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ, প্রাণ কিছুতেই যানিতেছে না! 
এই আনন্দ ও জ্ঞান--নিত্য আনন্দ ও নিত্য জ্ঞান আমাদের *জীবনের 
চরম লক্ষ্য-_এ বিষয় নিঃসন্দেহ। আর অনেক প্রাচীন ও আ্বাধুনিক, 
্ক্তি যখন আমাদিগকে আহ্ব।ন ক্রিয়া বরিতেছেনট তোমাদের 
তিতর এ।নিত্য জ্ঞান ও আনন্দের খনি রহিয়াছে, তোমরা আমাদের 
প্রদর্শিত একাগ্রতা সাধনের উপায় অবলম্বন করিয়া গন্তব্য পথের 
দিকে অগ্রসর হইবার চৈষ্টা ঝর, তখন, আমরা কেন ন৷ 
ঠাহাদের বাক্য শ্রবণ করিব ও ফেন না তীহারদর পথের 
অনুসরণ করিব? 

অনেকে বলেন, বিশ্বাস কর, 'বিশ্বাপে মিলিবে বস্তঃ তর্কে বছুদুর', 
আর এইরূপ সকলেই যদি নিজে নিজে বিচার করিয়া সত্যাসত্য 
নির্ণয়ে অগ্রসর হয়, তবে প্রত্যেকে, বিভিন্ন মতে উপস্থিত হইয়া 
সমাজে একরূপ বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিবে, অতএব এ্সবিচারিত- 
চিত্তে একজনের কথায় বা এবটা শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস করিলেই 
লোকের বেশী কল্যাণ। এ যে তমো৭ আশ্রয়ের উপদেশ। 

২ 


ঞ্রটি 


৫৯৩.  উদ্বোধন। [৫ বু১,ম দাখা। 


যখন আমার ভিতর বিচার শ্তি__ভাল-মন্দু বুঝিরাঁর শক্তি রহিয়াছে, 
তখন আমি উহা! ত্যাগ করিব কেন? তর্ক যুক্তি বিচার দ্বার! সমাজে 
বিশৃঙ্খলতা আনয়ম করে মা, বরং [উহাতে দিশ্বাসের ভিত্তি আরও 
দুচ হইয়া থাকে-শান্ত্রেই, আছে, গুরুকে বেশ করিদী পরীক্ষা 
“করিয়া লইতে হয়। তাহার সঙ্গ করিয়া 'তাহার সমুদয় ব্যবহার তর 
তর করিয়া, ৃকষ্যক্ষরিরা যর্দি দেখা যায়, তাহাব (কান "স্বার্থ নাই, 
লৌকিক কোন এবিষয়ে আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা নাই, তে 
তাহাপ্র উপর কেন ন! বিশ্বাস হইবে? যদি তিনি বলেন, আমি 
কোন অলৌর্কিকণতব উপলব্ধি করিয়াছি আর তুমিও যদি এই এই 
উপায় অবলম্বন কর, তবে তুমিও 'সাঙ্ষাংকার করিবে, তবে কেন না 
তাহার কথায় অন্ততঃ পরীক্ষা স্বঙ্নপে আমি সেই সাধনায় অগ্রসর 
হইব? ৪ | 

তর্ক বিচার ছুই উদ্দেগ্তে করিতে পারা যায়, এক নিজে বুঝিবাং 
জন্ত, দিতীয়--অপ্রকে বুঝাইবার জন্য । ন্যায়শাস্ত্কারের! চরমোদে 
লাভের জন্য এই উত্তর প্রকার তর্কের প্রয়োজনীযতাই স্বীকার কবিষ 
*থাফেনণ নিজে বুঝিবার জন্য যে বিচার, উহাই মুখ্য; কিং 
তোমাকে যদি এমন পারিপাঁন্বিক অবস্থার মধ্যে বাঁস করিতে হয 
যাহা তোমার প্রতিকল, তবে তোষাকে বাধ্য হইয়াই কতক খারগন্ 
নিরাসের "চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, নতুবা তোমার টে কা অস্ত 
হৃইবে। স্যায়শান্ত্রকাবের। বলেন, এই কারণেই ন্যায়শান্ত্র রচিং 
হইয়াছে-_যাহাতে আমাদের চিন্তা প্রণালী ও বিচারপ্রণালী সনিয়া 
হইতে পারে । যাহা হউক, আমর! ইহাদের বথা আংশিক স্বীকা? 
করিলেও একথ| কখনই স্বীকাঁৰ করিতে প্রস্তত নই যে, এই মনন 
প্রণালী আয়ত্ত করিবার জন্য কলে” পক্ষেই পবিভাষাবহুল স্তায়শান্ত্র 
বিশেষ নব্যন্তায় আয়ন্ব কর! আবষ্ঠটক। ইহাতে অধিকাংশ সগহেই 
মূল লক্ষ্য হইতে তরষ্ট হইঘ। শব্দজালরূপ মহারণ্য চিত্ত বিভ্রান্ত হ্যা 
থাকে । এই তর্ক বিচার করিবার সমঘন সত্য-নিরূপণের দিকেই যেন 
আমাদের লক্ষ্য থাকে-ল্মামরা যেন লক্ষ্যকে তুলিয়া অবাধ? 


া্িক, ১৩২৬] * জীবনলমস্যা। ও উহার সমাধান । ৫৯৯ 


গোলযোগের ভিতর না! গিরা প়ি। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন নৈয়ায়িকরণ 
্বীকীর করিয়াছেন, এই যুক্তিতর্ধ আমাদের অনেকট। পথ, পরিস্কার 
করিয়। দিয় তত্ব্জিজবান্ূকে তত্ব সাক্ষাৎকারের মুখ্য উপায়ন্বরূপ 
একাগ্রতা পাধনেই প্রবৃত্ত করে। ূ 

এই ধ্যান অভ্যাস করিতে হইলে প্রথম চাই অধিকক্ষণ 'এক” 
তাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস-_বেদীত্তকে সেইগ্জন্াই, বলিয়াছেন, 
'আসীনঃ সম্ভবাৎ।” অর্থাং ধ্যানাত্যাসু বসিয়াই, করিতে হইবে। 
কারণ) বসিয়াই উহা! সম্ভব হয়। শয়ন করিয়া অথবা বেঁড়ইতে 
বেড়াইতে উহার চেষ্টা করিলে 'নিদ্রা চিত্তবিক্ষেপাদি নান! বি 

আসিয়া এ অভ্যাসে প্রবল বাধা উৎপাদম করিবে? 

সুতরাং আসন করিয়া বণিয়া কোন একটী বিষয় ক্রমাগত 
চিন্তার অভ্যাস করিতে হইবৈ। ই ধ্যানযোগের *গঁণালী উপাঁাণি 
গীতার যষ্ঠাধ্যায়ে গ্রীতগবান্‌ বিস্তৃততাবে বলিয়াছেন। বর্তমান 
দেশকালের পক্ষে সাধারণতঃ কোন উন্নত মহাপুরুষের উপদিষ্ট সিদ্ধ 
মন্ত্র অবলম্বন করিয় ধ্যানাত্যাসের চট আস্ত ফ্গ্রদ। যি আমার 
অদৃষ্টে তদ্রপ স্ৃগুরুর আশ্রয় না মিলে, তবে আমাদের সমাজ্জের 
সাধারণ নিয়মাহসারে কুলগুরুর নিকট শরগ্রহণ ক'রিয়। দৃতাবে উহার 
সাধনা করিলে 'তাহাও নিক্ষল নহে। মোট কথা, এই অত্যাস 
ম্বপ্কে পাতগল দর্শনে যে উপদেশ আছে, 

“স তু দীর্ঘকীল নৈরন্তর্ধ্যসৎক্লারসেবিং দৃঢ়ভূমিঃ1” ৃ 
তাহাই খাঁটি কথা । এই অভ্যাস অশ্রদ্ধার সহিত বেগার ঠেলা ভাবে 
করিলে হইবে না, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ সধয় নিদ্রা ও 
চিনতবিক্ষেপকর নানা সদসৎ কার্যে নিুক্তু থাকিয়া সকাল সন্ধ্যায় 
একটু নিয়ম রক্ষার মত বসিলেও হইবে না, আবার ছু ্ঠার মাস এরূপ 
ঘত্যাস ফরিয়! ছাড়িয়া! দিলেও হইরে না। উৎসাহের সহিত দীর্ঘ 
কাল ধরিয়া ইহাতে নিযুক্ত থাকিতে হইবে--তবেই সিদ্ধি'একদিন-_ 
এমন কি এই জীবনেই একদিন +করগলগত। হইবে। 

কিন্তু তত্ব সাক্ষাৎকারের জন্ত এইরূপ ধ্যানাত্যাস বগি ঠিক ঠিক 
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তাবে করিয়া কৃতকার্ধযতার আশ! করিতে হয়) তবে' লমগ্র জীবনটাকে 
উহার নত প্রস্তুত করিতে "হইবে ।* জীবনকে এইরাপে প্রস্তত করার 
নামই কর্দযোগ। কর্ণগুৰ্ধিকে এর নিয়মিত করিতে হইবে যেন 
সেগুলি পরিণামে এই ধ্যানযোগের সহায়ক হয়। লাধুসঙগক উপনিষদ 
“গীতা ভাগবতাদি সিদ্ধান্তশ্ানত্রচর্চা, পৃজা, 'সেবা, সৎকন্মীদি ইহার 
অন্কূল। "ইনি ইহার সঙ্কেসঙ্গে অনুষ্ঠান করিয়! ক্রমে, ধীরে ধীবে 
ধ্যানের সময় বৃঁ্ঠি করিতে হুইবে। সদ!'সর্বদা মনে বিচার রাখিতে 
হইকে, আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি। সেইটী যদি অন্ততঃ মধ্যে 
মহধ্যও মনে পড়ে তবে আমাদেব্র জীবন কখনই উচ্ছৃঙ্খল হইতে 
পারিবে না। আমর! সকলেই অর্মবিস্তর কর্ম করিয়া! থাকি। কিন্ত 
আমাদের লক্ষা স্থির থাকে না৷ বলিয়া আমাদ্দের শক্তি অনেক সমযে 
থা 'অপচিত হয় “. এই শক্তিক্ষয়, নিবারণের জঙ্ক জীবনের একটা 
লক্ষ্য স্থির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তদন্ুসারে কর্ম্মগুলিকে 
সুনিয়মিত করিতে,হইবে। ৃ 
কেন কেহ আশঙ্কা করেন, তন্বসাক্ষাৎকার এবং তছপায় স্বরণ 
ধ্যান ধারণাই যদি জীবনের মুখ্য কার্ধ্য বলিয়া ধারণা হয়, তবে 
জড়তা ও আন্পস্য'আমাদিগকে প্রবললতাবে আশ্রয় করিবে এবং আমরা 
এখন যেমন হইয়াছি, ক্রমে সম্পূর্ণ হতশ্রী ও হতবীর্ধ্য হই পড়িব। 
কিন্ত এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক । মূল লক্ষ্য উহা! হইলেও আমা- 
দিগকে অধিকারতেদ « স্বীকার, করিতে হইবে। মনে রাখিতে 
হইবে-_-শুদ্ধ সবত্বগুণসাধ্য 'ধ্যানধারণা তমোগুণী ব্যক্তির পক্ষে 
সম্ভব নহে। তমোগুণকে প্রবল রজোগুণের দ্বারা প্রতিহত 
করিতে ন! পারিলে এবং “এ রঞ্জোগুণকে ক্রমে সত্বমুখী না করিতে 
পারিলে কখনও ধ্যানধারণা হইস্কেই পারে না। রজোগুণের লক্ষণ 
কর্মশীলতা। কর্্পশীলত। ব্যতীত কেহ কখনও নৈষ্র্দর্য ' অবস্থার 
কল্পনাও করিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কর্যোগ সমর 
বিস্তারিত বর্ণনার স্থান নাই। 'মগ্তগবদগীত।' ও শ্বামিজীর 'কগ' 
যোগ গ্রন্থে এ সন্ন্ধে গ্রাম সমুদয় আশঙ্কার সমাধান করা হইয়াছে! 
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টিতে ঃ 
'হিন্দুর বর্ণাশ্রম বিভাগাহুসারে *ধর্মসাধনার উদ্দেত্ত ইহাই। হিন্দুর 
চরমোদ্দেশ্য মুক্তি হইপৈও ষাধকের পক্ষে-_উক্তপথযাত্রী অধিকারীর 
গক্ষে-উহাতে প্রবল ক্মশীলতার স্থামআছে। কিন্তু 'কর্শঠ আমা- 
দের চ্ম লক্ষ্য নহে__জীবন শমস্যার সমাধানই দি না! হইল, তবে 
উন্মপ্তবৎ কর্মচেষ্টার কি ফল? ধীহারা এই সমস্যা সমাধানে কৃত- 
কার্য্য হুয়াছেন, বাহার! তৰবসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, ভগবদিচ্ছায় 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ষ্ঠাহার নত্রস্বরূপ হই 'তাহার লীলার 
সহায়ক হইয়। জগতে প্রবল সানবিঝ কর্মের উদ্দীপনার নতশ্বরূপ 
হইতে পারেন, কিন্তু অপর সৃকলকেই এই তবসাক্ষাৎকারের জন্য 
প্রাণ পণ করিতে হইবে এবং জ।নিতে £ুইবে, উহার মুখ্য ব৷ ন্স্তরঙ্গ 
সাধনা-_ধ্যানধারণা ও বহিরঙ্গ বা গৌণসাধনা-কর্্ম। অধিকারি- 
বিশেষে বাহুল্যভাবে কাহাকেও কাহাকেও কন্ম,,লাহাকে কীহােও 
বা ধ্যানাদি অহ্ষ্ঠান করিতে হইবে মাত্র, কিন্তু চেষ্টা সকলেরই থাকিবে 
ধ্যানধারণ| ও ত্লক্ষটীভূত তত্বসাক্ষাৎকারের 'দিকে। ৮ 
আমরা এই প্রবন্ধে তৰসাক্ষাঁৎকাররূণ মুল শক্ষ্ের' দিক্রে একটু 
বেশী ঝোক দিয়াছি বলিয়া কেহ যেন অধিকাংশ বাতির পক্ষে 
প্রথমাবস্থায় অনিবা্ধ্য কর্মযোগ ব! লেবাধন্মকে জামবু। র্ধ করিয়াছি 
বলিয়৷ মনে নন করেন। আমি যতদিন কোন না 'কান আকারে 
অপরের সেবা লইতেছি, ততদ্দিন আমাকেও রোগীর শুশধা, ক্ষুধার্তীকে 
অন্নবস্ত্রদান, অর্িক্ষিতের ভিতর শিক্ষারিষ্তার, নানারূপ সামাঞ্জেক 
সমস্যার সমাধান গ্রতৃতি উপাঁয় দ্বারা সতত মরনারায়ণের পেবায় 
নিযুক্ত থাকিতে হুইবে। কিন্তু এই কর্ম যেন আদর! যন্ত্রের ন্যায় 
না৷ করি। কর্মীবসরে আমাদিগকে কিছু কিছু তাধনাশীল হইতে 
হইবে কর্মের মূল লক্ষ্য কি, মাঝে মাঝে স্মরণ করিতে হইবে আর 
মুখে্নরনারায়ণ শব্দ কেবল উচ্চারণ না করিয়া যাহাতে আমরা 
পতিত, দরিদ্র, রোগকিষ্ট নরনারীর তিতর বাস্তবিকুই নারায়ণকে 
দেখিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই কর্মযোগ হুইবে। 
নতুব। উহ1 যোগ নহে__শুধুই কর্ম হইয়া দঁড়াইবে। উহাতেও ফল 
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আছে। কিন্তু হে অমৃতের সম্তানগণ, "তোমরা কি এতটুকু করিয়াই 
নিশ্চিন্ত থাকিবে? একাগ্রত। ও ধ্য(নধাঁরণার সহায়ে আত্মার ভিতর 
গুঢ়ভাবে নিহিত অনস্ত জ্ঞান 53 অনন্ত আনম্মকে অভিব্যক্ত করিয়া 
অপরের ভিতরও তাহার অভিব্যক্তির চেঁঠারূপ উচ্চতর সেবায় জ্দীক্ষিত 
হইবে গাঁ ?-কর্শযোগের উদ্না উচ্চতর সৌপ|নে আরোহণ করিয়া 
শেষে ধ্যানযোগের অধ্ধিকারী হইফ়! উপলব্ধি করিবে না'- 

মং পশ্ুন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং। 

ন হিনস্ত্যাত্বনাস্মানং ততে। যাতি পরাং গতিং। 


শঙ্করের জন্ম । 
(শ্রীমতী) 
( র্বপ্রকাশিতে তর পর ) 


' শ্বপ্নুতর্গের সঙ্গে, সঙ্গে শিবগুরুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্ৰা- 
ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে "তাহার অঙ্ঞাননিব্রাও তঙ্গ হইল। চ্চিনি চারি- 
দিকেই যেন প্রিবমৃষ্তি দেখিতে লাগিলেন। সকলই যেন শিবষর্ন_. 
সকলই যেন শিবেরই শরীর । সেই শেষ যামিনীর মধুর সমীরণ 
সেই অসীম অস্তরীক্ষব্যাপী অকুণকিরণসমুজ্জল মেঘমালা, পর্বত, 
কানন, চত্বর, দেব্মন্দির সকলই যেন শিবের শরীর । শিবগুর 
যেন আর সে শিবগুর নাই, তিনি যেন এখন অন্য ব্যক্তি। ইহা 
স্বপ্নে প্রকৃত দেবতার দর্শন, ইহা ত সাধারণ স্বপ্নদর্শন নহে। 
মনঃকল্পিত দেবদর্শন এবং প্রকৃত দেধদর্শনে অনেক প্রন্ডো। 
তাই শিবগুরু আঙঞ্জ সকলই শিবময় দ্েখিতেছেন। ক্রমে তিনি 
যেন আর শুধু দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, তাই জোড়- 
হস্তে জঙদগন্ভীরন্বরে বলিতে লাগিলেন, "ও সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে 
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স্পা পাপা টি টা 
নমঃ, ও তায় জলমূ্ঘয়ে নমঃ, ও কুদ্া় বা নমঃ) ও 


উগ্ায় বাযুমূর্তয়ে নমঃ, ও ভাঁমায় আকাশমূর্ঘয়ে নমঃ, % পণুপতয়ে 
বঙমানমুর্তে নমঃ), ও মহাদেবায় সৌোমমূর্তয়ে নমঃ ও ঈশানায় 
্যুর্ত্নে নমঃ” | 

সহসা বিশিষ্টাদেবীর নিদ্রা " হইল। তিনি শেপার, 
শিবগুরুষধে পনভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া মন্্ো্চারণ করিতে দেখিয়া 
নিতান্ত বিন্মিত ও কিং কর্তব্যবিযূঢ হইপগপেন। * 

বিশি্টাদেবীকে জাগরিত দেখিয়া! শিবগুরু আত্মঘরণ 'করিযা 
বলিলেন, "আর্ধো। চল গৃহে, চল, ,ভগবান্‌ প্রসন্ন হইয়াছেন। 
আমর! তাহার কৃপায় তীহাকেই পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইন্পাম, চল 
গৃহে চল। আজ আমরা ধন্য হইলাম। বল একবার জয় 
আতুতোধের অয়, জয় তগবান্‌ জ্যোতির্নিঙ্গের জয়*। 


শিবগুরুর কথা শুনিয়া বিশিষ্টাদেবী পাগলিনীগ্রায় হইয়া 


স্বগ্রকথা৷ জানিতে চাহিলেন। শিবুর তখন ,একে একে সমুদয় 
বলিলেন, কিন্তু পুত্র যে অল্সাযু হইবেন কেবল তুহীই গোপন 
রাখিলেন। 

সপনবৃ্াস্ত শুনিয়া বিশিষ্টাদেধী' কিতক্ষণ যেন "ন্তভিতের ন্যায় 
হইয়া '্হিলেন। তাঁহারও অবস্থা যেন কতকট| শিবগুরুর মত 


হইয়। পড়িল। তিনি করযোড়ে কখন গ্গবান্‌ শিবের উদ্দেশে 
পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিতে; লাগিলেন, কখন | শিব শিব 


বলিয়৷ উঠিতে লাগিলেন, আবার কখন বা আননদজ্রতে তাঁহার 
বঙ্গ-স্থল সিক্ত হইতে থাকিল। 

বাস্তবিক তাহাদের আনন্দ চি আঞ্জ বর্ণনা কনা যায়? 
পুত্রাকাক্ষায় তাহারা কত ন| কষ্ট করিয়াছিলেনআজি সেই সকল 
কষ্টের অবসান_জীবনব্যাপী পুত্রকামনা। আজ তাহাই আুতোব- 
কগায় সিদ্ধ হইতে চলিল। শুধু তাহাই নহে, তাহারা তাহাকেই 
পুত্ররণে প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছেন। ইহা কি স্বপ্নাতীত, আশাতীত 
অভাবনীয় ঘটনা নহে? 


৭», | ৃ্‌ 
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বিশিষ্টাদেবী ও শিবগুরুর এ ভাব অধিকক্ষণ গ্থায়ী হইল না, 
প্রতাতালোক তাহাদের এই ভাধার্তরতে বাধা প্রদান করিল। 
বিশিষ্টাদ্দেবী বলিলেন, “দেব আধ্ধি, আমাদের সন্বৎসরের তস্য 
সার্থক হইল, আঞ্জি আমাদের অতি শুভদিন। বাহার কপায 
আরঁমাঠের এই ভাগ্যোদয় আজি আমরা “তাহার যোড়শোপচাবে 
পূজ| করিব এনং দগিদ্র ও ব্রাঙ্মণঈজ্জনকে যথাসাধ্য দান 'করিব।” 

বিশিষ্টার কথ শেষ ঘইতে না হইতেই শিবগুরু বলিলেন, 
“আর্য আমিও এক্ষণে ইহাই ভাবিতেছি। শিবপগ্তরু এই বলিয়া 
তথ! হইতে নিজ্ঞান্ হইলেন এবং প্রাতঃকত্য সমাপন করিয়া 
দেবমন্দিরের রাজপুরোহিতকে' আহ্বান করিয়া! বিশীতভাবে বলিলেন, 
“মহাত্বন! , আজ আমরা কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে ভগবানের পৃজা 
করিব মনে করিতেছি, সম্তংসর অতিক্রান্ত হইয়াছে আমরা অন্ত 
গৃহে ফিরিব ভাবিতেছি। আপনি পরিচিত কতকগুলি ব্রার্গণ 
সঙ্জনকে আনয়ন ,করুন। আমরা পুঙ্জান্তে তাহাদের যথাসাধ্য 
সৎকার করিব" । 

, শিবগুরুকে ' প্রকল্প দেখিয়া পুরোহিত বুঝিলেন যে তাহাদের 
মনস্কামনা সিদ্ধ' হইয়াছে; নচেৎ, প্রভাঁতেই এ ব্যবস্থা কেন? 
তিনি শিবগুরুকে বিশেষ খিকচুই দ্িগ্রাসা না করিয়া শিবষাহাত্য 
স্মরণপূর্বক তথাস্ত বলিয়। চলিয়! গেলেন এবং অন্থুচরদিগকে 
পূজার আয়োজন করিতে ধলিয়া দিলেন। | 

এইরূপে পু্জা, পাঠ, হোম, জপ, এবং দ্রানধ্যানে সে দিবস 
অতিবাহিত করিয়৷ পরদিন তাহার! স্বগৃহাতিমুখে যাত্রা করিলেন। 

শিবগুরু সন্ধৎসর পরে স্বগৃহে আপিয়াছেন শুনিয়া আজ্মীয়জন 
ও বদ্ধুবাদ্ধব অনেকই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। 
শিবগুরু যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ করিয়া তঁ/হার্দিগকে আপ্যাঁয়িত 
করিলেন। 

এদিকে অন্তঃপুরে বিশিষ্টাদেবীক্ঝ পকাশে বহু মহিল! সমাগম। 
যেন বাটীতে কোনও ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত। মহিলাগণ মধো 
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সধবা) বিধবা, ঘুবতী, কুমারী, বৃদ্ধ/ প্রো কাহারও অভাব ধাই। , 
বিধব! রমণীদের ললাটে ত্রিপুঙ, রেখা; গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, 
মন্তকের কেশ চূড়াকারে বন্ধ। রমখ্রীরা কেহ বা দ্ডায়মানা, ফেহ 
উপবিষ্টা$ কেহ ব1 শিশু ক্রৌড়ে। কেহ বা রোদনরত শিশুকে 
তন্ত দিতেছেন, আবা'র* কেহ নিদ্রিত শিশুকে বন্ত্রাঞ্চলে»ননন 
করাইয়া নিজেও শিশুর পার্স অর্ধপয়ানা। রঃ 

ভাঁমিনীরা এক কথায় 'তুষ্ট হইবারু পাত্র নহেন! তাহার! নানা 
জনে নান৷ প্রশ্্নোত্বরে গৃহ মুখরিত করিতেছেন । , “কেহ বন্সিচতছেন, 
“হ'য। তাই বিশিষ্টা, এতদিন তীর্থস্থানে ছিলে, সেখানে কি কিছু 
ঠাকুরের আদেশ পাইলে? ঝিপষ্টার উত্তরের অপেক্ষা না 
রাখিয়াই অপরে কহিলেন, “হ্যা ঝুছা, ' দেবতার স্থানে তত সাধু 
ন্ন্যাসীর অতাবু নাই; কোনও ওষুধ বিসুধ্ু কি পের্সে 7 
তুত্তরে কেহ বলিলেন, “তা দরদ সেই কপালই যাঁদি হবে তবে 
ছেলে ছেলে করে এত কষ্ট পায়।” আবার কেহ বলিলেন, “আচ্ছি। 
বিশিষ্ট) ঠাকরুণ, স্বপ্ন টগ্ন কিছু গাও নি কি? তা৫স্ত হয়, 
আমার অমুক স্বপ্নে একেবারে সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিল, আহা” 
বলিয়া তিনি করযোড়ে দেবতার উদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন এবং 
ার্বন্তু র্পীকে কহিলেন, “তোমার সে কথ! মনে পড়ে দিদি?" 
দিদি তথন সাহ্কারদ্দে কহিলেন," “তা আব মনে * নেই বোন, 
আমারও ত মেধের স্বপ্ন হয়েছিল।” ইউতঠাদিরপে ধিনি দেবতার 
স্থান হইতে যেরূপে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, পরষ্পরে তাহাঁরই 
ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; ফলে বিশিষ্টাদেবীরও প্ররষ্ধ কথা প্রকাশ 
না করিবার জন্য বিশেষ ক্কোনও কট পাইতে হইল না। তিনি 
কাহাকেও মাতৃ সম্বোধনে, কাহাকেও বা! বাছা।*কাছাকেও দিদি, 
বোন*ইত্যাদি মধুর সন্বোধনে স্ুমিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া! .বিদায় 
দিলেন--অতীষ্টগিদ্বের কথ! কাহাকেও বলিলেন না। « 

মন্বৎমর গৃহে না থাকাতে বিশিষ্টাদেবীর গৃহগুলি বিশৃঙ্খল 


হইয়াছিল। কয়েকদিবস পরে তাহার গৃহসংসারের নুশূঙখলা স্থাপিত 
ও 


৫৯ উতবোধন। (২১পদ্ব-১৬ষ সখা। 





সপ 
হইপ্লে১ একদিন শিবগুর বিশিষ্টাদেবীকে বলিষ্েন, “আর্য! 
্প্নকথা প্মরণ আছে ত? £এ সময়" আঁমাদের অভি পবিভ্রভাবে 
থাক! একান্ত প্রয়োগন। আহার বিহারাদি কন কর্ম সম্পূর্ণ 
সান্বিকভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে।' গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোক যেরূগ 
অহন, করিবে সন্তানও তদ্রপ হইবে। 'পুত্র হইতেই মানুষের 
অন্তরের ভাব'বুঝিতে' পার যায়; পুত্র দেখিয়াই লোকে পিড়ামাতার 
পাপপুণ্যের নির্দেশ, করিয়া *থাকে। ধৈ" ভাবে যেবন্তর চিন্তা 
 সময়ক্ষে৫া* করিবে," পুত্রও সেই ভাবে সেইরপে গঠিত হইবে। 
তুমি এ সময় সর্ব! দেবভাবাপন্ন হইয়া না থাকিলে ভগবান 
তোমার গর্ডে কি ফরিয়া আপিবেন১ তুমি যদি এ সময় সর্বদা 
শিবের 'খ্যানে শিবমহিষা চিন্তায় চিত্তকে নিয়োজিত রাখ, তবে 
তোমার "সুত্র ত গ্সক্ষাৎ শিবই হইবেন? তুমি,যদি এ সময 
। সর্ববিধ দ্বেষ। হিংসা, কাম, ক্রোধাদি নী৪প্রবৃত্তি প্রভৃতি সমূলে 
পরিত্যাগ করিয়া জীবের কল্যাণকামনায়, সকলের হিতচিন্তায 
এবং জনত্বের ছুঃধনাশ্শের চিন্তীয় একান্ত নিরত থাক তবেই শিব 
তোমার পুত্রূপে অবতীর্ণ হইবেন। অবশ্ত তিনি যখন স্বপ্ন 
দিয়াছেন তখন, তুমিও তাহাই, ,করিবে এবং তিনিও আসিবেন 
ইহা আমার বিশ্বাস। তথাপি তোমায় প্মরণ করাইয়। দেওয়া 
আমার কর্তধ্য। অথবা তিনিই আমাৰ তোমাকে এই সমস্ত 
বলিতে প্রবৃত্ত করাইতেছ্ট্যে। অতএব আমরা এক্ষণে সর্বতোতভাবে 
শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অনুনারে' তদন্থমোদিত আচারের অনুষ্ঠান 
করিব” । পতিব্রত! বিশিষ্টাদেবীকে এ সব কথা বলাই বাহুল্য । 
তিনি পতির সেই স্বপনগ্রদর্শন্রে দিন হইতেই আর যেন ইহজগতের 
রমনী ছিলেন না) বিধাতাই তাহাকে অজ্ঞাতসারে শঙ্কর-জননীর 
উপযোগ্সিনী করিয়া! তুলিতেছেন। দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সন্‌গণ 
রাশি স্বভাবতুঃই বিশিষ্টাদেবীতে পূর্ণমাত্রায় ছিল, এক্ষণে তাহ 
যেন শতগুণে বর্ধিত হইতে লাগিল। 

লীলাময়ের অসীম লীলায় কিছুই অসন্তব নহে। প্রোগ 


কার্তিক, ১৩২৬1 শঙ্করের জন্ম । 1৫৯৯ 


বিপিষ্টাদেবীর দিনে দ্বিনে যেন আবার যৌধন ফিরিয়া আদিল, 
এবং অচিরে তাহার দেহে গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। , 

দুই তিন মাস ওসতীত হইতে না*হুইতেই পল্লীরমণীরা! বিশিষ্টা- 
দেবীকে গর্ভবতী বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাহাদের বিশ্বয়ের 
আর সীমা রহিল না) তখন সকলেই নি, যে ধাবা 
জ্যেতিিজের স্বহিমা। 

ক্রমে ইহ! শিবগুরুর কর্ণগোচর হটল। তি তৃতীয়মাসে অতি 
সাবধানে পুংসবন সংস্কার সম্প্ন করিলেন এবং এখন হইতে , 
পুত্রজন্ম পর্য্যন্ত শিবনামজপরূপ ্রতগ্রহণ করিলেন। বিশিষ্টাদেবীও 
নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, তিনিও পতির” অন্ুগমন,করিতে ব্[া্সিলেন। 
শিবগুরুর সংসার যেন কৈলাঁসবাসী নলীর সংসার হইয় উঠি 

বিশিষ্টাদেবীর গৃহে আত্বীয় স্ত্রীলোক কেহ না খাকায়শর্মীরমণীর। 
তাহাকে যথেষ্ট যত্ব করিতে লাগিলেন । সর্বদা তাহার গৃহে আসিয়া , 
তাহার তত্বাবধান করিতেন। ক্লোন রমণী বা! স্বহস্তএস্তত খাক্্রব্য 
অতি যত্রসহকারে বিশিষ্টার্দেবীর অন্ত আনয়ন*করিতেন * ** 

এইরূপে চতুর্থ মাসে শিবগুরু বিশিষ্টাদেবীর সীমস্তোরয়ন এরং 
পঞ্চযে পঞ্চামৃত সংস্কার করিলেন 4 ' বিশিষ্টার ধন্ধু্গণ দেশীয় রীতি 
অন্থদারে বিশিষ্টাদেবীকে বহু সদনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন। সুতরাং 
তাহার আত্মীয় জনের অভাবে কোন কর্তব্য কর্ণের ক্রচী হইল না। 

এইরূগে যতই দিন যাইতে লাগিল, বিশিষ্টাদেবীর দেহে 
অপূর্ব শোভা প্রকাশিত হইল। তাহার; গ্রন্দুটিত কমলের স্তায় 
মুখশ্রী, দেহে দিব্য জেযাতি, সর্বাঙ্গে যেন পদ্পগন্ধ লকলেরই চিত্ত 
আক করিত। বিশিষ্টাদেবীকে যেই দেখিত সেই যেন ক্ষণকালের 
ডন্ত কেমন একট! শান্তি, আনন্দ ও চিত্তগ্রসা্ষ খ্চুতব করিত। 
ধদয়ের দ্বেষ, হিংসা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুর হইয়া মনে ম্নেন এক 
মহান্‌ ভাবের উদয় হইত। প্রতিবেশিনীর! পরম্পারে বলিতেন, 
রাঙ্মণীর গর্ভে নশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হুইয়াছে। 
নচেৎ বিশিষ্টার ত কই এরূপ পরিবর্তন কৃথন দেখি নাই।, 


৬৬৫. উদ্বোধন | [২১৭ বর্ষ--১,ম সংখ্য।। 


পিস ০ 
ক্রমে নবম মাস উভীর্ণ হইয়া দশম'মাস সয়াগত &ইল। রমণীর 


এক্ষণে সর্বদাই একটী 'নিব শিশ্তর "আগমন প্রতীক্ষায় উৎসুক 
হইলেন। শিশুর সম্বর্ধনার জন্য যেন সকলেই, ব্যাকুল। তাহারা 
গৃহকর্ম ,করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে উৎকর্ণ হইযা শুনিতেছেন 


খুকি শিবগুরুর গৃহ হইতে হঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। 


বৈশাখ মাঁয়। বসন্ত অবসাম। বসন্ত অবদান হইলেও বসের 
স্বভাবসৌন্দরধ্য এখৰও কালচতিগ্রাম হইতে অন্তঠিত হয় নাই। 


। এখনওৎরদ্রের বৌদ্রতেজ গ্রামবাসীকে তাপিত করিতে পারে নাই। 


মলয় সমীরণ এখনও' হিল্লোল তুলিযা পল্লীবাসীকে খতুরাজের কথ 
মরণ করাইয়া দ্রিতেছে। * বসম্তসখ। কোকিল এখনও নিভৃত 
নিকুঞ্পে, বসিয়া পঞ্চম তাঁনে গ্রামবাসীকে যুদ্ধ করিতেছে। 
নবক্ষিশলয়ে - সঙ্জিত* পুষ্পপাদপ পুষ্পসভ্ভীরে আনতদেহ হইযা 
রহিয়াছে । অলিকুল গুণ গুণ বূবে পুষ্পমধু আহরণ করিতেছে। 
চ্যুত মুকুলের সুগৃন্ধে বৃক্ষতল ,আমোদিত। পরীপ্রান্তবাহিনী 
চুর্ণানদীফেন গ্রীষ্মের 'আগমনভযে তীত হইয়াই শীর্ণকাষে মন্দ 
গনে প্রবঃহিতা'। 

আজি অঙ্গন তৃত্ভীষা। অগেকেরই বাটীতে ব্রত নিয়ম পুণ্যাহ 

কর্ম অনুঠিত হইতেছে । সকলেই আজ নান! কার্ষে সমধিক ব্যস্ত, 
পুণ্য দিনে পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানে আজ সকলেরই চিত্ত যেন গ্রফুল্লিত। 
সকলেরই হাস্তবদন। কোধাও বিবাদ কলহ নাই, অশান্তি নাই, 
যেন সকলেরই চিত্তে শাস্তি বিরাঞ্জিত। নিরানন্দ মনঃকষ্ট ক্রোধ 
হিংসা সেদিন যেন জগৎ হইতে অন্তহিত। প্ররুতির মাধুর্য 
সকলেই যেন বিমোহিত। লকলেরই মনে হইতেছে যেন আজ 
কত সুখের কত শান্তির দিন। 

দিব] দ্বিগ্রহর । চারিদিক নীরব নিশুব্ধ। পল্লীপথ প্রা 
নির্জন। জনঙ্লীন পল্লীপথে কচিৎ ছুই একটী পথিক, ভিক্ষুক, 
্ানার্থা, অথবা বিষুপুজান্তে যম্ানগৃহ হইতে প্রত্যাগত 
পুরোহিত /সাপকরণ নৈব্গোদি ছুত্তে দতবেগে স্বগৃহে গধন 
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করিতেছেন । পাঁথপার্থে, অবস্থিত বৃক্ষচ্ছায়ায় রোমস্থনরত সবৎস 
ধেন্তু॥। কোথাও আমবক্ষতলে 'ছুই একটা বালক »আমমুকুল 
সংগ্রহে ব্যস্ত। কোথও গৃহস্থ দ্বারে তিক্গার্থী বুতুক্ষিত কুকুর ও 
মার্জারকুল আহাধ্যটেষ্টা গৃহস্থের অঙ্গণে সাগ্রহ্ৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতেছে। দি 

এমন পময় যহস1 শিবগুরুর গৃহীস্থিত পরিচটরিনাঠিণ শঙ্ধ্বনি 
করিয়া উঠিল। গৃহকর্রত * প্রতিবেশিনট রমণীগণ এই শঙ্খধ্বনি 
শবণে শশব্যন্তে শিবগুরুর গৃহাতিমুখে ধাবিতা৷ হলেন, ভীহাদের 
গশ্চাৎৎ পশ্চাৎ তাহাদের পুত্রকন্তারাও উর্দশ্বানে * ছুটিল, কোনও 
শিশু গমনে অক্ষম হইয়া সরোঁদনে থাতাকে "আহ্বান করিতে 
লাগিল-_মাতা ততক্ষণে শিবগুরুর গৃহ প্রাঙ্গণে উপস্থিত, সুতরাং 
শির রোদনই সার হইল'। 


সহরে কেহ কাহার সংবাদ বড় রাখে না, কিন্ত পল্লীগ্রামে 
স্থানের অন্পতাপ্রযুক্ত সকলেই স্বকলুর সংবাদ রাখে, এজগ্য 
পরম্পরে সপ্ভাবও যথেষ্ট থাকে। তাই আজ 1শবগুরুর পুষ্রভূমিষ্ঠের 
সংবাদ অচিরে সারাগ্রামে প্রচারিত হইল 

দেখিতে দেখিতে শিবগুরুর পুহে অনেক 'লোর্ষের সমাগয 
হইল। বিশিষ্টাদেবীর সন্তান দর্শনের আশায় ব্মণীর তিকাগৃহের 
ঘবারদেশে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন। সকলেরই ইচ্ছা সর্বাগ্রে 
তিনিই নবকুমার দর্শন করিবেন । পু 

ক্রমে একে একে সকলে বিশিষ্টাদেবীর নব কুমারকে দেখিয়া 
চক্ষু সার্থক করিলেন। শিশুর রূপে শুতিকাগৃহ যেন আলোকিত 
হইয়াছে । কেহ কেহ বিশিষ্টাদেবীর এুত্র-ভাগ্যের প্রশংসা করিতে 
নাগিলেন। কেহবা সানন্দে শিশুর দীর্ঘায়ু ঝসমন। করিলেন। 
আবার কেহ বা এ সময় বিদ্যাধরদম্পতীর জন্য ছুঃখ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। ্ 

বিশিষ্টাদ্দেবীর আনন্দের বুথা আজ কে বর্ণন করিবে? তিনি 
পুত্রকে যেন আর পুত্র বলিয়া তাবিতে প্মরিতেছেন না, তিণি যেন 
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সেই সাক্ষাৎ আশুতোধকেই দর্শন করিতেক্বেন। গর্ব জনমের রর 


নুকৃতিবঙে তিনি আজ সাক্ষাৎ শুভস্করজননী। কত শত যুগের 
মহা হপন্যার ফলে তিনি জীপ্জ ভগ্বান্‌ শঙ্ষরকে বক্ষে গাইয়াছেন, 
এ সৌভাগ্য যে তাহার অগ্রত্যাশিত। 

শনি ঙ্জি ও আনন্দের আবেগে শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয। 
চি শতঙারা প্রবাহিত করিতেছেন। তিনি, যেন* তন্বযচিত্তে 
সেই শন্বরকেই অন্ুধ্যান কঞ্িতিহেন। 

অন্তপুরে যেমন আনন্দ কোলাহল, বহির্দেশেও তেমনি 
শিবগুরুর আত্মীয় "স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীবগ আসিয়৷ আনন্দ 
প্রকাশ,করিতে লাগিলেন ।' 

ট্রিব্টরু সকলকে যথোচিত সম্মানপর্বক একাত্তমনে সেই 
ভ্ঠাবান্‌ শঙ্করকেই "রণ করিতে 'ললাগিলেন। শক্করের অপূর্বলীন 
স্বরণ করিয়। তক্তিসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। 

শিবগরুর তবন সে দিন, সার্নাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব চলিল। 
রমণীর! “যেন আর* নব কুমারটীকে ফেলিযা শ্বগৃহে ফিরিতে 
*পার্রিতেছেন না। শিশুর অপূর্ব সৌন্দর্য্যে আকুষ্ট হইয়! তাহারা 
পুনঃ পুনঃ হতিকাঁগৃহ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। হইবে 
নাইবা কেন? এ শিশু তসাধারণ শিশু নয় এযে সাক্ষাৎ শনবর। 
তাই আব সমস্ত গন্ীতে এত আনন্দের ঘটা-যেন এই শিশুর 
জন্গ্রহণে শুধু শিবগুরুরুই বংশরক্ষ! হইল না, নকলের কুলরক্ষা 
বংপরক্ষা! হইল। | 

অতঃপর শিবগুরু জ্যোতির্বিদদগণকে আনাইয়। পুত্রেরংজন্মপার্রিকা 
্রস্তত করাইলেন। জ্যোতির্কিদগণ গ্রহসংস্থান দেখিয়। স্তভিত 
হইলেন। তাহারা দেখিলেন শিশুর জন্ম কর্কট লগ্নে, বৃহস্পতি গ্রায 
সুচয্থ, দ্বিতীয়ে মঙ্গল ও কেতু, চতুর্ে শনি উচ্যন্থ, অষ্টমে রাই 
দশমে রবি বুধ শুক্র এবং একাদশে চ্জম বিরাজমান। 

জ্যোতিধীরা শিবগুরুকে সম্বোধন করিয়। ৭লিলেন, “মহান 
শিবগুরে! এ পুত্র "তামার সাধারণ মাণব নহে। এই পুঞরে 
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সি 
ধধন চর লগ্নে জন্মঃ বৃহদ্পতি "শুক্র যখন কেন্ত্রগত, এবং শনি 
যধন উচ্য্থ, তখন ইনি' কোনও ,অতার॥৮” তাহারা শিবগুরুকে 
পষ্ট করিয়া বলিলেন, “তোমার এই পুত্র শান্্কার হইবে, এই পুত্রের 
খ্যাতি চন্্রঃহধ্য যাবৎ অঙ্গু্ থাঝিবে। দেখ শাস্ত্রে আছে-_ 
কেন্ত্রগৌ গিতদেবজ্যো) 
স্বোচ্চে কেন্দ্রগৃতেকজে, 
চরলগ্ে যদ জন্ম , 
যোগোধ্যমবতারজ:। র্ 
( “আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুঞ্ হইতে? গৃহীত) 
শিবগুরু বিনীতভাবে তাহাদিগকে সমাদর করিয়। পুব্ধের আমু 
যন্ধে কিছু প্রিজ্ঞাদা করিতে উদ্ভত হইলেন? কিন্ত তাহা শিশু 
যে অনা তাহ। বুঝিয়াছিলেন। এজন্য যদি প্িঘগুরু শি বিষয়ে 
কিছু প্রশ্ন করেন এই তয় একটু ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, “মহাযবন্‌! 
অস্ত আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি। অন্ত একদিন আসিয়া 
আগনার পুব্রের কোঠী উত্তমরূপে ঈণন| নরিব।" এই সবগিযি| 
তাহার! বিদায় লইলেন। 
শিবগুরু দেশের প্রথমত স্বানান্ধে আতযুদ্রফিক সমাপনপূর্ববক 
পুত্রের জাতক সম্পাদন করিলেন। দশমদিনে নামকরণ উপলক্ষে 
পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিলেন। ষোডুশৌপচারে তগবাম্‌ জোতি- 
দিনের এবং কুলধেবতা:প্রুঞ্চের পুজা, ্রদান করিয়। সপুতর 
বিশিষ্টাদেবীকে গৃহে আনিলেন এবং 'দীনদরিদ্রকে অল্নবন্থ দানে 
গরিতু্ট করিলেন। শঙ্করগ্রসাদে পুত্রের জন্ম হওয়াতে পুত্রের নাম 
শস্বর রাখিলেন। 


স্বামী বিবেফানন্দ ও দেবাধর্ম। 
(শ্র-). 
স্বামী 'বিবেকানন্দ যেদিন'তাহার অনন্ত জানরসগ্তার9 অহেতুকী 

স্বদেশগ্রীতি লা দীনা বৃঙ্ধমাতার 'কোড়ে অবতীর্ণ হন তখন 
তারত্ববাী তাহাকে হদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ধ্য গ্রদান করিয়াছিল কিন 
জানি না, কিন্তু 'যেদিন তিনি জলদগম্তীর স্বরে স্বর্গীয় ভাষায় 
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'হ্ধ হতে কীটপর্মাণু সর্বতূতে সেই প্রেমময়, 

শন গ্রাথশরীর অর্পন কর সথে এ সবার পাঁষ। 

বছুরূপে মুখ তোমার ছ'ড়ি কোথ! খু'ঞ্িছ ঈশ্বব? 

দীবে গ্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।” 
সেইদিন সমগ্র জগৎ বিদ্বিত ও মু হইয়া প্রেমিকগ্রববেব 
চরণে আন্মর্বকয় করিল। জগত্বাগী ্রট্ভাবে দেখিতে পাইল, কে 
যেন তাহারে অতি নিকটে, গুরু্নপ্তীর তাষায বলিতেছে--'বিংশ 
শতাব্দীর তারতবাসীর মোক্ষললাত করতে হইলে 'পরের দেবাষ 
নিজকে উতৎ্সর্থ করিতে হইবে, মাত্মগব তেদ তুলিয়া জাতিবর্ণ 
নির্বিশেষে নারায়ণজানে সকলকে মেবা করিতে হইবে, শরীরপাত 
করিয়। দেশের ও দশের কল্য।ণ সাধন করিতে হইবে 

সেবা কর! মানুষের জন্মগত সংস্কার। আর্ডের উদ্ধার চেষ্টা 

গ্রবলের অত্যাচার হইতে নিহ্পীড়িতকে রক্ষা করিবার স্পৃহা, তাহাৰ 
সাহায্যের জন্ স্কুকীয জীবন উৎসর্গ করিবার আকাঙ্ষা মানবচবিব্রের 
শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার। মানুবহ্থদযে জক্স হইতেই যে তালবাপার বী্ 
নিহিত রহিয়াছে তাহা তাহাকে নিজের আত্মীয় স্বজনের মনল 
চেষ্টায় উত্মাহিত করিতেছে_ স্বার্থপরের মত শুধু নিজ জীবনের 
সুখস্থচ্ছ্দতা সম্পাদন করিবার জন্য ভাহার জন্ম হয় নাই। সকণের 
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গঙ্গে এক হইয়৷ অন্যের নুধ ছুঃখের সহিত নিজের সুখ দুঃখ মিপ্রিত 
করিয়। বাস করিতে পারিলেই মানবজন্মের ঈম্পূর্ণ বিকাশ ॥ এই যে 
পরস্পর মিলন ও সাহয্যের ভাব ইহা'কেই এক কথায় বগা হয় 
সেবা। এঁই প্রবৃত্তি যেমন জন্মগত তেমনই ইহা মানবজীবনের 
মহাসম্পদ্্‌। 

গোগধিলাসিক্াৰপ জীবনসংগ্রার্ষের এই ঘোরৎছুর্দিনে জপ, তপ, 
যোগসাধন, বিবেকবৈরাগ্যাদি' সহায়ে জানাগ্িতে ্াত্াহুতি দেওয়া 
কি ইঞ্টচিন্তায় তন্সয়ত আনা! বড়ই দুঃসাধ্য 'বলিষ়া। স্বামীঙ্গী 
ব্যবহারিক ক্ষেতে পরোপকারার্দি লৌকিক কর্মের অন্ুষ্ঠানগুলিকে 
সেবাধর্মরূপে পরমার্থসাধনে পরিণত করিয়া কর্প্রবুণ যুযুক্ষু, জীবের 
মুক্তিলাতের সহজ পন্থা নির্দেশ করিরা গিয়াছেন। ্বামীর্গীর প্রর্শিত 
এই সেবাধর্্ব ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভালবাসা ভগরবহপ্রেষেরই 
রূপান্তর মাত্র । লোকহিতসাধন এবং সেবাধর্দ্ম এই উভয়ের অঙ্ুষ্ঠান- 
গুলি এক হইলেও ভাবের তারম্যাছসারে উভয়ের কন সম্পূর্ণ 
বিভিব্ন। একটী কর্তৃত্বাভিমান হেতু অধৈতজ্ঞানৈর বিরোধী,স্সপরটী 
উহার অভাব হেতু অদ্বৈতজ্ঞান বিকাশের তপনম্বকপ।* “থ্মামি' 
করিব”, “আমি কর্তা” এইরূপ অভিমান অগ্ভান গর্ত” তুমি আমি 
জগতের একি উপকার করিব ?__তগবানই একমাত্র জগতের মঙ্জল- 
বিধায়্ী। আমাদের কাজ জীবজগতের সেবা] করা। আমরা যখন 
জানাগ্রিতে আত্মাহুতি দিতে কি! ইষটচিস্তায়+ তন্ময় হইতে পারিতেছি 
না তখন আমাদের পরমার্থপাধনের 'একমাত্র উপায় জীবসেবা। 
এই জীবসেব1 তাহ!রই সেবা। জীব সেবা করিলে ভগবানেরই 
সেবা কর! হইবে। * 

অনেকে বলিতে পারেন, ভগবানকে ভালবাসা ভাহার সেব। 
কর! মানুষের শ্বভাবসিদ্ধ ও সম্ভবপর, কিন্ত রা ধরপ কিক্পে 
সম্ুবে? তবে শাস্ত্রে আছে, ব্যক্তিবিশেষের সেবা, যেমক্স গুরুসেবা। 
করিলে তগবানেরই সেব। কর! হয়-“গুরুত্র্ষা গুরুবিষু্ঃ গুরুর্দেবো 
মহেশ্বরঃ” ইত্যাদি । কিন্ত জীব মাত্রেরই সেবা! করিলে যে ভগ্নবানেরই 
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সেধা কর! হইবে ইহা কি বন্ধ্যাপুরের ঠায় অবান্তর কথা নহে? 
_না। পুরাণে আছে তর্ভচুড়ামবি পরহ্াদ ক্ষটিকণ্তপতে সেই প্রেমময 
ভগবানের ভাবঘনমৃত্তি সন্দর্জনে আনন্দে আত্মহারা! হইয়াছিজ্মে। 
শাস্ত্রে এইরূপ আরও শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওা যায়। আবার 
 সেফিনও শ্রীরাম পরমহংসদেব প্রচরমর়ী ভবতারিনীর স্ব 
করিতে করিতে মেই অদ্বৈতরূপিনী মা আনন্দম্ীর সাক্ষাৎলাতে 
মুহুমুহঃ সমাধিস্থ হুইয়াছিলেনু। যদি মৃ্তিফা) প্রস্তর বা দারুমুর্তির মেবা 
করিয় 'ব্রদ্মোপলন্ধি হয় তবে এই জীবন্ত বিগ্রছের সেবা! করি 
উহাতে সেই প্রেমময় ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবে না৷ কেন 
শরপ্রঠাকুর বলিতেন--“তোর তিতরে সাক্ষাৎ নারাষণ দেখতে 
পাচ্ছি,”  'আবার বলিতেন-. '্ীষাত্রেই, এমন কি দ্ুণ্য বেহাত 
প্্যস্ত, 'স্িদাননুপিন সেই জগজ্জননীকে ,দেখতে পাই।" 
জ্ঞানোনীলিত.নয়নসমক্ষেই ভগবান এইরূপে প্রকাশিত হন। 
আমর! অভ্প-_অদ্ততাবশতঃই আমরা জগতের সহিত ভগবানের 
নিরবাচ্ছি সম বুবিঙে পারি না। “মুটোইয়ং নাতিজানাঁতি লোকে 
মামজমব্যয়ম্”। ব্রহ্ম হইতে নীরয় কীট পর্যন্ত সকলের ভিতরেই 
সেই প্রেমমঠ ভর্গবান্‌ ওতপ্রোততাবে রহিয়াছেন। “ময়ি সর্বমিদং 
প্রোতং স্ত্রে মণিগণা ইব”। “বিশ্বমঘ বিশ্বনাথে” “জগৎ ভরা 
জগন্নাথে” । ভিতরে, বাহিরে, সম্মথে, পশ্চাতে, দুরে, নিকটে সর্ধত্রই 
জগল্লাথ। সুতরাং মানবঘাতেই সচ্চিদানন্দন্বরূপ' ভগবানের প্রকট 
বিগ্রহ। এই জীবসেবা করিলে ভগবাঁনেরই সেবা! করা হইবে 
ইহা! সত্য, অতি সত্য। কিন্তু ভাবের ঘবে চুরি না করিয়! কের 
চাই ঠিক্‌ ঠিক ভাবে , সেবা ক্ষরিবার চেষ্টা--শিবজানে জীবদেবা। 
এইরূপে:সেব! ক্মরতে করিতে গেই অদ্বৈতজ্ঞানের চরম পরিণতি 
বিশ্বপ্রেমের আনন্ধারা শহধারে প্রবাহিত হইবে-তথন 
নিজেও তাঁসিবে অপরকেও ভাদাইয়! দেই ব্রঙ্গসাগরে হ্যা 
যাইবে। 

স্বামীজী শিখাইলেন, , শুধু এক্ গরিবারতুজ আত্মীয় গ্বজনের 
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গেবায় দেশের ও দশের , কল্যাণ হইবে না। কারণ, তাহার মূল 
তিত্তি মায়া। দেশের কল্যাণসাধন করিতে হইলে আত্মপরতেদ 
ভুলিয়া সকলকেই দেবা করিতে হইবে। এ সেবার অধিকারী 
গুধু উচ্চ বর্ণের লোকেরাই নয়, এ শ্লেবার অধিকারী সকৃলেই। 
সকলেই তোমার, ভাই__কাঁজেই, সকলেই সমভাবে ইহার অধিকারী । | 
তাই তিনি" ভারবাসীকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন-১%হে ভারত, 
ভুলিও না নীচজাতি-মূর্থ, ' দরিদ্র, অঞ্চ, মুচী, 'মেখর-তোমার 
রক্ত, তোমার ভাই ।” শ্বামীজীর এই মহাবাণী দিবারান্র আমাদের 
কর্ণ ধবনিত হউক! ই 

এখন দেখ! যাক কি প্রকারে এই" (সেবাধর্ের অনুষ্ঠান্ত ক্বা 
যাইতে পারে । আমরা দেখিতে পাই এই জীবরূপী ভগবানের মায়া- 
রূগগুলি তিন প্রক্ষার তি পরিগ্রহ করিয়া ধিরাজ করিতেছে+। 
দরিদ্র নারায়ণ, অজ্ঞ বা মূর্খ নারায়ণ এবং অবিগ্তামোহগ্র্ত 
নারায়ণ এই ক্রিবিধ নররূপী * ন রায়ণের (সবার ' ্ণালীও 
ভ্রিবিধ হইবে। কিন্তু এই দরিদ্রনারায়ণ সেবায় পুষ্প বিশ্বপত্র ধৃপ 
দীপার্দি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। হৃদয়ের সমস্ত ভালখাসাটুকু' 
অকাতরে ঢালিযু! দিয়া শারীরিক, মাণদিক এবং আবধ্যার্তিক নুধশাস্তির 
বিধানই শুই নররূপী নারায়ণের পুজার একমাত্র অনুষ্ঠান শক্তি- 
ৃঙ্জার উপচারে বিষুপৃঞ্জা চলে না, আবার, বিষুপৃজার উপকরণে 
শজিপৃজ। হয় না। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর পৃজান়্ যেমন ভিন্ন 
ভিন উপচারের প্রয়োজন সেইরূপ প্রকৃতি ব৷ প্রয়োজনীয়ত। অনুসারে 
শর-নারায়ণ সেবায়ও বিতিন্ন প্রকার উপকরণের প্রয়োজন। 
দৈহিক অভাবগ্রস্ত নারায়ণকে অন্ন, বন্ত, খ্বধপথ্যাদি, মানসিক 
খতাবগ্রস্ত অজ্ঞ নারায়পকে বিগ্যাশিক্ষা এবং আধ্যা্িক অভাবগ্রস্ত 
মারায়ণকে পরমার্থ-জ্ঞান-দানরূপ উপকরণে পৃক্ধা করিতে হইবে? 

দারিদ্র্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষে মহামারী ও ছুর্ভিক্ষের অভাব 
াই। প্রতিবৎসর কতশত "লোক যে চিকিৎসাতাবে ও অন্লাতাবে 
বতায্খ পতিত হইতেছে তাহার ইয়া" নাই । এই সময় ব্যাধি 
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্রস্তদের উধধ পথ্যাদি প্রদান করিয়। ও, দুর্িক্রিষ্টদের আব 
সাহায্য করিয়া প্রাণরক্ষ্ঠকর! দেশবাঁসীমাত্রেরই কর্তব্য। 

রোগীর সেবা ও চ্ষুধার্তকে অন্নদানের ন্যায় শিক্ষাদানের প্রতিও 
স্বামীজীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। দেশের দরিদ্রকুলকে তুলিতৈ--তাহা. 
সিগফে সর্বববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইতে শিক্ষাদান করিতে হইবে। 
এজস্স যাহার! দরিদ্রের রতি সহামুত্ূতিসম্পন্ন হইবে, তাহাদের ধার 
মুখে অন প্রদান ন্করিবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষ1 বিস্তার করিবে, 
এবং থাহারা পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারে পণুপদবীতে উপনীত হইয়াছে 
তাহাদের মান্ুধ করিবার জন্য আমরণ চেষ্টা করিবে--স্বামীজী 
এন্সপ একটী নিঃস্বার্থ যুখকসঙ্জদায় গঠন করিয়া তুলিতে চেষ্ট 
করিয়াছিলেন । জাতীয় জীবনে উন্নতি লাভ করিতে হইলে আমাদের 
দরিদ্র নীটজাতিদৈ ভিতর শিক্ষাদানের একান্ত প্রয়োজন । 
জাতীয়তা হিসাবে আমর! যে বাঃক বলিয়। নির্দিষ্ট তাঁহার প্রধান 
কারণ এই, যে ভামাদের নীচজ্খাতি মোটেই উন্নত নয়-শিক্ষার 
আলোক'তাহার মো£টই পায় নাই। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন_ 

"আমাদের নিয়শ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে 
শিক্ষ! দেওয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়। যে, এই সংসারে তোমরাও 
মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সব রকম উন্নতি বিধান 
করিতে পার। এখন, তাহারা] এই ভাব হারাইয়৷ ফেপিয়াছে। 
পুরোহিতগণ ও বিদেশী! রাজগণ তাহাদিগকে শত শত শতানী 
ধরিয়া পদদলিত করিয়াছে। অবশেষে তাহারা ভুলিয়া শ্য়াছে 
ধে তাহারাও মানুষ ।”...“প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে জাতির মধে 
জনসাধারণের ভিতর, বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত সে জাতি 
তত পরিমাণে উন্নত ।”...“যদি পুনরায় আমাদের উঠিতে হয় তাহা 
হইলে এ পথ ধরিয়। অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যার এচার 
করিয়11” £ 

নুতরাং আমাদিগকে এখন খ্বিক্ষা বিভ্তার করিয়। দিত 
মারায়ণদের সেবা করিতে হইবে। শিক্ষা দ্বার। তাহাদের শর্ডি 


কার্তিক, ১৬২৬। ]. স্বামী বিবেকানন্দ ও সেবাধন্দ। ৬৯৯ 
মি ১০০১ 
জাগ্রত করিয়া “দিতে ,পারিলে মহামারী ও ছুর্ভিক্ষ দেশ ছাড়িয়া 
পালাইবে। 

এই সেবাত্রত বর্ণ, আশ্রম কোন 1কছুরই অপেক্ষা করে না। 
যখন যে অবস্থায়ই থাক না 'কেন, সর্বত্রই সকলের জীবনে এই 
সাধনার নুযোগ রহিয়াছে । তবে কাহারও পক্ষে ্ররূপ সেবাইতমুখ্য 
সাধনা, প্কাহারও পক্ষে বা উহা? গৌণ। রোগ, শোক দারিত্রয- 
যন্ত্রণায় প্রপীড়িত নরনারীকপে ভগবান তোমার,সেবা গ্রহণ করিতে 
সর্বব্রই তোমার দ্বারস্থ! হে সাধক, এই সেবামন্ত্রে দীঞ্ষি€ হইয়া 
ভগবানের প্রকট বিগ্রহ মানব মানবীর * সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিয়া পারলৌকিক কল্যাণসাধনে তৎ্পর হও। আজ এই সেবা 
ব্রতটী মহান আদর্শমপে তোমার, সাধন পথে তি “নির্দেশ 
করিয়া! দ্িক।, এই সেবাধর্শে প্রতিষিত হইতে পার্ল তোমার 
অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্মই ভগবানের পুজা বলিয়। মনে হইতে 
থাকিবে এবং ভক্তের ইষ্টচিস্তার তন্ময়তার ন্যায় তোমারও 
ভগবানে তন্ময়তা আনিক্। দিবে। তখন মানুষ আর মবস্ুষ' বলিয়। 
বোধ হইবে না, তখন দেখিতে পাইবে সেই প্রেমময়, জগবানুই 
একমাত্র সর্বজ্র বিবাজিত। 

ভগ্ঠুবত্জ্কীনে জীবসেবায় শুধু যে পারলৌকিক কল্যাণই সংসাধিত 
হয় তাহা নহে, ইহাতে প্রকারান্তরে জাগতিক কল্যাণও 
সংসাধিত হইয়া 'থাকে। হিংসা, দ্বেষ+ 'জিঘাংস। প্রভৃতি প্রবৃত্তি. 
নিচয়, রাজদগ্ডের ভয়প্রদর্শন, সামাঞিক কঠোর শাসন এবং 
নীতিবাদাদি উপায় অবলম্বনে সমূলে বিনষ্ট করিয়া অনে- 
কেই শান্তি স্থাপনে বত্ববান্‌; কিন্ত'উহার জলে অধিকাংশ স্থলই 
শান্তি স্থাপনের পগ্িবর্তে ঘন্ছ কোলাহল ৯ন্সিব্যা শঠতা হিংসা 
দ্বেষ* প্রভৃতির পৈশাচিক লীলাভুমিতে পরিণত হ্যা .থাকে। 
জীবসেবা-_নারায়ণজ্ঞানে জীবদেবার ভাব-যতদিম্ব না হদয়ে 
বন্ধযূল হুইয়। মানব নির্দল ও পবিত্র হইতে পারিণে ততদিন 
জগতে শাস্তিলীভের আশা আকাশকুন্থমের ন্যায় সুদুরপরাহত। 


৬৮৫ উদ্বোধন। [২১শ কঁ--১*৪ সংখ্যা। 


স্পা পাসে 
॥ ্রক্নপে সেবাভাবে অরগাণিত হইতে পাঁরিলেই ভালবাস! ও 


পবিত্রতার উদ্্ল আলোকে হিংসা শ্বেষ দ্বার্থপরতারূপ অজ্ঞানাম্বকার 
অবৃষ্ত হইয়। যাইবে এবং তখনই এই জগৎ শীস্তিয় স্বর্গরীছো 
পরিণত হইবে। 
ও ভিত জাগরত'_হে মানব, ওঠ জাগ, সেই মহাপুরুষের 
প্রদর্শিত সেবাধর্মুরূপ মহান আদর্শে জীবন গড়িয়া প্ছিক গারন্রিক 
উতয়বিধ কল্যাণসনধনে সমল্য ছুঃ থষ্ট্রেরে অবসান কর। যে 
গ্বামীজী দেশের পেবায় নিজের অধুল্য জীবন উৎসর্গ করিয়া 
গিয়াছেন-ষে স্বামীঞ্জী বিলাসের উপবন এঙ্বর্য্যের অমরাবতী সুদুর 
আমেরিকায় অবস্থান কালেও "দেশের' দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করিযা 
মনের 'দুঃখে অসহনীয় যাতনার হ্্ধফেননিভ শয)| পরিত্যাগ 
করিয়া পার্গোষের উপর শয়ন করিয়া সমস্ত রাক্রি আরাধ্যদেবতার 
চন্নণে দেশের উন্নতির জন্য বেদনাতুর হয়ের করুণ গ্রার্থন। জানাইয়া- 
ছিলেন, এ শুন তিনি তোমাদিগৃকে+আহ্বান করিয়া বলিতেছেন_ 
“আর্মি এমন একদল'বুবক চাই যাহাদের আদর্শ ত্যাগ, যাহারা 
পারের জন্ত,নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে সততই প্রস্তুত, জগতের কল্যাণ 


_ করা-_আচগ্জাঞ্জের কল্যাণ করাই যাহাদের ব্রত-_তাতে মুক্তি আসে 


বা নরক আসে, যাহাদের মূল মন্ত্র 'পরোপকারায় হি পতাং স্বীবিতং 
পরার্থে প্রাজ উৎস্জে্”,যাহারা নিজ্রের মুক্তি ইচ্ছা করে না, পরের 
জন্য জীবন উৎসর্দ করাটাইণ্যাহাদের মোক্ষ, খাহাদের শরীরের গেশী 
সমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও গায় 'ইপ্পাতনির্শিত ও যাহাদের শরীরের 
তিতর এমন একটি মন বাস করে যাহা বজ্র উপাদানে গঠিত।” 
* ও “কতকগুলি চেল! চাই? ০008 01৩, বুঝতে পারলে? 
11116111501) 7170 125--যমের মুখে যেতে পারে, সাতার দিয়ে 
সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝ লে ?” 

আজ দেগ্পের এই ছুদ্দিনে স্বামীজীর অতীগ্দিত সেই যুবক- 
সম্প্রদায় কোথায়? তাহার এই প্রেমের ডাক কি তাহাদের কর্ণে 
পৌছিতেছে,না 1 , 


বাতিক, ১৪২৬|] আমাদের পল্লীগ্রামের অবস্থ! ৷ ৬১১ 


দরিদ্র নারায়ণদের,সেবা করিতে হইলে _তাহাদের ভিতর শিক্ষা 
প্রচার করিতে হইলে-_ আমাদের আদর্শ স্ক্যাগী হইতে হইবে । এমন 
জীবন গঠন করিতে, হইবে যে, সমস্ত জগৎ তাহা! দেখিয়! অবাক্‌ 
হইয়া অমাদের পথ অনুসরণ করিবে। এক মহাপ্রেমের তাবে 
আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে-_সমস্ত বিদ্বেষ হিঞলা' 'বিদু- 
রিত করিতে হ্ইবে-_জাত্যতিমানের সামান্য নীজটুকুণ হৃদয় হংতে 
উপড়াইয়া ফেপিয়! দিতে 'হুইবে। যানে দুঃখ, যেখানে দারিদ্র্য, 
যেখানে অজ্ঞান, তাহ দূর করিবার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত 
করিতে হইবে। ন্বদেশ বিদেশ ম্বক্জাতি বিজাতি' এই বৈধম্যজ্ঞান 
থাকিবে না_সকলের প্রতি সমভাবে প্রেমবারি বর্ধিত হইবে। 
সর্বোপরি আমাদের প্রকৃত মনুয্যত্ব লাত করিতে হইবে। আসুন, 
আমর! উপসংহারে স্বামীন্জীর কে ক মিলাইয়া ,ঘটন.টন-পটীয়সী 
মা জগদম্বার শ্রীচরণে মনুষ্যত্ব ভিক্ষা করি-- 

“হে জগদবে, আমায় মনুযযত্ষ দাও। মা! আমার লজ্জা' ও 
কাপুরুষতা দুর কর -আমায় মানুষ কর। 


আমাদের পললীগ্রামের অবস্থা ও 
তাহার প্রতিকারের উপায়। 


(শ্রীন্ুরেন্্ নাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ ত্-এস্‌-সি ) 
৮ (পুব প্রকাশিতের পর) ৃ 
পল্লীগ্রামে ধর্ম ও নৈতিক জীবনের অতাবও বিশৈষ :উদত্বেগের 
বিষয় । যদিও অনেক গ্রামে হরিসতা প্রভৃতি অনুষ্টানের ত্রুটি নাই, 
তথাপি যথার্থ ভাব, তক্তি, সরলতা পবিত্রতা সেখানে কচিৎ দুষ্ট হয়। 


গু 


চি 


৬২ , উদ্বোধন ূ [২১ র্--১2 নখ্যা। 


রি িরতে রর িডাসিিজিতিটি জি ইটটিটিটিটািটি 
দলাদলি, মোকদদমা, পরস্পর হিংসা, স্বার্থপরতা, ব্রঙ্ষ্র্ধ্যহীনতা, এমন 
কি, ব্যভিচার, প্রভৃতি ভয়ক্ষর্ক ধর্ম ও'নীতিবিরুদ্ধ আচরণ পন্নীগ্রামের 
সর্ধনাশ সাধন করিতেছে । 
দ্বিতীয়তঃ, এক শ্রেণীর পাগিত্যাভিমানী লোক সনাতন ধর্মকে 
নিরক্ষর পল্ীবাঁপীর নিকট অন্তি বিকৃত ও 'স্কীর্ণ করিয়া উপস্থিত 
করিতেছেন। 'পল্লীবসীদিগের মধ্যে অনেকেরই ধারণা, থে ব্রাঙ্মণ 
শিখ! ধারণ করিদ1*ছুই একটি* সংস্কত শ্লেকি আরত্তি কবিতে পারেন 
তিনিই প্যার্থ ধার্মিক এবং ভাহার মুখনিঃস্থত বাণীই যথাথ" ধর্মে 
পদেশ। তাহারা জাংনন লা যে, পাগ্ডিত্যে ও যথাথ আধ্যাত্মিকতায় 
কতদূর গ্রীতেদ। শ্রুতি এ ধিষয়ে বঁলিতেছেন-_ 
“অবিগ্যায়বমন্তরে বর্তমানাঃ 
' শ্বয়ং ধীরাঃ পততিকত্ন্তযানাঃ 
দল্দ্রম্যমানাঃ পরিযস্তি মুঢা 
'অন্বেটনব নীরম্বনা যথাম্ধাঃ।” 
অর্থাৎ 'অর্কিবেকরূপ অধ্ধিদ্যার অত্যন্তবে অবস্থিত হইয়াও যাহারা 


ৃ আপনানিগ্ণকে ধীর এবং পঙ্ডিত বলিয়া! মনে করে, সেই বক্রগতি 


যুঢগণ অন্ধপরি্ালিত অন্ধের ্যাফ 'বপথে (নানালোকে ) পরিত্রমণ 
করিয়। থাকে ।” ০ 
অনেক পন্নীগ্রামে দেখিতে পাওয়। যা। যে, ুর্বপ্রতি্টিত দেবালয় 
সমূহে নিত্যপৃ্জা হওয়। ত' দুরের কথা, উহীব! অশ্বথ বট ও সরী- 
সথপাদির আশ্রয়স্থল হইয়াছে । যেখানে এখনও নিত্যপৃ্। চলিতেছে 
সেখানকার দেবাপয় ও পৃঞ্জার অবস্থ। দেখিপে মনে হয় অধিকাংশস্থণে 
বিগ্রহ গলগ্রহে পরিণত হইয়াছে । 
অবস্ত ছুই একটি গ্রামে ছুই একজ্জন ষথার্থ ভক্ত থাকিতে পারেন, 
কিন্ত সাধারণতঃ এই অবস্থা । যে বাড়ীতে বিগ্রহ আছেন সেখানে রমণী" 
গণের ষত্ধে ঠাঁকুবঘরটী পবিষ্কার পবিচ্ছন্ন থাকিলেও পূজা যথাযথ 
হইয়। উঠ! এক প্রকার অসম্ভব, কারণ, , পৃঞ্জারী ব্রাহ্মণের হৃদয় যে 
কারণেই হউক শুষ্ক হুইয়! পড়িয়াছে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া 
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যায় যে, পুরোহিত ব্রাঙ্গণ কোনও কারণে যজমানের বাটীতে যাতে 
অক্ষম হইলে যে কোনও মন্ত্রানতিজ্ঞ ব্রা্মীণ বালক বা যুরককে যজজ- 
মানের ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার নিমিত* পাঠাইঘ। দেন। এমনকি, 
অনেক সময়ে ঠোট নাড়িতে, মাঝে মাঝে দল ছিটাইতে ও যথেচ্ছা 
ু্পচন্দনের ব্যবহার করিতে শিখাইয়া "দিয়া শাস্ত্রানভিজ্ যলন্া কে 
গ্রতারণা! করিতেও কুঠ্ঠিত হন না। কোথা তাহারা ম্ধমানদিগকে 
সকাম উপাসনা ছাড়াইয়া *নিষ্কাম উপনসনার দিক্কে লইয়া যাইবেন, 
তা না হইয়। তীহার| কেবল চালকলা। বাধিবার জন্য ব্যস্ত? * 

পল্লীগ্রামে আর এক শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হর।* আধুনিক পাশচাতা 
শিক্ষালাত করিয়া ধাহারা পল্ীপ্রীমে বাম করেন তাহারা এই, শ্রেণীর 
অন্তভূক্ত। এই শ্রেণীর ব্যক্তি অধিকাংশই নাস্তিক বা অল্প বিশুসী। 
“বানক দুলে গেল, সে প্রথম, শিখিল তাহারু 'কাঁপ একটা! মৃখ? 
দ্বিতীয়তঃ) তাহার পিতামহ একট। পাগল, তৃতীয়তঃ, প্রাচীন আর্ধাগণ 
মব ভু, আর চতুর্থতঃ শান্ত সব মিথ্য]|। যোল রৎসর রুয়স হইবার 
পূর্বেই লে একট। প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'ন।' এ॥ সমঙ্ি হুইয়|শীড়াঁয় ” 
ৃজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্চিগুলি বর্ণে বর্ণে এই প্রেণীর, 
অধিকাংশ ব্যজির পক্ষে সত্য। 

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ, অর্থ, ধর্ম ও নৈতিক জীবনের অতাব সম্বন্ধে স্কুল 
ভাবে আলোচনা কর! হইল। আমর! দেখিয়াছি যে ইচ্ছ। করিলেই 
অধিকাংশ অতাঁব মোচন' করিতে পারি,” তথাপি কেন আমাদের 
এইরূপ গুভেচ্ছ। হয় না? 

ধর্মই আমাদের জীবনীশক্তি। আমর! যহই ধর্দছীন হইয়। 
গড়িতেছি ততই আমাদের জীবনীশক্তি” হাঁস খ্রপ্ত হইতেছে, আমর! 
অড়বৎ হইয়া পড়িতেছি। সেই জন্যই কোন কার্যয্বশেষ কল্যাণকর 
বলিয়া 'প্রতীত হইলেও আমর! & কার্ধ্য আমাদের সমুদয় শক্তি 
ফেন্ত্রীভৃত করিতে পারি না। আমরা বাতব্যাধিগ্রন্ত ব্যাক্তির সায় 
নকল বিষয় বুঝিয়াও অঙ্গ সঞ্চা্ননে অক্ষম হইয়া পড়িতেছি। 

অনেকে বলেন যে, শিক্ষার অভাবই পল্লীগ্রামের ছুরবস্থার প্রধান 
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০০ 
কারধ। কিন্ত এ শিক্ষা কোন্‌ শিক্ষ। ? যে শিক্ষঃর দ্বারা আমরা নান্তিক- 
কল্প ও মেরুদগুবিহীন হই পড়িগাছি সেই শিক্ষার প্রচলনেই কি 
পল্লীসমাজের যথার্থ উন্নতি ঠীধিত হইতে পার 1 যতক্ষণ ধরমবুদ্ধি 
জাগ্রত ,না হইবে, ততক্ষণ 'যতই আমরা জানলাত করি না কেদ 
আমীরের জান কিছুতেই কীর্ধ্যকরী হইবে না। বুদ্ধিবৃত্তির পি. 
চালন। ও লৌকিক বিদ্যাশিক্ষার' অভাব আমাদের ভুরবস্থার অন্যতম 
কারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহণর র্বপ্রধার কারণ ধশ্মভাবের অভাব। 

ধর্মহীন হওয়ায় জড়তা, নৈরাশ্থ, বিরুতরুচি, পরনির্ভরশীলত, 
পরাহ্থকরণপ্রিয়তাঁ অকপটতা, স্ার্থপয়ত প্রভৃতি মানসিরু ব্যাধি 
আমাদিগকে আক্মণ করিয়াছে। পল্লীগ্রামে ইতরসাধারণের মধে 
মাদক, ব্যের বহুল ব্যবহায়। শিক্ষিত গল্লীবাপী কর্তৃক অভিনীত 
বাৎসরিক খবিয়েটার, ঝুমের নাচ প্রভৃতি আমাদের বিকৃত রুচির 
অলত্ত দৃষটান্ত। শিক্ষিত সমাঁঞজের মধ্যে কেহ কেহ শারীরিক পরিশ্রম 
সাপেক্ষ যাবতীয় বার্ধ্যকেই হেয় ঝুলিয়। মনে করেন। মিজের ছোট 
খাট 'মেোঁটি বহন করিত, নিঞ্জের বাটীতে কোন কাধ্য উপলক্ষে 
কাটারি "বা কোদাল স্পর্শ কবিতে দ্বিধা বোধ করেন। ইহাও 
আমাদের বিকৃত “কচির পরিচায়ক । কোন প্রকার শুভ কর্মের 
অনুষ্টানে যে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে এরূপ আশা আমরা সহ 
করিতে পারি না__ ইহা, হইতে আমাদের নৈরাশ্যের গভীরত। বুঝিতে 
পারাযায়। স্বাধীন কুষি ধাণিজ্যাদি ব্যবসার পরিত্যাগ করিয়া সাম্য 
চাকরীর জন্য ধনীর পদলেহন, পরাম্নভোজন, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া 
কুড়েমির প্রশ্রয় দেওয়া গ্রভৃতি দ্বাণা আমাদের শ্রন্ধাহীনতা বা নিঞ্রের 
উপর অবিশ্বাস সচিন হয়া" আব আহার বিহার সা সজ্জা 
আমর! এতদূর পরানুকরণ করিতেছি যে, মহামান্য জঙ্টাস্‌ উদ্ভফের 
্যায় ' নিরপেক্ষ গাশ্চাত্যবাসীও,.আমাদিগকে জাতীয় আচার রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত সতর্ক করিতে বাধ্য হইতেছেন। 

যাহা হউক, আমাদের পন্লীসমাজের অবস্থা যতই শোচনীয় 
হউক উহার সম্পূর্ণ প্রতিকারের ব্যবস্থা আমাদের সাধ্যাতীত 
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নহে। আমাদের কর্মাহীনতা ৪ তনিবন্ধন নানাবিধ মানসিক ব্যাধি 
যতই ক্ষীণ হইবে ততই আর" গুভকর্থের প্রেরণা অনুভব কবিব 
এবং আমাদের কাযুকরী শক্তি উদ্থদ্ধ হইবে। সংসঙ্গ' সত্চিন্তা, 
ও সংকর্ের দার] ধর্মহীনতার' হাস সাধন করা যায। সৎসঙ্গ ও 
সংচিন্তা দ্বার] সাধু ইচ্ছা [গ্রত হয় এবং সৎকন্দের দ্বারাঁব ইচ্ছা 
ফলবতী ভুইয়া আমাদের চিত্তশুদ্ধ বিধান করিখ। থাকে। নিঃস্বার্থ 
সেবাই সকর্ম। এইরূপ, কর্মের অন্ুষ্টানের দারা আমর! ক্রমশঃ 
আধ্যাত্মিক রাজ্যের অতি উচ্চস্থান'লাত করিবার ' অধিকারী 'হুইতে 
পার। আমরা যদ্দি পল্লীগ্রামে নিঃস্বার্থ সেব। “কার্যের অনুষ্ঠান 
করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণসাধনের সংঙগ সঙ্গে নিঞ্দের চিতশুদ্ধি 
করিতে প্রত্ত হই তাহ! হইলে আমাদের পর্লীসমস্যা সমাহিত হইবার 
অনেক সম্ভাবনা । 

কিরূপে পল্লীসেবার অনুষ্টান করিতে হইবে তাহা আলোচন। 
করিবার পূর্বে আমাদিগকে ,একটি বিষয় জানিতে হইবে। 
আমাদের জানিতে হইবে যে, যে কারণেই হউ'্ আমাদের মোক্গতির 
একটি যুগ আবিভূতি হইয়াছে। এই কথাটি অন্ধের স্টায় বিশ্বাস 
করিতে হইবে না _-চতুদ্দিকের অবস্া'নিরীক্ষণ করিলে এই বাকোর 
যাথার্থ্য হদয়ঙ্গম হইবে । আমাদের দেশের ধর্মাচার্ধ্য বৈদেশিক বিদ্বৎ- 
মগুলীর সমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে আমাদের বেদান্তের ধর্ম সার্ব- 
তৌমিক ধর্ম । এখ্বাবৎণধাহাদের বিশ্বাস ছিল, হিন্দুসমাঞ্চ পৌত্তলিক 
এবং বর্ধর-_-এ যাব ধীহাদের অভিমান ছিল যে তাহাক্কাই জগতে 
সভ্যতা এবং জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন 
এই ধর্্াচার্ধ্য তাহাদের ধারণ! আমূল পরিব্দ্তিত করিয়! দিয়াছেন। 
আমাদের কবি জগতের সাহিত্যিক সভায় সর্চোধচ্চ আসন অধিকার 
করিফ্লাছেন। আমাদের বৈজ্ঞানিক চৈতন্যতত্বের অদ্ভুত বিস্তার দেখাইয়! 
জগৎকে স্তম্ভিত করিয়। দিয়াছেন। আমাদের শিল্প বাবসায়ী সুবৃহৎ 
কারখানা স্থাপন ও পরিচালন করিয়া আমাদের অস্তরনিহিত বহুমুখী 
শত্তির পরিচয় দিতেছেন। আজ ভারতের নানা স্থানে অনাথাশ্রম, 
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এলিট হরি সনি হি 
সেবাশ্রম প্রভৃতি গ্রতিষ্ঠিত হইয়া দীন দুঃখী, অনাধৈর ছুঃখমিবারণ 
করিতেছে,* আজ হিন্দু ত্রাক্গ বৈষ্ণব" আর্ধ্যমমাজ প্রভৃতি বিভিঃ 
সম্পরদ্ধায় ছূর্ভিক্ষ মহামারী গ্রভৃতি আকন্মিক দুর্ঘটনার সময়ে প্রা 
দিয়! দেশের সেবা করিতেছেন। ২৫1৩ বৎসর পূর্বে ্আামানের 
সমাজে এরূপ আশাপ্রদ * কোনও লক্ষণ বিশেষ পরিস্ষট হয় 
নাই। আর্জক়াল *ামাদের ধুবকদের মধ্যে বার সকর্নের 
গ্রবল প্রেরণা গরিলক্ষিত পইতেছে।' 'আমাদের মাননীয় গভর্ণর 
নর্ড ৫রানাল্ডসে' মহোদয় দেশ হইতে ম্যালেরিয়৷ দুর করিবার 
জন্য ২৪শ পরগণা,*'যশোহর ও নরদীয়ায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, এবং বক্রকীট ব্যাধি নিরাকরণের নিমিত্ত যথেঃ 
উৎসাহ দেখাইয়াছেন। ইহাতে কি মনে হয়না সত্যই তগবান্‌ 
আজ এই 'দেশের' উন্নতি সাধনের ইচ্ছা করিরাদ্বেন? ছুই একটি 
নিঃস্বার্থ ব্যক্তির আন্তরিক চেষ্টায় কাশীর সেবা শ্রমের ন্যায় সুবৃহৎ 
অনুষ্টানের ক্রমবিকাশ হইতে পাত্রে, এই বথা '্মরণ রাখিলে মনে 
হয় ধেন"*এ পতিত জাঁতির উপর তগবানের কৃপাৃষ্টি পতিত হইয়াছে 
ভারতের হ্ণ্ত সমটিচৈতন্ত জাগ্রত হইয়! উঠিয়াছে। ইহাই কার্য 
করিবার শুতখ্ঘবসয়। মহাপুরুষ, “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত” বলিয়। আমাদের 
আহ্বান করিয়াছেন, আমাদিগকে সে আহ্বান শুনিতেই হটুবে। 
এক্ষণে আমাদিগকে কি তাবে কাধ্য করিতে হইবে তাহা 
আলোচন! কর! যাইতেছে ঘদ্দি কোন পলীগ্রামে একজন ব্যক্তিও 
আত্মবিশ্বাস ও তগবতরুপার" বলে বলীয়ান্‌ হইয়া স্বীয় জড়তা 
ও নৈরাশ্ত দুর করিতে পারেন, তাছ। হইলে সেই গ্রামের অবস্থা 
পরিবর্তন করা তাহার সপপূর্ণ আয়ন হইয়। পড়িবে। অন্রি 
হইতে যেন্্রপ অগ্ধি সংগৃহীত হয়, সেইব্প একব্যক্তি উদ্বন্ধ হইপে 
তাহার সঙ্গলাভে বহু ব্যক্তি উদ্ুদ্ধ হইতে গারে। এইরপে গ্রামের 
মধ্যে একদল স্বার্থশূ্ঠ সেবকের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু একটা 
কথ! মনে রাখিতে হইবে যে যথার্থ ষহাপুরুষ ব্যতীত অন্য কাহারও 
বাক্যমাত্র, শ্রবণ করিয়া কাহারও জড়তাব লোগ হওয়া অনম্ভব। 
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সুতরাং যে ব্যক্তির জড়তা! কিঞিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, ভিন রথ 
বাক্যব্যয় দ্বার] স্বীয় শক্তির, অপচয় না৯করিয়া তাহার সাধ্যানযায়ী 
কোন গুতকার্য্যে ব্রতী হইবেন__-অপন্ত কাহারও সাহায্যের প্রতীক্ষায় 
বসিয়। থার্ঈকবেন না1। তিনি নিজে যদি যথার্থ অকপট হন তবে এইরূপ 
অনুষ্ঠানের ফলে তাহার নিজেরও ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়্] উঠিবে 
এবং তীহ্রর কার্যে অনুপ্রাণিত হইয়া অপরাপুর ব্যক্তি? ণও একে 
একে তাহার সহযোগী হইর। াড়াইবেন। অব্শ্ত"গ্রথমে বহুপ্রকার 
বাধা বিদ্ব তাহার সম্মৃথে উপস্থিত হইবে, কিন্তু এইগুলিকে ।ানগ্জের 
কর্মক্ষমতার পৰীক্ষা মাত্র বিবেচনা করিয়া ,ত্হাকে অবিচলিত 
ভাবে নিষ্ঠার সহিত স্বীয় কর্মের অন্ষ্ঠান করিতে হইবে । "তিনি 
যদি এইরূপে তাহার স্বার্থশন্ততা ও সর্বসাধারণের কল্যাঁণ,কামন। 
স্বীয় ব্যবহারের ,ঘারা ধীরে ধীরে জনসাধারণবে, হৃদযুক্গম করাইতে 
পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনতিবিলম্বে সমস্ত পল্লীবাসীর 
বিশ্বাসভাজন হইয়া তাহাদের, সহান্ভূতি পাইতে থাকিন্েন। 
আমরা এখন অর্ধ চেতন অবস্থায় থাকিলে যষধার্থ আধুগাত্মিকতার 
সম্মান করিতে সম্পুর্ণ বিস্বৃহ হই নাই। ধর্মহীন 'ব। অবিশ্বাসী 
হইলেও যথার্থ নিঃস্বার্থ কর্ধের প্রতাবে আমাদের, হৃদয় এখনও 
স্পন্দিত হয়ঃ *কারণঃ আমাদের হৃদয়ের নিষ্নস্তরে সংস্কারগত ধর্মতাব 
এখনও বিদ্মান। শুধু আমাদের ' কেন, মন্থুষ্য মাক্রেন্পই মানসিক 
গঠন অনেকট। এইকঈপ--.বথার্থ নিঃস্বার্থ গুডক$র্শ দেখিলে, শীস্ই হউক 
আর বিলম্বেই হউক প্রায় সকলেই এ কর্দে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। 
তবে ধর্মহীনতার গভীরত৷ অনুযায়ী আমাদের সহানুষ্ুতি জাগ্রত 
হইতে বিলম্ব হয়। এই কথাটি স্বরণ রাখিয়া উপান্বত কাহারও 
সাহায্যের অপেক্ষ/ না করিয়া শুতাহুষ্ঠানটি নিষ্ঠখর সহিত পরিচালন 
করিয়া যাইতে হুইবে-ধাহার যখন সময় হইবে তিনি তখন্‌ স্বতঃ- 
গ্রবত্ত হইয়। স্বীয় সাহাষ্যদীনে অগ্রসর হইবেন। 

প্রথমে এমন একটি কাধ্য নির্বাচন করিতে হইবে যাহা বহু- 
ব্জির সাহায্য ব্শীতও অনুষিত হইতে পারে, অথচ যাহা ম্বারা 
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৯৯০১৬ 
সর্ধলাধারণ বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। (দাতবা" হোমিওপ্যাথিক 
ওষধালয় এই কারের একটি অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইতে পারে৷ 
খুব সামান্ত অর্থ সংগ্রহ (৮।১০% টাকা) করিলেই এই অনুষ্ঠানটি স্থাগন 
করা যায়, এবং ইহার পরিচালনা কঠিতেও মাসিক ব্যয় খুঝ্স।মান্তই 
২১২২ টাকা মান্র। ইতিপূর্বে দারিদ্র্যের বিওার সম্বন্ধে আলোচনা 
'কৰিবার কালে আমরা দেখিয়াছি যে পন্মীগ্রামে অ'ধকা শু ব্যক্তিই 
দীনমধ্যবিত্ত বা' শ্রযজীবী এবং তাহাঘের রোগের চিকিৎসা করাই, 
বার অুর্থ নাই। , সুতরাং পর্মীগ্রামে দাতব্য উষধালয়ের বিশেষ 
্রয়োঞনীয়ত! বিস্তমান। মধ্যবিত্ত ব্যক্তগণকেও এই ওধধাঁলয় 
হইতে সাহায্য দান কর] যাইতে পান্ে। এইরূপ করিলে তাহাদের 
সহাঙ্থৃতৃত্তি 'অতি ' সত্বমই এইরূপ টি প্রতি আকষ্ট হইতে 
পারে।' '*  * 

কিন্তু এই কথাটি আমাদের বিশেষ ৫ স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে,প্রথমেই চাদার খাতা খুলিয়! গ্রামবাঁসিগণের ঘারে দ্বারে অর্থ 
সংগ্রহ, করিতে গেলে ,পগুশ্রম' হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । আমর! 
দানি, কোন" একটী গগুগ্রামে কয়েকটি মাত্র যুবক নিজেদের মধ্যে 
মাত্র ই টাকা বার আন। মংগ্রহ করিয়। “দাতব্য ওষধালয়” 
স্থাপন করেন। আর এক বৎসরের মধ্যেই গ্রামস্থ অনেক মধ্যবিপ 
বা! দীন ব্যদ্ছি স্বতঃগ্রবৃত্ত হংয়।' মাঁসক চাদ দান করিতে আরম 
করেন। ওঁধধালয়টির মাস্ক চীদা ৩।৪ টাক? হইদা গড়ে। ইহাই 
এইন্প ওষধালয়ের পক্ষে যথেষ্ট4 

এই অনুষ্ঠানটিতে কৃতকার্য হইতে হইলে সেবকদিগকে এক 
বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কার্য 
অতি নিষ্ঠার সহিতু ₹৫ারয়া যাইতে হইবে। আমাদের অধিকাংশ 
কার্যযই যে স্থায়ী হয় না তাহাপ এ প্রধান কারণ এই নি্নমান্ু 
বর্ডিতার অতাব। এই সময়ে 'সেবকগণ তাহাদের কা্ধ্যক্ষমত 
বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। যথাসময়ে নিয়মিত ভাবে 
গধধালয়ের কাঁ্য করা, কাহারও নিকট কিছু প্রতিশ্রতি করিলে তাহ 
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ঠিক ঠিক পালন করা, রোগীর লাম, ধাম, রোগ ও উধধে”? নাষ 
নিয়মিত ভাবে লিখিয়া রাখ। এবং জমাঁ*খরচের পুঙ্াাহ্পুঙ্খ সাব 
রাখ! প্রভৃতি কর্মঘঘণরা সেবক্দিগের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, কর্মমতৎপরতা, 
স্ারথশ্রত প্রস্ৃতি বিশেষ প্রয়োজনীব সদৃগুণাবলী ক্রমশঃ বিকাশ 
প্রাপ্ত হইবে এবং এই সকপ গুণ" যতই তাহাদের 'পরিস্ফ ৯ 
হইয়া উঠিবে * ততই তীহারা সাধারখের বিশ্বাযাজন হইতে 
থাঁকিবেন এবং সেবকদিগেঁর দলও পুষ্ট হইতে থ।কিবে। এইস্থানে 
একটি কথা উল্লেখ কর! আবশ্তক--এইরূপ একটি উষধালয় '্কজন 
মাত্র সেবক ঘার! প্রতিষ্টিত এবং বছদিন পরিচালিত হইতে পারে, 
এবং ক্রমশঃ সাধারণের চিত্তা কর্ষণ হইতে হইতে দূপপুষ্টি হয়া এই 
সামান্য অনুষ্ঠানটি বৃহদহষ্ঠানে পরিণত 'হইতে পারে। 

- (ক্রমশঃ) 


দীবন্মুক্তি-বিবেক। 
বিছৎসত্্যাস। + 
( পণ্ডিত শ্র্রীদুর্ণাচরণ চট্টোপাধ্যায় ) 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

(শঙ্কা )-_যর্দি কেহ এরূপ আশঙ্কা “করেন যে আত্মজ্ঞান সম্যক্‌ 
পরিপক হইলে তাহার সেই অবস্থান্তরকেই মুনিত্ব বলে, অতএব 
আত্মজ্ঞান হারাই পূর্বোক্ত (অর্থাৎ বিবিদিষ! ) সন্ন্যাস হইতে মুনিত্ব- 
রূপ এই ফল (লাভ করা গিয়া থাকে')- ৯. 

( সমাধান )--তবে আমরা বলি, ভালই, আমরা তাহা স্বীকার 
করি" এবং সেই হেতু বগি যে সেই সাধনরূপ সন্ন্যাস হইতে এই 
ফশ্লরূপ সন্ন্যাস ভিম্ন। যেরূপ বিবিদ্িষা সন্যানী কর্তৃক তত্বজ্ঞান- 
লাভের নিমিত্ত শ্রবণদি সম্পাদন কর! কর্তব্য সেইরূপ বিদ্যৎসন্ন্য।সী 
কর্তৃক জীবনুক্তিলাভের নিমিত্ত মনোনাশ, ও বাসনাক্ষয় সম্পাদন করা 


৬২৪ উদ্বোধন । [২১শ বর্--১,ম সংখা 


কর্তব্য। ইহ! অগ্নে সবিস্তর বর্ণন করিব। (এই ছুষ সন্যাসের ষণ্টে 
অবান্তর দ্বেদ থাকিলেও / পরমহংপস্বরূপে উভয়কেই এক ধরিয়া 
্মতিশান্্র মমূহে “চতুর্বধা ভিক্ষমবঃ” * এই চারিটি মার সংখ্। নির্দিঃ 
হইয়াছে। পূর্বোক্ত বিবিদিধ! ন্যাসী এবং শেষোক্ত বিদ্বধ সম্্যাস 
উভয়কেই পরমহংস বলে, একধা জাবালশ্রুতি জ্াবালোপনিষৎ, 8১৫) 
হইতে জান! নার।' তথায় (পাওয়া যায়) জন সন্্যাসি সন্বন্ধ 
জানিতে চাছিলে ধাজ্ঞবন্থ্য (যাস্রমভেদে" ) বিশেষ বিশেষ কর্তব্য 
নির্ধারণ করিয়া এবং পব পর যেষে প্রকার ( কণ্ধাদির ) অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে তাহাও নির্দেশপূরধ্বক বিবিদিষ! মম্যাসের কথা 
বলিলেন,» এবং তালার পন অন্রি যজ্ঞোপবীতরহিত ব্যক্তির ব্রাঙ্গণত্ 
স্ঘদ্ধে দো? ধরিলে পর যাঞ্জবনয "আত্মজ্ঞানই তাহার য্ঞোপবীত' 
এই' বলিয়। ঈমাধান' . করিলেন। এইহেতু বাহ্বোশবীতের অভাব 
দেখিয়া ( বিবিদিষা সপ্ন্যাসের ) পরমহংসত্ব নিশ্চিত হইল। এবং অপর 
(বষ্ঠ) কণিক্ায় ““পরমহংসগ্ণ” «ইত্যাদি শবে দ্বারা আবন্ত 
করিয়া সম্ঘ্ক, আকুণি প্রভৃতি অনেক ত্রহ্গবিদ্‌ জীবনুক্তের উদাহরণ 
দিয় “অধ্যজলিঙ্গ! অব্যক্তাচারা অনুন্মন্তা উন্মত্ত বদ চবস্ত£”__তীহারা 
অব্যজণি্ ( আশ্রমবিশেষের চিচছ। শুট), অব্যক্তাচার,( সর্বপ্রকাৰ 
আচার বর্জিত ), অনুন্নত (উন্নতের শ্যাঘ ব্যবহাবে রত) এই' বলিয়া 
বিঘ্বৎসন)গিগণের অবস্থা,, প্রদর্শিত হইয়াছে। আব “ক্রিকাতং কম 
গুনু; শিক্যং গাত্রং ছলপবিত্ংশখাং যক্ঞোৌপবীতং চেত্যেতৎ সর্ব ভূঃ 
স্বাহেত্যপ্ন, পরিত্্যাহহত্মানমিচ্ছেৎ_জিকাও (করিও) কমণুু 
শিক্য শিকা, পাত্র, জলপবিত্র, (জঙ্গ ছাঁকনি 9 শিখা, যজ্ঞোপবীতত 
ইত্যাদি বন্ত সমূহ “ভুগ্থাহা? এই ষদ্োচ্চাপূর্বর্ক গলে পরিত্যাগ 


সপে 





টি আপে পপ পাপী পিশী পপ শীিিশীসট পপি পিজা সি পাপা | পপি 





* পায়াশর মাধবীয়ে হারীতবচনঃ__ 
“চতুর্ষিধাতিক্ষবন্ত প্রোজা; সামাগ্তলিঙ্গিনঃ 
রঙ রঙ ক 
কুচীচকে! বহুদকে! হংসশ্চৈব তৃতীয়ক:। 
চতুর্থ; পরতমাহংসঃ যো! ব: পম্চাৎ দ উদ্তম।” 


কার্তিক? ১৩২৬। জীবমুক্তি বিবেক। ৮২৫ 


করিয়া আত্মার অন্বেষণ, করিবেক। এইরূপে যিনি ব্রিদ ছিলেন 
উহার পক্ষে একদণড চিহ্থিত "বিঘিদিষ| সন্ব্যাস বিধান ক্রিয়া সেই 
বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফর়ম্বরূপ বিদ্বৎসন্ন্যা নিয়লিখিত প্রকারে বর্ণনা 
করিয়াছেন। যথা--“যথাজাতরপধরো!, নির্ন্দো নিপ্পরিগ্রহত্তব- 
ব্ষমার্গে সম্যক সম্পন্ন 'শুদ্ধমানসঃ এ্ণসংধারণার্থং যথোজ কুলে 
বিমুক্তো শ্ক্ষ্ামচররুদরপাত্রেণ লাঙালাতৌ সম্মী কৃত শূন্যাগার- 
দেবতাগৃহ-তৃণকুট-বঙ্সীক-বৃঙ্ষমুঁল-কুলালশালাগরিহোত্রম্মদীপুলিন-গিরি- 
কুহর-কন্দর-কোটর-নিঝ'র-স্থগ্ডিলেঘনিকেতবাস্য গ্রহ 'বির্ম্মঃ 
কলধ্যানপরায়ণোংধ্যাত্মনিষ্ঠঃ শুভাশুত কর্ম নর্মলনপরঃ সন্যাসেন 
দহত্যাগং করোতি স এব পরমহংসো মাম।” , এ 
যিনি সগ্তোজাত শিশুর ন্যায় শীতোষ্ণাদি হদ্দের দ্বারা অবিকৃচিত্ত 
বং পরিগ্রহশূন্য ,( সর্ধপ্রকার সম্পত্তিবিহীন ), শাঁকিয়া* ব্রন্ষমার্গে 
ম্যক্‌ নিরত, ও শুদ্ধচিত্ত হইয়। প্রীণধারণের নিমিত্ত যথানির্দি্ 
ময়ে স্বাধীনভাবে উদরপাত্রের স্থার৷ (ভোজন পাত্র শূল্ত হইয়া”) 
ক্ষাচরণ করেন এবং লাভ অলাভকে সমান, জ্ঞান কঞ্জেন গ্রবং 
নির্দষ্টাশ্রয় হইয়া শুন্যতবন, দেবালয়, তৃণকুটার, বাঁক, ব্রক্ষমূল,, 
ম্তকারের কর্্মশাল। (পোয়ান ),» অগ্নিহোর* (*হ্বন গুহ ), 
দীপুজিনঃ গিরিগহ্বর, কন্দর, কোটরঃ নিঝর্র (সন্িহিত) 
জভুমি (প্রভৃতি) স্থানে (বাস করেন) এবং নিশ্টেষ্ 
্শম হইয়া শুরুধ্যাঈনিরশ, অধ্যাত্মনিষ্ঠ প্ওভাশুভ কর্মর্ষয়পরায়ণ 
ইয়া সন্্যাসের দ্বারা দেহত্যাগ করেন তিনিই নিশ্চয় 
রমহংস। সেইহেতু এই উভয়ের (বিবিদিষা ও বিদ্বৎ 
ন্যাসের) পরমহংসত্ব সিদ্ধ হইল। উক্ত উত্য় প্রকার সন্্যাসের 
[রমহংসত্ব তুল্যরূপে সিদ্ধ হইলেও তাহারা ীতরস্পর বিপরীত 
[ভাবের বলিয়া তাহাদের মধ্যে অবুস্তরতেদও ( অবশ্তই ) স্বীকার 
চরিতে হইবে । এই ছুই সন্ন্যাস যে পরম্পর বিরুদ্ধধর্মাক্রান্ত তাহা 
আরুণি' উপনিষদ ও 'পরমহংস' উপনিষদের পর্ধযালো চনায় জান! যায়। 
কেন ভগবন্‌ কর্মাণ্যশেষতো বিস্বজানি" (.আরুণিকোপনিষদ ১)-- 


৬২২ ৪ উদ্বোধন । [২১শাহর্ব--১০ম সংখ্যা । 


“হে ভগবন্, কোন্‌ উপায় ত্বারা আর্মি নিঃশ্বেকপে 'কর্মত্যাগ করিতে 
পারি” এই বাক্যের ঘার্দ! শিব্য'আকরুপি গুরু প্রক্কাপতিকে শিখা, 
যঙ্ঞোপবীত, শ্বাধ্যায, গাক্ত্রীঞ্জপাদি সর্ধপ্রকার ক্ু্দতাগরূপ বিবিদিষা 
সন্ন্যাস্রে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু প্রজাপতি ( প্রথর্ষে ) “শিখাং 
যঙ্ছোপবীতং" (শিখ! যজ্জোপবীত ) ইত্যাদি বাক্য ছার সর্বত্যাগের 
কথা বলিপেন্ম, ( পরর ) “দপ্ুমার্ছাদনং কৌপীনং চ গ্রারিগ্রশ্হৎ”--দণ, 
আচ্ছাদন (বহির্ধাস গারৰজ্র ), ও কৌপীন গ্রহণ করিবে । এই 
বারের দ্বারা 'দগাদিগ্রহণ বিধান করিলেন, এবং এক্তিসন্ধ্যাদৌ 
নানমাচরেৎ। সন্ষিং'সমধাবাত্ুন্তাচরেসর্ধেষু বেদেঘারণ্যকমাবর্তষেৎ। 
উপনিষ্দুমাবর্য়ে্,” , (আরুণিকৌপনিষদ ২)-তিনবার নথ 
করিবার পুর্বে স্নান করিবে, সমাধিতে আত্মার সহিত সন্ধি (সংযোগ 
অর্থাৎ স্বরূপ অবন্ধান) অত্যাপ করিবে, বেদ সমূহের মধ্যে 
“আরণ্যক (অংশের ) আবৃত্তি কবিবে, উপনিষদের আব্বত্ি করিবে। 
এই বাক্যের দ্বারু! আত্মজ্ঞান্র «হতু স্ববপ যে আশ্রষধর্্ম সমুহ, 
তাহার অনুষ্ঠান কর্তব্য বলিয়! বিধান করিলেন। আর ( পরমহংসো! 
'পনিধদ্ধে) “অথ যোগিনাং পরমহংসানাং কোহয়ং মার্ণ+”__«“পরমহংস 
যোগীদিগের' পধ কিক্ূুপ?” , নারদ এই প্রশ্নেব দ্বার। গুরু 
তগবান্‌ প্রঞ্গাপতিকে বিদ্বৎ্সন্ন্যাসেব কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি 
পল্থপুত্র মিত্র” * ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্বের ন্যাষ সর্ববত্যাগেব 
কথ। বলিলেন, এবং “নিজের শবীরের 'উপভোগের নিমিত্ত এবং 
লোকের উপকারের নিমিত্ত; কৌপীন, দণ্ড ও আচ্ছাদন গ্রহণ করিবে" 
এই বলিয়া দগ্াদ্িগ্রহণ লোকাচার মাত্র ইহ দেখাইয়া “এবং তাহ! 
মুখ্য নহে” ছা বূলিয। দাদি গ্রহণ যে শাস্ত্রীয় ( অর্থাৎ একান্ত 


সপ 





* অসৌ আনুসিরআদরীদ শিখাং যজ্ছোপবীতং যাগং সন্ত্রং শ্বাধ্যায়$ 
সর্ব্বকর্দীণি সন্ন্ন্ত ব্রন্গাণ্ডথ হিত্বা কৌপীনং ঈওমাচ্ছাদনঞ্চ ম্বশরীরভোগার্থার লোকনো 
যোপকা রার্থান' চ পরিগ্রছেৎ। তচ্চ ন মুখ্বোহস্তি, কোংলং মুখ্য ইতি চেদর়ং মুখা: 
নদণ্তং ন কমণ্ডলুং ন শিখাং ন বজ্ঞোৌপবীতং ন চাঁচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ ন শীত" 
ন চোষংন নং * * * * অ।শান্বরে (আকাশীন্বরো। ) ন নসম্কীরঃ ক * *” 


রক, ১৩২৩।] 'জীবন্মুক্তি বিবেক । | ৬২৫ 





কর্তব্য ) নহে তাহা বুঝাইলেন । পরে “তবে মুখ্য কি?” এই আগস্কা 
উঠাইলে বলিলেন_-“ইহাই মুখ্ট ষে পরমহ' খু দণ্ড শিখ যজ্ঞোপৰীত 
এবং আচ্ছাদন গোল্রবন্ত্) ব্যবহার করেন লা”) (এবং ইহা ঘারা) দাদি 
চিহ্ন রহিজ হওয়াই শান্তাহমোদিত ইহা (বুঝাইয়। ) “ন। শীত না 
রী” ইত্যাদি বাক্যের" বারা এবং “উরগস্বর নমস্কারশূন্য” “ইত্যাদি 
বাক্যের দ্বারা (গ্রমহংস) যে লোকব্যবহারের আৃতীত তাহ! বুবাঁই-' 
লেন, এবং পরিশেষে “যে ত্র পূর্ণ, আনন্দ, এক, এবং বোধস্বর্ূপ 
তাহাই আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কৃতকৃত্য হয়েন” * এই পর্য্যন্ত 
বাক্যের দ্বারা পরমহংসের (সকল কর্তব্য ) ব্রহ্মানুতবমান্রে পর্যবসিত 
হয় ইহাই বিশেষরূপে বুঝাইলেন। অতএব বিবিদিধ] সন্ন্যাস ও বিত্বৎ- 
সন্ন্যাস পরম্পর বিরুদ্ধধর্মাক্রান্ত বলিয়৷ ইহার্দের মধে। কিশেষ পার্থক্য 
আছে। এই পার্থক্য প্রদর্শিত সৃষ্কেত অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্,সমূহ'হইে 
দেখিয়া লইতে হইবে। (ম্থতিতে 'াছে) পারাশর-মাঁধবীয় স্থতি 
অঙ্গিরা বচন-_ ৃ 

“সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্টা। সারদিদৃক়া। 

প্রব্রজন্তযরূতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগামাশ্রিতাঃ। 

্রবৃত্িলক্ষণো যোগো জ্ঞান সম্যাসলক্ষণম্‌। 

, তম্মাজজ্ঞানং পুরস্কত্য সন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্‌ |” 

_-সংসারকে একেবারে সারশূন্য জানি! এবং তাহার সারদর্শন করিবার 
অভিলাষে (কেহ কেহ) বিবাহ না৷ কর্রিয়া৬পরবৈরাগ্যাবঙ্গত্বন পূর্বক 
পরব্রধ্যা অবলম্বন করেন । প্রবৃত্তিই ঘোগের ( কর্মের) লক্ষণ এবং 
সন্্াসই জ্ঞানের লক্ষণ। সেইহেতু এই সংসারে যিষি বুদ্ধিমান 
(বিবেকী) তিনি জ্ঞানের অনুবর্তী হইয়] সন্ন্যাস অবলম্বন ফরিবেন। 
ইত্যাদি বিবিদিষা সন্ন্যাসের ( কথা )। ০২ 

“যদ তু বিদিতং তত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনং। 

তদৈকদওং সংগৃহ সোপবীতশিখাং ত্যজেৎ | 

জ্াত্বা৷ সম্যক্‌ পরং ব্রহ্ম সর্বং ত্যক্ত। পরিব্রজেৎ ॥ 


পথ সপন শা 


“বৎপূর্ণামনৈ কো ধন্তছ, সু ক্ৈবাহমস্বীতি ককতকৃত ভবতি”। 


৬২৪ “উদ্বোধন । [২১ বর্ষ-১*ম সংখা 





-_ক্ষিস্ত যখন তত্ব জান! যাইবে অর্থাৎ 'ননাতন পরব্রঞ্থ বিদ্িত হইবেন 
তখন একটি দণ্ড সংগ্রহ কুরিয়। উপবীঁতের 'সহিত শিখা পরিতাগ 
করিবেন।  পরব্রহ্মকে সম্যক্৪প্রকারে জানিয়। সব পরিত্যাগ করিয়া 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ৃ 


ইত্যাদি বিদ্বৎসঙ্ন্যাসের (কথা)। র 


(শক্কা)__অগুছা, লোকের যেমন কেবল উৎসুক্যবশল্ঃ (চিত্রাঙ্কনা'দ) 
কলাবিগ্া জানিভে প্রব্বতি "্ছয়।, (ব্রহ্নবিদ্া ) জানিবারও ত' কখনও 
সেইরূগ ইচ্ছা হইতে পারে, এবং এইবপে যে ব্যক্ত পল্লবগ্রাহীমান্ 
( অর্থাৎ অল্পজ্ঞ) এবং যিনি আপনাকে পণ্ডিত বলিা মনে কবেন 
(কিন্ত ধাহার প্রকৃত পাণ্ডিত্য নাই" সেইরূপ ব্যক্তিগণেরও বিশ্ব 
বা ব্রশ্ধুজঞান দেখা যায় কিন্ত' তাহাদের ত” সন্্যাসগ্রহণ কবিতে দেখা 
যায়না । অতএব ধিবিদ্দিষ! ( লিজ্ঞাঁস! ) ও বিদ্বত্তা 'জ্ঞান) এই শব্দ 
ঘবয়ের কিরূপ অর্থ অভিপ্রেত ( তাহা জান। আবশ্তক )। 

(সমাধান) _বলিতেছি । যেমৰ তীব্র ক্ষুধা উৎপন্ন হইলে ভোজন 
তিন অন্ত *কার্ষেয রুচি “হয় না, এবং ভোজনেরও বিলম্ব সহ হয় না। 
সেইরূপ যে সকল কর্ম জন্মলাভেব হেতু, সেই সকল কর্মে অত্ত 
অরুচি এবং আঁনলীভের হেতু ঘে শ্রবণাদি তাহাতে, অপ্যন্ত ত্বর! 
অন্মে। সেই প্রকার বিবিদিষাই (জানিবার ইচ্ছাই ) সন্ন্যাসেধ হেতু। 

বিবার ( জ্ঞানের ) সীমা “উপদেশ-সাহত্রীপ্তি (এইরূপ) কথিত 
হইয়াছে £- ক 


“দেহাত্মজ্ঞানবজ জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাধকং। 
আত্মন্তেব তবেদ্স্য স নেচ্ছন্পি মুচ্যতে ॥” 


_ দেহের প্রতি লো র যেমন “আঙ' বুদ্ধি আছে যখন আত্মার প্রতি 
সেইরূপ 'আমি? বুদ্ধি হইবে (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দন্বরূপ যে আআ্ার 
কথ! শুনা যায় 'সেই আত্মাই আমি, এইবপ জান জন্মিবে ) তখন 
শেযোক বুদ্ধির দ্বার! পূর্বোক্ত দেহাত্ম-এুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। তখন 
সেই ব্যক্তি মুক্তির ইচ্ছা! ন। করিলেও মুক্ত হইয়৷ যায়। 


রত 


কার্তিক, ১৩২৬। ] _জীবন্ুক্তি বিবেক । ৬৫ 


উর 


শ্রতিতে আছে ( মুগ্ডক। ২২৯” 
“ভিছ্যাতে হাদয়গ্রন্থিশ্ছিদান্ত সর্বসধ্খ্ীয়াঃ 
ক্ষীয়ন্তে চান কর্ম্মাণি তন্মিন্তুষ্টে পরাবরে ।” 
যিনি সেই পরাবরকে দর্শন করেন, তাহার হৃদয়্র্থ ( অধিষ্ঠাদি 
সংস্কার) বিন হইয়া বায়; তাহার সকল সংশয় ছিন্ন হইরা যায় 
এবং তাহার (প্রারব্ধভিন্ন ) কর্ম সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত,হয় পর 
পরাবর--*পর” শবে হিবরধ্যগর্ভাদির”্পদ বুঝায় । তাহা “অবর, 
অর্থাৎ নিকৃষ্ট ষাহা হইতে, তিনি পরাবর অর্থাৎ পরত্রহ্গ। 
হৃদয়গ্রন্থি--হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে যে €*চিত্শ্বরূপ) সাক্ষীর 
তাদাক্মযাধ্যাস অর্থাৎ আমিই * বুদ্ধি এই প্রকার ্রমপ্তান, তাহা 
অনাদ্দি কালের অবিদ্যা দ্বার! নির্মিত, বলিয়! স্থির ঠায় *অত্যন্ত 
দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট, হইয়া আছে॥ সে হেতু তাহ" গস্থি বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছে। 
সংশয়--সংশয়সকল এইরূপ, যথা আত্ম! সাক্ষী অথবা বক্তা, 
তাহার সাক্ষিত্ব সিদ্ধ হইলেও তিনি ্রক্ধ কি না, তাহার খরন্ধধ সিদ্ধ 
হইলেও তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা জান! যায় কি না, বুদ্ধির, দ্বার! 
জান! গেলেও তাহাকে জানিবামাত্রই, যুক্তি হয় কি না*ইত্যাদি | 
কর্মুসমূহ--যে সকল কর্ম এখনও ফল প্রসণ কর্দিতে আরম্ত 
করে নাই, অর্থাৎ যে সকল কর্শা আগামীজ্ম্ের ফারণ। এই 
হদয়গ্রাস্থি প্রভৃতি তিনটি বস্ত অবিষ্কা-নির্শিত বলিয়া আত্মদর্শনের 
দার বিনাশপ্রাপ্ত হয়। | 
স্বতিতেও এই কথ! পাওয়া বায়, যথা, / ভগবদগীতা, ১৮।১৭ )__. 
“যন্য নাহংকতো৷ ভাবো বুদ্ধিরস্ত ন ল্প্যিতে। 
হত্বাপি সইমাল্লে কান হস্তি ন নিবধ্যতে*।” 
হার ভাব অহঙ্ক,ত নহে, ধাহার বুদ্ধি লিপ্ত ( অর্থাৎ, সংশয় 
প্রাপ্ত ) হয় না, তিনি এই (দৃশ্তমান্‌) লোকসমুহের হত্যা করিয়াও 
হত্যা করেন না এবং ( তন্দার1) বন্ধপ্রাপ্ত হয়েন না। 
বাহার ভাব অর্থাৎ ব্রঙ্গবদের সত্ব) বা স্বভাব অর্থাৎ আত্মা । 


উদ্বোধন। [২১শ ধা -_১৭ম সংখ্যা। 


অহস্কৃতি নহে-_অহঙ্কারের দ্বারা তাদাখ্্যাধাস ,বশতঃ' ভিতরে আঙ্ছা- 
দিত নহে। ,অর্থাৎ আমিন কর্তা এইরূপ বুদ্ধি নাই ।বুদ্ধি লিগ হয় 
না--'বুদ্ধির লেপ; বলিতে সংশয় বুঝিতে হইবে। ৫ 

এই ( ছুইটির) অতাববশতঃ, তিনি' জৈলোক্য বধ করিও বন্ধ 


প্রাপ্ত হলেন না। অন্ত কোন্কর্ের দ্বারা যৈ বন্ধ প্রাপ্ত হয়েনন৷ 
তাহা আর বগিতে হইবে না। * ৪ 


দি 


(শস্কা)-_ আচ্ছা, যদি এরপ*হইল তাহা 'হইলে বিবিদ্িষ| সন্ন্যাসেব 
ফল যেক্চবজ্ঞান তাহা দ্বাবাই ত আগামী জন্ম নিবাবিত হইল এব" 
বর্তমান জন্মের যে 'অবশেষ আছে তাহার ভে।গবিন৷ ক্ষয় করিবার 
কাহারও সাধ্য নাই] অতএব বিদ্বৎসপ্্যাসের প্রযাসের ফল কি? 

(সথধান)-_এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। কেন না বিদ্বৎসন্র্যাসের 
ফল জীবন্ুকি" সেইজ্তু তব্জ্ঞান লাতের নিমিত্ত গ্নেমন বিবিদিষা- 

। সন্নযাস-সম্পাদন আবশ্তক সেইরূপ জীবনুক্তিলাভের নিমিত্ত বিঘৎ- 
সন্্যাসের সম্পাদন আবশ্তক। , « 


চি 
ও 


ইতি বিদ্বৎসন্াস। 


জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বয় 
( শ্রীভূপেন্্রনাথ মজুমদার ) 
১। জ্ঞানী ও ভক্ত । 


কেহ কেহ বর্ধেটজ্ঞানী ভক্ত নহেন। কিন্তু অজ্ঞানেও ভক্তি 
থাকিতে পারে ন1; যেহেতু অঙ্ঞানী, অমোগুণাচ্ছন্ন। তমোগুণী লোক 
মুঢ় অর্থাৎ পশ্ুবৎ, হ্থুতরাং জ্ঞানহীনের ভক্তিলাভ অসপ্ব। 

জ্ঞানার্থে তবজ্ঞান বুঝিতে হইবে । তত্ব শবে ভগবততত্ব বুঝায়। 
অতএব যিনি তগবততত্বে অভিজত্ত। লাভ করিয়াছেন তীহাকেই 


/ 


| | 
কার্তিক, ১৩২৬ ।] জ্ঞান ও ভক্তি সমহ্থয়। | ৬৫৭ 


জ্ঞানী বলে। ভগবত্তন্বজ্ঞান' ব্যতিরেকে আর সমুদায়ই অঞ্জান। 
গীতায় শ্রীতগবান্‌ ভক্তের চারিপ্রকার দ্িতাগ নির্দেশ ,করিয়াছেন। 
যথা. 
* “চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ নুককৃতিনোহ্জ্জুন। 
আর্তে। জিজ্ঞপুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতবর্ড |” ( ৭1১৬০) 
হে অর্জুন, রোগাদিতে অভিভূত, , আম্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থাকা্জী এবং 
জ্ঞানবান্‌ এই চারি প্রকার*স্ুকৃতিশালী,ব্যক্তি আম্মাকে ভজন1 করেন । 


এই শ্লোকে ভগবান্‌ কেবল মান্র চারিপ্রকার তচ্ভর উল্লেখকরিয়া- , 


ছেন। সুতরাং ইহার অধিক আর ভক্ত থাকিতে পারে না। এই 
চারিপ্রকারের মধ্যে আর্ত, দিজ্ঞান্ু ও পর্থার্থা এই তিন প্রকার 'ভক্তই 
হৈতুক অর্থাৎ সকাম ; কেবধ জ্ঞানীই নিষ্কাম অর্থাৎ অহৈতূক্ তল্ত। 
যেহেতু জ্ঞানীর, ভগবত্ঙত্বজ্ঞানেচ্ছ। ব্যতিরেকে, অন্য কোনও ফামন! 


নাই। অতএব কেবণ জ্ঞানী বাঁতীত প্রকৃত অহৈতুকী পরাভক্তি, 


লাঙের আর কেহই অধিকারী,নহেন। শ্রীভগবান পুনরায় "্ঞানী 
ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন £__ 
“উদ্বারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্বৈব মে মতম্‌ণ। , 
আস্িতঃ স হি যুক্তাত্ম। মামেধানুত্তমাং গন্তিম্‌ ॥৮(গীতা_ ৭1৬) 
ইহার] সকলেই মহান্‌। কিন্তু আমার মতে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ, 
যেহেতু মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী সর্বোৎকৃষ্ট গতিম্বরূপ আমাকেই আশ্রয় 
করিয়াছেন। এখানে ,ভগবানের দ্প্রিয় এই যে অপর তিনটি 
তক্তও শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু জ্ঞানী তাহারই স্বদপ অর্থাৎ জ্ঞানী ও'তিনি 
এক । স্ুমৃতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপে অভক্ত হইবেন? 
আবার কেহ বা জ্ঞানীকে শুষ্ক ও কর্কশ এবং প্রেমস্ীন বলিতেও 
সম্ুচিত হন না। এই শ্রেণীর লোকের! জ্ঞান স্পব্দের ষ্কি অর্থ করেন, 
তা! বুঝিতে পার! যায় না। এই স্থানে জ্ঞানীভক্ত “কধীরের" একটি 
দৌছ। মনে পড়িল। 
“পানিমে রহতু মীন্‌ পিয়াসিরে 
শুনতু গুনতু লাগে হাসিরে।” 


৬২৬ উদ্বোধন। [২১শরর্বং ১গম সংখ্য।। 


। অর্থাধ সাগর জলে মত্ত ডুবিয়া থাকিবাও যে তাহার জল পিপাম৷ 
মিটে না একথা শুনিলে হাড়ি পায়। .বাস্তবিকই কি ইহা হাসিবাৰ 
কথা নহে? যে ব্যক্তি প্রেমার্ ব৷ সচ্চিদানন্দ ভগবানের তত্বজ্ঞান লাত 
করিয়াছেন তিনি কিবপে কর্কশ ও পরেমততক্তিহীন হবেন এ বড় 
বিচিত্র কথা সুতরাং অশ্রদ্ধেয়। আবার কোন কোন ভক্ত বলেন যে, 
ভক্তই কেবল ভক্তির অধিকারী অপর কেহই নহেন, অর্থাৎ “জ্ঞানী 
বা “যোগীর" ভর্তিতে অধিকার. নাই । এখন দেখা যাক যে, জ্ঞানী ও 
, যোগী ঝনুহার সাধনা করেন? ভক্তের! বলেন, যে “জ্ঞানী” পরত্রন্ধের 
উপাসক ; আর “যোগী' পরমাত্বার সাধক। কেবল ভক্তই শ্রীতগ- 
বানের তঙ্গনা কবেন। তাহ হইঙ্জে “পরব্রন্ধ” “পরমাত্বা।” ও 
“ভগবান্‌ঠ 'তিনটি স্বতন্ত্র পদার্থ হইতেছেন। কিন্তু তগবান্‌ শ্রী 
প্ীতায় বলিয়াছেন £*- 
“অহমাত্ম। গুড়াকেশ র্ধভৃতাশয়সিতঃ। 
অহমাঁদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥” (১০।২*) 

হে অর্জুন, স্মামিই ভূতগণেব অন্তবে অর্থান্থত পণমাস্থা এবং আমিই 
ভুতগণের আবি! মধ্য ও অন্ত। এই খোকের মর্শানুসারে তাহ! 
হইলে পবমাত্ষাু ও শ্রীভগবানে আর পার্থক্য রহিল গা। সুতরাং 
"যোগী' পরমাত্মারূপে সেই সচ্চিদানন্দ এীতগবানেবই উপাসন। করেন 
ইহাই প্রতি নন হইতেছে। নিষ্বে শ্রেষ্টতক্তিগ্রন্থ “এীচৈতন্চরিতামৃত” 
হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত ফরিলঙম ২-- 

'অধয় জ্ঞানতন্ব কষ্জের হ্বরূপ। 

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ॥ 

জ্ঞান যোগ তক্তি তিন সাধনে বশে; 

1 শ্গবান্‌ ব্রিবিধ প্রকাশে ॥” 

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এইরূপ বুঝ। যায় যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্গজ্ঞানিই 
শ্রীকৃষ্ণের স্ববপ তত্ব। অর্থাৎ অদ্বিতীষ পূর্ণব্রহ্গ শ্রীতগবামৃই শ্রীকুঞ্ণ। 
ভাঁগবৎ বলিয়ছেন--“কৃষ্চস্ত ভগবান স্বয়ং” | জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই 
তিন প্রকার সাধনায়, সেই অদ্ধিত্বীয়। গুণাতীত পরত্রন্ধাই ত্রহ্গ, 


কার্তিক, ১৩৪৬। ] জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বয় । ৬২৪ 


ও ভগবান্‌ এই তিনরূপে প্রকাশিত হন। তাহা হইলে ক্ষেখা 
যাইতেছে যে, পজ্ঞান।” ও “যোগী” ইহার! উভয়েই সেই পুরণ 
রগবানেরই উপাসক। জ্ঞান, যোগ, ও ভক্তি, তিনটা স্বতন্ত্র পথ 
মার কিন্তু গন্তব্য স্থান তিনেরই এক। “জ্ঞানী” ও “যোগী* যদ্দি 
তগবানের উপাপকই হইবেন তবে তাহাব্ু। তক্তিহীন হইবেন ক্লিরপে? 
কারণ, যিন্লি যে ঠাথই অবলম্বন করুন, তক্তিশৃহ্য তগৃবৎ উপণসন। কখনই" 
হইতে পারে না। যর্দি কেহ" “সোনার »পাথরবানী” 'বলিতেও কুঠ্ঠিত 
না হন তত্রাচ ভক্তিহীনের তগবৎ সাধনা কখনই, সম্ভব নহেত-ইহা 
সকল প্রকার যুক্তি ও তর্কের বহিভূতি। শ্রীভগবান্‌ গীতায় যোগীর 
শেষ্ঠত্ব প্রতিপার্দন করিয়া বলিয়াঞ্ছন -₹ 

“তপন্থিত্যোইধিকো! যোগী জানীত্যোইপি মন্টোছবিকঃ। 

কর্ষিভ্যশ্চাধিকে। যে।গী তল্মাদ্ যোগী তৃবার্জুন,॥৯ (৬ ৪$ ) 
যোগী তপঃপরায়ণগণ অপেক্ষাও শ্রে্, শান্ত্রজ্ষনবান্দিগের অপেক্ষা 
শেঠ, (ইষটপূর্তাদি ) কর্্পরায়ণ জনগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার 
অভিমত ; অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। “এ ক্লোকে তবান্‌ 
যোগীর স্থান সর্ধোপরি স্থাপন করিপ্রাছেন। কিন্তু যোগী মাত্রেই যে 
র্বশ্রেষ্ঠ তাহা নহে, এই হেতু যোগীদিগের মধ্যে আবার,৫ক রেষ্ট তাহ। 
বলিতেছেন 

“যোগিনামপি সর্ধেষাং মগ্দতেনান্তরাত্মন]। 

শন্ধাবান ৩জতে যে। মাং সঙ্গে যুক্ততমোমতঃ ॥” (৬1৪৭) 
যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া আমাতে অর্পিত চিত্ত দ্বারা আমাকে ভঙ্গনা 
করেন, তিনি সকল যোগীর মধ্যে যুক্ততম নর্থাৎ অতি শ্রেষ্ঠ যোগী, 
ইহ! আমার অতিমত। অতএব ভক্তিহীন যোগী শ্রেষ্ঠ নছেন। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবান্‌ গীতায় ভক্তের মধ্যে গ্ানী তঞ্তকেই শ্রেষ্ঠ 

বলিয়াঁছেন। আবার এখানে “ভক্তযোগীকে”ও শ্রেষ্ঠ বলিলেন, 
সুতরাং প্ররুত ভক্ত হইতে হইলে “যোগী” ও “জ্ঞানী” উভয়ই হইতে 
হইবে। কারণ, কর্মযোগই জ্ঞানার্জনের সোপান এবং জ্ঞান ব্যতীত 
গ্রকৃত পরাতক্তি লাভ হওয়া সম্পূর্ণ দুর্ল। যোগ বলিলে কেহ যেন 


৬৩০ উদ্বোধন | [২১শ বর্ষ-.১,ম মংধা!। 


এট! কর জটিল কর্ম" বলিয়া, বুঝিবেন না। “ষোগ" 
শব্দের অর্ত একটিতে আৰু একটি যোদনা কর! মাত্র । মনকে সূ 
রূপে কেবলমাত্র ভগবক্চিন্তায় আবিষ্ট করার নাম খোঁগ। শ্রীতগবান 
হলিয়াছেন-_ 

বুদ্ধিযুক্তো! জহাতীহ উভে হু তু্কতে। 

তিদূ হোগায় যুজ্যগ্থ যোগ: কর্ন কৌশরম্‌ (২৫০) 
সমদ্বুদধিযক্ত জানযোগী ইত্জন্মেই সুতি ও দুক্ষত ত্যাগ করেন; 
অতন্তব তুমি ততসাধনার্থ নষ্কাম কর্মফোগ যোগে যুক্ত হও। পা 
কর্মে কুশলতাই যোগ। এক্ষণে দেখা গেল ষে, দ্তানী ও যোগ 
উতয়েট শ্ীভগবা/নের শ্রেষ্ঠ তক্ত। 


(২) জীন ও ব্রহ্ম । 


যেসকল তকাঁতিমানী বক্তি জ্ঞানীকে অতক্ত বলেন, তীহার 
জানার্থে বোধ হয় "সোহহং* জান বুঝেন) কন্তু “সে।ইহং” জা; 
নহে। 'ছানের পঁরাব্ন্থা, তর্খন জে ও জ্ঞাতা কেহই থাকে না, যেম' 
,“স্ছনের পুতুল সমুদ্র মীপিতে গিক। আব ফিরিল না” তদ্রপ। তাহার 
আরও বঙ্গেন যে'জীব কখনই'ব্গ হটতে পারে না, একথা বলিলেং 
অপরাধ হয়। কারণ জীব চিরকাণ ই জীব থাকিব, জীব ও ত্র 
একত্ব সম্পূর্ণ অদন্তব। একথা কতকৃট! সত্য। যেহেতু জীবাবন 
অবশ্ুই ব্রঙ্গ নহেন এব ভ্ুইত্রেও পারেন ন। £ক্রহ্ধই” নিজ মায়ার 
গাপনাকে প্রকটিত করিয়া জীব উপাধি ধারণ করেন। গুটিপোক 
যেমন নিজ লীলা আবৃত হইয়া নিজেই বন্ধ হর, সেইয়প মায়াতী 
ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জীব সা্জেন মাত্র, নতুব। জীব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র গদা' 
নাই। পরমহংসঞ্রীরামৃষ্ণদেব :বলিতেন_-“গঞ্চতুতের ফাদে ত্র 
পড়ে কাদে ।” শাস্তেও আছে, “মাতবামুগ্ধ শব মায়ামুক্ত শিব" 4 যথা- 

“তুষেণ বন্ধো ব্রীহি: স্যাৎ তুষাভাবাতত, তওুলঃ। 

মায়াবন্ধো তবেজ্জীবঃ মায়ামুক্তো৷ সদাশিবঃ ॥” 
বেদান্ত বলেন, মাঁয়াবৃত ব্রক্ষই জীব. আার মাধামুক্ত হইলেই স্বস্বতা 


র্ঘিক, ১৩২৬) ] জ্ঞান ও তত্তি সঞ্জয় । , ৬৩১ 


চারার হারার 
স্থিত হন। তখন তিনি নিজেই বলেন “সোংহম্‌”__-আমি সেক । 
পর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ষ__মায়াঁবশে যা শুবস্মত হইয়াছিল্লাম্‌ এখন 
ঠাহাই জ্ঞাত হইয়াছি ক্মতএব “সোহহম সুতরাং সোইহছম. শবে 
ীবব্রদ্ধ হী ইহা বুঝায় না। যেমন সি, রম” । ভ্রমবশতঃ রজ্জুকে 


্প বলিয়া মনে হয় সত্য” কিন্তু ভ্রম দুর" হইগে রজ্জু রজ্জুই “থাকে, 


র্প অবশ্ঠই শ্বজ্জুক্ে পরিণত হয় না । "সেইরূপ “গুক্তিতে রজত ভ্রমণ 
অর্থাৎ ভ্রমান্তে যে শুক্তি সেই গুক্তিই থাকে রজত রুধনই শুকতি হয 
না; স্থুতরাং জীবভাবে ব্রহ্গত্ব নাই। * ৬ 
কেহ কেহ বলেন জীব অনাদি; কিন্ত বাহার গ্মাদি নাই তাহার 

উৎপন্ভিও নাই এবং যাহার উৎপত্তি নাই তাহার *বিনাশও ,নাই। 
কিন্তু জীবের উৎপত্তি ও নাশ অপরিহার্ধ্য.। যথা- " ০ 

“জাতন্য হি বো মৃত্যু বং জন্ম মৃতস্য ৮1” (হ1২৭) 
যেহেতু জাত ব্যক্জির মৃত্যু নিশ্চিত, এবং মৃতের গন্ম নিশ্চিত। 

গীতায় শ্রীতগবান্‌ জীবের উৎপনিতব, ক্রম এইরূপ নির্দেশ করিরঁ- 

ছেন। যথা 

“অম্নাদ ভবস্তি ভূতানি পক্জন্যাদন্লসন্তবঃ । 

12 পদ্দন্ো যজ্ঞঃ, কন্মসমুস্তবঃ ॥ 

কর্ম ব্রক্ষোত্তবং বিদ্ধ ব্রদ্ধাক্ষরসমুগ্তবম.। 

তশ্যাৎ মর্বগতং ব্রন্ধ নিত্যং যজ্ঞ গ্রতিঠিতম.0” (৩।১৪-১৫) 
ইত সকল অন হইতে উত্ঠীনন হয়, অন্ন মেষ হইতে, মেঘ হক হইতে, 
বজ্জ কর্ম হইতে, কর্ম বেদ হইতে ও বেদ তরঙ্গ হইতে উৎপর, এবং 
সেই সর্বগত ব্রহ্ম সদ যজ্ঞে প্রতিষঠিত আছেন। এখন উপর হইতে 
পর্ধ্যায় ক্রমে দেখিলে দেখা যায় যে ব্রহ্ম ছইতে কুর্শা, কর্ম ইইতে বঙ্গ, 
য্জ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন এবং অনল হইতে স্ৃত সকলের 
উৎপত্তি হয়। ন্দুতরাং সমুদয় উৎপ্ন বা সষ্ট স্তর আদি বাঁ যুল কারণ 
একমাত্র সেই “পরব্রন্ম” ব্যতীত আর কিছুই নহে। অঙঞব জীবের 
উৎপত্তি ও নিবৃত্তি উচয়ই সেই অদ্বিতীয় গুণাতীত ব্রহ্ধ। এক্ষণে 
দেখা যাইতেছে যে ভূত সকল অনাদি বা নিত্যবস্ত নহে, তবে তাহাব 


শি 


৬৩২ . " উদ্বোধন। | ২১শবর্ষ-:১ম সংখা। 


৮ 
উৎপত্তিস্থান অনার্দি ও নিত্য বটে। কিন্ত,যে কোন কালেবযে 
কোনও,রূপেই হউক, জীপ্পের জীবত্ব”থুচিয়া ব্রদ্মত্ব অনিৰার্ধ্য। অতএব 
“সোহহং” বাক্যে অপরাধ নাই। যেহেতু জীঞ্কে ব্রহ্ম বলা 
হইতেছে, ন1। ূ 

(৩ ) “ব্রহ্মা জ্যোতি মাত্র নহেন। 


এক মী তক্তদিগের “ব্রন্ধ” শব্দের বুৎ্পন্তি অতি অপৃব্ব। 

তাহারু!-বলেন যে দ্ধ বস্তটি” ব্রজেন্্র নন্দন প্রীরকুষের অঙ্গকান্তি বা 
জ্যোতি মাত্র) সুতরাং প্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তক্তেরাও তাহাই 
বলেন। তবেই তঘোর বিপদ! এইখানেই “নিগুণ ব্রহ্গ” লোপ 
হইলেন? এখন দেখ। যাক যে তাহার! এই “অঙ্গকান্তি” কোথায় 
পাইলেন ? প্রভুপ)দ কবিরাজ কষ্টদাস গেঃস্বামী তাহার “এচৈতন্ত 
চরিতামৃত” গ্রন্থে ব্রহ্মর্সংহিতা হইচতষে প্লোক উদ্ধত করিয়া তাহার 
যে ন্ন্যাখ্য। করিয়াছেন তাহাই নিয়ে পুনরুদ্ধার করিলাম । যথ।-_ 

“যস্ত প্রভাপ্র গুবতো জগদগুকোটি- 

কেনটিঘশেববন্থুধাদ্বিবিভূতিতি নম, । 

তরঙ্গ নিক্ষলমনস্তমশ্বেভূতং 

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং তজামি ॥” 


কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন-_ 
“কোটি কোটি ব্রলগাঙ্গেতে যে ব্রন্দে বিভুতি। 
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকাণ্ডি॥ 
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহে। মোর পতি । 
তাহার প্রসাদে মোর হয় সি শক্তি ॥” 


ধদিও গোন্বামী ঠাকুরের এ ব্যাথ্যাও অসঙ্গত নহে, কিন্তু “ব্রহ্গ 
গোবিন্দের অঙ্গকান্তি মাত্রই হইলে, সাহার নিগুণত্ব লোপ হয় অর্থাৎ 
“নিগুণ ব্রহ্ম” বলিয়। আর কিছুই থাকে না; কিন্তু নিম্নলিখিত মত 
ব্যাথ্য/ করিলে বোধ হয় সে দোষ থাকে না। যথা--“কোটি কোটি 
ব্রহ্মা যাহার প্রভা হইতে প্রাদুভূতি এবং অশেবকোটি বসুধাদদি পৃথক্‌ 


৮ 


কার্তিক? ১৩২৯] তহ্কান ও ভক্তি সমন্বয় । ৬৩০ 


পৃথক্‌ বিভূতিরূগে যিনি অপি্ঠিত সেই অনন্ত ও অশেষভূত নিষ্কল বদ্ধ 
আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি উজম| করি); এখানে “নিকষল ব্রহ্ধই” 
আর্দিপুরষ গোবিন্দ এবলিয়! বুঝিতে হইটুব। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের 
ব্যাখ্যার *ব্রঙ্ম” ও “গোবিন্দ"  ছুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ এবং ্ঙ্ধ বস্তটি 
গোবিন্দ অপেক্ষ। হীন বুঝাইতেছে। এখন দেখা যাক, শ্মস্থ স্কল, 
্রত্ধকে কি বলিয়া নমঞ্কীৰ করিতেছেন _ 

“অতিস্ত্যচিন্তারূপাগ্মি'নিগু ণায় গ্বণাতআ্মনে। 

সমস্তজগদাধারমূর্তয়ে ব্রন্মণে নমঃ 1” 
ধিনি চিন্তাতীত এবং চিন্তায় বিষয়ীভূত উভয়ই,বটে, নিগু ণও বটে, 
সগ্ডণও বটে এবং সমস্ত জগণ্ডের আঁধারন্বরূপ মৃত সেই ব্রক্ধকে 
নমস্কার । ব্রহ্ম যদ্দি চিগ্তাতীত বা গুণাতীত 'হন তাহা 'হ্হলে তিনি 
কখনই "অঙ্গকান্তি” বা “জ্যোতি মাত্র” হইতে পাখ্েন না| “জ্যোতি” 
বা “কান্তি” উভ্তয় পদার্থ ই সণ, নুষ্ঠিরাং চিত্ত! বা ধারণার বিষয়ীভৃত, 
অতএব ব্রহ্ম অচিন্ত্য বা নিগুণ লহেন। অঙ্গকাপ্ড বা রূপ ঠাস- 
বৃদ্ধিযুক্ত নশ্বর পদার্থ মাত্র ; তাহা হইলে আরতিনি অবান্পনসংগাচর 
নিত্যবস্ত নছেন। ব্রঙ্গের স্বরূপষে কি তাহা আমি আর বুরাইত 
চেষ্টা করিব না যেহেতু আমাদের, পর্বশাস্ত্রেই তাহার “বর্ণনা আছে। 
তবে বৈ্ষব তক্কের। “জ্যোতি বা অঙ্গকান্তিকে” কিরূপে বে বঙ্ধন্ব কূপ 
বলিয়া! উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই একটু বিচারধ্যা এঠ স্থানে 
“ব্রহ্গন্তোব্রম” হইঠে ছুইছত্র উদ্ধত কপ্রিলাশ্'। যথা-_ 

“যোগিনে বং হুদাকাশে প্রধিধানেন নিষ্কলং। 

জ্যোতিরূপং প্রপত্তন্তি তশ্মৈ প্রীবঙ্ষণে নমঃ ॥” 
অর্থাৎ যোগিগণ হদাকাশে যাহাকে নিষ্কল ভ্যোতিন্বদ্$প প্রণিধান 
(উপলব্ধি) করেন সেই শ্রীব্রক্গকে আমি নমস্কার কার। ইহাটিঠ জ্যোতি 
যে *খঙ্ধ” তাহ! বুঝাইতেছে না, বর্গের জ্যোতিই বুঝাস্। অতএব 
গুণাতীত “ব্রহ্গ'' যে কেবল “অঙ্গকান্তি” বা “জ্যোতি” মাত্র নহেন 
তাহ। বোধ হয় সর্ববাদিসন্মত । যাহারা নির্বিশেষ ব্রহ্গের উপাসক 
তাহাদ্িগেরও ধ্যেয় স্ত আবশ্তক কিন্ত নিরাকারের ধ্যান সম্ভণ নহে; 


৬৩১ . উদ্বোধন । [২১শ বর্₹--১হ সংখ্া|। 


ই পাস তপতি ৩১৫৯ 


, অথচ তাহারা স্থুল মূর্তিরও ধ্যান করিবেন না। , সুতরাং হারা স্থুলও 
নহে এবং,এক্েবারে ধারণাক্রবহিভূ তিনহে, এমন কোন স্মম্ষ্ম পদার্থকে 
ব্রহ্গত্বরূপ জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাঁই বোধ হয় 
“জ্যোতি”ধ্যান ব্যবস্থা, আছে। , অন্থমান হয়, সম্ভবতঃ যোগ্গীদিগের 
এই প্ল্যোতিধ্যানকেই বৈষ্ণবেরণ রহ্ধত্বরূপ বলিয়া নিক্পপণ করিযা 
*বরঙ্ষকে” একট] অকি্চিংকর পর্দার্থে পরিণত করিষ্এছেন সুতরাং 
এরূপ “ব্হ্ষ”? যে শ্রীগোবিন্দ হইতে, অনেক" হীন পদার্থ তাহা বলাই 

' বাহুল্য মাত্র। 








(৪) জমন্বয। 
উপসংহারে বক্তব্য এই ফে, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান ও 
ভক্তির সমন্বয় দেখান মাত্র, দ্বন্থ নহে । স্ত্ীরুষ্ণ যে পূর্ণবন্ম ভগবান্‌ ইহা 
সর্ববাদিসন্মত। তিনি ব্রহ্ম হইতে পুথক্‌ মহেন। পুথক্‌ করিলে 
তাহার পূর্ণতা থাকে না ॥ ড়েবর্যাপালী ভগবান্‌ পূর্ণ নহেন, যেহেতু 
প্্যযামাজই সগ্ডণ পদার্থ। সুতরাং হ্রাসরৃদ্ধি ও ক্ষঘযুক্ত। কিন্ত 
ব্রহ্ম অক্ষয় কলিয়াই তিনি পরিপূর্ণ? অতএব ব্রহ্ম ব্যতীত সকল গুণ- 
শালী উপ্বাধিই পুর্ণ । শ্রীভগবান্‌ সগণও বটেন আবার নিগু ণও বটেন 
' _ তাহার ছই-অংশ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত । সগুণ পদার্থ মাত্রই তাহার 
ব্যক্তাবস্থা আর অব্যক্তাবস্থাই তাহা নিগুণ ব্রন্গস্বরূর্প। তাহাই 
গাঁতায় বলিয়াছেন-_ 
“ভূমিরাপোহ্নলো! রায়ং খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 
অহংকার ইতীয়ং মে গিন্ন। প্রক্কৃতিরই্ধা ॥ 
অপরেয়মিতত্তবন্তাং প্রকৃতিং বিছ্ছি মে পরাম.। 
জীবতূতাং মহাবাহো। যায়দং ধার্ধ্যতে জগৎ ॥» (৭18 ৬) 
ক্ষিতি, অপ. তেজঃ, প্মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার 
প্রকৃতি এই অষ্টরূপে বিভক্ত । হে মহাবাহো, ইহা কিন্ত অগরা 
( অর্থাৎ জড় বলিয়া নিক! ?, ইহাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট অন্য একটী জীবন্বরূপ 
অর্থাৎ চেতনামগী আমার প্রতি অবগত হও, ষে প্রক্াতি এই জগৎকে 
বক্ষ। করিতেছে । পুনরায় বলিয়াছেন যে-_ 
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“অথবা বহুনৈতেন কিংজ্ঞাতেন তবার্জুন। 

বিষ্টত্যাহমিদং কতক্গমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।” ( ১০1৪২) 
অথব| হে অর্জন, এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ কুহজ্ঞানে তোমার আব$ক কি? 
আমি স্বমস্ত জগৎ 'আমার একাংশ মাত্র বা] ধারণ করিয়! স্থিত 
আছি। সুতরাং ভগবান ও ব্রক্দে কিছ্মাত্র তার তথ্য: নাই)। কেবল 
অবস্থান্বেদ মীত্র। অতএব ব্র্ধ, "ভগবান্‌ ও» পরমাধ্ম। তিনই এক 
বন্ত এবং জানী, যোগী গণ্তন্ত একেই উপাসক।' 'উপাপক মাত্রই 
তক্ত। এইরূপ জন, কর্ম ও ভঙ্িতেও কোন বিরোধ দেখাযম্থায় না। 
যেহেতু কর্মযোগে জ্ঞান, জানে তক্তি এবং তক্তিতেঃ যুক্তি লাভ হর । 
পরাজ্জান ও পরাতক্তি একই* অবস্থ' যিনি প্রক্কৃত তক্ত তিনিই 
“জানী”? আবার ধিনি জানী তিনিই “তক্ত”।। 


সমালোচনা । 
9 তত্বজ্ঞানামুত । 


তবজঞনামৃত নামক বৃহৎ দার্শনিক গ্রন্থথানি চারি খণ্ডে সমাণ্র 
হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীকরালগ্রসন্ন মুহরধাপাধ্যায় মঞ্ধশ় কাণপুর 
নিবাদী। গ্রন্থধানি অদ্বৈত মতাব্ম্বী মাধক ও পাঠকবর্গের দৃষ্টি 
সহজেই আকর্ষণ করিবে এবং তীহাদিগের মতের পরিপোষকক্ধপে 
সাধারণতঃ ব্যবহারে বিশেষ কার্ম্যকরী হইবে বঙশিক্লাই আমর! 
মনে করি। এরূপ বৃহৎ আয়তনে ও ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রি* পুস্তকে 
শান্ধ্ীয় অনেক গ্রসঙ্গই উ্থাপিঠ হইবার অবসর পাইয়াছে এবং 
অনেক স্থলেই নান| জটিল যুক্তি ও তর্ক সম্বলিত হইক্না পুত্তকখানি 
অদ্বৈত “একদেশদ€ী” মতের একথানি বিশদ আলোচনাগ্রস্থের 
রূপ খারণ করিয়াছে। গ্রগ্ককারের বৈদিকশান্্রজান প্রচারে এবং 
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ব্যাধ্যানে এরূপ অসাধারণ উদ্ধম ও কৃতিত্ব সহজেই ' পাঠকের মনকে 
অভিভূত কুরে এবং তক্ডুন্ত তিনি যথার্থই সকলের ধন্তবাদা্। 
ভারতবর্ এককালে যেমন নানা দর্শন ও ভ্ঞানেকক আলোচনার 
অধিষ্ঠানভূমি ছিল, এখন তেমনি নানাঁরূপ অবস্থা ও ভাগ্যেবক্বিপর্যাধে 
তাহাকে: তাহার সেই প্রাচীন ভ্ঞানান্থশীলন 'হইতে বিরত ও পরান্ধুখ 
থাকিতে হইয়াছে |, নান প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও এখনও যে কচিং 
কোনও বহ্দর্শা শ্রান্ত্জ্ঞ পঞ্জিতকে তারতীয় প্রাচীন জ্ঞানদর্শনা্দব 
চচ্চা করিতে দেঘিতে পাওয়া যায় ভাহ। পূর্বতন দেবপ্রতিম ধধি 
ও জ্ঞানিগণের বহ্ুপুণ্যের ফলম্বরূপই বুঝিতে হর়। আমরা আজ 
যুক্ত করালপ্রসঙ্ন, বাবুকে ভারতীয়” সেই সনাতন সদ্ধর্শের রক্ষণ- 
কল্পে ,লেখনীচালন করিতে, দেখিয়া বাস্তবিকই আপনাদ্িগকে 
কতার্থন্বন্ত জ্ঞান কথ্িতছি। সনাতন. উচ্চচিস্তা ও তাব হইতে বিলি 
নান৷ ত্রাস্তিন্কুল মতের বিলাসলীলায় মুহমান আমাদের বর্তমান 
দেশবাসিগণকে করালপ্রসন্ন বাবুর, এই প্রীতি ও ভক্তির দান বড়ই 
মূল্যবান্‌ ও বড়ই সম্য়েধচিত হইয়াছে । প্রায় ২০৯, পৃষ্ঠ।ব্যাপী এই 
সবৃহৎ পৃস্তকর্থীনির বিশদ সমালোচন! কপিবার স্থান ও অবসরের 
অভাব সুতরাং, এই পুস্তকে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় মুখ্যতঃ আলোচিত 
হইয়াছে তাহার অল্প পরিচয় দ্রিয়। আমর] আমাদের' বক্তব্য শেষ 
করিব। | র 

পুস্তকের প্রথম খণ্ডের (প্রথম পাদে বিষ্ভার ভেদ বর্ণনা পুর্ববক 
অষ্টাদশ প্রস্থানের তথ! ষটু ন্নাম্তিক দর্শনের সংক্ষিণ্ত বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে । তৎপরে ন্ায়শান্ত্রধটিত সুবৃহৎ প্রবন্ধ, তন্মধ্যে ছুই 
খানি স্তায্বের পুস্তক হইতে বল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। চিদঘনানন্দ 
কৃত '্যায়প্রকাশ' এবং নিশ্চল দাসকৃণ্ত “বৃক্তিপ্রভাকর+ নামক দুইথানি 
জটিল পুস্তকের সারাংশ ইহার ষধ্যে সন্গিবিষ্ট। সংস্কতামভিজ্ 
অথচ শাস্ত্রীয় যুক্তিবিচারের ন্বরূপনির্ঘন়প্রক্জাসপী কৌতুহলী পাঠকবর্গ 
ইহার মধ্যে অনেক ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় পাইবেন। তবে 
ইহার যুজিতর্ক ঘথাষথ অনুসরণ করিতে হইলে যে পরিমাণ 
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দ্ধিবার প্রপোখন হইবে তাহা বোধ হয় বিশেষজ্ঞ পাঠক ব্যর্তীত 
সাধারণ পাঠকের না থাকিতে দানে। গুকার ইহার, মধো ন্তায় 
ও বেদান্ত মতের বৈশুক্ষণ্য দেখাইয়া বেসন্তমতে অন্থমানের প্রয়োজন 
কি তাহা» বুঝাইয়াছেন। এই" স্থলে তিনি সাংখ্যতত্বকৌমুদীতে 
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুধু কর্তৃক বঙ্গান্গিবাদ অনুমান প্রমাণের যে 
ুন্দর বিব্ুরণটি” আছে তাহ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনেক স্থলেই 
কোনও একটি বিচার যুক্তিও তর্ক সহু।য়ে নিষ্পন্ন 'করিবার পর 
্রন্ককার তৎপরিশেষে একটি করিয়। উপসংহার লিখিয়! দিয়াচছন। 
এই উপসংহারগুলি বিচারে প্রতিপন্ন জিনিষগুণি বঝ্বার পক্ষে সঞ্থায়ৰ 
ংইয়াছে। ন্তায়োক্ত করণ লক্ষণের বেধাস্তমতে বিচার এবং চতুধ 
পাদে বেদাস্ত-সিদ্ধান্তান্ুসারে অজ্ঞান, দ্শ্বর, 'যোক্ষ প্রভৃতির ম্লরূপ, 
নিরূপণে গ্রন্থকার যেরূপ প্রগাঢ় শাস্ঙ্জানের পরি দিদ্বাছেন' তে 
দর্শনামোদী পাঠকবর্গের স্থিরভাঝে পর্যালোচনার যোগ্য । তবে 
র্ধকারের ভাষা বড়ই সংস্কতবহূল। যেখানে তিনি অপরাপর 
লেখক কর্তৃক অন্বাদ ও টীক। টিগ্পমি প্রভৃপ্তির* সাহায্য -গইয়মছেন 
সেখানে অবশ্তই নাচার কিন্তু তিনি স্বয়ং যেখানে* ধুঝ[ইন্বাছেন 
সে সকল স্থলেও তাহার ভাষ। অনেক্ছপেই অ[ত* ছর্বেধ্য ও জটি? 
হইয়া দাড়াইয়ছে। অবশ্ত ইহা ন্থীকার্ধ্য যে ন্তায়দর্শন প্রভৃতি 
শান্রীয় গ্রস্থের অনুবাদাদিতে বর্তমান ভাব ও ভাষার প্রয়োগ তত 
সুসিদ্ধ নহে কিন্তু হাই 'বলিয়। পরিল্লাব্ * বাঙ্গালা ভাঁধাতে যে 
তাহাদের মর্ম্োদবাটন একেবারেই অসম্ভব এ কথা কেহ স্বীকার 
কপ্িবেন না। প্রথম থণ্ডের উপসংহার ভাগে মোক্ষের স্বরূপ বিষয়ে 
বিতিন্ন মতবাদ্দিগণের যে সকল বিগ্রতিপত্তি , মাছে তাহার তালকা 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় থগ্ের প্রথম পাদে গ্রন্থকার পুরাণ ধর্শান্তরাদির খণ্ডন 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে যৃত্তিখগুন, অবতারের ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বরে: 
অবতারত্ব প্রভৃতি খণ্ডিত হইয়াছে । দ্বিতীয় পাদে পঞ্চ আস্তিক দর্শনের 
মত খগুন, তৃতীয় পাদে বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক প্রত্কৃতির মত নিরসন 


৬৩৮ শর উদ্বোধন । [২১শ 3, লা, 





রাজ 
করিয়াছেন। অবনত বল! বাহুল্য যে এই সকল খগুনাদি তিনি অধ্বৈত 
বেদান্তমুতের সাহায্যেই করিয়াছেন+-খেখানে পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞান বিরাগ - 
মান সেখানে কোনওরূপ অঁশ, কলা বা ইতর মনোবৃত্তি অথবা 
. আংশিক সুখ ও ছুঃখময় লোক প্রভৃতিরও থা নাই। কিন্ত অদৈত- 
বাদীও যে সাধনার এবং ব্যনহারের ক্ষেত্রে 'অপর সকলগুলিকেও 
স্বীকার কিয়! লইতে পারেনগ্রন্থকার তাহার পুস্তকেক ৩য় খণ্ডে 
তথ্বিষয়ক ইঙ্গিতঙও করিয়াঞ্জুন। পঞ্চ** আন্তকপর্শনের মত খণ্ডন 
বিতাঞগ গ্রন্থকার" এমন বিশেষ কোনও আতাস দেন নাই দ্বারা 
এগুলির একট। যুক্তিসম্মত শ্রেণীবিধান ও পাাম্পর্ধয বুঝিবার সহায়তা 
হইতে গারে। বৈশেষিক ও ন্তায় 'ঈর্শনের বহুন্ববাদ এবং ঈশ্বরবাদ 
হইতে আর করিয়। তাঁরতীয়, দর্শন ও সাধন! যে উত্তর মীমাংসা বা 
বেদদান্তপ্রো জীৰও সৃষ্টির একত্বরূপ.পরমার্থতন্বে আদিয়া পর্য/বগিত 
হইয়াছে ভারতীয় চিন্তাসমন্বয়ে রর ক্ষেত্রে তাহা ও যে একটি অন্থুধাবন- 
যোগ্য বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং পুর পূর্ব আচার্ধযগণের মধ্যে. 
কেহ কেন্তঘ্বিষয়ে আলোকপাতও করিয়! গিয়াছেন। মনীষী বিজ্ঞানতিঙ্গু 
তন্মধ্যে একজন । ২য় ভাগের চতুর্থপাদরে গ্রন্থকার মুসলমান, শ্ীষ্টারান, 
আর্ধ্যসমাজজী” ব্রাহ্ম ও থিয়সফিষ্টগণেব ধন্মমতাদ সংক্ষেপে আলোচনা! 
করিয়াছেন। এগ স্থলে একটি জিনিষ সহজ্জেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে; তাহা এইযে বু বিবদমান তথ্যের একত্র সমাবেশে গ্রন্থকার 
আত্মবিশ্বত হইরা কোথাঁওঅগ্রের উপর অবথ গালবর্ষণ করেন নাই 
_:ইহ। এযুগের লেখকদ্দেরও একটি বিশেষ লক্ষ্য কারবার বিবয়। এই 
থণ্ড পাঠ করিলে অদ্বৈত বেদাণ্ুমত কতদুর যুক্তিবিচারসম্পন্ন বা 
78002911506 তাহারও প্রকট পরিচর লা করা যায়। ওয় থণ্ডে 
গ্রন্থকার কতকটা ২য় খণ্ডের প্রতিপাগ্ বিষর্নগুলির সহিত সামক্রন্ 
করিতে গিয়াছেন, যেহেতু ইহাতে পরম্পর বিরোধী মতগুলির মধ্যে 
একটা সাধনন্চক এক্যহ্ত্ত্রের আবিষ্কারের চেইা দেখ! যায়। ইহাতে 
প্রথমপাদে মুহ্তিপূজা বিষয়ে পুরাণাদি শাস্ত্রের বিরোধ তঞ্জন পূর্বক 
কারণত্রঙ্গের উপাসনা বিষয়ে মুদ্ঠি প্রতিপাঁদনের তাৎপর্য, উপাসনার 


রর / 
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জন্য গ্রতীকাদি অথলন্বন এবং অবতাবদিব তাৎপর্যযও আন্দঙ্গিকভ।'বৈ 
আলোচিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে বেদাপ্ত, মতের সংক্ষিপ্ত [ববরুণ 
এবং পূর্বপক্ষেব আক্ষেপ ও তৎপবিহর প্রভৃতিও স্থান পাইখাছে। 
ও পাদে $&রুশিষা- -সংবাদচ্ছলে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ আঁথকাবী ভেদে 
অদ্বৈতবাদ্দ বর্ণনে ইনি "বেশ সাফল্য লাঁত করিযাছেন। চতুর্থপাদে 
ণ্দের প্রামোণ্যাদি সম্বন্ধে বিচাব। কন্ত এই সকল এ বর্ণনাব 
পবেও আমাদের এক এক সম্দযে মনে হম,যে গ্রগ্তকাব যেন কি একটা 
বিষষ ভাল কবিয়া বুঝাইষা দিতে গিখাও সমর্থ $ইয়। উঠিলেন মা 
সেট! বোধ হয যে প্রথাবলন্বনে তিনি এই পুশ্তকখানির ন্চনা কবিষা 
ছেন 'াহারই অসম্পূর্ণতাবিধায ঘটিযাছে 1 আমরা অুনক সময়ে মুখে 
সমন্যবাদী হইলেও অস্তবে অন্তরে বোণ খেশিসাপাদ*। সংধনার 
প্রথম সোপানে তাহাই ' ইন্টানিষ্টস্চক “লিযা জি -2% তাই 
বলয় অপরের ধম্মমত ত্রাণ্ত অথবা **% না হইলেও তাহা এধম ও 
নিয় শ্রেণীব এপ সরাসব বাম প্রকাশ একা অ বহিত ও প্রক্কত 
ধন্মপাধনাব বিরুদ্দ। যুক্জিতকের প্রযোগপ্কলে , শ্রিনি শেমনু দৈর্ঘ্য ও 
সাহফ্ুতার পবিচয় দিযাছিলেন এক্ষেবেও সেহকপ ক্ষণ আনকট। 
বাগ্ছনীয ছিল, সন্দেহ নাহই। গ্রন্তেব দতুর্থ খণ্ডে শীবের*্পসারগ্ ত. 
জীবনুক্ত প্রসঙ্গ: গুকশিষ্তের লক্ষণ ও গুকগ্ি প্রদ্থতি বিষয় প্রদত্ত 
হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পাদেন "পসগ্হাপে গ্রন্থকার সকল 
প্রকার সাধনা ও মতবাদ্ধাদি যে; হয প্শ্রে্ধ অপবা। স্মশরোক্ষভাবে 
ছ্গীবকে সেই বেদান্তম্বীকত নির্বাণমুদ্িব দিকেই লইয়! যাউতেছে 
এবং সম্পূর্ণতাবে আত্মসংস্ত হওযা ও আন্মজ্ঞান লাত কপ্রাহ দে 
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও পনুম পুকার্থ সে খা সবিস্থারে বলিবার 
চেষ্টা করিষাছেন। 

এইবপে গ্রন্থখানির আগ্ান্ত লেখকেব পাগুত্য ও শান্জ্ঞানের 
বিশেষ পরিচায়ক | কিঞ্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্তথণি নানাস্থাণে যুদ্দিত 
হওয়ার গোলমালে এবং অন্যান্য কাপণে হহাতে নেক বানান 
সম্পর্কীক্স ভুল রহিষা! গিয়াছে। কোনও শবস্বুৎৎ স্কপ্রণে সেগ্চলি 


৬৪০ | " উদ্বোধন। [ ২১শ বর্ধ-৮১*ম সংখা, 


শোৌঁধিত হইবার সম্ভাবনা। আমাদের প্রার্ঘনা 'এই যে তারতীর 
সনাতন ধর্মশান্ত্রের প্রচ়ারকরে করালগ্রসঃ বাবুর উদ্যম ও কৃতি 
আরও বিস্তৃত আকার লাভ করুক এবং তিনি যেন এইরূপে নিজে 
আচার্ধ্য শঙ্কর প্রদর্শিত অদ্বৈত মার্গের সাধক হই *অপরকেও 
তন্ভাবভাবুক হইয়৷ তদবলম্বনে উৎসাহিত কারতে থাকেন। 





শ্রীরামকুঞ্জ মিশন ছুর্ভিক্ষনিবারণ কার্ধ্য। 

এত আগষ্ট মাসের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইবার পর 
তগবানের ইচ্ছা মানতূম ও বাকুড়া জেলায় শস্তের অবস্থা অনেকটা 
তাল হইয়াছে । আশুধান্' পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কিছু 
কিছু ঘরেও উঠিতেছে। বরিশাল জেলার অবস্থাও অপেক্ষাকৃত 
তাঁল। তাই আমরা বাগদা, ইন্দপুর, কোয়ালপণ্ড়া, গঙ্গাজলঘাট, 
বাঁকুড়া, ভারুকাঠি, গুঠিয়া, কুণ্ডা এবং দেওঘরের কেন্দ্রগুলি 
বন্ধ করিয়া দিয়াছি। অন্যান্য কেনে হইতে চাউল বিতরণ 
কার্ধ্য চঠিতেছে। নিয়লিখিত কেন্দ্র সমূহে ২৮ শে আগস্ট হইতে 
১৪ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত সময্বের যধ্যে বিতরিত চাঁউলের পরিমাণ 


দেওয়া গেল৷ 
কেন্দ্রের নাম সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্/। চাউলের পরিমাণ 
বাগদ। ৯৭৬ ১৯৩৪৫ 
ইন্দপুর - ১১৮৪ . ৩৮/৬ 
কোয়ালপাড়। ১৩৪ ১২৮৬ 
গঙ্গাক্জলথাটি ১৪৪ ২১৭ 
দতখোল। 8৬৪ ৪৭।৯ 
বিটঘর | ৪২৮ ৪২৬ 
ভারুকাঠি ১৩০ ১৯॥০ * 
মিহিজাম ৪৯৮ ৫৭৮০ 
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ঝটিকা প্রগীড়িত লোকণীণের সাহাযাঁথ 
'শ্রীরামন্ মিশনের সেবাকার্ষ্য । 


বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে পূর্বে যে, ভীরণ জোর 
ক্ষযকারী ঝড় হইযা শিখছে তাহা বিস্তান্িত সংবাদ এখানে 
পৌঁছাইতে না পৌছাইতে আমবা খুলনাণ* চিদ্বষ্ট * 'বোর্ডেব , 
চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ২৮শে তারিখে 'একখানি টেলিগ্রাম 
পাই_ উহাতে তিনি আমাদিগকে 'ঈ অঞ্চলে সবাক আনরন্ত 
করিবার নিমিত্ত সেবক পাঠাইঙে অনুরোধ করিয়াছিগ্েন এবং 
উক্ত কার্য্যের জন্য খ্চপত্র ,ও অন্তান্ত সাহা&) তাছারাই নিবেন 
এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। আঁমরা পূর্ব হইতেই অন্তত্র দুঙিক্ষ, 
ও বন্যানবারণ কার্যে ব্যাপৃত, থাকিপেও বর্তষান করার্য্যের গুকং 
অনুভব করিয়া ৩*শে সেশ্টেম্বব খুলনা সেবক প্রেণণ' বরি। 
কিন্ত আমাদের সেবক চেয়ারম্যানেণ সহিত সাক্ষাৎ কবি তিনি 
বলেন যে, আমাদের হাতে ধবচাত্রের ভার *দেওয়ী 'হইবে না) 
তবে লামরা ইচ্ছা করিলে ডষ্রা়ী বোর্ডের অধীনে কারা করিতে 
পারি। আর, ষর্দি আমবা পুথকতাবে )কার্জ করিতে চাই তবে 
বাঘেরহাট সবডিভিস্নে গিষা কার্ধ্য 'আধন করিতে পারি ' তাহার 
কথামত আমাদের সেবক তথায় গমন করবা স্থামীয় সবভিতিসন্থাল 
অফিসারের সহিত দেখ! করিতে তিনি বলেন যে, গবর্ণমেন্ট এ 
অঞ্চলে সেবাকার্ধ্য আন্ত করিয়াছেন, এস্ুতরাং বাহিরের কোন 
সাহায্যের প্রয়োজন নাই। অগত্য। আমাদের সেবক ওরা অক্টোবর 
তারিখে ফিরিয়! আসেন। + 

কিন্ত তাহার মুথে এ সখ স্থানের ভয়ানক , অবস্থার কথা 
শ্রবণ করিয়া আমরা অবিলম্বে অপর কোন ক্ষতিগ্রস্ত গানে সেবক 
পাঠাইবার সম্বল্প করি এবং ৬ই পাঠে এক দল ঢাকাষ ও আর 


৬৪২: উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ--১২ষ সংখ্যা। 
সপ সস 


এক ধল বরিশালে-_-এই ছুই দল সেবক পাঠান হয়। বরিশালের 
সেবকগণ সংবাদ পাঠান যে উক্ত দ্ধেঙ্কার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় 
নাই_েবল' বানরিপাড়া থানার কতকাংশ নষ্ট হওয়ায় তাহারা 
সেখানে বাগ্ধা নামক স্থানে একটী কেন্দ্র খুলিয়াছেন্ঞ। এই 
কেন্দ্রটী ভালরূপে চালাইবারু' বন্দোবস্ত “করিগ্না এই সেবকদল 
ফারদরপুরে রওনা হইবেন। কারণ, যে সকল জেলা সর্রবাপেক্গ! 
বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ফরিদপুর তাহাদের ০অগ্ভতম। জনসাধারণের 
নিকট হইতে কার্য আরম্ত করিবার মত অর্থ সাহায্য পাইলেই 
তাহারা তথায় কেন্দ্র .খু্বেন। 

অন্ত যে দলটী ঢাকায় গরিয়াছিসেন তাহারা তথায় ইতিমধ্যেই 
কলমা, লতপদী, বন্তরযোগিনী ও কামারখাড়া নামক স্থানে 'চারিটা 
কেন্দ্র, খুলয়াছেন। ক চারিটী কেন্দ্রই ' বিক্রমপুর পরগণার 
অন্তর্গত। 

এতদ্বযতীত ঢাকা রামকৃ্চ মিশন এবং নারাণগঞ্জ রামকৃষ্। 
সেবাশ্রম ঝুড়ের পরদিন. হইতো'ই সেবাকার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছেন। 
ঢাকা [িশন' এরীব লোকদের গুহ নির্মাণ করে অর্থ সাহায্য 
করিয়াছেন .এবং যাহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যহানি ন! হয় তজ্জন্ যে 
সকল হতভাগ্য লোক জলে ডুবিয়া বারা গিয়াছে তাহাদের মৃতদেহের 
সৎকার করিতেছেন। এ পর্যন্ত তাহারা ৪২৫টী মৃতর্দেহ দাহ অথব। 
কবরস্থ করিয়াছেন। নারাণগরঞ্ধ সেবাশ্রম ১০টী কেন্দ্র খুলিয়। 
ক্রয়মূল্যে চাউল বিক্রয় করিতেছেন । 

আমরা আমাদের সেবকগণের নিকট হইতে এবং অন্য নানা 
ভাবে যে সফল সংবাদ পাইতেছি তাহাতে এই একই কথা 
জানিতে পারিতেছি যে লোকের কষ্টের অবধি নাই। বাড়ষে যে 
স্থানের উপর দিয়া গিয়াছে সেই সেই স্থানের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয। 
চুরিয়া উড়াইয়া সকলকেই গৃহহীন করিয়! রাখিয়া! গিয়াছে । শুধু 
তাহাই নহে, কি গৃহস্থ, কি ব্যষসায়ী যাহার যাহা কিছু সঞ্চিত 
চাউল ছিল সমস্তই নষ্টহইর়া গিয়াছে । সুতরাং তয়ানক অব্রকই 


রি, ০৮৬] শ্রীযামককফণমিশন কটিফানিবারগঞঠার্ধা। ' ৯৪৩ 





উপস্থিত। স্থানীয় বাবারে “এখনও যে সামান্£পধিমাপ 'াউল, 
রহিগ্নাছে তাহ! এন্সূপ আগ্নমূলেয বিক্রম হইতেছে যে গরীব ও 
মধ্যবিত্ত লোকদের, তাহা ক্রম করা; সাধ্যাতীত। যদি শীত্বই এই 
সকল অঞ্চলে চাউগ আমদানী করিয়া সম্তাদরে বিক্রদ কণা না হয় 
তবে লোকের! নিশ্চই অনাহারে মববিয়। যাইবে! 

এরপ্রক্ষেএ্রে সর্বাগ্রে লোকদের ছুটী। ছটা, খাওয়া ইয়া বাচাই 
রাখিতে হইবে। সেইজত' আমরা সি করিম যে, প্রথমতঃ 
চাউলের দোকান খুলির। ক্রয়মূল্যে'উহ! বিক্রয় করিব এখং্্কাহাদের , 
তাহাও ক্রয় করিবার সামর্ধয নাই সেই সকল শখীৰ লোকদের 
বিনামূল্যে চাউল বিতরণ কথ্সিব। "ই নকল, করিয়া যদি হাতে 
টাকা থাকে তবে আমরা যথার্থ গরীব লোক দগকে গৃইলিশ্মাণের 
পন্য অর্থ সাহাধ্য করিবার চেষ্টা করিব। ,* ৃ 

আমরা এই লক্ষ লক্ষ অনু -গৃহহীন দরিদ্র নারাষণেব সেবার, 
জন্ত স্হদয় দেশবাসীর শিকট , আবেদন করিতেছি । তাঙছাদেন 
সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই আম! তিপূর্বে যত বার নবর- 
নাগায়ণ সেব। যজ্জের অনুষ্ঠান করগাছি তওবারই 'ঠাহারু! মুক্ত- 
হস্ততার পরিচয় দিয়। তাহ! উদযাপিত করিয়াছেন,” আশা করি, 
এবারও তাহারা এই মহাষজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন। 
নিষ্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও 
স্বীকৃত হইবে 2-* , বি 

(১) সেক্রেটারী রাম মিশন,১নং মুখাক্জির লেন, বাগবাঁঞার 
কলিকাতা । 


(২) প্রেসিডেন্ট রামকৃঞ্চ মিশন? পোঃ বেলুড়, হাওড়া । 


, কলিকাতা, (নাঃ) সারদাপন্দ।. 
১৭ই অক্টোবর, ১৯১৯। ] ' সেক্রেটাপী রামকঞ্চ মিশন 


' '্রীরামরুঞ্জ মিশন চৃভভিক্ষ ভাণ্ডারে' 
পু প্রাপ্তি-স্বীকার।, 


২রা,ষে হইতে ৩ঠুশে যে পর্যন্ত 'বেলুড়মঠে প্রাপ্ত । 


ভুঃখিনী ভগিনী, ভাগলপুর, 
মাং হীরালাল দান, মেকিনসন 
শ্রীরামক্ক্চ সে[সাইটা, রেঙ্গুন, ২১**৯: 


গু 
ও. 


৫২. 


শ্রীৃত মনোমোহন মুধার্ডি, আরামবাগ, ৫. , 


১ অনিরুদ্ধ নারায়« *সিংহ, 
ও চির্রিয়াকোট, 
' এদ. সেরা, বরাধীকী 
শ্রী ভি, কে, এস্‌, আয়ার, সান্দর। ১*%* 
» হরলাল দাদ গণ্ত, ভাঁগলপুর, ৩*২ 


৬ 
৫. 


খ 


» প্রফুল্পচন্ত্র রার। | মুলকুণ্ডিত 2 
* ভবনথ নুখার্জি, *  ভ্বাগুলপুর, ২২. 
» শচীন্্র নাথ মিত্র, গোপাধগঞ্জর ৩২ 


জীরামকবুঃ সৌসাইটা, হুন্দরদিৎ, ২২. 
» এম, বি, দত্ত, '* দার্জিলিং 
» সুরেন্্ নাথ দাঁদ পর, রাচি, ৩২ 
» রোহিণী গানিত, কলিকাত|। ১*২ 

৮» এস,ভি, কালি, * ' জাঠর্গাও,. ২৫২ 
ঞমতী নিরুগম। দাসী, কলিকাতা ২২. 
জ্ীযূত বি, এন, মুখার্জি, ভবানীপুর, ৩২. 
» নন্দলাল ভট্টাচাধা, . মতিহারী ০২ 
মাং কেঞ্চার নাথ গুহ, গোলকণ্ডা ৪৬৯ 
শীযোগেন্্র কিশোর রার, আচলিতা, ১, 


৩৩ ২৭ 


ইন্দাস হাই ইংলিশ স্কুল, ১৫২. 
জীক্রিগুপাচরণ গুহ। ময়মনসিংহ 14 
» পুর্ণচজ্জ গুপ্ত, বরিশাল, ৩. 
» জে, সি, রায়।  বৈতালাবাগ, ৪২ 
আতৃদ্বর। কলিকাতা, ২*. 
মাঃ এম, বি, দত্ত, দার্জিলিং ১ 


টি, দাস, মোরাদাবাদ, 


৮ এ) এল, এম, ডি, মিন্স্, সারনাথ ৫ 
॥ জি, সেঠ, জামসেন্চুুর, ১০. 
» নূকুর চক্্রত্ব)ানার্জি, ভভত্রখালি, ॥, 
» সুরেন্দ্র নাথ দে, ৪৯) ১. 
॥ সবরের মোহন বানার্জি, কলিকাতা, ॥, 
»১, সত্যচরণ দাস, 
» পরেশ নাথ মজুমদ(র, ৰকবাও, 
» ডি, এন, মৃখার্সিদ, মেসোপটেমিয়।, ৬১/, 
৯ বি, এল, গুপ্ত, বসবা, 
» কুমুদ দঃ ২ 
৯ মিসেস্‌ এ, বি+ বা।নার্জি। রেঙ্গুন, ১. 
« সুবোধ চত্্র গুধ, সালকিঘ্ন॥ ২. 
।, মোক্ষদ। দেবী, কলিকাতা, 
' দেবেন্দ্র নাথ সামন্ত, সিরিমলিয়ান ৩. 
মাঃ অমূল্য কুমাব চ্যাটার্জি, শাস্তিপুর,১1/, 


১৭১৭ 


গু. 


শীচাক্চন্্র দাস, কলিকাতা, ২. 
,ঃ অশ্বিনী কুমীর ঘোষ, পেও্ঁ ১, 
» চণ্ডী চরণ মুখাত্তি,  কলিকটুতা, ১, 
'» এইচ, এইচ, মৈত্র, হলিখিয়৷ ২. 
» রমেন্স নাথ দেও ১ ৃ কলিকাতা» ১ 
» পান্নালাল সিংহ, ধা, ১. 
 রমেশচন্দ্র বহু, রেহাবাড়ী, ১৭. 
, অন্নদ। প্রণাদ মুখার্জি মজিল, ১৩/* 
॥ মুণীন্্র নাথ মুখাজ্ি, ঝারিয়া, ৫. 


॥ এন এম মুখার্ি ও ডাহার বন্ধু, 
মানয়, : ৮. 
» নন্দ 











অগ্রহায়ণ, ২১শ ধর্ধ॥ 


'্বামী বিবেকানন্দের পত্র । 


(ইংরাজী হইতে অনুদিত |), 


১৭১৯, টার্ক শ্রী, 
সান্ফ্রাপ্িস্কো। 
. ৯৮শে মা্৯ ১৯০০ | 
প্রিয় নিবেদিতা, 
আমি তোমার সোভাগ্যে খুব* আনান্দত "1... . দি 


লেগে পড়ে থাকি, তবে অবস্থার ফিন্বেই ফিরৃণে। আমাৰ দৃঁচ* 
বিশ্বাস, তোমার যত টাকার দরকার* ত1 এখানে বা ই' পণ্ডে পুবে। 

আমি খুব খাট্ছি আর যহ -পশী খাছ, সুদ তাল বোধ 
কচ্ছি। শরীর অসুস্থ হয়ে আমার একটা বিশেষ উুপকীর করেছে, , 
নিশ্চিত বুঝতে পার্ছি। আগি এখন ঠিক ঠি? বুঝ * পারুছি 
অনাসক্তি মানে কি, আর আমার আশা--অতি নাং আম সম্পূর্ণ 
অনাসস্ত হব'। ৪ ৫ ৪ 

আমর] আমাদের সমুদয় শক্তি, একদিকে প্রয়োগ করে একট! 
বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ি-এই ব্যাপারেত্রই অপর দিক্‌) উহার 
মত কঠিন, যদিও উহ] নেতি শ্চাণান্মক-সেটার দিকে আমরা খুব 
কম মনোধোগই দিয়ে থাকি_সেটী হচ্ছে_-খুতূর্তের মধ্যে কোন 
বিশ্নয় থেকে অন।সন্ত হবার--তা থেকে নিজেকে ৩, কনে 
নেবার শক্তি । ও 

এই আসক্তি ও অনাস'ক্ত-উভয় শক্তিই প্যখন পূর্ণভাবে 
বিকশিত হয়ে উঠে, তখনই মানুষ মহৎ ও সুথী হতে পারে। 


৬৪$ 'উদ্বোধন। (১শ বর্ষ-"১১শ সংখ্যা 


ভিত টিসি রি9885র চর তি 

আমি _র দানের সংবাদ পেয়ে টবে কি।সুখখী হলাম, তা কি 
 বল্বো। * * সবুর কর, তর ভিতরদিয়ে যা! কার্য হবার, সেইট। 
এখন প্রর্কাশ হচ্ছে | তিনি জাৰ্‌তে পারুন বা নাই পারুন, রামরুষ্জের 
কার্য্যে তাকে এক মহৎ অংশ অভির্নয় কর্তে হবে। 

তুমি অধ্যাপক _র যে রিবরণ লিখেছ,* তা! পড়ে খুব আনন 
পেলাম, জোও' একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পর্ (0127০)0) লোকের 
সম্বন্ধে বড় মজার বিবরণ লিঞ্েছে। "' 
,  সবএ্বিষয় এক্ষণে আমাদের অনুকুল হতে আরস্ত হয়েছে । & * 

আমার বোধ হয়” এ পত্রথানি তুমি চিকাঁগোয় পাবে। * * 
মিস _র বিশেষ বন্ধু সুইস যুবক ম্যা্প-র কাছ থেকে একখানি 
সুন্দর পত্র পেরেছি । মিস -ও,আমায় তার তালবাসা জানিয়েছেন 
আর ,তার! আমার "কাছে জান্তে চেয়েছেন, আমি কবে ইংলগ্ে 
যাচ্চি। তীর! লিখ ছেন, সেখানে নেকে এ বিষয়ে খবর নিচ্ছে। 
_ সক জিনিষ ঘুরে আস্বে। বীন্্র থেকে গাছ হতে গেলে তাঁকে 
মাটির নীচে, কিছুদিন" থেকে পচতে হবে। গত দুবছর এইনপ 
মাটির নীচে বীদ* পচছিল। মৃত্যুর করালগ্রাসে পড়ে যখনই আমি 
'ছটফট্‌ করেছি* তখনই তার পরেই, সমগ্র জীবন] যেন প্রবলভাবে 
উচ্দৃসিত হয়ে উঠেছে। এইরূপ একবারের ঘটনায় আমায়" রামকুষ্ণের 
কাছে নিয়ে এল, আর একবারের ঘটনায় আমাকে যুজরাজ্যে 
নিয়ে এল। এইটাই হয়েছে অদ্য দবগুলির' মধ বড় ব্যাপার । 
উহা! এখন চলে গেছে- আমি এখন এমন স্থির শান্ত হয়ে গেছি 
যে, আমার সময়ে সময়ে নিগ্জেরই আশ্্্য বোধ হয়। আমি 
এখন সকাল সন্ধ্য/ খুব খাটি, যখন য! খুসি খাই, রাৰ্রি বারটায় 
শুই, আর কি তোফ! নিদ্রা পুব্বে আর কখনও এমন ঘুমোবার 
শক্তি লাভ করি নি। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ 
জানবে। ইতি 

| বিবেকানন্দ । 


১৯২৯, অশ্রহাকপ।]  শ্থামী বিবেকানন্দের পত্র । ৬৪৭ 


( ইরা হইতে অনুদিত |) 
টপ সান্ফ্রালিস্কো। 
১ই এপ্রিল ১৯০*। 
প্রিয় নিজ্মদিত।, 
শুনে নখী হলাম," তুম [ফরেছ-_আরও সুখী হলাম তুমি 
প্যারিসে যাচ্চ, শুনে । আমি অধ্ঠ প্যারমে যাখ, হবে কবে 
যাব জানি না। ূ 
মিসেস-_-বল্ছেন, আমার এখনই রওনা হওয়া উাচত ওক্ষপাসী 
ভাষা শিখতে লেগে যাওয়া উচিত। আমি,খলি, যা হবার হবে, 
তুমিও তাই কর। 
তোমার বইখান। শেষ করে 'ফল:ও তাবপর প্যারিসের কাটা । 
* * _কেমন আছে? তাকে, আমার ভালবাা' জানবে । আমার 
এখানকার কাধ শেষ হয়ে গেছে। আমি দিন পনেরর ভিতর 
চিকাগোয় যাচ্ি, যদি সেথায়,থাকে। * * ইতি, রা 
আশব্বাদ' 


বিবেকানপ্ | , 


( ইংরাজী হইতে অনুদিত ।) 
প্লেস দে এতাত ইন্ুনিস, প]ারিপ, 
২৫শে আগস্ট) ১৯০*। 
প্রিয়_ | 
এইমাত্র তোমার পন্ত্র পেলাম--আমার প্রতি সঞ্চদয় পাক্যসমুহ 
প্রয়োগের জন্ত তোমাকে বহু ধন্টবাঙগ জানাচ্ছি। & * 
এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাধাবাধির ভিত নে, কারণ, 
আমি' রামকষ্জ মিশনের কার্যে .আর আমার কোন ক্ষম্বঠা খা 
কতৃত্ বা পদ রাখিনি । আমি উহার সভাপতির, পদও ত্যাগ 
করেছি। 


এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া বামরুমের অন্যান্ত সাক্ষাৎ শিষ্যদের 


৬৪৮ উদ্বোধন ] ২১শ বর্ষ-_১৪৭ সংখা।। 


টার 
, হার্তে গেল। ব্রদ্ধানন্দ এখন সভাপতি হুলেন, 'তার পর উহা 


প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর, ক্রমে ক্রমে পড়বে! 

এখন এই ভেবে আমারঃ আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে 
এক মস্ত বোঝা নেমে গেল। আমি এখন নিক্ষেকে বিটেষ সুখী 
বোধ, কচ্ছি। 
_ আমি এখন বিশ্ব বৎসর ধরে রামকষ্ণের সেবা কৃল্পাম--তা ভুল 
করেই হক বা সফলতার ভিতর দিয়েই হক--এখন আমি কার্য্য 
থেকে ফ্রধসর নিলাম । 

আমি এখন আর কাহারও প্রতিনিধি নহি বা কাহারও নিকট 
দায়ী নই ॥ আমার এতদিন অধমাব বন্ধুরে? কাছে একট। বাধ্যবাধকতা 
বোধ ছিল--ও তাবটা যেন দীর্ঘস্থায়ী ব্যারামের যত আমাক 'আকড়ে 
ধরেছিল। এখন মি বেশ করে তৈবে 'চিশ্কে দেখলাম--আমি 
কারুর কিছু ধার ধারিনি। আমি তদেখছি, আমি প্রাণ পর্যাস্ত 
পণ ধরে আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করে তাদের উপকারে 
চেষ্টা করেছি, কিন্ত তাখ প্রতিদানন্বরূপ তারা আমায় গালমন্দ 
করেছে, আর্মার অনিষ্টচেষ্টা করেছে, আবার বিরক্ত ও জ্বালাতন 
করেছে । কাস এ 

তোমার চিঠি পড়ে মনে হলো, তুমি মনে করেছ যে, (তামার 
নূতন বন্ধুদের উপর আমার ঈর্সা হয়েছে। আমি কিন্তু তোমাকে 
চিরদিনের জন্ত জানিয়ে রাঁধছি-আমার অন্ত যে কোন দোধ থাক্‌ 
না] কেন, আমার জন্ম থেকেই আমার ভিতর ঈর্ষা লোভ বা 
কর্তৃত্বের তাব নেই। 

আমি পূর্বেও তোমাকে কান আদেশ করিনি। এখন ত 
কাষের সঙ্গে আমার কোন সম্প্ই নেই-এখন আর কি আদেশ 
দেবো? কেবল এই পর্যন্ত আমি জানি যে, যতদিন *তুমি 
সর্বান্তঃকরণে মায়ের সেবা কর্ধে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক 
পথে চালিয়ে নেবেন। 

তুমি যে কোন বন্ধু করেছ, কারে সম্বন্ধে আমার কখন ঈধা 


অগ্রহার % ৯১২৬।] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ) ৬৪৭) 





হয়নি। কোনবিষয়ে মেশ বার জন্য আমি কথনও আমার "ঈদের 
সমালোচনা করি নি। । ৩বে ,আমি এট। ত্ঢবিশ্বাস করি যে, 
পাশ্চাতা জাতিদের একটা! বিশেষত্ব '্লই "আছে যে, তীবা নিজেরা 
যেটা ভান্ব মনে করে, সেটা পরের উপর জোর করে চাপাবার 
চেষ্টা করে, ভুলে যায় *যে, একজনের পক্ষে 'যটা তাল+ অপরের 
পক্ষে স্টে তাল নাও হতে পারে। আমার ভয় হোত * যে 
তোমার নৃতন ধন্ধুদের স্দে মেশার ফলে তোমার * যন যে দিকে 
ঝুঁকৃবে, তুমি অপরের ভিতর জোর করে সে ভাব পেখার চেষ্টা 
কর্বে। কেবল এই কারণেই আমি কথন করন কোন “বিশেষ 
লোকের প্রভাব থেকে তোমাস তফাত রাখ বার চেষ্টা কবেছিলাষ, 
এন অন্ত কোন কারণ নেই। তুমি ত স্বপধীণ” তোম্ার শনজের বা 
পছন্দ তাই কর, নিজের কায বেছে নাও। ৮০৯ 

আমি এইবার সম্পূর্ণ অবস্ণ নিতে ইচ্ছা! করেছিলাম কিন্ত 
এখন দেখছি, মায়ের ইচ্ছা আমি শামাব আত্মীয় গেঁ€ জন্সু কিছু 
করি। ভাল, বিশ বছর পূর্বে আমি যা, তাাগ করৈছিলাষ, 1 
আমি আনন্দের সহিত আবার ঘাড়ে নিলাম । বদ্থৃহ হোক, শক্রই 
হোক, সকলেই তার হাতের যন্স্বদূপ হয়ে সুখ বা হুহখের ভিতর 
দিয়ে আমাঞ্দর কর্মক্ষয় করবার সাহাধ্য কবৃছে। সুতরাং যা 
তাদের সকলকে আশীর্ববাদ করুন।' আমার ভালবাস! আশীবাদাদি 
জান্বে। ইতি 

ভোমার চিরন্ষেহা বন্ধ, 
বিথেকানন্দ। 


জাতীয় জীবনে কর্ম ও বৈরাগ্য। * 
(শ্রীহেমচন্দর মজুমদার ) 


, লাহিত্যে সময় সময় অনেক অদ্ভুত রকমের মতবাদের প্রচার 
দেখিতে পাও যায়ণ বাস্তবঞ্গীবনেব সঙ্গে সামন্ত না ধাকিলেও 
ইতিহাসের সাক্ষ্য 'সমর্থন না ক্রিলেও, সাধু ভাষার ছটায় ও 
ভাবের সৌন্দর্য্য অনেক সময় কাল্পনিক স্থষ্টিও এতিহাসিক সত্য 
বিয়া প্রচারিত হয়? সাহিত্য বাস্তনজীবনেব হুবহু নকল নষ 
বাস্তবজীঝূনর সম্বিত, ছাঁয়াও সাহিত্যের একমাত্র উপাদান 
ন্য। 'তাহার অন্তরালে ধেঁ ছাযষাময একটা কল্পনাব জগং 
হিধাছে__সা'হত্য পেট অব্যক্ত জ্গতেব সম্ঃস্ীও'বটে। কল্পনার 
জগতে মানুষের গতিবিধি সহঞ্জতাবে সম্পন্ন হয। কঠোবমুত্তি সতা 
সেখানে পুলিশেব সাজ পোষাক 'লইযা তাহাৰ স্বেচ্ছাচাবিতায় 
বাধা দেয় 'ন।, কাজেই সাহিত্যে নানা বকমের অদ্ভুত মত গঠন 
সহজ হয় নত অতীত কিংব। বর্তমানে বাস্তবজীবন সম্বন্ধে 
কোন মতখাদ গঠন করিয়া তাঁহা্ধে বদি কঠিন সত্যের নিগডে 
আবদ্ধ করা ন| হয-ইতিহাসেব সাক্ষোব উপণ প্রতিষিত না 
করিয়। যা্দ 'শুধু তাষ! ও ভাবের সৌন্দর্যে বিভূবিত'করিয়! প্রচার 
করা হয়_-তবে সত্যের অপলাপ হয়। 

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ অনেক মতবাদের প্রানর্ভাব 
দেখ! যায়। একটী মতবাদ আমাদের জাতীয় জীবনের স্বরূপ ও 
ইতিহাস লইয়া গঠিত। * এক "শ্রেণীর সাহিত্যিকের মত এই যে 
আমাদের জাতীয় জীবন কর্বিমুখ বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্টিত। 
বৈরাগ্য' জাতীয় জীবনের কর্মরৃঘ্ধিকে সঙ্কুচিত করিয়া তাহার 
বিকাশের পথবোধ করিয়াছে । আমব| চিবকাণ বৈরাগয অবলম্বন 


পপ সক 
পিপি শি সপ শপ সি ০ স্পা 


* বিষেষানঙগ সে।স।ইটার মাসিক অধিথেশনে পঠিত 
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করিয়া পরকালের তাকনায় জর্জরিত বৃহিয়াছি। বাস্তবঞ্জীবনের 
প্রতি-ইহকালের কর্ধ্দগতের প্রতি যঞ্লেষ্ট আস্থা! প্রদর্শন্ব করি 
নাই। তাই আদ ল্লামরা জগতে অতি হাঁন ছূর্ধল অশক্ত ও 
অক্ষম জাঁতি। এই বৈরাগ্যরূপ আশ্তঃশক্রই আমাদের ,বর্তমান 
অধঃপতনের মূল কারণ এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপন্থা। *  , 

বর্তমাণ জগতে আমর! যে অধঃপতিত জাতি! এ, বৈধমে মতদ্ৈধ 
নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের, কাচ্ছ এখন *্এই সতা সুস্পষ্ট 
হইয়। উঠিয়াছে। আমাদের এই শোচনীয় অধংপতনের একটা 
জবাবদিহি কর! শিক্ষিত ব্যক্তি, মাত্রেরই নিতান্ত কর্ব্য হইয়া 
নাড়াইয়াছে। অন্ততঃ আর কোন কারণে না, হউরু, নিজে মনকে 
গ্রবোধ দিবার জন্যও এরূপ জবাব'্দহির বিশেষ আঁবঠকত। ও 
সাথকতা আছে ৮» জবাবদিহির, চেষ্টাও এবপর্গেত্রে “স্বাভাবক'। 
র্তমান অতীতেরই ফল। অতীতের দোষেই বণ্তমানের অধঃ পতন। 
অহীত জীবনের কোন্‌ অমাগ্নীয় 'দোষে বন্তমাণরেন দু'পা উপা্তত 
হইয়াছে তাহার্ণই অনুসন্ধান ও আবিগ্কাণ মাবখক। রা 

যে অসংখ্য কার্যযকারণপরস্পপ্রাপ ঘাশুপ্রাওঘাতে আখব। *বর্টমান্থ 
অধন্তার উপস্থিত হইয়াছি, বিচার, বিশেষণ ছ।রা' দেহ ছুগেগ্ত তবু 
আবিষ্কার,করিবার এন্ুৰ্প সত্যনিষ্ঠা, সামর্থ্য ও সাধপ! আমাদের 
নাহ। এঁতিহাসিক বিচারে আমাদের রুচি নাহ। জাঙায গাবনের 
প্রকৃত ইতিহাস আখ্র। পাই নাই বাঁপরা। তাহার অতি?) জর 
পূর্ণ মুর্তিটা আমাদের মানস-দৃষ্টির সম্থুথে উপস্থাপিত হয় নাহ। 
তাহার প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে একট৷ সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ধাগণা 
গঠন করিবার আমর অ।সর পাই, নাইন বুদ্ধি কণ্টকাকার্ণ 
কুটল পথে ন! চলিয়া _আমর। কল্পনার খনুপথ অণলবন ধাপয়াছি। 
কল্পনা-উদ্ভাসিত মানসপটে যার যার পছন্দ মত জাতীয় জীরনের 
ছবি আকিয়া আমরা তাহার দোষাবিষষারে প্রবন্ধ, হইগাছি। 
আলোচ্য মতবাদ এইরূগ আবিষ্কারের ফল। ছবি যেমন আমাদের 
কল্পিত দোবও তেমনই কল্িত। জাতীয় জীবনের বৈরাগের উপর 
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অধঃপতনের দোষ চাঁপাইয় দিয়া মর! বাবদিহির দায় হইলে 
নিষ্কৃতি লাত্ত করিয়াছি । € 

বর্তমান শিক্ষা-গ্রণালীর ফলে আমাদের সহকবুদ্ধি এত ভারা 
হইয়! পড়িয়াছে যে আমর] কিছুই সহনদতাবে গ্রহণ করিতে পারি 
নাঃ সহজ বিষয়ও মন্ত মস্ত মতবাদের সাহায্য তিন আমাদের 
বোধগম্য হয় না।* সাধারণ “বিষয়েও আমরা এমন গব গভীর 
তবের অবতারণ। ফরি--কোসমতে স্মিল 'ব। স্পেন্দারের মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়' এমন জটিলতার সৃষ্টি করি কিংবা সাংখ্য ও বেদান্ত 
ঝড় তুলিয়া আমার্দের চিত্তকে এমনই অভিভূত করিয়া দিই যে, 
আমাদের স্বাভাবিক সহজবুদধি তয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। 
জাতী জীবন সম্বন্ধে আলোচনার আমাদের এই দার্শনিকতার 
অ্যাসটী আরও" বিশেষ করিয়া প্রবল হয়। আলোচ্য মতবাদও 
এইরূপ দার্শনিকতারই ফল।”' আমাদের সহবুদ্ধি আমাদের 
জীবনে বৈরাগ্যের অন্কুচিত প্রভা ব'দেখিতে পায় না। 

কাল্নসিকতার প্র্তীবে যথেষ্ট পরিমাণ তথা সংগ্রহ না করিয়!ও 
দুই চাঁকিটী তথ্য জানিয়াই আমর! দার্শনিক [সিদ্ধান্ত স্থাপন করি: 
ব্যস্ত হই। মন্যবাঙ্গালার সাই.ত্যক জীবনের প্রারস্তেই এইরূপ 
চেষ্টা দেখিতে পাওয়! যাঁয়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমবাবু প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জীবনের তুলন!] করিগা বনিয়াছেন__পাশ্চাত্যজাতি চিরকাল 
ঈহকালকে চাহিয়াছেঃ * তাহারা তাহ পাইয়াছে। আমরা 
চিরকাল চাহিয়াছি “পরধোক”--কিছুই পাই নাই । সেই অর? 
কথাটা বাঙ্গালা সাহিত্যের ধুয়া হইয়া রহিয়াছে । সাহিত্যিকগণের 
তথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে ইহা অন্রান্ত বলিয়া গণ্য হহয়া 
আসিতেছে । আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যের উপর বঞ্ষিমবাবুর প্রভাব 
অসাধ্বরণ। তাহার ন্যায় একন্বন শক্তিশালী সাহিত্যিকের 'গন্তীর 
ভাবপূর্ণ উক্কিটী যে শাখাপল্লবিভ হইয়া বিপুল আকারে আমাদের 
আলোচ্য মতবাদে পরিণত হইবে তাহাতে বিন্ময়ের কিছুই নাই। 
ইহ! দার্শনিক স্বরূপ বিশ্লেষণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ধর্ন ব! 
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কর্ম বা আধ্যাত্সিকতায় কোনও জাতিবিশেষের একাধিকার থাকিতে 
পারে না-_ন্যুনাধিক্যবশতঃ (বিশিষ্টতা থ!কিতে পারে ॥ [িশিষ্টত! 
একট! জাতির শ্বরহ্ূপর অংশ, মাব্র।' ধর্ম থাকিলেই যে কর্ণ 
থাকিবে মা কিংবা কর্ম থাকিলেই, যে ধর্ম থাকিবে না এবপ 
প্রমীণ ত মানুষের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। টি 82 
ইতিহাসও 'আম্মদের স্হ্জ বুদ্ধিরই সমর্থন স্করে। জাতীয় 
জীবনের অধঃপতনের প্রারস্ত হইয়াছে ব্দাল। দেশ*হইতে । বৈরাগ্যই 
যদি অধঃপতনের কারণ হয় তবে বাঙ্গালার ইত্তিহাসে বৈীগ্যের 
অনুচিত প্রভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবার কধা। কিন্তু 
বাঙ্গালার "ইতিহাসে আমর! ুমপষ্টরূ্স দেখিতে পাই, কুর্্মবিমুখ 
বৈরাগ্য কথনই বাঙ্গালা মাটিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে প্লাবে নাই। 
বাঙ্গালাদেশে সধ্যাস নাই। বাঙ্গালার শৈব, শীক্ত বেঞ্চব কেই 
বৈরাগ্যবাদী নয়। বাঙ্গালার বাউল, ফকির, দরবেশ, তথাকথিত 
“বৈরাগী”- সকলেই গৃহী | বৌধাধর্ম, বৈরাগ্যেগ্ধুয। ধারয়া বাগ [লায় 
প্রবেশ লাত করিতে পারে নাই ইহা স্ুনিশ্চিত। , প্রেম ও সেব। 
লইয়াই বাঙ্গালায় অধিষ্ঠান করিয়াছিল । াঙ্গালাদেশ+বাঙগাঙ্গাণ 
সাহিত্য-_কর্দুবাদী, সেবাবাদী ও তক্তিবাদী। যোক্ষ * মুক্তি. নর্ববাণ 
বাঙ্গালীপ্ আবিষ্কার নয়। বাঙ্গাল! মাটিতে বুদ্ধ ও, শঙ্করের জন্ম 
কল্পনা করা শায়,না। বঙ্গমাত। প্রসণ করিয়াছেন *চেতন্তদেব | 
মন্যাস গ্রহণ করিয়াও চৈতন্যদেব 'নন্মমভাবে পি সম্বন্ধ ছিন্ন 
করেন নাই। মাতাপত্বীর তত্ব লইতে বিস্বত হন মাই। তাহার 
শিম্মগুলীকেও সন্ন্যাস গ্রহণ কবিতে দেন নাই। নব্য বাঙ্গালার 
রামকষ্খমিশনের সন্যাসিসম্প্রদা রও বাঙ্গ।লার &ই কর্্মবান্দ ও সেবাবাদের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত। এইখানেই বাঙ্গালা দেশের প্রাণ। ইহাকে আর 
যা কিছু বর্পিতে পারঃ কর্মহীন বৈরাগ্য বলিলে সতোঃর অপলাপ'হয়। 
প্রাদেশিক বিশিষ্ত৷ ছাড়য়! সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ধর! যাউক। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসেই আমর! কি দেখিতে পাই ৪ জাতীয় জীবনের 


যেকোন অবস্থায় বা যেকোন সময়ে কর্মশৈথিল্যের বা কর্বিমুখ 
্‌ 
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তারা 
« বৈরাগ্যের নিদর্শন পাই কি? রামারণ ও মহাভারত কর্ধমুখর 


প্রাচীন ভারুতের কর্মমচাঞ্খল্যের জীবন্ত ছবি ও অকাট্য প্রমাণ। 
তিহাপিক যুগের প্রারস্তে পট চনত্রগুণ্ের জনতসাত্াজ্য স্থাপন 
বৈরাগ্যের ফল নয়। বৌদ্ধ ভারতের র্মকাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসের 
কটি বিশিষ্ট অধ্যায়-_-তাহার অপলাপ অসম্ভব । কোন কোন 
মনীবীর মত এট যে,“বৌদ্ধযুগের শেষভাগে বৌদ্ধ" -শ্বের*অবনতির দিনে 
সমাজে বৈরাগ্যে প্রভাব প্রধল , হইয়! সবাজশরীরকে ছূর্বল 
করিয়াঁদেয়। তাহারই ফলে ভারতবর্ষ ইসলামের করতলগণ হয়। 
এরূপ ধারণ! কিছুর্তেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায 
ন।। পৃথিবীর ইত্তিহাস্‌ এরপ মতের সমর্থন করে ন।।. পৃথিণীর 
ইতিহাসের, সাক্ষ্য এই যে, "ইসলামের ৃণত-অ স অত্যন্পস সময়ের 
মধ্যে ইউরোপ বিধ্বস্ত করিয়া অঞ্রতিহতগতিতে একটা বিশাল 
সাআাজ্যের প্রতিষ্ঠ। করিতে সমর্থ হইয়াছিল। একমাত্র ভারতবধই 
ইসলামের গ্রতিরোধ করে। পাঁচশত বৎসরেও ইসলাম ভাতব্য 
জয় করিতে পারে নাই1 বস্তুতঃ, ইসলাম ভাঁখতবর্ধে পরাজিত হইয়া 
স্বীয় সাধবার অথ্যাযী স্থান গ্রহণ করিয়াছে । প্রাগবটিশ যুগের 
ইতিহাসও ধাহার!' সহদয়তার 'সচ্িত পাঠ করিয্াছেন-_-উৎ্কপ্ঠিত 
হৃদয়ে নিয়তির শেষ আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়াছেন _ তাহারা *অবস্ঠই 
বলিবেন, গ্রাগ বৃটিশযুগেও জীবনসমরে ক্লান্ত ও অবসর হিন্নুজাতি 
নিদ্রিত ছিল না। তাহারই কর্মকাহিনী "এই যুগের ইতিহাস। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৈরাগ্যের গরিথ্বনি নাই। 


ভারতবর্ষের সাহিত্যেই কি বর্শবিমুখতার প্রশ্রয় আছে? 
ভগবদৃগীতার কর্মের আহ্বান-_কর্তব্যের ব্রকঠোর আহ্বান কে না৷ 
শ্ুনিয়াছে! পৃথিবীর আর কোন্‌ জাতি কর্মের এরূপ উচ্চ-আদর্শ 
গঠন করিতে পারিয়াছে? বেদ, বেদান্ত; পুরাণ, ইতিহাস, কাবা, 
ধর্মশান্্র ইত্যাদি কোথ।ও কার্য্ের অবমাননা নাই, কর্মহীন 
বৈরাগ্যের উপদেশ নাই। যুগধুগান্তরের ভূয়োদর্শন ও সাধনার 
ফলে ভারতবর্ষ মানবজীবনের সমগ্রতার, পুর্ণতার ও অনন্ত 
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সম্প্রসারণতার এমন সামগ্ুন্গ্র্ণ আদর্শ গঠন করিয়াছে যাহাতে 
তাহার পক্ষে একদেশদশাঁ চুওয়া! সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। সন্বীর্ণতা, 
একদেশদশিতা ভারতীয় সাহিত্যের কোরন ধভাগেই স্থান" পাক্ধ নাই। 
ভারতীয় ,সাহিত্যে “যে বৈরাগ্টের আদর্শ আছে তাহা মানবত্বের শ্রেষ্ঠ 
সাধনার উচ্চতম বিকাধখ ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে তাহার বিরোধ 
নাই। বস্তুতঃ, কর্ণাজগতের প্রতি আস্থা না থাকিলে হিন্ুজাতি কবেই 
উৎমন্ন হইয়া! যাইত! হিন্দুজাতির জ্ঞান কখনই এপ সাংঘাতিক 
তাবে বিপধ্যস্ত হয় নাই। উবে" ব্যবহারিক জগৎ, ভোগের জগৎ, 
কর্মের জগৎ তার কাছে চরম সত্য নয়,_ মানব-জীবন সম্বন্ধে শেষ 
কথা নয়। 3. 

অনেকে বৌদ্ধধর্মের উপর এই তথাকথিত" বৈর|গেল্প বোঝা 
চাগাইয়৷ দিতেছেন,_ইহা! নিতান্তই অনুচিত |, বোদ্ধধর্ণ * সম্বন্ধ 
এদেশে আলোটন। একবারেই হয় নাই বাললে অত্যুক্তি হয় না। 
বৈরাগ্যের বিভীষিক। মনে রাখিলে বৌদ্ধধন্দীকে বোঝা ফাইবে না। 
বৌদ্ধধর্থের প্রাণ বৈরাগ্যে নয়_-বোদ্ধধর্্ের গতি কর্। কর্পুগুণেই 
বোদ্ধধস্ম পৃথিবীতে আদরণীয় হইয়াছিল। শাহার* কন্মকাহিনী 
পৃথিবীর ইতিহাসের বিশিষ্ট কথা। সম্নাট অশোক কন্মবাদীহ ছিলেন । 
কর্মের গৌরতেই বৌদ্ধভারত সমুজ্ঞল। 


আলোচ্য মতবাদের সহিত বাণ্তবঙগীবনের কোনই সম্বস্ধ নাই। 
আমাদের সহজবুদ্ধি যেমন ইহার অস্থামীদদন করে না, ইতিহাসের 
সাক্ষ্যও তেমন ইহার সমর্থন করে 'না। বস্ততঃ, ইহা! আমাদের 
কাল্পনিকতার, দ্ার্শনিকতাঁর ফল। বর্তমান অধংপতনের কারণ 
নির্দেশ করিতে কল্পনার চেষ্টা মাত্র! , ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শীবনের 
দার্শনিক স্বরূপ বিশ্লেষণ ভিন্ন আর কিছুই'নয়। এই বৈরাগ্যক্জপী 
শক্র* যেমন সাহিত্যিক নৃষ্টি, তাহার সঙ্গে সংগ্রামও তেমনি 
সাহিত্যিক। এরপ বিরত সাহিত্য মানসিক উত্তেজনার স্ষ্টি করিতে 
পারে--জাতীয় জীবনের বিকলাঙ্গ মুত্তি অগ্ষিত করি তাহার 
প্রতি অশ্রদ্ধ। উৎপার্দন করিতে পারে-কিন্তু ইহা! আমাদিগকে 
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আত্রাঙ্ছসন্ধানে প্রবৃত্ত করে না, আমাদের সত্যবৌধকে জাগ্রত করিয়া 
তোলে না! । 

এইরূপ মিথ্যা মতর্ধীদ নি কারণও নব্য বাঙ্গালার জীবনে 
যথেষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন পাশ্পত্য মনীষী ' ভারতীয় সাহিত্যে 
ধ্মগ্রস্থাদ্রির কিঞ্চিৎ আলোচ্না করিয়াছেন*-.তাহার! মুগ্ধ হইয়াছেন, 
“ভারতবর্ষের অত্যধিক প্রশংসাও করিয়াছেন। কেহ'ব! হিন্দুজাতিকে 
দ্ার্শনিকের জাতি, বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। আমর! তাহাদের 
উদ্বাবৃত্তায় ও সত্যনিষঠয় বিশ্বাপ ফরিপ়াছি, তাহাদের প্রশংসা বাণ 
গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে গৌরব বোধ করিয়াছি । জাতীয় জীবনের 
আধ্যাত্মিকতার ভাগ--জ্ঞান্ের তাগ'আমর] তাহাদের নিকট হইতে 
পাইয়া্ছি ? ' কিন্তু জাতীয় জীবনের কর্্মকথা ' সম্বন্ধে তীহারা,নির্বাক্‌! 
এট অধঠঃপৃতিত , জাতির কর্মকাহিনী এ্চার করিবার তাহাদের 
কোনই আবশ্তক নহি, বরং কর্হীনতার ভাব জাগরূক রাধিতে 
প্রয়াপী থাকাই স্বাতাবিক। কর্ণক্ষেত্রে তাহারা কিছুতেই আত্মবোধ 
খর্ব করিতে পারেন না। তাহারা এই দার্শনিক জাতির কর্মগুরু। 
এই নব কর্মীক্ষায় আমাদের দার্শনিকত! ভিন্ন নিজন্ব আর কিছুই 
রহিল ন|।' গুরুর হাত হইতে না পাইলে আমাদের কিছুই পাওয়া 
হয় না_কিছুই আমাদের মুখরোচক হয় না। কাজেই আমর! 
দেখিলাম জাতীয় জীবনের কর্ধের ঘরে বিশাল শুন্ঠতা। সে দিকে 
একটা মন্ত ফাঁক । নেই ফাঁক দিয়া যখন দৃষ্টিপা' করিলাম সেখানে 
বিষ্ত বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। 

বৃটিশ যুগের প্রারস্তে বাঙ্গালী জীবন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিন্বত। 
গ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবসংঘর্ষে,সে যুচ্ছিত। তাহার স্বাতন্ত্র্ের গৌরব 
নাই-__আত্মস্থ থাকার গৌরব নাই। পাশ্চাত্য যখন বর্ধিত কর্মশক্তি 
লইয়া, নব্য বাঙ্গালার সন্মুথে উপস্থিত হইল, পাশ্চাত্যশিক্ষিত বাঙ্গালী 
তাহার দিকে স্বাধীন ও নির্ভীকতাবে দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর চক্ষু ঝলসিয়া গেল। তাহার আত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া 
ঘুরিতে লাগিল তাহার গুরুর দেশের--তাহার কদ্পনার ম্বর্গের- 


অগরহারণ,১৩'৬।] জাতীয় জীবনে কর্ম ও বৈরাগ্য।  * ৬৫৭" 





চতুর্দিকে । স্চে দেখিল ফ্রা্সর কর্-উন্বত্ততা, আমেরিকার একর্ম- 
সফলতা, আর ইংলগ্ডের কর্মশক্তি ও কর্মনৈপুণ্য। কর্মের একটী * 
বিরাট আদর্শ তাহার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া রহিল ।* এই মানস- 
আদর্শ বর্তমান জাতীয় জীবনের উপর ফেলিয়া যখন সে তুলনা করিল, 
তখন সে বর্শের প্রতি একটা নিঠুর গুদাসীন্ত ভিন্ন আর কিছুই 
দেখিতে পাইল না। জাতীয় জীবন তাহার নিকট কর্মহীন বৈরা*গ্যরর 
ছায়াস্বরূপে প্রতিভাত হইল। যে খুষ্টঙ্জগতের শর্মান কর্ণশক্তি 
দেখিয়া এইরূপ দৃষ্টিবিভ্রম খাঁটিল, সেই ৃষ্ট্গতে ও ষ্টধর্শেও যে 
বৈরাগ্যের প্রভাব কম ছিল না, সে দিকে তাহার দৃষ্টি করিবার' অবসর : 
রহিল না! ৃ । 

এই বৈরাগ্যের অগ্নবাদ কেবল হিন্দুজান্তির প্রতি, প্রদুক হইয়া 
থাকে। কিন্ত আধুনিক ভারত ত শুধু হিন্দুর নয় হিনদুধর্মই ভারতের 
একমাত্র ধর্ম নয়। অন্তান্ঠ জান্ির লোকসংখ্যাও ভারতে কম নয়। 
তাহারাও ত উন্নতি করিতে পাঁ্রিতেছেন না- হিন্দু উপর শ্রেষ্ঠত্বের * 
দাবী করিতে পারিতেছেন ন1।' ইল্লামে ,বৈল্লাগ্য নাই। পুথিবীর 
অন্যত্র ইস্লাম অধঃপতিত কেন? জাপানের যে বুঝ চীনেরও সেই 
ধর্ম । জাপান উন্নত হইল, চীন এখনও ,অধঃ]তি্ত কেস? , 
সংক্ষেপে, অইরিস জাতি পতিত ইইয়াছে কি বৈর।গে)র প্রভাবে? 

বৈরাগ্যের অপবাদ একটা মিথ্যা কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। 
বর্তমান বাঙ্গীলা বিদ্যা, বুদ্ধি, মনীঘা,মাই, এমন নয়। সঙ্গে সঙ্গে 
কান্ননিকত। ও বাক্যাড়ঘ্বের প্রাছুর্ভাবও অতিমাঞ্জায় বর্তমান । 
লেখায়, বক্ত তায়, কংগ্রেসে, সাহিত্য-পরিষদে, আইন আদালতে 
আমাদের কৃতিত্ব আছে। জাতীর জীবনের তাবের দ্িকৃ্টা_জ্ঞানের 
দিকটা আমরা বুঝিয়। লইয়াছি। কর্মকঠোঁর জীবন বাঙ্গালার আদর্শ 
নয়। জাতীয় জীবনের কর্মের দিকটা আমর! দেখিতে পাই নাই। 
বর্তমান জীবনের বিফলতা আমাদের কাছে এখন ভীষণ সত্য হুইয়! 
দাড়াইয়াছে। একট! করপনার উপর সমস্ত দোষ "চাপাইয়! দিয়া 
আমর! লঙ্জানিবারণ করিতে চাই। অভীতের নামে কলক্ক আরোপিত 
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। করিষ্কা নিজেকে প্রতারিত করিতে চাই॥ ইহাত্তে আমাদের বর্তমান 
' আত্মাভিমান বৃত্তির তৃপ্তি হতে পারে কিন্তু সত্যের অপলাপ হয়। 

দেশের কর্তব্যবুদ্ধির ও আরশের হানি হয়। 
শিক্ষিত বাঙ্গালী জাতীয় অধঃপতনের কারণ" খুঁজিয়াছে তাহার 
ধর্মে, তাহার সমাজে ও পরিবারে__ সর্বশেষে তাঁহার প্রকৃতিতে, তাহার 
'খনেতাহার তীব্র সততায়, আত্মার দার্শনিক স্বরূপে। ,মাহুষের 
রাজ্যে নির্দোষ? নিষ্কল্ক কিছু নাই। সমঃফজীবমে দোষ অপপ্প্ণত 
. চিরকাজই রহিয়াছে ও থাকিবেও ।, এঁই সকল অসম্পূর্ণতা আবিষ্কার 
করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী এতদিন বক্ত,তার ছটায় বাঙ্গাল! দেশ মুখরিত 
করিয়াছে । দৈববাণীর ন্যায়, সে সর বক্তা শৃন্ে বিলীন হইয়া 
গিয়াছে আন্দোলনের আোত কিয়, অগ্রসর হইয়! মনভূমিতে 
অন্তহির্ত হ'য়াছে-- সমাজের প্রাণ পর্য্যন্ত .পেৌছিতে পারে নাই, 
সমাজের হাদয়দেশ আলোড়িত কনিতে পারে নাই। কারণ, তাহাতে 
' সত্যের স্বাভাবিক তেজ নাই-_ইতিহাসের সাক্ষ্যেরে উপর 
তাহার, প্রতিষ্ঠ। নাই। , অধঃপতনের মূল কারণ সেখানে নয়। 
কাজেই তাহ! জাতীয় জীবনের আত্মবৌধকে জাগ্রত করিতে 

, পারে নাই। এ 

বর্তমান অধঃপতনের কারণ 'জাতীয় জীবনের ধর্মেও নাই, 
সমাজেও নাই? বৈরাগ্যেও নাই জাতীয় জীবনের স্বরূপে সেই 
কারণের অন্বেষণ বৃথা । ওুধু আমাদের মনের মধ্যে খুঁজলেই চলিবে 
না।* অনুসন্ধান করিতে হইবে অন্তত্র-বহির্জগতে । তাহাকে 
দেখিতে হইবে বাহিরের আবেষ্টনে--পৃথিবীর ইতিহাসে-__মানবজাতির 
জীবন সংগ্রামে । যে জাগতিক বিধানে এশিয়া, আফ্রিকা! ও আমে- 
রিফা__-এক কথায় প্রাচীর্ন'পৃথিবী_-অধঃপতিত সেই জাগতিক বিধানে 
আমাদের পতনের কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে। বিশ্বের ইতিন্থাসে 
জাতীয় ইতিহাসের স্থান নির্দেশ করিতে হইবে। শুধু জাতীয় জীবনের 
শ্বরূপে তাহাকে পাওয়া যাইবে না। বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাস যে 
ভীষণ সত্যের ইঙ্গিত করিতেছে তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে। 
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পৃথিবীতে যে নুতন শক্তির আাবির্াব হইয়াছে, তাহাকে স্বীকার 
করিতে হইবে । 

আমাদের কর্মস্নক্ি দিন দিন ক্ষীণ' হইয়া আসতেছে। কর্দের 
পথ দিন প্দন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ইহার কারণ আমাদের 
বৈরাগ্য প্রবণতা, নয়-__-আমাদের ভোগবিমুখতা নয়_যথার্থ ক্কারণু 
আমাদের সম্প্রসারণের স্থানাভাব। ' আমরা ফে* দিকে দৃষ্টিগত করি, 
সেই দ্বিকেই দেখিতে পাই স্কাধাবিদ্বেধ হুর্ভেগ্য প্প্রাচীর কর্মের পথ 
রোধ করিয়। দণ্ডায়মান রহিয়াছে । আমরা জটিল 'বাহেণ যধ্যেপ্মাবদ্ধ 
হইয়াছি। নিক্ষমণের পথ খ জিয়া পাইছি নাবাহভেদের মন্ত্র 
জানি ন+ সর্দঘপিষয়ে স্বকরতৃ্ হারাই জীবনে ক$০ুগ্ত হই ইয়] 
পড়িয়াছি। কর্ম্মের কেন্দ্র হস্তান্তর করিয় পরমুখাণে হঠুয়াছি। 
সামাজিক আচার ব্যবহারে পর্য্যন্ত আমরা স্বালবন্বণ ও স্থাক্চন্তর 
বিসঙ্জন দিয়া বহিঃশক্তির দাস হইয়া! পড়িয়াছি। আমাঙ্ধের মধ্যে 
বারা মোল্লা তাদের দৌড়ও এ *্বহিশক্তির ম্সৃজিদ প্ী্ধ্যস্ত। এই 
আত্মবিসর্জনের প্রারস্ত স্বাবলম্বন ও স্বাতর্ত্য ত্যাশ_-বাঞ্গালাঁ দেশ 
হইতে। কিন্তু মস্তিষ্কের জোরে বাঙ্গালী এই কঠিন সন্যঃক কাব্যে 
ও কল্পনা ছু! ঢাকিয়! রাখিয়াছে। যহদিন আমরণ এই সহ গ্রহণ 
না কর্ি--আমাদের সুস্থ ওসবল আত্মা ফিরিয়া না গাই -তহ্দিন 
আমরা অপঃপত্তনের কারণ বুঝিতে পারিব ন্লা। |] 
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শিশু শঙ্করের' পদার্পণে নিংসম্তাম শিবগুরুর নিরানন্দ পুরী 
এক্ষণে আনন্দ-নিকেতন। পুত্রবিহনে যে খৃহ এতদিন নির্জন 
কারাগারস্বরূপ বোধ হইত, ,সে গৃহ, আজ স্বর্গের নন্দন কানন। 
শিশুর হাস্তকোলাধল .যেন তথাকার পিকুরব--শিশুর ' হস্তপদ- 
সংশলন' ফেস ময়ূর যযুরীর নৃত্য, শিশুর অঙ্গসৌরভ যেন পারিজাত 
গম্ধ-_শিশুর সহান্ত বদনকমল যেন তাহার প্রস্ফুটিত 'কুন্ুমদাম | 

নুবনীতকোমল মধুরকান্তি স্থকুমার শিশু অঙ্কে নব গ্রন্থি 
বিশিষ্টাদেবীর সৌন্দর্য; যেন শতখণ বর্ধিত হইয়াছে। তিনি অনিমেষ 
নেত্রে পুত্রের , অনিন্দুন্দর মুখপানে কখন চাহিয়া রহিয়াছেন, 
কখন বা 'সা্বরে পুত্রকে বক্ষঃমুধা পান করাইতেছেন। স্নেহাবেগে 
তাহার পীনপয়োধরে স্ুধাধারা যেন শতপারে ক্ষরিতব হইতেছে। 
বিশিষ্টাদেবী (যন আজ মাতৃতাঁব মুর্তিমতী। জননীগর্ধে “তাহার 
পবিত্র আননৈ এক অপুর্ব শ্রী ফুটিম্বা উঠিয়াছে। " 

শিবগুরু পত্রীর এই মাতৃমুর্ডি দেখিয়া জগন্সাতার মাতৃমুর্তি যেন 
দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আজ তিনি মর্মে মর্মে বুঝিলেন, 
নিঃসন্তান সংসারী ব্যজ্জির পক্ষে এই মাতৃমূর্তি দর্শন কেন হুল্লতি, 
পুর ন৷ হইলে মানধ ?কন পুন্রাম নরক হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত 
হয় না। সংসারী ব্যক্তিকে রমণীর এই জননীঘুর্তি দেখ্ইয়! 
মুক্তিপথের পথিক করিবার অন্তই' বুঝি ভগবান্‌ জীবগণকে এইকপ 
পুররত্ব দান 'করিয়৷ থাকেন। 

কিন্ত মহামায়ার মায়াতে ত্রিজগৎ মুগ্ধ-বিশ্ববাসী সকলেই 
আবদ্ধ। মায়ার বন্ধনে মানব নিয়তই জড়িত হয়ঃ গুটীপোকার 
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নাধ আপনার নালে আগনিই আবদ্ধ হইযা থাকে । পণ্ডিত শিবুর 
ও বিশিষ্টাদেবী আজ মায়ামুদ্ধ 'হইরা স্বপ্র,কথা বিশ্বত্ হইলেন। 
ভগবান শঙ্করই স্তে পুত্রকপে তাহা্দর গৃহে অবতীর্ণ”, একথ।! 

তাহাদের গচত্রপট হইতে তিরোহিত,হইল। শঙ্কর যতদিন গর্ভে 
ছিলেন, যতদিন তাহারা পু্রমুখচজমা নিরীক্ষণ করেন নই, 
ততদিন তাহারা, তন্ময়চিত্তে নিয়ত শিবেরই অনুধ্যান কুিয়াছিলেন 
ুতরচিন্তার উদযন হুইলে প্রধযে, ভগবান, শিবকেস্৯। পুত্রৰপে কল্পন! 
করিতেন। কিন্তু মায়ার কি মোহিনী শক্তি! পুল'জন্মের সঠেন্সঙে 
ষ্টাহাদের সে ভাব অন্তহিত হইল। পুত্রে শিব জ্ঞান অপন্যত 
তইয়। ুততজ্ঞানই প্রকাশিত হইতে লাগিল। এখন শঙ্করের সুতা- 
উুতের জন্য ্রা্গণদস্প তা সদাই উৎ্কঠিত। যদি শিশুর ক্ষোনও 
অমঙ্গল হয়, যদিমশিশু অনুস্থ হয়ঃ এই ভয়ে কাধণদণ্থতী সর্বদাই 
উতলা থাকিতেন। বিশেষতঃ, বিশিষ্টাদেবীব দিনে দিনে এই ভাব 
অতিশয় প্রবল হইতে লাগিল। *পক্ষিণী যেমন, শাবক্যুক পক্ষণুটে 
আবৃত রাখিয়াঁও শাবকের অনিষ্টাশঙ্কায় সর্বদ সন্ত্রস্ত থাকে? বিশিষ্টা- 
দেবাও তদ্রপ শঙ্করকে বক্ষে ধারণ করিয়াও বেন »নিশ্চিষ্ত 
হইতে পারিতেন ন1। পুত্রকে, বক্ষঃচ্যুত করিয়া* শয্যা শয়ন 
কবাইতে যেন তাহার ইচ্ছা হইত না। তিনি আঠার শিদ্র। 
নিশ্রাঘ সকলই যেন ভুলিয়! অহনিশি পুল্লের চাদমুখখন দেখিতে 
তালবাসেন। ৪ 

এইরূপে কয়েকমাস গত হইলে শীস্ত শিশু ক্রমেই অশান্ত হইতে 
লাগিল, সে এক্ষণে আর মাতৃবক্ষে স্থির হইয়া থাঁকিঠে চাহে 
না। সে মাধষের কোল হইতে মাটীতৈ নর্দমরা খেলাধূলা! কপিতে 
চাহিতৃ্‌। মা তাহাকে একবার ছাড়িয়া দিলে সে আব সহজে মায়ের 
কোলে আসিতে চাহিত না; তিনিধরিতে গেলে সে হাদির' লহর 
তুলিয়! ছুটিয়। পলাইয়াও যাইত । তাহার অমিয় অধরে ক্সমিয হাসি, 
মুখে আধ-আধ ম1 ম! বুলি ব্রাঙ্গণদম্পতীর কর্ণে যেন অমৃত সিঞ্চন 
করিত। তাহাদের নিকট জগৎই যেন,সেই শিশুরত্ব। ষ্ঠাহাদের 
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ধ্যান জ্ঞান সবই এখন সেই শিশু । গৃহকর্্ম বা কর্তব্য কর্ম সকলই 
ঘেন স্ইে শিশুর কল্যাণার্র। 

্রাহ্গণদম্পতীর বহু সাধনার ধন একমান্্র পৃ এই শিশু, তীহারা 
ষে শিশুগত প্রাণ হইবেন, ইহা ত স্বাভাবিক কিন্তু এই শিশুর 
এমনি আকর্ধণশক্তি যে, প্রতিবেশী যে কেহ রি শিশুকে একবার 
দেখিত, সে আর যেম চক্ষু ফিরাইতে পারিত না গ্রঃমবাসী আবাল. 
ৃদ্ধ-বণিতা সকলেই শিশুর ' প্রতি অতিশয় এ হইয়া পড়িলেন। 
তাহা] নান! উপলক্ষে শিবগুরুর গৃহে আসিতেন এবং শঙক্করের চাদ- 
মুখখানি একবার দেখিয়া যাইতেন, অথবা শিশুকে কোলে লাই! 
একবার,আদর করিয়া যাইতৈন'। 

শিবগুরু পুত্রন্নেহে মুগ্ধ হইলেও কর্তব্য বর একেবারে বিবৃত হয়েন 
নাই। তিনি'যথারীতি শঙ্ষরের রশবিখ সংস্কারের জন্ত সতত যত্রবান্‌ 
থাঁকিতেন। ছয়মাস পূর্ণ হইলে তিনি শঙ্করের অনপ্রশনক্রিয়া সম্পন্ন 
করিলেন। , এদিকে বৎসর পুর্ণ হইতে না হইতে শঙ্কর সমুদয় মাতৃ 
ভাষা উচ্টারুণে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া শি-গুরু তাহার কর্ণবেধ 

'স্কারে আর বিলম্ব করিলেন না এবং দ্বিতীয় বর্ষে বিদ্যারস্ত সংস্কার 

করাইয়া দিলেন ' অপূর্ববচরিত্র শক্রের সকলই অপুর্ব-তিনি অচিরে 
বর্ণপরিচয় সমাপ্ত করিয়া তৃতীয় বর্ষে পুরাণাদ্দি শাস্ত্রগ্রস্থ পাঠ" করিতে 
সমর্থ হইলেন। ইহা! দেখিয়া শিবগুরু শীঘ্রই তাহার ছুড়াকরণ সংস্কার 
সম্পন্ন করিবার সংকল্প করিলেন | 

শিবগুরু পুত্রের এই অসাধারণ ধীশক্তি দর্শনে পরম গ্রীত হইলেও 
বিশেষ ভাবিত হইয়াছিলেন। কারণ, এরূপ তীক্ষবুদ্ধি সন্তানকে মানু 
কর! বড়ই কঠিন কর্ম । * তিনি'তাবিলেন পঞ্চমবর্ষেই পুভ্রের উপনয়ন 
সংস্কার করাইয়া পুত্রকে গুরুগৃছে প্রেরণ করিবেন, কারণ, মনু 
বলিয়াছেন-“ব্রক্ষতেজ কামনল1' করিলে ব্রাঙ্ণ কুমারকে পঞ্চবর্ধে 
উপনীত করিবে ।” 

কিন্তু হায়! মানুষ ভাবে একক্ধপ, বিধাতা ঘটান অন্যরূপ | মানুষ 
গড়ে আর কাঁল তাহ ভান্গে। কালের কঠোর তাড়নায় শিবগুরুর 
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সে বাসনা পুর্ণ হইল না » শঙ্ষরের তিন বর্ষ পূর্ণ হইতে "না হইতেই 
শিবগুরু ইহধাঁম ত্যাগ করিলেন । ' রম 

শঙ্করজননী সহস্ট এই অভাবনীষ বিপদে রে চুদ্দিক 
অন্ধকার দেখিলেন। যদিও শিবগুরু প্রৌটাবস্থা অতিক্রম করিধা প্রা 
বার্দক্যে উপনীত হইয়াছিলেন কিন্তু ভথাগি মৃত্যুর জন্য ল্মার ক, 
কবে প্রস্তর হইয়ঃ থাকে? তাই মৃত যখন অর্জকিততুঁবে আসিয়া 
উপস্থিত হয়, তখন সকলেই" মৃত্যুকে অভঞ্বনীষ বিপ্দ্‌ ভাবিয়। শোকে 
অভিভূত হইয়া! পড়ে। বিশিষ্টাদেবীরও আজি তাহাই ঘটিল। * দতনি 
পতিহারা হইয়া শোকে অভিভূত হইযা পড়িলেনশ। একে তাহার 
প্রোটাবস্থা,তাহাতে এই নাবালক অপোগও শিশু তিনি যেন চিন্তার 
অকুলপাথীরে তাসিলেন। 

কাল যেমন শোকে সান্বন! প্রদান কবে, এম্‌৭ *আবশকিছুই নঙ্হ, 
কালে সকলই সহিষ়! যায়। নচেৎ 'তগবানেন লীলা চলে না । তাঁই 
বিশিষ্টাদেবী ক্রমে পুন্রের মুখ চাহ, আবাব উঠিষা ট&াভাইলেন। 
তিনি বুঝিলেন, এক্ষণে এই শিশুর লালন পালন শিক্ষা! দীক্ষা প্রভৃতি 
সকল ভার তাহার উপবইস্তন্ত হইযাছে। তাহার সন্দুথে ঞএকণমহান্‌ 
কর্তব্যতার উপস্থিত। শোকে অভিভূত হইয়া থাকিলে*্তাহার চলিবে 
না, তিন্নি শোক সম্বরণ না করিপে কে তীহার এই শিশুকে 
পালন করিবে । পিতার অসীম স্নেহ হাখাহযু বালক দ্বিন্ু দিন মলিন 
হইতেছে-_তাহাকেই তাহার পিতার আঅঞীব মোচন করিতে হইবে, 
নচেৎ পুভ্রের জীবনসংশয় হইবে । আর সে কথা ভাৰিতেও বিশিষ্টা- 
দেবীর হৃদয় শিহরিয়া উঠে। তাই তিনি আবার হৃদয় ধীঁপিয। গৃহকর্মে 
মন দিলেন। 2 

সুখের দিনে বিশিষ্টাদেবী যাহা বিস্বত হহবাছিলেন, আঙ্গ এই 
দুঃখের দিনে সহসা বিছ্যাৎচমকের হয় পতির সেই স্বপ্নকথ। তাহার 
্বরণপথে উদ্দিত হইল। তাঠার শিশু শঙ্কর যে সেই জ্গবান্‌ শঙ্কর, 
একথা মনে পড়াতে বিশিষ্টাদেবীর যেন অনেক দুশ্চিন্তা দূর হইল। 
কিন্তু হার সে কতক্ষণের জন্ত) পুন্রকে কথন, হ্রিয়মাণ দে খিলেই বিশিষ্টা 
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দেবা পা সকলই বিশ্বৃত নয পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া রোদন 

| করিতেন। , 

যথারীতি শিবগুরুর শান্ধাদে ক্রিয়া সম্পন্ন ভষ্টয গেল। জ্ঞাতিগণ 
শঙ্করকে নিতাস্ত নাবালক দেখিয়া! তাহাকে পিতৃধন হসঈতে বঞ্চিত 
করিবান চেষ্টা করিতে লাগিন্বেন। বুদ্ধিমতী' বিশিষ্টাদেবী জ্ঞাতিগণের 
এই অভিসঙ্ধি অচিরে বুঝিতে পারিলেন। প্রতিকূল ,জ্ঞাতিকুলের হস্ত 
হইতে নিফুতির জন্য বালক শ্রক্ষরকে লুইয়। তিনি পিতৃণৃহে যাইবার 
মনস্থণকরিলেন এবং অবিলম্বে তথার় যাইলেন। শিবগুরুর পিতৃ- 
মাতৃ বিয়োগের পর “সংসারে অন্য রমণী না থাকায় বিশিষ্টাদেবীর 
পিআলয়ে আসা আর ঘটিয়' উঠিত্ত না, তাই এক্ষণে বহুদিন পরে 
সপুত্র ষ্টাহাকে দেখিয়া পিক্র/লয়ের সকলেছ যারপরনাই আনন্দিত 
হইলেন। ' জ্লাতিগঞ্জের অভিসন্ধির কথ। জানিতে পরারিয়া তাঁহারাও 
কিছুদিন বিশিষ্টাদেবীকে তথায় ধাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং 
শঙ্কর ও বিশিষ্টােবীকে সকলে যথেট আদর যর করিতে লাগিলেন। 
বিশেধতঃ কমনীয়মূর্তি 'মধুরগ্রকৃতি শঙ্কর সকলের অতিশয় আদরণীগ 
হইলেন্ত।, তিনবর্ষের শিশু শঙ্করকে পুরাণাদ শাসন্ত্রপাঠে অভিজ 
জানিয়। তাহদের থি্নয়ের আর' সীমা রহিল না। 

এইরূপে সকলের আদরযত্রে পালিত হইয়া শঙ্কর ক্রমে চতুর্থ ব্য 
অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বর্ষে পড়িকেন। দিনে দিনে শঙ্চরের বিদ্যান্ুরাগ 
প্রবল হইতে লাগিল, তিনি শিশুগণোচিত খেলাধূল! ছাড়িয়া সর্বদা 
শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে রত থাকিলেন।' সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাণপ্ররুতি ক্রমে 
যেন চিন্তাশীল ও গম্ভীর হইতে লাগিল। তাহার এই অসাধারণ ভাব 
দেখিয়। সকলে চমৎকত, হইতেন এবং ভাবিতেন এ বালক কখনই 
সাধারণ মানব নহে। 

শক্কুর পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে বিশিষ্টা্দেবী পুত্রের উগনযন 
সংস্কার করাইয়৷ পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণের জন্য চিন্তিত হইলেন! 
তিনি তাবিলেন আর এস্থানে বিলম্ব কর! উচিত নহে? এই বার স্বগৃহে 
গিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। 
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এই ভাবিয়া তিনি,পুক্রকে'লইয়া গৃহে ফিরিবার আয়োজন খুরিতে, 
লাগিলেন। তীহার মনোগত ইচ্ছা! অবগত, হইয়া পিত্মুলয়ের সকলে 
এত শৈশবে শঙ্কনুকে উপনীত করিয়া গুরুগৃহে প্রের্ণে নিষেধ 
করিলেন্। কিন্তু বিশিষ্টাদেবাঁ স্বামীর আদেশ স্মরণ করিয়া তাহাতে 
অসন্মত হইলেন। অনন্তর তিনি শশক্করকে লইযা শে যার! 
করিলেন । নুয়নাভিরাম বালক শঙ্করকে বিদায় দিন সকলেরই 
নয়ন সিক্ত হইল । ৃ 

বিশিষ্টাদেবী বহুদিন পরে গৃহে ফিরিযাছেন দেখিয়া প্রতিকেশিনীর' 
আনন্দিতা হইলেন। অতঃপর তিনি গ্রামের "পুঙ্জনীয় পঞ্চিত ব্রাহ্মণ- 
গণ ও পতির বন্ধুবর্গকে স্বগৃহে আনাঁইয়া শঙ্করেব উপনয়ন এবং 
গুরুগৃহে প্রেরণের জন্ঠী পরামর্শ চাহিলেন। তাহােব, কেহ কেহ 
গুরুগৃহের কঠোরেত| স্মরণ করিয়া এত অল্প ঝ্মসে উপনয়ন দিতে 
নিষেধ কগিলেন। কিন্তু শিবগুরুরন ইহাই একান্ত ইচ্ছ! ছিল জানিয়।, 
এবং বিশিষ্টাদ্রেবীরও আগ্রহ দেগ্রিয়। অবশেষে আর কেহই তাহাতে 
বাধা দিলেন ন|। | &. ৮. 

অনন্তর শুতদিনে শুভক্ষণে শঙ্ষরের উপনয়ন সংস্কার হুইয়া গেল। 
শিবগুরুর বন্ধন মধ্যে একজন গ্রাুমনমি+টস্থ গুরুগৃছে সংবাদ দিলেন 
ষে, শীন্্ুই শঙ্করকে গুরুগৃহে প্রেরণ করা হইতেছে । শক্করকে গুর- 
গৃহে প্রেরণ কুরিবার দিন যতই নিকটবর্তী হইতে 'ন্ািল, পুত্রের 
অদর্শন চিন্ত'য় বিশিষ্টা্দেবী ততই কাশুর* হইতে লার্লেন। যাহার 
মুখ চাহিয়! পতিশোক বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহাকে দূরে পাঠাইয়া 
একাকী এই নিজ্জন গৃহে কিরূপে বাস করিবেন) ভাবিয়া তিনি 
ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিন্তি বুদ্ধিমূতী এবং ধর্মশীল নিষ্ঠাব্তী 
রমণী-_মায়াতে অন্ধ হইয়| তিনিকি কর্তব্য কম্ম ধিস্বত হইবেন? 
তিনি ভাবিলেন, প্রাণ হইতে প্রিয়তর ধর্ম, ব্রাঙ্গণের ব্রন্ধতেজের 
জন্য গুরুগৃহবাস একান্ত প্রয়োজন, আমি তাহাতে, কেন কাতর 
হইতেছি। এই ভাবিয়। তিনি মনকে দৃঢ় করিলেন এবং মনে মনে 
পুজ্রকে তগবানের পাদ্পণ্জে সমর্পণ করিয়! চিন্ত! হইতে বিরত হইলেন। 
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অতঃপর একদিন প্রাতে বিশিষ্টাদেবী পুত্রষ্কে গুরুগৃহে প্রেবণ 
করিলেন শস্কর যাত্রাক]ুলে কুলদেবতা কৃষ্ণের পাদপন্সে প্রণিপাত 
করিয়া মাতার পদধূলি মস্তত্ুক লইয়া বিদাক গ্রহণ করিলেন। 
একজন নায়ার পরিচারিকা শঙ্করকে লইয়া গুরুগৃছে গমন 
করিল। . * 


' . সেবাধর্থ্ের ভ্রমবিকীশ। 
(স্বামী বানুখেবানন্দ |) | 


আমর! যে সার্বভৌমিক মহাব্রত্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি 
তাহার শর্তি। অত্যনূত। * উহা ইতর ধর্মের সকল পরিখা উল্লজ্ঘন 
করিয়া, আহাদের সকল গণ্ডতী ভেদ করিয়া তাহাদের সহি 
আত্মী়ত। স্থাপন" করে । এই সেবাঁধর্দ কোনও বিশেষ জাতি, 
সমাজ বা শরীরের অপেক্ষা করে না, এ ধর্মে বর্ণবিচার ন্াই__ 
এ ধর্ম পণ্ড) 'পক্ষী, কীট পতঙ্গ হইতে অতি মহান্‌ ,দেবমানবকে 
পর্য্যন্ত প্রেমের আলিঙ্গনে বদ্ধ" করে, কিন্ত সে বন্ধনে মুক্তিরই 
প্রকাশ । যেখানে প্রেম সেখানেই ত্যাগ--সেখানে “আমি” 'আমার, 
বলিয়। কিছু নাই। পরের তরে আপনার ক্ষুদ্র আমিটি নিঃশেষে 
যে ভুলিতে পারিয়াছে, তাহার: নিকট পরমপ্রেমন্বরূপ পরমাত্মা 
প্রকটিত হইয়া তাহাকেও প্ররেমন্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে-__তাহার 
আবার বন্ধন কোথায়? মুক্তি যে তাহার পায় পায় ঘুরিয়া 
বেড়ীইতেছে । .সে যে সকল দ্বন্দের মধ্যে-সকল 'লীলা'র মধ্যে-_ 
একমাত্র পরমাত্মীর প্ষুরণ দর্শনে সশক্তিক শ্রীতগবানের লীলার 
পার্ধদত্ব লাভ করিয়াছে ।, একমেবাদ্িতীয়ম সচ্চিদানন্দ যখন 
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আপনা হইতে অতেদ 'অনির্বচনীয়রপা আদিতৃতা সনাতনী * 
অগজ্জননীর সহিত ক্রীড়ায় মত্ত" হইয়া! স্থাপনাকে বছৰ রঃ ঈক্ষণ 
করিলেন) তখন গাই রসক্রীড়াসাগরে কত সুখ ছুঃখ, জরা ব্যাধি, 
বিরহ দ্মিলন, স্বর্গ নূরক, আলোক, আধারের আবর্ত_ কৃত করুণ, 
বীভৎস, শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভূত হান্ত, গুয়ানক, রৌদ্র, শান্ত'রসতরজের 
হিল্লোল* কল্লোন্ল-_রুত মায়া, দয়া, স্নেহ) মমতা ভ্রান্তি, শাস্তি, 
কান্তির বীচিমালার উখাঁন হইল, ফ্ে তাহার গণনা করিবে? 
ক্রমে সে রসক্রীড়া-রঙ্গতঙ্গে “বহু আত্মহারা হইয়। পাঁড়িল_. 
আত্মন্বরূপ হারাইয়! মোহপ্রাপ্ত হইল! কিন্ত ধন্য সেই ব্যক্তি থিনি 
এই অপূর্ব লীলারঙ্গমঞ্চে আত্মহারা না হইয়া, পরমাস্রীম একের 
সহিত 'নিজ হৃদয়তত্রী ঠিক সুরে 'বীধিয়। তাহার পীষ্বার" সহায়ক 
হন। সে তন্ত্রীর কি অপূর্ব 'বন্ক]ুর_সে কঠের কি'অপূর্ব সঙ্গীত- 
লহরী,_- | 

“প্রভু তুমি, প্রাণলখা,তুমি মোর॥। 

কভু দেখি, আমি তুমি তুমি আমি। 

বাণী তুমি, বীণাপাণি কঠে মোর, 

তরঙ্গে তোমার ভেসে যার নরনারী। 
জগৎট। তাহার কাছে একট। বিরাট পুজার উপকরণ সামগ্রীতে 
পরিণত হয়।, দেহের প্রতি ্পন্দনটি $পর্য্যতস্ত যেন" সেই বিরাট 
আমির সেবাতে নিরত বলিয়াই বোধ হয়। বন্ধন বাযুক্তি বুলিয়। 
আর কিছু তখন থাকে না। ইহাই বর্ধমান ুঘ্টগর সেবাধর্্ের 
নীতি। এই কথাটি পুজ্যপাদ স্বামী্জি তাহার একখানি সংস্কৃত পত্রে 
অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন -* 

“ভ্রীভগবান্‌ সম্টিরূপে সকলেরই প্রত্যক্ষ । সুতগাং জীবেশ্বরের 
অতেদহেতু জীবসেবা এবং ভগবৎপ্রেম একই পদার্থ।' বিশেষ 
এই,--জীবে জীববুদ্ধি করিয়া যে সেবা করা হয়' তাহাকে দয় 
বলে, গ্রেম নহে; আর আত্মবৃদ্ধি করিয়৷ ষে সেবা তাহাই প্রেম। 
আত্মার প্রেমাম্পদ্রহ্ব শ্রুতি, ম্তি 'এবং প্রত্যক্ষসিত্ধ। ভগবান্‌ 


চি 
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,ক্রীচৈতন্যদেব যাহ। বলিয়াছেন তাহাও ঠিক,'- ঈশ্বরে প্রেম, জীবে 


দয়া ইজ্ুদি দৈতবাদ হতু সেখানে তাহার জীব ও ঈশ্বরের তেদ- 
বিজ্ঞাপক সিদ্ধান্ত সমীচীন । কিন্তু আমরা যে অক্ষৈশবাদী_আমাদের 
নিকট জীবৈবুদ্ধি বন্ধনের নিয়িত্ত। সেইহেতু আমাদের* প্রেমই 
একমাত্র শরণ -দয়। নহে। মনে হয়, জীবের গ্রতি “দয়া” শব্দের 
প্রয়োগ সাহস ম্মাব্র। আমর! দয়া করিতে পারি না,* সেবাই 
করিতে পারি । আমাদের অকুকম্পান্ৃতি' সম্ভব নয়, পরন্ত সর্বভূতে 
প্রেমানুঁতব বা স্থাক্ুভবই সম্ভব ।» 

কথিত সেবাধর্্ম' বেদাস্তের অদ্বৈততত্বের উপর প্রতিষ্টি। 
কিন্তু ইদানীং বেদান্ত শবদাথের অপচয় ঘটিয়াছে। বেদান্ত শবে 
আজকাবা ্বনেকেই শান্ত্ে যাহ! “অঞ্জাতবাদ” বলিয়া খ্যাত তাহাই 
বুবিয়ী থাকেন এবং রুহ বা আচার্য্য শঙ্করের শারীরক তাষ্যকেই 
লক্ষ্য করিয়া থাকেন-_কিন্ত উতয়েই ইহার অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ। 
বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের অস্ত রা শিষতাগ অর্থাৎ উপনিষদ কাণ্ড । 
এই উপনিষ্‌, ভাগই সকল মতবাদের খনি--ভারতীয় দ্বৈতা্বৈত 


, সকল বাদেরই আশ্রয়স্থল। উক্ত অপূর্ব জ্ঞানগ্রস্থের সিদ্ধান্ত 


সকরীকারে নিবন্ধ আছে--উহা '“রেদান্ত সুত্র” বা “বেদান্ত দর্শন” 
নামে পরিচিত। উক্ত দর্শনোপর ছৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাতৈত 
প্রভৃতি নানান্গাতীয় নানা,আচার্ধ্ের ভাষ্য বর্তমান। এইহা হইতেই 
বেশ, সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে যে, বেদান্তে বা বেদা্ত-দর্শনে 
সকল তাবই বর্তমান এবং সেই হেতু সকল আচার্ধ্গণের ভাঙ্যই 
সকল মত সন্ঘলিত; যাত্র তাহারা কোনও বিশেষ ভাবকে তাহাদের 
ভায্ুমধ্যে পরিস্ফট করিষু! তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবার 
ধাহার] বেদান্ত বলিতে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বুঝেন, তাহাদের মধ্যেও 
অনেকেই উক্ত বাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ঘ অভিজ্ঞ বলিয়া মনে হয় না। 
যেমন “আত্মন্যেব চ সন্তষ্টস্তস্ত কা।]ং ন বিদ্ভতে” বাকা উদ্ধৃত করিয়া 
যদি আমরা বলি যে, গীতাতে প্রীভগবান্‌ সকলকেই কার্য ত্যাগ 
করিয়া বসিয়া থাকিতে বলিয়াছেন, ইহা যেরূপ বুকিবিরুদ্ধ, 


অগ্রহারণ। ৩২৬1]: সেবাধর্মের ক্রমবিকাশ | ** ৬৬৯ 


সেইরূপ অধ্বৈতবাদ সমন্ধে প্রচ্থানব্রয়ের সম্পূর্ণ ভাষ্য এধং ভায়ফার , 
কৃত অনান্য স্তবস্তুতি যথাষথক্পে অধ্যয়ন না করিয়াই,'শিচুবাইহং” * 
বা 'অহং ব্রন্ধান্মিং এপ্রভৃতি ছুই চারিটী; বচন পাঁঠ করিয়া ধাঁ শুনিয়। 
উহাকে জ্বসাতবাদ-_যে বাদে জগৎ নিঃশেষব্ূপে অস্বীকৃত হইয়াছে 
এবং যাহা দত্াত্রেয়, ' গোঁড়পাদ, আ্টাবক্র প্রভৃতি ছুই এক্জন 
জ্ঞানীর মত্ব_বলা। সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । ' অক্বৈতবাদে ষেষন 
নিত্য স্বীকার করা হইয়াছে' তেমনি লী্লাও ম্বীকরৈ করা হইয়াছে _. 
দার্শনিকের ভাষায় প্র নিত্য ও'লীলাকে পারমার্থিক এ+ং ব্যবহারিক 
আখ্যা! প্রদান কর! হইয়াছে মাত্র। এ জগৎ 'লীলাময়ের লীলা, 
ইহা সকলু শঙ্কর মতাবলম্বীহি স্বীকার করেন। প্রমাণস্বরূপ 
আচার্য্যের বচন উদ্ধৃত করিতেছি,-“যেমন লোকমধো' “কোনও 
এক প্রাপ্তকাম ,রাজার' অথবা রাজ- অমাত্ের--বাহার কিছুযাতর 
অভাব নাই, সমস্তই আছে তাহা'র-_বিনা প্রয়োঙ্গনৈ কেবলমাত্র 
লীলারূপ] প্রি (ণেষ্টা) হই দেখা যায়, অথবা , যেন "শ্বাস 
প্রশ্বাস প্রভৃতি বিন। প্রয়োজনে কেবলমাঞ্র* স্বতাবের বশে নিপর 
হইতে পারে সেইরূপ । লীলায্র যত্কিঞ্চিৎ উল্লাসাদি 'প্রয়োক্রন আছে 
সত্য কিন্তু শ্বাস প্রশ্থাস ত্যাগে কিছুমাত্র উদ্দেহ্য অখবাঞ্জ ভিসন্ধি নাই। 
কোন বুদ্ধিমীন্‌ অমুক হউক বা হইবে ভাবিগ্া শ্বাস প্রশ্বাস 
ত্যাগ করেন না। তাহা স্বতাব বশে আপনা হইতেই শিশ্পন্ন 
হয়। সেইরূপ ঈবরের 'যে কাল-কর্মাচিব মায়াশক্তি আছে সেই 
মায়াশক্তিই তাহার ন্বভাব। সেই শ্বতাবের বশেই হৃষ্টি হয়, কেহ 
তাহ! নিবারণ করিতে সক্ষম নহে। জগতস্থষ্টিতে যে পরমাত্মার 
কোনও রূপ উদ্দেগ্ত, অভিসন্ধি অথব] প্রয়োজন আছে তাহ নহে। 
গতি ও যুক্তি ছএর কোনটির হবার! প্রয়োজনসন্তাব নিরূপিত হয় 
না।* তিনি হৃষ্টি কবেন কেন? চুপ, করিয়। বিনা থাকেন না 
কেন? এ অনুযোগ করিতে পান্ন না। স্বতাবরূপ কারণ থাকিলে 
তাহার কার্য্য নিতান্ত অপরিহার্য্য। আমরা মনে করিতেছি; জগৎ- 


রচন। অতি গুরুতর কার্ধ্য, কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট ইহা! গুরু তর নচে। 
.. 


বর রঃ উদ্বোধন!। [২১ বধ-৯১ল মখা|। 


ঠা 
, তির্নি অপরিমিত শক্তিসম্পন্_তীহার্র নিকট,ইহা লালাই, অন্য কিছু 


'নহে। যদিও লৌকিক, লীলায় কিছু' না কিছু প্রয়োজনের অন্তি 


উহা করিতে পার, কিন্তু ঈশ্বরের জগতরচনাক্ণ লীলায় অত্য 
প্রয়োজনও উহা করিতে পারিবে না। কেননা তিনি ম্লাপ্তকাম, 


পুর্ণ, বা নিত্যতৃপ্ত। তিনি করেন নাই, 'অথধা। তীহার এ প্রনৃতি 


উন্মাদের রবির ন্যায়, ইহাও"বলিতে পার না। রতি বলিয়াছেন, 
তিনিই স্ষ্টি করিম্রাছেন এক্ং তিনিই' পর্বজ্-সমস্তই জ্ঞনপূর্বক 
করেন” (বেদান্তস্থত্র--২ অ, ১ পা, ৩৩ স্থ ভাস্ত)। 

তায়ে ঘে “লীলারূপ। প্রবৃত্তি” উল্লেখ আছে, তাহার স্বরূপ কিরূপ 
তাহ! আচার্য্য অন্তত্র প্রকাশ ফরিয়াছেন,_- 

* “শিবঃ শক্ত যুক্তো যূর্দি ভবতি শর্জঃ প্রতবিতুষূ, 

, " নছেদেবং দেবে! ন খনু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ॥” (আনন্দ-লহরী) 
“শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তাহ হইলেই তিনি প্রভাবশালী হই 
সৃষ্ি,'স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি সমুদয় ক্রার্ধ্য সম্পন করিতে সক্ষম হয়েন? 
অন্তথ! তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয়েন না।” এই লীলারপা 
অনির্বচন্টয়া শক্তি মানিলেই, ঈশ্বর, জীব, জগৎ, ভগবান্‌, 
তক্ত, ভাগবৎ, গেব্য, সেবক, , সেবা সকলই মানিতে হয়। 
উপাধিযুক্ঞ মায়াধীশ ঈশ্বর, উপাধিযুক্ত মায়াধীন জীব।, “এক 
ঈশ্বর উপাধ্নিবুক্ত হইয়া “বছ* হইয়াছেন। উপাধহীন অবস্থায় 
ষাহাকে “অহং ত্রঙ্গান্মি* বল1 হইয়াছে, সোপাধিক অবস্থায় 
সেই একই বস্তকে ভগবাঁন্‌ ' বল। হইয়াছে । তাই ভাগবৎকার 
বলিয়াছেন, 

“বদস্তি তত্তববিঘৃত্তবং রাজ জ্ঞানমন্দয়ং। 

ব্রদ্দেতি পরমাত্মেতি তগবানিতি শব্দ্যতে |” 
অতএব, অদ্বৈতবাদদ মানিলেই যে. লীল! অস্বীকার করিতে হইঠব-- 
জড় হইয়। থাকিতে হইবে ইহার কোনও অর্থ নাই। মায়াবাদী 
ছিলেন বলিয়৷ বুদ্ধ, শঙ্কর, বা বিবেকানন্দ কর্্মকুশলী ছিলেন না 
এরূপ বলিতে পার না। তবে একটা খুব উচ্চ অবস্থা আছে' 


অ্রহারণ/ $৬২৬। সেবাধর্খের ক্রমবিকাশ ।** , , ৬৭১ 


সপম্প্্াপা্্া 
যেখানে জ্ঞান, জেয় জ্জাতা এই ব্রিপুটি একীভূত হয়ী। সেখানে , ] 
কোনও কর্ণ সপ্তব নহে। "এই অবথাই পারমার্থিক্‌ বা, নিত্য" 
নামে অভিহিত।, এই “প্পকোধশমং শাস্ং প্রিবমনধরং” 
অবস্থায় *যে কোন প্রকার ' ক্রিয়ার কল্পনাও করা যায় না 
এ কথা যাহারা লীলা মানেন * তাহারাও কাজ করিয়া 
থাকেন।* » রি 

এক্ষণে আমর প্রকৃত” বিয়ের ্মনুসরণ রুরি। আজ যে 
সেবাধর্ম শ্রেষ্ঠতম দ্বর্শনিক' ভিত্তির উপর : প্রতিঠিত * শুইয়া 
যুগধর্মরূপে পরিণত হইয়াছে তাহা! একদিনের * পরিণতি নহে। 
প্রাচীন বৈদিক যুগ হইত আরম্ভ রিয়া শত শত শতাব্দীর 
তাব-বিপর্্যয়ের মধ্য দিঁয়া স্মৃতি যুগে উহা! কিরূপ আকার প্রাপ্ত 
হইয়াছিল এবং স্বৃতি যুগেরও 'শত সহত্র বৎসর 'পরে' উতিহানিক 
যুগে আবার উহ কিরূপভাবে রূপাপ্তরিত হইয়াছে, অতঃপর আমরা 
তাহাই আলোচনা করিব। | ু 

বৈদিক যুগে সেবাধর্ম ইষ্টাপূর্ত- দত্ত প্রষ্ৃতি নামে বী্গাকারে 
বর্তমান ছিল। ইষ্ট অর্থে যজ্ঞ। প্রতি গৃহস্থকে পঞ্চ মহাধজ্ব করিতে 
হইত। উহা যজ্ঞ, পিতৃমজ, দেঁবধজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ) এবং নৃযজ্ঞ নামে 
্যাত। ব্হ্ষযজ, নৃষজ্ঞ, এবং তৃতযদ্ সেবাধর্শোর অন্তর্গত। বেদাদিশান্ত্র 
অধ্যয়ন এবং অধ্যুপনার নাম ব্রদ্যজ্ঞ। উচ্ছিষ্ট অন্ন পাত্রে উদ্ধার করিয়া 
ধূলি না লাগে এমন ভাবে ভূমিতে ছুবাঁর, পতিত, বুষ্ষুরোপজীবী, 
গাপরোগী, কাক ও কৃমিদিগকে প্রদান করার নাম স্ৃতযজ্ঞ এবং 
অতিথি তোজন করানর নাম নৃযজ্ঞ। আপৃর্ত অর্থে বাগী, কৃপ, 
তড়াগাদি খনন, পথিপার্ে বৃক্ষাদি স্থাপন, দেব্)লয়াদি নির্মাণ ইত্যাদি 
জল, অন্ন, ধেন্ু, ভূমি, বস্ত্র, তিল, স্বর্ণ, প্রত, গো প্রভৃতি দান দত্ত 
কর্ম বলিয়া পরিচিত ছিল। *ই্টাপূর্দেদত্তমিতি কর্ম তেন প্রতি প্তব্যঃ 
পত্যানঃ পন্থাঃ প্রকীর্তিত:1” অর্থাৎ ইষ্ট, আপুর্ভ ও দত, এই সকল 
কর্ম স্বারা পিতৃযান মার্গ প্রাপ্তব্য। “তেষাং ইঠ্রার্দিকারিণাং যদা তৎ 
কর্ম পর্যবৈতি বিপরিক্ষীণং ভবতি তদা পুনরাবর্তন্তে পুনরত্রৈব জন্ম 


৬৭২ “ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ__১০৭ সংখা! 


সিটিভি টির রিসিভ 
লভন্তে”। অর্থাৎ ইষ্টাদ্দিকানীদের পুণ্য ক্ষীণ হইলে তাহারা পিতৃলোক 
হইতে স্মলিত হইয়া পুনরায় পৃথিবী ব্নাশ্রর় করে। 

ক্রমে এই ব্রন্ধযপ্ হৃযজ, আপুর্ত এবং দত্ত হিশি৩ হইয়া! স্বৃতিযুগে 
দান ধর্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল এবং ইহ! সমধিক উচকর্ষ লা 
করায় বেব্যাস প্রচার করিত্তে বাধ্য হইয়্াছিলেন যে পরোপকারই 
একমাত্র ধন্ম । ভীঘ্বদেব অন্ন, প্রাণ এবং অতয়দানকে স্বর্ববোধ্কঃ 
ধর্ম বলিয়া পরিকীর্ীন করিয়াছেন । মনু "জলদান, অন্নান, ধেনুদান। 
ভূমিদ'ন, বন্ত্রদান্চ তিলদান, সব্ণদবান ও স্বৃতদান প্রভৃতি সকল 
দ্বান অপেক্ষ! বেদশিক্ষাদানই সর্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রদ--অতএব সর্বাপেক্ষা 
অধিক পুণ্য ফলদা তা-বলিয়ং কীর্তন করিয়াছেন। এই দান ধর্দের 
শাসনে পুণ্যতুমি তারতবর্ষে যে কত বলি, শিবি, কর্ণ" প্রভৃতি 
দানবীরগণের অভু)দয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। 

-কিস্ত যতই উৎকর্ষ লাত করুক, এই দানধর্ম ভগবান্‌ শ্রারুষের 
আধির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সকাম ব্লিয়াই পরিচিত ছিল। জগতের 
স্থিতিকারণ এবং নিঃশ্রেমসহেতু যে সনাতন ধর্ম তাহ! দীর্ঘকাল পরে 
অনুষ্ঠাত্ুগণের হ্বদয়ে কামোত্তব হেতু অভিভূত হইয়! পড়ে । সেই জঙ্ঠ 
শ্রীতগবান্‌ "দ্ধ রক্ষাকল্পে গারতবর্ষে অবতীর্ণ হয়েন। তিনিই 
প্রথম সর্বসাধারণের নিকট চার করেন, 

“তপ্দিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। 

দানক্রিয়াশ্চ বিবিখাইক্রিয়স্তে মোন্মকাঙ্ফিতিঃ |” 
অথাৎ ধাহারা মোক্ষ কামনা করেন তাহারা ফল কামন। পরিত্যাগ 
করিয়া ঈশ্বরে কর্মসমর্পণ বুদ্ধিতে বিবিধ যজ্ঞ ও তগন্তা ক্রিয়! 
করিবেন। তিনি এই নিষ্কাম নন ধর্ম ব্রিধ। বিভক্ত করিয়াছিলেন, 
যথা--সাত্বক, রাঞ্জনিক, এবং তামসিক। 

“দাতব্যমিতি যন্দানং দীয়তেহনুপকারিণে। 

দেশ কালে চ পারে চ তদ্দানং সাৰিকং স্থতম্‌॥” 
দান অবশ্য কর্তব্য এই প্রকার মনে করিয়া, “অন্ুপকারীকে” অর্থাৎ 
গ্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ ব্যক্তিকে, অথবা প্রশ্ঠ্যুপকার করিতে 


অগ্রহা€/১৩২৬।]  সেবাধশ্থের ক্রমধিকাশ। ,*, ৬৭৩ 





সমর্থ হইলেও তাঁহার কুছে ফোন প্রকার প্রত্যুপকার লাভের অপেক্ষা , 
না করিয়া যে দান কর। যায় ,এবং “দেখে” অর্থাৎ পুণ্য কুরুক্ষেত্র 
প্রভৃতি স্থানে; “কাপে” অর্থাৎ সংক্রান্তিংপ্রতৃতি পুণ্যকালে রং “পাত্রে” 
অর্থাৎ ধিদ্বান্‌, চরজবান্‌ সতপাত্রে যে দান অন্ত হয়--তাহা 
সাত্বিক। ৪ 
* “যু প্রত্যুপকারার্থং ফলঘুদ্দিগ্ঠ বা পুল্পঃ। 

দী়তে চ পরিক্রিষ্টং তন্দানং রজসং স্বতয়। 
যে দান প্রত্যুপকারের জগ্ত অর্থাৎ 'সময় বিশেষে *এই ব্যাপ্ত" গামার , 
প্রত্যুপকার করিবে--এই প্রকীর আশায়, ক্মথবা ফলপাতের জন্য 
অর্থাৎ এ দান করিলে যে “অপৃষ্ট ঝ! পুণ্য হয় তাহা পাইবার জন্, 
অথবা "থেদের সহিত থে দান করা হুর, তাঁহাই রাজস্‌" দান বলিয়া 
স্থৃতিশাস্ত্রে উক্ত,হইয়াছে'। 

“অদেশকালে যদ্দানমপার্রেভ্যশ্চ দীয়তে। 

অসত্কতমবজ্ঞাতং ততামসমুধাহদতম্‌॥ 
“অদেশে” অর্থাৎ অপুণ্য দেশে-যে দেশ দ্নন্তযজজা(ত এবং অন্যান্য 
অশুচি দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং “অকালে” অর্থাৎ পুণ্যেব 'হৈতু ,বলিযা, যে 
কাল প্রসিদ্ধ নহে অর্থাৎ সংক্রা স্ত গরভ্থতি বিশেষ দিক্প 'নহে, অপাত্রে ' 
অর্থাৎ,মুর্খ, তস্কর প্রভৃতিকে -যে দান করা হন এবং পুণ্য দ্েশকাল 
সবেও যে দ্বান অস্ত হয় অর্থাৎ প্রিযবচন ও শাদপ্রক্ষালনাদি 
পূর্বক না হয়, অথবা "অবজ্ঞাত অর্থ পাত্রকে অবজ্ঞা করিয়া দেওয়া 
হয়) তাহা তামস বলিয়। খ্যাত। " | 

দ্রানাদি নিক্ষাম ধর্দের প্রথম প্রচার সর্বসাধারণের নিকট 

ইহাই প্রথম। স্বর্গাদি অভ্যুদ.এর হু যে, প্রত্ভি-ধর্্ব শাস্ে কথিত 
হইয়াছে, তাহ! দ্েবাদি স্থানপ্র।প্তির নিমিত্ত সত্য। কিন্ত দানাদি 
কর্শ যদি ফলাভিসন্ধ!ন বর্জনপুর্ব শগশ্বরার্পণ কুদ্ধিতে রত হয় 
তাহা হইলে উহা দ্বারা চিন্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধচিত্ত জ্ঞাননিষ্ঠায 
ষোগ্যতা প্রদান করে বলিয়! উঠা জ্ঞানোৎপত্তিরও হেতু বটে। 
সেই জন্ত এই নিষ্কাম দানাদি ধম্ম নিঃশ্রেষপ ধশ্ের মধ্যে 


৬৭৪ উদ্বোধনা। ২১শ বর্ধ--১১**সংখা 


পরিগণিত । 'শ্রীভগবান্‌ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, “ব্রক্ষে কর্মফল 
অর্পণ করিয়া যতচিত্ত ও জিতেন্দ্িয়' যোগিগ্ণ আসক্তি ত্যাগ 
করিয়া আগ্মশ্তদ্ধির জন্য কর্ম করেন ।”, 

যথেষ্ট উৎকর্ষলাত সত্বেও এই দ্ানধন্্ম স্থতিযুগে *সঙ্ববন্ধ 
হয় নাই ,এবং নিষ্কাম ধর্দ্বের সহিত ত্যাগীর হৃদয়বন্তার উপযুক্ত 
সম্মিলন হয় নাই। ট্রিহা তখন 'ব্যক্তিগত ধন্ম ছিল. তবের্শকঞ্চিৎ 
দয়াযুক্ত হওয়ায় অভ্যুদয় বা* নিঃশ্রেয়সের দ্বারম্বরূপ ছিল মাত্র। 
শ্রতগবাশ্‌ বুদ্ধদেবেত্ন জন্ম হইতেই এ্রতিহাসিক যুগের আরম্ত। 
তিনিই সর্বপ্রথম দান ধর্মকে নিষ্কাম কর্ম, ত্যাগ এবং হৃদয়বত্তাঁব 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহা সঙ্গবন্ধ করেন। তাহাব সাঁর শিক্ষা ছিল 
নিৰৃত্তি ও পরোপকার। জগতে আর কোনও ধর্ম পূর্বে এমন 
আত্মত্যাগের মঙ্গ উচ্চৈঃন্বরে ঘোষণা করিতে পারে নাই __ 

'যৎ্কিঞ্চিদি জগতোছুঃখং তত্সর্ধং ময়ি পচ্যতাম্‌। 
বোধিসত্বশুভৈ; সর্বৈর্জগৎ্ সুখিতমস্ত চ॥” 

“জগতে যত' কিছু ছুঃখ আছে তৎ্সমস্তই আমাতে আগ্ুক 
এবং আম্মার ও বোধিসন্বগণের পুশ্যে জগৎ সুখী হউক এই 
অপূর্ব পরার্থে ত্যাগই ইদানীং সেখাধশ্থ্র বলিয়া পরিচিত। প্রতেদ 
কেবল দার্শনিক মত লইয়া । বৌদ্ধ পরোপকারের দারা নিজের 
শ্ণিক আমির--যীহা অবি্ঠাগ্রস্থত এবং যাহ? পঞ্চ ছুঃখাত্মক 
সংসারের জনক-_তাহার ধ্বংদসাধন করিয়া নির্বাণ লাঁত করিতে 
চান, আর বৈদাস্তিক সেবাধর্মের প্বার। বিজ্ঞান আত্মার বিলয় করিয়া 
পরমাঝ্মার স্ফুরণ সর্বভূতে দর্শন করিয়! নিঃশ্রেরস লাভ করিতে 
চাঁন। বৌদ্ধ ও বৈদাস্তিক উড্ভয়েই স্বীকার করেন যে, ত্যাগ 
করিতে হইলে নিজের ক্ষুত্র আমিটিকে ভুলিতে হুইবে। ঘিনি 
নিঃশেষে এই ক্ষুদ্র আমিটিকে ভুলিতে পারিবেন তীহারই নিকট 
সত্য প্রকাশিত হইবে। এই ত্যাগের উপর তিত্তি করিয়া ভগবান্‌ 
বুদ্ধ সর্বপ্রথম দান ধর্ম সঙ্ববদ্ধ করিলেন। এই দান ধর্ম 
আমরা শীরিভাগে বিভক্ত করিত পাি-- অননদান, প্রাণদান, বিষ্ভ।- 


অগ্রহার৫৭১৩২৯।] . সেবাধের্ধর ক্রমবিকাশ ৭, "৬৭৫ 


০৯০০৮৪০০০৭৫ 
দান, এবং ধর্মদান » সমর্ী ক্ষুধার্ত জীবঙ্গককে এবং গৃহ্থাগত , 
অতিথিকে আহার্য/দানের "নাম অন্নদান, সঙ্কটাপুর ব্যাথিগ্র্ত' 
ব মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে উষধ, পথ্য, শুশর্বা প্রত্ৃতি 
দ্বারা রম্কা করার নাম প্রাগ্রদান। উহ অন্নদান অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ। 
বিস্তাদান অশ্ন ও প্রাণদান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । কারণ, থে দ্বারা 
উভয়ই সিদ্ধ হুয়। পারিশ্রমিক ন। লইয়া অধ্যাপনা বা বস্তার্থী- 
দের প্রতিপালনই এই দানৈর প্ররুতি। ধর্শাদানু 'আবাব বিষ্কাদান 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ, জীব 'র্ম্সাহায্যে এই দুস্তর * সংসার- 
সাগর অতিক্রমে সমর্থ হয়। রি 

এই ,চতুর্বিধ দান শ্রুতি এবং স্থতিব যুগেও বর্তমান ছিল। কিন্ত 
এঁতিহাসিক যুগে ভগবান বুদ্ধ এই দানধর্ম এক" সবালোকে 
আলোকিত করিয়া সঙ্ববদ্ধ, করেন এবং হণ সঃ! সা 'গুনবস্থের 
মুমবায়ে এক বিপুল তাবতরগের ষ্টি করিয়া গাবনের প্ঠায়, 
ভারতে এবং ভারতের ছূর্ভেন্ক প্রাচীর উন্নজ্বন করিধা মিশরহুইতে 
মেক্সিকো পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। খহ যুগ যুগান্তর শ্ধরিয়! 
যে দর্শন বিজ্ঞান ভারতবাসী অক্জন পরিয়াছিল তাহা ক, করিয়া 
সমগ্র জাতির বাস্তব জীবনে পরিশত করিতে" হয 'ভগবান্‌ বুদ্ধই 
তাহ! আমাদিগকে সর্দপ্রথম শিক্ষাদান করেন। স্বামী্জি সত্যই 
বলিয়াছিলেন 34178 0200৩ 6০0 1011) 09 1809 05006, ্ 

এই সমবায়-সজ্ঘের ফলে ভারতে এবং ভারতের পদেশে যে 
কত অন্লসত্্র, পান্থনিবাস, পশুশালা, 'চিকিৎসালয় অনাথ আশ্বম-_ 
কত চতুষ্পাঠী, বিস্তালয়, পরীক্ষাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, মঠ, বিহার, 
স্থাপিত হইরাছিল-_কত দর্শন, বিজ্ঞান, কলাবিগ্ভার গসাদান প্রদানে 
ভারত মহিমান্বিত হইয়াছিল তাহার ইযত্তা করা যায় না। প্রত্বতত্বের 
আলোকে এক নবসত্যের প্রকাশ হইয়াছে। স্থবির পুল (11517195015) 
নামক কোনও এক বৌদ্ধ সম্প্রদাঘ মিশর দেশাত্র্গত আলেক্‌- 
জেক্জিয়া নগরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহাদেরই একী শাখা 
পলাস্তানে ( চ8195676 ) আ'সিয়। বসবাস করেন। তাহারাই পরে 


৬৭৬ ০ সি উদ্বোধন! [২১শবর্---১:,মংখা। 


সিটি নি এরিউিরিনিজি তিনের ররর কিরেত 
, তন্গেশীয় ভাষার ঈধানী (7:53676 ) ব্গিয়া গুরিচিত হন। জলদি 
ব্যাটিং 9101 005 38006156) এই সম্প্রদাক্নের নেতা ছিলেন। 
ইছার নি্টট হইতে ভগবান্‌ নীশুর অভিষেক ক্রিয়া (13296507) 
সম্পাদিত হয়। প্রপ্কৃত কথায় বলিতে হইলে স্রী্টধর্ম এই ঈশানী 
(85590) সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ বলিতে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে 
এই ঈশানী সনপ্রদায়ৎ খ্রষ্টধর্মেই পবিলয় প্রাপ্ত হন ।, নির্জন বাম, 
স্ত্রীও পুরুষের আত্দীবন কৌমার ক্রত, অহিংসা, বর্ণ সাগ, ্ত্ী্গাতির 
, হীনত্ব,ৎ অভিষেক, গুপ্ত তন্ত্র মন্ত্র, শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, ইহুদি 
মন্দিরে আগমন, পণ্ুবন্ধধর বিরোধিতা, আত্মার অমরত্ব, বহুঙ্গন্মবাঁদ) 
সঙ্ঘ, ব্রশ্ষদণ্ড, ব্রাহ্গমহ্র্তে উরঁখান, গুর্ঘিদিকে মুখ করিয়া, সন্ধ্যা- 
বন্দনাদি। “ম্পর্শদোষ, ভোজনকালে মৌন|বলম্বন, সাধারণ 
তাগ্ডর, ক্ষেত্রে কার্দ্য) নিরামিষ (ভাঞঙ্জন, আলখেল্লা পরিধান, 
, আহারের পূর্বে ও পরে জয় উচ্চারণ, মলত্যাগের পর তদুপরি 
মৃত্তিকা দ্বারা আবরিত করণ. পু্রার্থে ভাধ্যা, 'একরোপাসনা, 
মগ্ধ মাংস ত্যাগ, গ্ষধ কিতরণ গ্রভৃতি মতবাদ এবং পদ্ধতি ঈশানী 
এবং স্থবিরপুত্রদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই সকল দেখিয়া 
আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অনুমান করিতে হয় যে, এই সম্প্রদ্বাদীরা 
বৌদ্ধ সন্ন্যাসী । কারণ, তৎকালীন পাশ্চাত্য ধর্বের মধো কোথায়ও 
“পপ আচারপদ্ধতি বর্তমান ছিল না, বরং উহাদের আচার পদ্ধতির 
সহিত অন্বদ্েশীয় আচার পদ্ধতিবূই সম্পূর্ণ মিল' দেখা যায়। ইহা ছাড়। 
আরও যথেষ্ট প্রমাণ আছে, বাহুল্য হেতু উদ্বাদের উল্লেখ করা হইল না। 

তগবান্‌ খুষ্ট এই বৌদ্ধ সম্প্র্দার হইতে উখিত হইয়া উহার 
নীতি এবং সঙ্ষের সহিত ইহুদি ধর্মের ঈশ্বরবাদ এবং স্থান্তৃভৃতি 
একক্রিত করিয়া এক বিশাল প্রাসাদের সৃষ্টি করেন যাহাতে "আজ 
শত শত বর্ষ ধরিয়া কত কোটী প্রাণী আশ্রয় লাভ করিণ রহিয়াছে । 
এই গ্রীষ্ট ধর্সজ্বের প্রসারের সহিত সঙ্ববদ্ধ দানধর্মও ছড়াইয়| পড়ে। 
উজ্জ দান-ধর্ঘদ শ্রীত্রীর দ্বৈত দর্শনের উপর প্রততঠিত ছিল। “সকলে 
ঈশ্বরের পুত্র” 'ঈশ্বরাদেশ', “ভগবত কর্ম” এই সকল দ্বৈতপ্রধান 


অগ্রহার%৯৩২৬।]  সেবাধতর্দর ক্রমবিকাশ |, ৬৭৭ 


গারো ারররাররারারাররারররারররররারারাররারারররেরররারাারারারারোররারররারারিরররাররট 
নীতি দাতার প্রেরয়িত] ছিল? শ্রীষ্টধন্্রাবলম্বিগণের যে" দানের ধিথ। . 


বিশ্ববিখ্যাত ছিল এই প্রেরণাই তাহার মুলীতৃত কারণ! কিন্তু 
সহগুণাধিষ্ঠিত এই সন্যাসীর ধর্ম, ঘোর" রঞ্জোগুণসমপর্্ন 'জাতির 
মধ্যে প্র$বই হওয়ার উহার (৪7011010/ বা উদার ভাব ধীরে ধীরে 
সম্প্রদায়িকতায় বিলয়' প্রাপ্ত হয়। 'ক্রমে জড়বিজ্ঞানের “উত্থানের 
সহিত উঠ! কখ্নও ব। নামে মাত্র ধর্মহেতু, বখনও ঘা একেবারে 
র্মতিত্তিহীন 1111970708) নাম গ্রহণ করিয়া জাতীয় শক্তি রক্ষা 
এবং বিস্তারের যন্ত্্বরূপে রূপান্তরিত হহয়াছে। পরে ইত্বাজের 
তাবতবর্ষে সাত্রাজ্যস্তাপনের সহিত নানাবিধ পাশ্চাতা হিতসাধন 
মণ্ডলীও প্রতিষ্ঠালাত করে এবং'নিক়শ্রেশীর লোকের মধ্যে উহ! মহা- 
কার্যকরী হয়। সকল সম্প্রদায়ের "প্রসাদে ভারতীয “নানা ইতর 
জাতি মন্গুষ্যপদবাচ্য হইগরাছে এবং বহু নিয় সমাজ উচ্চ সমাজের 
অমানুষিক উৎপীড়ন হইতে রক্ষা 'পাইয়াছে। কেবল নিয় সমাজ 
কেন? উচ্চ সমাজও এঁ সকল সম্প্রদ্ধায়েয দ্বারা বিশেষরূণে অঙ্গুগৃহীত। 

পাশ্চাত্য এই সকল হিতপাধন সম্প্রদায় "দেখিয়। ডারকবর্ধীয় 
জনসমাজের মনে পুনরায় তাহাদের অশীত গৌব কাহিনী জাগিয়া 
উঠিল 'বটে, কিন্তু উহা পাশ্চাত্যান্ুচরণে কতকটা, আধ্যাক্মিক 
তিন্তিহীন হইয়। প্রকটিত হইতে লাগিল। ভাবতীয় বদান্ ব্যক্িংদর 
উৎসাহে বহু বিদ্যালয়, হাসপাতাল গ্ুভৃতি প্রর্ষ্ঠিত হইতে লাগল, 
কিন্ত ত্র পরোপক।র ত্রতের প্রতিষ্ঠা হুহল ভড়বাধ এবং মাব্র 
জাতীয়তার উপর । তখনও অমন্মদেশীয় লোকেরা উহার এরকৃত 
দার্শনিক ভিত্তি কোথায় খুঁপ্রিয়। পান নাই। য্দও ইঞ্জানীং অনেকে 
সেবাধর্মের নানারপ আধ্যাত্মিক তত প্রচার করিতেছেন, কেন্ত 
আচাধ্য বিবেকানন্দের পূর্ব পরোপকার ' ব্রতের যে কোনও রূপ 
দার্শনিক ভিত্তি থাকিতে পারে, উহ! যে ধর্মের জঙ্গ, রাজনীতি 
বা সমাজ নীঠির দিক্‌ দ্রির] না দেখিলেও কেবলমাত্র উহ! তারাই যে 
দেশ, সমাজ এবং জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পাবে, তাহা 
কাহারও মস্তিক্ধে প্রবিষ্ট হয় নাই। স্থামীঞ্জিই সর্বপ্রথম এ দান- 


০০ 
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সস 
, ধর্ম থা পরোগকার ব্রতকে অদ্বৈতবাদে'র উপর প্রতিঠিত করিয়া উহান 
' গ্রকৃতিকে , প্রেমাত্মক করিয়া 'উহ্বার সেষ্াধর্ম নাম সার্ঘক 


কি 


করিয়াছেন | ৫ 


আচার্য্য শঙ্কর জীবের দেহাত্তর*প্রাপ্ডি প্রকরণ ভা, একস্থলে 


বলিতেছেন-“ইষ্টাদিকারীরা কুর্মী, তাহা র। আত্মতত্বজ্ঞ নহে, সেই জন্য 


. 


তাহার! দেবঙ্গণের উপতোগ্য বা ভোগোপকরণ * ভ্রুতিও*অনাত্ব্ 
জীবের দেবভোগ্যত! দেখাইয়াছেন। যথ|, “ষে উপাসক আত্মতিত 
দেবত'য্প উপাসনা.করে, আমি এই ও ইনি আমার উপাস্য এইৰপ 
ভেদ বুদ্ধি অবলম্বন কবে, সে আপনাকে ভানে না অর্থাৎ সে 
অনাত্মজ্ঞ। যদ্রপ পশু; সেও দেবগণের নিকট তদ্রপ। সে ইং 
লোকে মাগধজ্জাদ্দি কর্ধের ঘবি। দেবগণের সম্ভোষ উৎপাদন কবতঃ 
পশুর ন্যায় উপকার, করে এবং পরলোঁকেও দেবোপজীবী হইযা 
দেবতাদের আদেশ প্রতিপালন পূর্বক স্বোপার্সিত কর্মের ফল তোগ 
ও পণডর ন্যায় দেবোপকার করিতে থাকে | ইট্টা্রিকর্্মকারীর] কেবল 
কর্মী আম্মবিৎ নহে?অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম উভয়ানুষ্ঠার়ী নহে। 
অনাত্মদ্ছ জীব দেবভোগ্য হয়।” অর্থাৎ শান্তর আদেশ করিতেছেন জ্ঞান 
পূর্বক সৎকম্ম রুরা” কর্তব্য। কেন সৎকর্ম কবিব? উহার দার্শনিক 
ভিত্তি কি? বৈদিক যুগে উহা দেবতা (বিদ্বা) ও জীব্;সংসবণ- 
গতি ( পঞ্চাগ্রি*বিষ্ঠা! ) জ্ঞানের উপব প্রতিষ্ঠিত ছিল । এই প্রকরণে যে 
'আত্মজ্ঞ' শবের প্রয়োগ হইধাছে, উহাব অর্থ দেবত। ও জীব-সংসরণ- 
গতি জ্ঞান (বিগ্তা।। অনাত্মজ্ঞ অর্থে যিনি উক্ত জ্ঞান ব1 বিদ্যা! সম্পন্ন 
না হইয় ইষ্টাপূর্তাদি কর্ম (অবিষ্ভা) করেন। বিষ্যাযুক্ত হইয়া কর্ম 
করিলে দেবতাদি ব্রদ্মলোক জাঁত করা যাঁর এবং অনি যুক্ত হইযা 
কর্ম করিলে পিতৃলোকাঁদি অন্নকাঁলস্থায়ী স্ুখভোগ করা যাঁয়। , 

কিন্তু স্বতিযুগে উজ ইঠ্টাপূর্তদতত দান ধর্ম নামে এ্রথিত 
হইয়। নিষ্কাম কর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াস্স মোক্ষের দ্বারম্ববপ 
হইল। পরে এতিহাসিক যুগে & দ্রান ধর্ম হৃদয়বত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইয়। পরোপকার ব্রত বলিষ। ধ্যাতিলাত কবে। পরে উহা! যখন 


্রহারণ ১৩২৬।]  সেবাধর্সের ক্রমবিকাশ । 7. ৬৭৯ 
সস ই 
যেবগ আপার পাইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নানা, 


দার্শনিক মতের সৃষ্টি করিয়াছে । আমুব। সংক্ষেপে এক এ&স্ু "করিয়া 
সেগুলির আলোচিনগ করিতেছি, 

বৈদদ্কযুগে ইঠ্টাপূর্তাদির ণিধান ছিল। চ্হা ঘার' স্বর্গাদি 
অহুল ধঙ্রধ্য তোগ্র করিত পার| যাঁধ।' কিন্তু স্‌ তোগ-সাম্ত। খান, 
বলিতেছেন, 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি' । তবে খই গতাগতির 
দাত কি? ইহা দ্বারা ত লিত্য, আনন্দের কৌন সন্ধান পাওয়া 
যাষ না। ী 

কিন্তু যদি নিষ্কাম ভাবে দন ধর্দের পালন কর তাহা হইলে 
বাসনারূপ*চিত্তের কলুষ, দৃব হইয়া তুমি জ্ঞান, ভক্তি ,ল্া্চ করিতে 
পাবিবে, যাহা দ্বারা মুক্তি অনিবার্ধ্য| কিন্তু তুমি ত সৎকর্ম কর 
নিজের জন্য । আজ যদি তগবাঁন্‌ তোমাকে হঠাছি যুজিদাশ করেন, 
তাহা হইলে তুমি ত অঙ্গানান্ধ, দীন হীন আমাদের প্রতি একবার৭ 
তাকাইবে ন!। দার্শনিক ভাষায় তুমি আম্স ৯গ্ত হইতে পাৰ কিন্ত গ্রাম্য 
তাষায় তুমি স্বার্থপর ! | 

কিন্তু দয়া অপেক্ষা আর ধর্ম, নাই। ি্কাম সংকম্ধ যদি 
দয়ার দ্বার! ভালঙ্ক.ত হয় তাহ! শ্ুইলে পরোপকারঁ ব্রতের যথার্থ 
দার্ণনিঝ তিত্তি আমরা পাইতে পারি, । 

কেহ কেহ, হয়ত বলিতে পারেন, দয়ারূপ ব্জিতিও আমা- 
দের যথেষ্ট স্বার্থ আছে। দয়াপরবশ হা পরার্থে যে ত্যাগ কর 
তাহাতে কত আনন্দ হয় বল দেখি? তুমি নিজের কষ্ট দূর হইলে 
যেবপ আনন্দ উপভোগ কর সেইকপ অপরেব কষ্ট লাঘধ করিলে সেই 
আানন্দ তুমি নিশ্চই ভোগ করিতে পাঝু। কিন্ত আননাই যদি উদ্দেশ 
হয়, তবে তোমার যেবপ ত্যাগের দ্বারা আনন্দ, আমার সেইরূপ 
ভোগের বারা আনন্দ বোধ হয়। এরূপ যথেষ্ট কার্ধ্য আছে থাহাতে 
তোমার কষ্ট হইতে পারে কিন্ত আমার তাহাতে বিশেষ আনন্দ লাভ 
হ্ব। 

ইহার উত্তরে বলিতে হ্য-কিন্তু * তগবানের এবং শাস্ত্রের 





৬৮০ , 11" উদ্বোধঠ। | ২১শ বর্ষ--১১৯ সংখা। 
আদেশ ত মানিতে হইবে। আমর! ,সকলে ষ্ঠাহার সন্তান, শান 
তাহারছ্ৰৃী'। তিনি যন সকলকে অন্ধকার হইতে আলোকে, 
অশান্তি হইতে শান্তিতে লইয়া আসিবাম আদেশ, করিয়াছেন তখন 
উহ আমাদের একান্ত কর্তব্য ॥ ৰ 
* "তির্নি হয়ত বলিবেন_কিন্ত জিজ্ঞাস রা ভূগবাম্‌ অন্ধকার, 
অশান্তি সথষ্টি করিয়া গুনরায় তাহা দুর ক্রিবার আর্ধেশই বা প্রচার 
করিলেন কেন? ' আমি আজীবন দঃ থ ভোগ করিতেছি, অপরে 
আগীবিন ভগবৎ প্রদত্ত সুখ ভোগ করিতেছে, এই অবিচার সন্বেও আমি 
অপরকে সাহাষ্য করিতে যাইব কেন? সর্বশক্তিমান তগ্গবান্‌ ইচ্ছা 
করিলেইত.সৃকলের ছুঃখের লাঘব করিতে পারেন | তিনি'কি অশন্ত 
হইয়াছেন যে তাহার সম্তানদিগকে অপরের, সাহায্য করিতে হইবে? 
ইহ! ত তগবাঁনের পক্ষে অতি কলক্কের কথা। কর্ম ফলের দ্বারা 
ইহাঁর কোনও মীমাংসা হইতে পারে না। কর্মফল আমরাও মানি, 
কিন্তু তগবানের আদেশ মানিবার প্রয়োজন আমরা বোধ করি ন1। 
ততুত্তপনে, বলা যাইতে পারে--ভগবানের আদেশ মান ব! না মান 
যখন আনব! সমাজে বাস করিতেছি তখন আমাদিগকে পরম্পর 
সাহাষ্য করিয় চলিতেই হইবে । নমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের 
অপেক্ষা করিয়] চলিতে হয়। সমাজ একটি বৃহৎ বন্ত্ত্বরপ। কো'স একটি 
যন্ত্রকে সুনিযন্ত্রিত রাখিতে হইলে উহার কু ক্ষুদ্র অংশগুলি অটুট 
রাখা প্রয়োজন, নচেৎ তাহা অকর্মণ্য হইয়৷ পড়ে, সেইরূপ জন- 
সমাজের প্রত্যেক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে আমাদের সাহাষ্য করা 
প্রয়োজন, নচেৎ সমাজধন্ত্রটি শিথিল হইয়া একেবারে অব্যবহার্ধ্য 
হইয়া পড়িবে। সমাজে “হঃখ দারিদ্র্য থাকা মানে, এ যন্ত্রটির কোনও 
না কোন স্থানটি বিগড়াইয়াছে। সমাজবপ দেহের স্বাস্থ্য সম্পাদন 
করিতে হইলে দেহের সকল অংশই সবল সুস্থ রাখিতে হইবে। 
কিন্ত তোমর। ষে জনসমাজের প্রত্যেক ব্যঙ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে 
বলিয়। «01৭০১: ৪০০৭ ০ 08৪ £199551 70001961% এই নীতির 
অনুসরণ করিতে চ1ও, সামাগ্ঠতঃ উহার ব্যবহার চলে না। কারণ 


৬ 
৪ ৪ & 


অগ্রহান্্ণ, ১৩২৬ | ] সেবাধর্শের ক্রমবিকাশ 4. ৬৮১ 
টির 


সমাঞ্শরারের যথেষ্ট *অব্যবহার্য্য অঙ্গ আছে, যাহাদের উপকারিতা, 
খুঁজিয়! পাওয়। যায় না, অতএব তাহাদের, পরিত্যাগ নিষেধ, করিতে 
পার না। কিন্তু্তোমাঁর ভ্বদয় তাহ/'করিতে দ্রিবে নানি সমাজেরও 
তিতা দুষ্ট হয়_এক সমাজ অপর সমাজের বিরোধী । যদি 
বিভির সমাজ. নিজ নিজ উন্নতি* সাধন করিতে চায়, ,তাহা 
হইলে “তাহাকে ,উহা! সম্পন্ন করিতে হইবে ॥অপরের নাশের 
ঘবাবা। লোকে ইহাই “দৃষ্ট, হইতেত্ছ। আর যে সমাঙজদেহের 
সর্বাঙ্গীন সুস্থতা কল্পে অতি রা সাহায্যের 'শ্ীয়োজন , 
দেখাইয়াছ, তাহান্লই বা সার্থকতা কোথায়”? ' সমগ্র সমাজসঙ্যের 
সাধনার সে সমষ্টি ফল, ব্যক্তিগত জীবনে তাহার ভোগের ভয়ানক 
অবিচার ৃষট হওয়ায়, এ সঙ্বের মিষ্ন শ্রেণীর লোকগণুঁ-গ্যাহার! এ 
ফলতোগ হইতে বঞ্চিত তাহাবা--তোমার এ সমাজ প্তাঙ্গিয়৷ চুরমার 
করিয়! দ্রিবার প্রয়াস পাইতেছেন এবং একই ভ্রমে পতিত “হইয়া, 
পূর্ণ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার* উপুর বাক্তি ও সমাল্পকে গ্রাতিষ্ঠিত 
করিতে প্রবৃত্ত । কিন্তু সাম্য, মৈত্রী এবং ্বাধীনতার দার্শনিক ভিত্তি 
কোথায় এবং কোন্‌ সর্বশক্তিমান্‌ দিব্য জ্ঞান সকল বির মধ, 
তরক্য স্থাপিত করিতে পারে তাহা তাহার! অবগত নন। অধিকন্ত, 
তাহারা যেমন নিজ নিজ স্বার্থকে লঙ্গ্য করিয়া পুরাতনকে ভাঙ্গিয়। 
নৃতনকে গড়িয়া তুলিতে চান, সেইরপু সমাজসঙ্দের উদ্শ্রেণীর* 
ে স্বার্থ বর্তমান সে বিষরে তাহার] কর্থাঞ্চৎ অন্ধ বলিলেও চলে । 

এই যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীশঙ্করের মপ্ডিদ্দ এবং শ্রীচৈতজ্ঞের হৃদয় সমবায়ে 
এমন এক মহাপুরুষের বঙ্গদেশে আবিাব হইল যিনি অবলীলাক্রযে 
অদ্বৈত পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ৪প্রম নিঝঁরিণীর আবিষ্কার 
করিলেন এবং সেই বার্তা সকল সম্প্রদায়ের জনসাধায়ণের নিকট বহন 
করিলেন। অধবৈত পর্বনের কঠিন হৃদয়নিঃস্থত “রস"-তৃপ্তষানব 
আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য লাভ করিয়া, বুনিতে পারিল বহুকালের একদেশী 
চিন্তা তাহার মন্তিষ্ষ কত হূর্বল, স্ব স্ব তোগন্থথ চরিতার্থ করিতে 
গিয়1 হৃদয় কত সংকীর্ণ হইয়াছে । অতঃপর জ্ঞাত বা অক্ঞাতসারে 


৬৮২ উদ্বোধন |) [২১শ বর্ষ--১১শ সংখা। 








অদ্বৈতরসতৃপ্ত 'মানবহৃদয় এক নব ভাবে ম:তোয়ারা। প্রেমিক 
মানবহদয়ু এখন বুঝিতেছে, যে, এক অন্তি-ভাতি*প্রিয় রূপ সত্ত। জীব 
জগৎ্থ ঈশ্বর হইয়! ক্রীড়ায় মণ্ড। পে আনব্দরপত্রীড়ায় তক্জের 
তগবৎসেবার অপূর্ব অবসর |) এত দিন, আমরা অঙ্ুমানের 
উপাসনা করিয়া আসিগাছি- শালগ্রাম। শিবলিঙ্গ, ক্রুশ, প্রতিমা, 
মনোমন্ীমুত্তি, ভ্বযোতিৎতে চৈতন্ বুদ্ধি. করিয়া, সেই টেঁতন্যের 
উপাসনা করিয়াছি, কিন্তু এখন এস হপ্রেমিক, এস তক্ত, আমর! 
বর্তমানে উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। এখানে অনুমানের স্থান নাই - 
জীবন্ত চৈতন্য খেলিয়! বেড়াইতেছে। 
“তবং স্ত্রী ত্বং পু্ানসি ত্বং কুমার উতবাকুমারী। * 
বং, জীর্ণে দ্ণ্ডেন বঞ্চস তং জাতো তবসি বিশ্বতোযুখঃ | 

সমগ্র জীবন এধন আরু হেয় বা তোগছুষ্ট নয়, উহা আজীবন 
তপস্যা এবং পৃজা- সকলই পরার্থে, সেই পরপুরুষের নিমিত্ত । এখন 
আর কন্ম নয়. উহা! সেবা ব! পুজা । - চগ্ডালের পথমার্জন, রাজার 
রাজ্যশীসন, ফষকের হলচালন, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা সমস্তই এখন 
র্বভূতান্তর্ধীপীয় পূজার অঙ্গীভূত | পরহ্ধবাদীর অধ্যয়ন, গৃহস্থের ধর্ম 
বানগ্রস্থীর তপস্ত।া, সন্াপীর মোক্ষ এখন একই স্বরাটের .উপাসনার 
উপকরণভেদ মাত্র । * 

- এই জীবন্ত" ভগবৎদেবাঠ আজীবন ত্যাগের উপরণ প্রন্থিষিত। 
ছুই প্রকারের ত্যাগী সাধক আছেন -যিনি সংসারে সুখ হুঃথে 
বীতরাগ, বিবিক্তদেশসেবী এবং সর্বদা পরমেশ্বরের নিত্যস্বরূপ 
ধ্যানে রত, জীবের সুখে বা মর্্ভেদী ক্রন্দনে যাহার বিন্দুমাত্রও 
চাঞ্চল্য আসে না--তিনি*আত্ন্্খী ত্যাগী। আর যিনি এই 
সংসারে বাপ করেন কিন্তু ইহার সুখ দুঃখ ভোগ করেন না, সর্ব- 
ভূতান্তর্যামী পরমাত্মীয় আত্মার সর্বস্থৃতে স্ফরণ দর্শন করিয়া সকল 
ঘন্ঘ সহা করেন এবং আজীবন তগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন তিনি 
ভক্ত ত্যাগী। আচাধ্য বিবেকানন্দ এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মহাপুরুষ । 
তিনি কেবল নিঠ্যের ধ্যানে নিষুক্স ছিলেন না। বর্তমান শ্তগবানের 


গগরহায়ণ/*১৩২৬। ] সেবার ক্রমবিকাশ) , ৬৮৩ 





বিরাট লীলার 'তিনিই, সর্ব্রেঠ সহারক। ঠিনি তীহা'র পত্রাবলীতে, | 
যে বিরাট উপাসনার পুজাপদ্ধতি প্রকাশ কগ্মাছেম নিরে 
সংক্ষেপে তাহার বিবৃতি কূরিতেছি ১ আমি মুক্তি বা ভোগ কামন! 
করি নাঙ। সকল "জীবের স্বরূপ শ্ীভগবান্‌_-একমাত্র যাহাতে 
আমি বিশ্বাস করি--ডাহার পৃজার, নিমিত্ত যদি আমাকে বহুবার 
জন্গ্রহ্ক করিত হয়, যদি সহঅ' বনতরনায় তাঁনা সখ করিতে হয, 
তাহাতেও আমি প্রস্তুত আমার ভ্ুগবান্‌ স্বজাতির, সর্ববর্ণের 
ষ্ট। দুঃখী, দরিদ্র। যিনি" দৃষ্ট- সত্য-_বাহঠকে আমবা' প্রত্যক্ষ , 
জানি--যিনি উচ্চ নীচ, মহাপুরুষ পাপী, ৫দধত| কীটে সমভাবে 
বর্তমানঃ, তাহার উপাসনা ঝর, অপর প্রতিমা ভারঙ্ধা! ফেল। 
ধাহাতে আমরা ছিলাম, আছি ও গাকিব-_বীহার সাহস আমরা 
এক-_ধিনি অতীত এবং'ভবিষ্ুৎ জীবন বঙ্িত,,াহার" উপাসনা,কর, 
অপর গ্রতিম৷ ভাঙ্গিয়া ফেল। (& বাতুল! £$মি কাহারে সাহাষ্য, 
করিবে? তুমি তোমার নিণ্বের জন্য ইচ্ছামত কিছুই ধরিতে 
পার না, তুমি পিপাপিত হইয়া এক পাত্র জল্পপাঁন কণিতে গেলে উহা 
হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়, তুমি আবার কাহার কি কর্বিণেঃ, ব্রং তুমি 
তাহার সেবা কর--সর্ধৃতে তাহা? পৃষ্গাক় ব্রতী হ৪--আন্নন্বরূপের 
পৃূজাষ পৌধোৌহিত্য গ্রহণ কণ। | 


আমাদের পল্লী গ্রামের অবস্থা ও তাহার 
প্রতিকারের উপায়।' 


(শ্াসুরেন্্রনাণ মুখোপাধ্যাষ 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর) 


দ্বাতব্য' চিকিৎসালয়ের হ্যায় “দরিদ্র ভার” আর একটা 
অনুষ্ঠাব। প্রত্যেক গ্রামেই অন্ততঃ ছু একটি ব্যক্তি বা পরিবার 
আছে যাহাদের বাৎসরিক অব সংস্থানের কোন উপায় নাই। 
ইহারা ভত্রসম্তান বলিয়। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে 
পারেন নী, কাঁজেই সধংসরের যধ্যে অধিক দিবসই ইহাদের 
উপঝ/স বা অর্্রোপবঃসে অতিবাহিত হয়। সুতরাং দ্বেখা যাইতেছে, 
, এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে নিয়মিত 'গাহায্য দান কল্পে একটি “দরিদ্র 
তাণাবের” বিশেষ প্রয়োজন। এই ভাগারের নিমিত্ত বহুল অর্থ সংগ্রহ 
করিতে হইবে না--মান্র সাধারণ মুষ্টিভিক্ষাতেই এই অনুষ্ঠানটি বেশ 
চলিয়! যাইতে পারে । সুতরাং যখন সেবক্গণ সাধারণের বিশ্বাস ও 
সহান্ুভূতিভাঞ্জন হইবেন, তখন তাহাদের পক্ষে প্রত্যেক বাড়ী হইতে 
দৈনিক এক মুষ্টি তওুদ ভিক্ষা সংগ্রহ করা অতি সহসাধ্য হইয়া 
_পড়িবে। অবশ এই তিক সপ্তীহে, পক্ষে বা মাসে একদিন সংগ্রহ 
করিলেই হইবে _ _গৃহস্থগণ প্রতিদিন একমুি তুল কোন পাত্রে 
জমাইয়া রাথিবেন। আমাদের ধেশের গৃংস্থগণ নিজের দারিদ্র্য সবে 
গৃহাগত ভিক্ষুক বা অতিথিকে ফিরাইয়া দিতে সক্কোচ বোধ করেন - 
কাজেই নিঃস্বার্থ ভত্রসন্তানগ্রণের «আবেদনে প্রতিদিন একমুদ্রি ত$ুব 
দান তাহার! অনায়াসে এবং আনন্দের সহিতই করিবেন । 

কিন্তু একটি কথা, গৃহস্থগণের মনে যদি কোনও কারণে সন্দেহ 
উপস্থিত হয় যে মুষ্টিতিক্ষার তঙুলের অপব্যয় হইতেছে_-সেবকদিগের 
বনভোজনে উহার কিয়দংশ ব্যয়িত হইয়াছে--তাহা হইলে তাহার! 
ুদ্টতিক্ষা। বন্ধ করিয়া দিবেনু। এই সন্দেহের কোনও কারণ 


অপ্রহারখ১৩২৬।] আমাদের গুলীগ্রামের অবস্থা) , ৬৮৫ 


এরারারারারারারাারাররারারারারারারারাররররাাররারটররারাররাারররারররারারারারারচারররারারররররাটারারারাররারররাররারররররারারারাররররারাররতারারারাার 
যাহাতে উপস্থিত না হয় তত্জঞষ্ঠ সেবকদিগকে বিশেষ 'সতর্ক হইতে , 
হইবে। প্রতি সপ্তাহে মুষ্টিভিঙ্গ। সংগ্রহের, পর তওল ,ওজনু করিয়া' 
হিসাবের খাতায় *লিপিবদ্ধকরিতে £হইবে এবং বিতরজীর পরেও 
বিতরিজতওুলের সঠিক ওজন খরচের খাতায় লিখিয়া রাখিতে হইবে। 
পরে মাসান্তে, ষণ্মাসান্তে' বা বৎসরাে সাহাধ্যদাতগণের বিকট জমা 
খরচের পুঙ্ানথটু হিসাব প্রকাশ ধরিতে হইনে। এইরূপ করিলে 
দেবকদিগের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস ক্মারও দৃঢ়, হইবে। উল্লিখিত 
অনুষ্ঠান ছুইটি পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সেবকগণ পল্লীস্বাস্থয রক্ষা জন্ত 
কয়েকটি অতি অন্নব্যয়সাধ্য কর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। আমরা 
পূর্বে পল্ীস্বাস্থ্যের অবস্থা বর্ণনা 'করিবার সময়ে যে যে অল্লায়াসসাধ্য 
এবং অশ্লব্যয়সাপেক্ষ সংক্কারের উল্লেখ করিয়াছি, সেবকগধ লেইগুলির 
অনুষ্ঠানও করিতে পারেন। , ঠহ ৪ 
কিন্তু এই সংস্কার কা্ধ্য করিবীর নিিতত সেবকদিগক্ষে বিশেষ , 
পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে । তাহারা কোনও সংস্কার কার্য্ের 
প্রচার করিবার পূর্বে আপনার! উহার অনথুষ্ঠীনে অত্যন্ত হইবেন। 
দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ অত্যন্ত হইবার পর বন্ধুবান্ধব এবং 'অন্বান্থ পল্লী- 
বাসীর নিকট কু অভ্যাসটির তীব্র সমীলোচনা না'করিঘ়া, মিষ্ট ভাবায় : 
উহার ক্লুফপ 'ভাল করিয়া বুঝাইয়! দিবেন এবং বিনীতভাবে তীহা- 
দিগকে এ অভ্যাসটি ত্যাগ করিবার জন্য অ্থুরোধ করি্বুন। তৃতীয়ত: 
এই কাধ্যে কৃতকার্য হুইতে হইলে ধখর্যয ও অধ্যঘসায় অবলম্বন 
করিতে হইবে । এক ব্যক্তিকে দিনের গর দিন অন্থরোধ করিতে হইবে। 
চতুর্থতঃ) অনেক সময়ে জড়ত! নিবন্ধন আমর! নূতন কিছু করিতে 
পারি না। সেবকগণ যদি স্বীয় শারটুরিক পরিশ্রম দবাক্বী অপরকে এই 
সব বিষয়ে সহায়ত করিতে পারেন, তাহা হইলে সহজেই কৃতকার্ধ্য 
হইবৈন। তীহারা অবসরান্যায়ী কাহারও বাড়ীতে একটি. ফিপ্টার 
তৈয়ারী করিয়া দিবেন, কাহারও বাড়ীর চতুঃপার্খ্ব বননঙ্গল ও 
আবর্জন৷ সাফ করিয়া দিবেন, কাহারও বাড়ীর জল নিকাশের পথ 
করিয়া দিবেন ইত্যাদি । এইরূপভাবে সহায়তা করিয়া সেবকগণ 


৬৮৬ .£? উত্বোধন।; [শ বর্ব-১১শখা। 





| যদি শনত্রভাবে' কোনও সংস্কারবিশেষের' জন্ত কাহাকেও অনুরোধ 
করিতে থাকেনু, তাহা! হইলে মনে হয় 'তাহার জড়ব শরীরেও জীবনী 
শক্তি সঙ্চায়িত হুইবে। ' এ 

জল গরম করিয়া! ফিপ্টারে ছাকিরা লওয়া, হের ভিত্বরের ও 
বাহিরের জ্লাবর্জন! মুক্ত করা" পুষ্করিণীতে গরত্রাব শৌচাদি বন্ধ 
করিবার নিষিত্ত'ঘটি ব$ গাড় ব্যবহার করা এবং রমণীর্গীণের শৌচাদির 
জন্য টা বারা! ঢেওয়া, মশঠরি ব্যবহার করা, পরিধেয় বসনেব 
, পরিচ্ছক্ষতা রক্ষা করা/ ধুনাগন্ধকের ব্যবহার করা, আতুড়ঘরের সুব্যবস্থা 
করা প্রভৃতি এই শ্রেণীর সংস্কার কার্ষ্যর মধ্যে গণ্য । 

এইরূপ নিঃস্বার্থ, কর্মের ধার! যখন সেবকগণের উপর সর্ধ- 
সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ় হইবে তখন তাহারা আর একটি কার্ধে! প্রবৃত 
হইকেন। গ্রাম “পষ্বায়-সমিতি গঠনই এই তৃতীয়, অনুষ্ঠান । এ 
,বিষরে সেবকগণের প্রথম কার্য, সমবায়-সমিতির দ্বারা কিরূপে সর্ব- 
সাধারণ উপকৃত হইতে পারেন ইহা! তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়! বুঝাইয়া 
দেওয়া । 

্তাতঃ। আমর! পুর্বে কষকদিগের দারিদ্র্যের যে কারণগুপি নির্দেশ 

করিয়াছি তৎসমুদয়ই এই সমবাঁয়:সমিতির দ্বাবা নিরাকৃত হইতে 
পারে। এই সমবায়-সমিতি গঠন করিতে হইলে প্রথমতঃ ,মূলধন 
-াংগ্রহ করিতে,হইবে। গ্রামস্থ মধ্যবিত্ত, দীন মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী- 
দিগের নিকট হইতে এই অর্থংসংধ্রহ করিতে হইবে। তাহারা যেমন 
বারৌয়ারী, যাত্রা গ্রভৃতি অনুষ্ঠানে জন্ত অর্থদান করিয়া! থাকেন, এই 
সমবায়-সমিতির জন্তও তন্রপই করিবেন। বরং বারোয়ারীর চাদ 
সমুদয়ই ব্যয়িত হয় এবং গ্রামবাস্টীদিগের লাভের মধ্যে যাত্রা শুনার 
ক্ষণিক আনন্দ; কিন্ত সমবায়-সমিভিতে তীহার| যে অর্থ প্রদান করি- 
বেন তাহা মূলধনরূপে একটি ব্যবর্সাঁয়ে নিযুক্ত থাকিবে এবং বৎসরান্তে 
প্রত্যেকে লাভের কিছু কিছু অংশ পাইবেন। এতৎ্যতীত 
সমবায়ের ব্যবসায়গুলিতে প্রত্যেক্ষে বিশেষ আর্থিক সুবিধ। ভোগ 
করিবেন। কাজেই দ্বেখা যাইতেছে, পললীবাসিগণ এই মমবায়- 


অহা; ১৬২৬।] আমাদের গীল্লীগ্রাসৈর অবস্থা, ৬৮৭ 


-_ টা লা কাশী 
সমিতিতে অর্থনান করিলে নার একটি চিরস্থায়ী লাতের সা, 
হইবে। 

ধিনি ১০২ টাক্রা সমিতিতে দিবেন তিনিই সমিতির ট্ হইবেন | 
তিনি ১৯. টাকার অনুযায়ী 'লাতাংশ ও সমিতির অনুষ্টিত প্রত্যেক 
ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা? ভোগ করিবেন। এই ১০. টাকা এককালীন 
নাদিয়াঞ্প্রতি মীসে ২।* টাকা করিয়া চারি গাসে ,দিলেও চলিবে। 
যথন সেবকগণ সাধারণের" বিশ্বীসভাজন হইবেন তখন তাহাদের পক্ষে 
সমবায়-সমিতির মূলধন সংগ্রহ “করা আদে শক্ত হইবে না। ** 

এইরূপে সংগৃহীত মূলধনের এক অংশ হ্ারাশ্ামে একটি দ্বোকান 
থুলিতে হইবে । এই দোকানে বস্ত্র, তেল; লবণ, চিনি, মশলা প্রভৃতি 
নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য পাঁইকারী দর অপেক্ষ। নামান অধিক দরে দেওয়া 
হইবে। বড় যহাজনদ্িগের নিকট হইতে এই রধ্যাদি-পাইকারী, দ্বরে 

ক্রয় করিয়া! অতি সামান্য লাভাংশ রাখিয়! গ্রামে বিক্রয় করিতে হইবে। , 

মেম্বর ব্যতীত অপর কাহাকেও *এত অল্প মূল্যে ব্যাদি বিক্রী করা 
হইবে ন।। অবশ্ত যদ্দি গ্রামে এমন কেহ থাকেন ধীছার সমিতির 
সেয়ার ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই, তাহা হইলে সেবকগণ টা! তুলিয়া 
তাহার জন্য একটি সেয়ার ক্রয় কররধী। দিবেন। * তত্বাপ মেত্বরগণের 
নুবিধা,অপর কাহাকেও ভোগ করিতে দেওয়! হইবে ন|। 

এই দোক]নে অন্ততঃ একজন দোকানদার নিষুর্তজী কর! প্রয়োজন” , 
হইতে পারে । কাঁজেই' লাভের একাংশ*এই দোকানক্জারের মাহিনার 
জন্য ব্যয় করিয়া অপরাংশ বৎসরীস্তে মেন্বরগণের মধ্যে করিয়া 
দিতে হইবে। সপ্তাহে বা পক্ষে একদিন দোকানেক্স হিসাব ভাল 
করিয় দেখিতে হইবে। দোকানদ)রের হস্তে সমস্ত সমর্পণ করিয়া 
সেবকগণ নিশ্চিন্ত ধাকিবেন না। এমন কিঃ ভ্্রব্যার্দি বক্রয়ও সেবকগণ 
নিজেরা করিলেই ভাল হয়। 

সমবায়-সমিতির দ্বিতীয় অনুষ্ঠান অন্পহারে ধণযান। বৎসরে 
শতকরা ৫. টাকা হইতে ১৯. টাকা সুদে খণদান করিতে পারিলে 
পল্লী সমাজের, এমন কি, সমগ্র দেশের য়ে কতদৃর উপকার সাধিত হয় 


৬৮৮ উদ্বোধন । [২৪শ বর্ষ_১১খ দীখ্য ৷ 


তাহ! ভাষার প্রকাশ কর! যায় না। 'আমারের গতর্ণমেন্টও দেশ 
হইতে দরিদ্রের এই কারণটি ছুর করিবার মানসে গ্রামে গ্রামে 
সমবায়- সমিতি গঠন করিয়া অল্পহারে খণদ্বানের ব্যবস্থ। করিতেছেন। 
আমাদের সেবক্দিগের চেষ্টায় অসথৃঠিত সমবায়. সমিতির পক্ষে 
অল্পহারে খণদানের ব্যবস্থা করা তি সহজসাধ্য। তবে এই বিষয়ে 
ছুইটি সমগ্। আমাদের,মনে উদয় হয়। তাহাদের মধ্যে প্রথমটি এই 
যে, যদি কেহ খণগ্রহৃণ করিয়! পরিশোধ 'ন/ করে তাহা হইলে কি 
, মেবকণ আদালতের সাহায্য গ্রহণ' করিবেন? এইরূপ কার্য্য কিন্ত 
সেবকগণের রুচিবিরুত্ধ , কিন্তু মনে হয়, চারিটি ব্যবস্থাতে এই সমস্তার 
সমাধান হইতে পারে। প্রথম্ড:, দেবফদিগের নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা 
তাহারা দীন মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীব্গিণের বিশেষ শ্রদ্ধা, বিশ্বীস ও ভাল- 
বাসা,পাইয়াছেন। “ক্কিতীয়তঃ, তাহারা যদি ভাল করিয়া এই দরিদ্র 
সমাজকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহাদেরই এভ্ত উপকার সাধনের নিমিতত 
এই অন্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেই এই 
অনুষ্ঠামটির মহিতাচরধ করিতে 'কোন প্রকারে প্রয়াসী হইবে না। 
আমাদের এই' সত্যটি প্মরণ রাখিতে হইবে যে যথার্থ তালবাসা ও 
নিঃস্বার্থ সেবা! খারা তক্করের চরিআও পরিবর্তিত হয়। তৃতীয়তঃ, মেস্বর 
ব্যতীত আর কাহাকেও এত অল্লহায়ে খণদান কর! হইবে 'ন1। , তাহ 
স্মইলে খণী ব্যক্তির অন্ততঃ ১০২ টাকা ত সমবায়- সমিতির দখলেই 
থাকিবে। চতুর্থত:, কোন ব্যভিকে খণ গ্রহণ করিতে হইলে অপর 
তিন ধা চারি ব্যক্তিকে তাহার খণের জন্য দায়ী হইতে হুইবে। এই 
উপায় অবলম্বন করিলে খণের অর্থ অনেকট! নিরাপদ হইবে । এই 
পদ্ধতিটিতে ইউরোপ প্রস্কৃতি স্থানে খুবই সফলতা দেখ! গিয়াছে, কিন্ত 
আমাদের দেশে ইহ! যথাযথভাবে কার্ধযকরী হইবে কিনা বল! যায়ন।। 
উপস্থিত আমাদের দেশে কেহ কাহারও দায়িত্ব লইতে সহজে শ্বীষ্কত 
হন না এবং যদিও দবারিত গ্রহণ করেন তথাপি তাহার দায়িত্ববোধ 
সম্বন্ধে যথেষ্ট স্দেহে আছে। তবে এই পদ্ধতিটি প্রচলিত করিতে 
গালে বিশে জুবিধা হয় । কারণ, যে সকল ব্যক্তি কোনও খণীব্যক্তির 
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দারিত্ব গ্রহণ করিবেন, ত্]হারা জ্রেখিতে পারিবেন যে, & রে কোৌনও , 
প্রকারে অর্থের অপচয় ন। করেনঃ, এবং এ ব্যক্তির অর্ধাগমের সময় ' 
আসিলেই তাহারা উহার নিকট হইতে ধর্ণের অর্থ আদা করিতে 
পারিবেন যদি কোনও কুষফ খণ গ্রহণ করে এবং যন্গি তাহার 
মির মালিক তাহার খণের দায়িত্ব 'গ্রহণ করেন তাহা হটে ফসল 
তুলিবার ্ময়েই তিনি তাহার নিকট "হইতে খণের অর্থ আদায় করিতে 
পারিবেন। 

খণ দান বিষয়ে ছিতীয় সমস্যা এই যে, যঙ্গি এককালীন্ব বহু , 
লোক এত টাক। খণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে যাহ সমবার-সষিতির 
পক্ষে দন করা অসম্ভব, তাহা হইলে কি করা হইবে? এই বিষয়ে 
একটি বাথ! জানিলেই এই সমস্যার অনেকট্টা' দযাধান হইন্জে পারে। 
কষকগণ সাধারণতঃ খুব সাঁমান্ত অর্থের জন্য খণবন্ধ “বা! চুকিবন্ধ হটয়া 
থাকে, তাহাদের বহু অর্থের প্রয়োজন কচিৎ দৃষ্ট হয়। তারপর 
সমবায়-সমিতি নিজ মূলধন অনুযায়ী কত টাকা পর্য্যন্ত এক ব্যক্তিকে খণ 
দান করিতে পারেন তাহা! যদি স্থির করিয়। লন তাহা হইলে এই 
সমস্য। সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হয়। 

আমাদের দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ কৃষির অবুনতি। সমবায়- 
সমিতিরু চেষ্টা এই কারণটিও দূর করা যাইতে পায়ে। সেবকগণ 
যদি স্থানীয় কষিবিভাগের ইনস্পেক্টরের সহিত আলাপ, করিয়া এবং. 
কষিতত্ববিষয়ক ুস্তধাদি পাঠ করিয়। াশাদের কৃষিষ্ষেত্রে যে সকল 
বিজ্ঞানসম্মত সার, যন্ত্র এবং নূতন শঠ্ের বাজ বিশেষ উপযোগী সেই 
সকল সমবায়-সমিতির অর্থে ক্রয় করিয়া কৃষকদিগের বিকট অল্প মূল্যে 
বিক্রয় করেন এবং অন্নহারে ভাড়া খাটান ,তাহ! হইলে অল্পদিনের 
মধ্যেই,কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে । মনে করুৰ, যদি সমবার- 
সমিতি একটি [810 1১000 ক্রয় করিয়া ঘণ্টায় ছুই বা চারি পয়স। 
হারে ভাড়া খাটান, তাহা হইলে কৃধিক্ষেত&রে জল সেচমেের কত সুবিধা 
হয়। সমবায়-সমিতির আর্থিক অবন্থ|! যদি বিশেষ স্বচ্ছল হয় তাহা 
হইলে সেবকগণ কৃষিক্ষেত্রে কপ আদি খননের ব্যবস্থাও করিতে 


৬৯০ উদ্বোধন ॥ [ &১শ বর্ষ--১৩খ সংখ্যা। 


১১১১১0১১১১১ ১2 
পারেন৷: সাধারণতঃ পল্লীবাসিগণ নগদ টাকা খ্পচ করিতে পারেন 
'না। ই জন্তই ক্কষিক্ষেত্রে কুপাঁদি "খননের আবস্তকতা। অন্ুতব 
করিলেও কৈহু সহজে এরূপ ক্রার্ধ্যে হাত দেন ন1। যদি পাশাপাশি 
কয়েকখামি জমির সত্বাধিকারিগণ একটি কৃপের প্রয়োজনীয়তা! অনুভব 
করেন, তাহা হইলে তীহারা নমবায়-সমিতির বিকট হইতে উপযুক্ত 
অর্থ কর্জদ করিঝ্া কৃুপটি খনন করাইয়া লইতে পারেন, এবং নৎসরানে 
শশ্য বিক্রয় করিয়া খু পরিশোধ করিতে 'গারেন। একটি কীচা কপ 
খনন করিবার খরচ' ২৫৩. টাকা এবং পাঁচ ছয় জন একত্র হইয়া 
এই কার্য করিলে প্রন্তত্যকের খণভার অতি সামান্যই হয়। এইরূপ 
যি সেবকগণ পল্লীবাসী কষিঞীবীন্দিগ'কে কৃপের প্রয়োজনীয়তা উত্তম- 
রূপে বুঝাই 'দিতে পারেন এব উপযুক্ত খণ দান করিয়া কুপ"খননের 
সহানত করিষতত পান তাহা হইলে কৃষিক্ষেত্রে জালর অভাব দুর 
, করা অতি সহজ্সাধ্য হষট্না পড়িবে 
কৃষিক্ষেত্রোপযোগী যত্ন ইন্ছুপেষণ যন্ত্র, ধান এবং দাল ভাঙ্গার 

যন্ত্র খুঁত মাখমাঁদি গ্রত্ততকরণ যন্ত্র, নানাবিধ ফল হইতে আচার ও 

মোরবঝঃ গ্রস্ততকরণ যন্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিয়! সমবায়-সমিতি, ভাড়া 
_ খাটাইতে পারেন । * 
কষকদিগের দারিদ্রের চতুর্থ কারণ অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয় ॥, ছুইটি 
ব্যবস্থার দ্বার] সবকগণ কৃষকদিগকে এই বিপদ্‌ হইতে, রক্ষা করিতে 
পারেন। প্রথমতঃ তীহারা খর্থীসময়ে সমবাধ-সমাতি হইতে কৃষক- 
দিগকে ধণ দান করিয়। দাদন গ্রহণ ও অসময়ে শশ্য বিক্রয়রূপ বিপদ্‌ 
হইতে রক্ষা করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামের মধ্যে একটি শস্যাগার 
নির্মাণ করিয়া সেইথানে কুষিদ্িংগেরর পণ্যদ্রব্য জমা৷ করিয়া উপযুক্ত 
সময়ে উহা! সহরের বড় মহাজনের নিকটে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা 
করিলে, সেবকগণ ক্কষকদিগকে অক্লমূল্যে শম্য বিক্রয়রূপ ভীবণ সফট 
হইতে ত্রাণ করিতে পানেন। একস্থানে বছ শশ্ত মন্তুত হইলে মহাজন: 
গণ আপনারাই সেখান হইতে শন্য ক্রয় করিয়া! লইতে আসিবেন-_ 
দেবক্দিগকে হাটে শশ্য লইয় যাইবার ব্যবস্থাও বোধ হয় করিতে 


হার ৬২৬।] আমাদের পৃলীগ্রামের অবস্থ!* ৬৯১ 


টীকা 
হইবে না। এই কার্যযটি করিবার জন্য সমবায়-সমিতি ধন্য বিত্ায়ের 
অর্থ হইতে অন্পহারে কিঞ্চিৎ" লাঁভাংশ রাখিয়া দিবেন | এখানেও 
স্বরণ রাখিতে হইবে, যে সমবায় সমিতির যেস্বর ব্যতীত অপর কোন 
কষকই এই স্ুবিধ! ভোগ করিতে পারিবে না। 
সমবায়*সমিতি কিরূপ দারিজ্ের চারিটি কারণদুর করিতে পারেন 

তাহা আলাচনা,কঝর! হইল। কিন্তু এই আগোচনা হইতে স্পষ্টই বৰা 
ঘা ষে, মূলধন অধিক না হইলে, সমবায়'নমিতির কল অনুষ্ঠানগুলি 
সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। মূলধন মতই অধধিক'হইবে 
সর্বসাধারণ ততই লাভবাঁন্‌ হইবে। মূলধন বন্ধি করিবার জন্যই 
মেস্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও কোন ্বিধ তোগ করিতে দবেওয়। 
উচিত নহে। সুবিধা পাবার জন্য বাধ্য হয়া সকলেই মের, হইবে। 
এ বিষয়ে কোন প্লকার কোমলতা! গ্রদর্শন করিলে,এই সির অসুষ্ান- 
টির ক্রমবর্ধনের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পাশাপ।শি 
ছুই তিনখানি গ্রাম সমবেত হইয়া, সমবার-সমিতি গঠন করিলে ধূলধন 
অধিক হইবারই বিশেষ সম্ভাবন|। প্রচারকাধ্য সুচারুরুপে সম্পন্ন 
হইলে একটি বড় গ্রামেও অনায়াসে সমবায়- “সমিতি 'কার্্য, নুন্থর 
তাঁবে চলিতে পারে। 


( সমাপ্ত) 


জীবনুদ্তি-বিবেক | 
(জীবন্ুক্তি স্বর 1 
(গৃঙ্ি ্রীদর্দাটরণ চট্টোপাধ্যায়). 
 (পুর্বপ্রকাণিতের পর ) 

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, ($) জীবনুক্তি কাহাকে বলে? (২) 
জীবনুক্তি বিষয়ে প্রমাণ কি? (৩) কি প্রকারেই বাজীবনুক্তি সিদ্ধ 

হইতে পারে? (৪).জীবনুর্তং সাধনের প্রয়োজনই বাকি? 
(তারে বল! যাঁইতেছে )--শরীরধারী লোকমান্রেরই চিত্তে 
"আমি কর্তা, “আধি ভোজা (ইতাদি রূপ অভিযান ) ও (বিবিধ 
প্রকার) সুখ ছুঃখ দৃষ্ট হয়_্তাহারা। চিতের ধর্ম। রেশশ্বরূপ 
বনিয়াঁতাহারাই পুরুষের বন্ধন। ঢেই বন্ধনের নিবারণই জীবনুক্তি। 
(শঙ্কা )_আচ্ছা! এই বন্ধন নিবারিত হইবে কোথা হইতে? 
(মুখ ছুঃখাদি চিতধর্ের) সাক্ষী বা দরষ্টা হইতে ?-_অথবা চিত্ত হইতে? 
(অর্থাৎ এই ধন্ধনট! আছে কোখার 1) যদ্দি বল; “সাক্ষী হইতে এই 
বন্ধন নিবারিত হইবে', ( তবে বি ) তাহা বলিতে পার না। কেন 
* নাঃ সাক্ষীর গএকত স্বরূপ জানিলেই অর্থাৎ তবজান্‌ হইলেই এই 
বন্ধন নিবারিত হয়। (বন্ধন খদ্দি সাক্ষীর "প্ররুতিগত হইত তাহা 
হইলে সাক্ষীর সেই প্রকৃতি বা শবরূপকে জানিবামাব্রই বন্ধন নিবারিত 
হইত ন1। বন্ধন সাক্ষিত্বর্ূপে নাই বলিয়াই, সাক্ষি শ্বরূপ জানিপেই 
তাহ! নিবারিত হইয়া থাকে )।, আর যদি বল, “বন্ধন চিত্ত হইতে 
নিবারিত হইবে”, তবে বলি তাহা অসম্ভব। কেন না, যদি জল ছইতে 
তাহার দ্রবত্ব নিবারণ কর! সম্ভব হয়, যদি অগ্নি হইতে তাহার উষ্ণতা 
নিবারণ করা সম্ভব হয়, তবেই চিত্ত হইতে কর্তৃত্বাদি (অভিমান ) 
নিবারণ করা সম্ভব হইবে, কারণ জ্বত্ধ ও উষ্ণত্ব যেমন জল ও বহ্ছির 

হ্বভাবগত ধর্ম, কর্তৃত্বাদিও ঠিক সেইরূপ চিত্তের হ্বভাবগত ধর্মম। 


গরহা্ট ১৩২৪] জীবনুক্তি-বিবেক। ** , ' ৬৯৩ 
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(সমাধান )--এক্সপ আশঙ্কা করিতে পার না। যাহা হা স্বভাখগত,, 
তাহার আত্যন্তিক বা! সম্পূর্ণগপ নিবারণ সম্ভবপর না হইলেও) তাহার 
অতিভব বা আংশিক দমন, সম্ভবপর: £হইতে পারে। রর জলের 
স্বভাবগ্ত ড্রবত্ "জনের সহিত মৃত্তিকা মিশ্রিত করিলে অভিভূত 
হইতে পারে, যেমন বির উষ্ণতা মৃণিমন্ত্র প্রভৃতির দ্বার অভিত্ভৃত 
হইতে পারে, €ইরূপ চিত্তের বৃত্তি সমূহকে োষ্ঠাত্যাস ঘারা অভিভব 
করিতে পারা যায । ৯" 

(শঙ্কা )-_ভাল, বল! হইল” যে, তবজানের লারা সমগ্র বিষ 
ও তাহার কার্ধ্য নষ্ট হইবে। কিন্ত পরার বুর্দ ত আপনার ফল 
দিতে ছাড়িবে না, সেই প্রারধ* কর্ম খ্রবজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ঘটাইয়া, 
আপনার ফল দ্বিবার নিশিত্ত অর্থাৎ সুখ"্ছুঃখাদি ঘটাইবাঁর নিমিত্ত, 
দেহ ইন্িয় প্রভূতিকে নিয়োজিত করিবে। আলে চিত্বাততিব সাহায্য 
বিনা সুখ ছুঃখাদির ভোগ সম্পন্ন হইতে পারে না। তাছা হইলে, 
চিততবৃত্তির অভিভব কি প্রকারে, হইতে পারে? ০ 


(সমাধান)__এক্ধপ আশঙ্কা হইতে পারে দ্]। কেননা, »ভিতধৃত্তির) 
অভিভব দ্বারা যে জীবনুক্তির সাধন করিতে হইবে, সেই লীর়নুক্তিও 
স্থখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া প্রারন্ধ ফলৈর মধ্যেই"গণ্য ।' (এই হেতু 
প্রারন্ধ কর্ম জীবনুক্তির প্রতিবন্ধক ঘটাইবে ন1)। 

(শঙ্কা )-তাহা হইলে (প্রারন) কণ্মৃইি জীববুক্তি সঞগ্দন করিবে » 
পুরুষের চেষ্টা নিশ্রয়োজন। টা 

(সমাধান )__ তোমার, এ আপত্তি ত কৃষি বাণিজা প্লসৃতি বিষয়েও 
তুল্যরূপে উঠিতে পারে (কিন্তু কৃষি বাণিঞ্য বিষয়ে পুরুষের চেষ্টা 
নিশ্রয়োজন--এ কথাত,বলা চলে ন1)। , 

(শ্গুন )-( প্রারন্ধ) কর্ম স্বয়ং অনৃষ্ট স্বরূপ 'অর্থাৎ প্রারন্ধ কর্দের 
না্মীস্তরই অনৃষ্ট )। তাহা যথোপযুক্ত দৃষ্ট সাধনের সমাবেশ ব্যতিরেকে 
ফল উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়। কষি ,বাণজ্যা দতে 
পুরুষের চেষ্টার অপেক্ষা আছে। (প্রত্যুত্তর )জীবনুক্তি সম্বন্ধে যে 
আশঙ্ক। উঠাইয়াছ তাহারও ঠিক এরূপই সষাধান হুইবে। কুষি 


৬৯৪ ্ উদ্বোধন | | ১শবর্(--১১৪ সংখ] 


বাণিজ্াদিভে 'যেসলে রা দেখ! যার না, 
(সস্থলে ধূরিতে হয় যে কোন প্রবল অনৃষ্ট' ব1 কর্ম প্রতিবন্ধক ঘটাই- 
তেছে। “ সেই প্রবল অনৃষ্ বা কর্ম নিজের ফলসাধন্মেপযোগী অনা 
প্রভৃতি দৃষ্ট কারণসমূহ উৎপ!দন করিয়াই প্রতিবন্ধক ঘটায়। সেই 
প্রতিবন্ধক 'আঁবার গ্রবলতর প্রত্তিকাঁরক কারী যাগ প্রভৃতি কর্েব 
ঘর! নিবারিত হু, এক্‌: সেই প্রতিকারক কর্ম, নিজের ফগসাধন্টৌপষোগী 
ষ্ট্াদিরপ দৃষ্টকারণ সমূহ উৎপ]ুদন করিয়হি পূর্বেক্ত প্রতিবন্ধককে 
, দ্বুর কর্পে। অধিক কার কি বলিন, তুমি প্রারন্ধ কর্মের অত্যন্ত ভক্ত 
হইলেও, মনে করনা করিতে পারিবে ন! যে, (জীবনুক্তি সাধন বিষরে) 
যোগাভ্যাসরূপ পুরুষচে্ইট। একান্ত নিক্ষল। অথবা যর্দি বল, প্রারন্ধ 
কর্ম তব্ান 'অপেক্ষাও “গ্রবল,( অর্থাং তবঙ্ঞান:ক পরাভৃত করিয়া 
বন্ধনকে.বজায় রাধিলে,) তাহ! হইঙসে জানিও' যে যোগাভ্যাস আবার 
'সেইক্সপ প্রারনের অপেক্ষাও প্রণল এবং তাহার বলেই উদ্দালক (১) 
বীতহবয প্রভৃতি যোগিগণ নিজের ইচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। য্গ্রপি আমর1*( কলির জীব) স্বপ্লামুঃ বলিয়। আমাদের 
পক্ষে সেই প্রর্কারযোগ সম্ভবণর হয় না, তথাপি কামাদিরূপ চিত্তবৃত্তির 
নিরোধ মাত্র ধে যোগ, তাহাতে আবার প্রয়াস কি? যদি শান্্াবিহিত 
পুরুষপ্রযত্্ের শক্তি স্বীকার না কর, তাহা হইলে চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে 
»আরস্ত করিয়। ধোক্ষশীস্ত্র পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রের নিক্ষসতা অনিবার্ধা 
হইয়া পড়ে। (আর) কধন, কখন কর্পে ফলবিসবাদ ঘটে অর্থাৎ 
কর্ধে'( অভিষ্ট) ফললাভ ঘ.ট নব, তাই বলিয়াই যে (শান্ত্রবিছিত) 
পুরুষপ্রযত্ নিক্ষণ, একথ! বলা চলে না। তাহা হইলে কোনও সময়ে 
পরাজিত হইয়াছে বলিয়! সকল রাজাই গঞঙ্জারোহী, মশ্বারোহী প্রভৃতি 
সেন! উপেক্ষা করিত। এইহেতু অ।নন্দবোধাচারধ্য বলিতেছেনু £-- 

“অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া কেহ আহার পরিত্যাগ করে পা, 
ভিক্ষুকের ভয়ে কেহ হাড়ি চড়াইতে বিরত থাকে ন।, ছাঁরপোকার ভয়ে 








আপস শিপ শী 








(৯) যোগবাসিষ্ঠ রামার়ণের__উপশম প্রকরণে ৫১ হইতে ৫৫ অধ্যায়ে উদ্দালকের 
এবং ৮৪ হইতে ৮৮ অধ্যায়ে বীতহাব্যের, বৃতাস্ত পাঁওয়। বাইবে। 


আগ্রহীয়দ। ১৩২৬ * জীবসুক্তি-বিবেক। ॥ ৬৯৫ 





কেহ লেপাদি বহিরাব্পণ ব্যবহারে বিরত হয় না।” শান্তা বিছিত 
পুরুষ ্রযত্বের যে শক্তি আছে তাহা বসিষ্ঠের নিহিত রামের নে কফখোপ- 
কথন হইয়াছিল গ্রাহা হইন্তে জানা *যায়। বসিষ্ঠ রারীয়ণে "সর্ব 
মেবেহ ছি সদা” (মুযুক্ুব্যবহার প্রকরণ, ৪৮ ) এই স্থল ২ই/* আরম্ভ 
করিয়৷ “তদন্ধ তদপ্যবমুচ্য সাধুতিষ্ঠ।” *মুযুক্ষৃব্যবহা'র প্রকপ্মণ ৯৪৩) 
এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ ত]হা গাওয়া যায় যথা ৫ + 


বসিষ্ঠ_-+সরবমেবেহ হি সদ) সংসারে রঘুনন্নন” 
সম্যক্প্রযত্বাৎ সর্কেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে । 


“বসিষ্ঠ কহিলেন-__হে রঘুনন্দন+ এই সূংসারে সকল লোকেই সম্যক্‌ 
প্রযত্ববিশিষ্ট (সম্যক শ্বের অর্থ অনিরা-আসথৎ রমঃ সএধু সম্যকৃ- 
প্রয়োগঃ ”) পৌরুষ দ্বারা সকল সময়েই সক: বস্ত, স্বশ্ঠ জঁত "করিতে 
পারে। সকল বসন্ত অর্থাৎ পুত্র, বিত্ত বর্গলোক, বর্ধলোকাদি ফুল। , 
পৌরুষ দ্বারা - অর্থাৎ পুত্রকামযাগ, কৃষিবাণিদ্য, জ্যোতিষ্টোম, ব্রন্ষো- 
পাসন। রূপ পুরুষগ্রযত্বের ধারা । | 

“উচ্ছান্ত্রং শান্তিতং চেতি পৌরুষং বিবিধ । 

তত্রোচ্ছান্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শান্ত্রিতস্‌ 11” 6৪ । 
শীন্্রবিগহিত* ও শান্ত্রাুমোদ্িত ভেদে পৌরুষ ছুই প্রকারে বিওক্ত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে শীস্কবিগিত' পৌরুষ অনর্থপ্রাপ্তির কারণ্‌ 
হর, এবং শীক্াছনোদিতু পৌরুষ পনমুপীতের কারণ হয়। শাস্ত- 
বিগছিত পৌরুষ--পরদ্রব্হরণ পরস্ত্রীগমন প্রনৃতি। শাস্ত্ান্থমে।দিত 
পৌরুষ--যথা নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ইত্যাদ। অনর্থ-নরক। 
পরমার্থ__ন্বর্গাদি; 'অর্থের' অর্থাৎ অভিষট বস্তর মধ্যে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ 
বলিয়! পরমার্থ। | 

৮ “আবাল্যাদলমত্যস্তৈঃ শান্ত্রস্সঙ্গমাদিভিঃ| 
গুণৈঃ পুকুষযত্বেন সোহর্থঃ * সম্পাগ্তে হিতঃ |” ৫1২৮ ॥ 
“অলং”-_ সম্পূর্ণরূপে, সম্যগ্রূপে। 


»৯ গাঠাম্তর-. হ্বার্থঃ লম্প্রাপাতে হত 


৬৪৬ উদ্বোধন । ১ বর্₹_১১৭সংখা। 


সি হেত 

“গুণৈঃ"_-উক্তগুণ সমূহের সহিত "বু, বা মিলিত” হইয়!। 

- হিত১- শ্রেয়োরপ “মোক্ষ”। 

( সৎ) শীন্রচর্চা, সৎসঙ্গ গ্রস্তি সদৃ্প বাল্যক'ল হইতে সম্যক্‌ 
অত্যন্ত হইলে, পুরুষের চেষ্টা তাহাদের সাহায্যে সেই কল্যাণকর অর্থ 
€ অভীষ্ট বন্ত অর্থাৎ মোক্ষ ) সম্পাদন করিয়া থাকে। 

প্রীরামঃ__ীক্তনং বাসনাজালং নিয়োজয়তি মাং য। * 

সুনে তথৈব তিষ্ঠামি কৃপণঃ কিং করোম্যহম্‌ ॥ ৯।২৩। 
শ্রীরীম কহিলেন--“হে যুনে, পূর্ব কর্মনজনিত বাসনা সমূহ আমাকে 
যে প্রকারে চালাইতেছে, আমি সেই প্রকারেই চলিতেছি। আমি 
পরবশ, আমি কি করিব 1” নু 
বাসনা শব্দে ধর্মাধন্্রূপ জীবগত সংস্কার বুঝিতে হইবে। 
বসিষ্ঠঃ--অত এব হি (১) হে রাম শ্রেয়ঃ প্রাপ্রোধি শীশ্বতমূ। 
্বগ্রযত্রৌপনীতেন পৌরুষেণৈব নান্যথা ॥ ৯/২৪। 

বসিষ্ঠ কহিলেন-_-“হে রাম, এই হেতুই তুমি কেবল শ্বগ্রযতর- 
সম্পার্দিত পৌরুষ ছার! তর্শবনশ্বর শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে, অন্য উপায় দ্বার! 
প্রাণ্ত হইবে না ।” 

"এই হেতুই”-_ যেহেতু তুমি বাসনার অধীন সেই হেতুই তোমার 
বাসনার অধীনত নিবারণ করিণার নিমিত্ত, ম্বকীয় উৎসাহের, হারা 
সম্পার্দিত কায়মনবাক্য জনিত পুরুষচেষ্টার আবশ্ককত। আছে। 

( ক্রমশঃ ) 


(১) পাঠান্তর--“হি রাম ত্বং" |, 


সমুলোৌছনা। 


স্সাখনী দিবেরানন্দ (জীবন চরিত)-শ্রীযুত প্রমথমাধ 
বনু, এম) এ, বি, এল প্রণীত ও স্থামীশুদ্ধানন্দ লিখিত বিশ্বৃত ভূমিকা! 
সম্বিত ? ইহা মায়াবতী অধৈত আশ্রম হইতে প্রকার্টিত '[ত ০ 
5৮21)1 ড159109118009৮ নায়ক, ইংরধজী গ্রন্থ ঈসবলত্বনে লিখিত। 
ইংরাজীর ন্যায় এই পুস্তক চারিখন্ডে সম্পূর্ণ হইবে*। প্রথম ও"দ্বিতীয় 
খণ্ড (৩৯৪ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হইয়াছে, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড এখনও হ্স্থ। 
ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, মূল্য গ্রতি ধ্ড১. টুকা। প্তিস্থা_ 
গর্ধকারের নিকট, ১৯নং শ "াখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর, 
কলিকাতা ও উদ্বোধন কার্য্যালয়। ৫ ৮ 
স্বামিজীর বিস্তৃত জীবনী বঙ্গতাঁষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। 
এই পুন্তকথানি আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহা 
ইংরাজী গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ নহে_ফণে, অনবামুগত ভাষার 
জড়ত হইতে সপপূর্ণ মুক্ত। ইহাতে ইংরাজী গ্রন্থ অপেক্ষা কতকগুলি 
অধিক ঘটনা সিবেশিত হইয়াছে! গ্রন্থকার 'যে*[বশেষ আয়াস 
স্বীকার,করিয়। স্বামিজীর জীবনের এই সকল ঘটন! সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তজন্য আমরা ঠাহাকে আস্তরিক ধন্যবাদ ভ্রাপন করিতেছ। ৮ 
গ্রন্থের প্রথমভাঁগে শ্বামিজীর বংশগধিচ, জন্ম) বাল্যকথা হইতে 
আরম করিয়া বরাহনগর মঠে তপন্থা পর্য্যন্ত বিবরণ সন্িবিষ্ট করা হুই- 
্লাছে। দ্বিতীয় ভাগে তাহার পরিব্রাঞ্জক বেশে ভারতত্রফা ও জামেরিকা 
যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব,পরয্যস্ত ঘটনাবলীর স্ফলন কর! ছইয়াছে। যে 
মহান্‌ ত্যাগী ও প্রেমিক পুরুষের জীবনাবলম্বন করিয়া! এই গ্রহখানি 
রচিত হইয়াছে, পাঠক গ্রস্থপাঠে, তাহার চরিত্রের সম্পূর্ণ না হউক 
আংশিক চিত্র যে ঘনোমধ্যে চিজ্িত করিতে পারিবেন তাহ।তে কোন 
সন্দেহ নাই। তাহার কর্ণকুশলতা, তাহার গ্রবল শ্বদেশানুরাগ, তাহার 
অচণ্ডালপ্রবাহিত প্রেম) তাহার গভীর জান তাহার তীক্ বুদ্ধি) 


৬৯৮ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--১১শ সংখা। 


তা 
তাহার অন্ভূত ত্যাগ, তাহার তীব্র বৈরাগ্য, ভালর প্রগাঢ় গুরুতজি, 
ঠাহার গেভীর আধ্যাত্মিক অনুভ্ভূতি প্রভৃতির কথা৷ পাঠ করিতে 
করিতে পাঠক ত্তস্তিত ও মুগ্ধ হুইয়! তবিবেন এবপ সরবাঙ্গ সম্পূর্ণ 
চরিত্র--একাধারে এত অধিক গুণের মমাবেশ--জগতের ইতিহাসে 
বাস্তবিকই মতি বিরল! 

দেশের বর্তমান অবস্থায় স্বার্মিজীর জীবনালোচনাঁ যেরূপ উপযোগী 
ও কল্যাণপ্রদ, তাহাতে যত অগ্নিক সংখ্যক লোক ইহার সহিত পরিচিত 
হয় ততই মঙ্গল। ইহা যেরূপ বিচিত্র ঘটনাবহুল তাহাতে পুস্তকখানি 
একবার পড়িতে আরিস্ত করিলে শেষ ন৷ করিয়। থাক যায় ন!। 
বিশেষতঃ, ইহার ভাষা খুব গ্রার্জল হওয়ায় স্্রীপুরষ সকলেই আগ্রহ 
সহকারে ইহা পাঠ করিবেন বলিয়৷ আমাদের বিশ্বাস | 

রস্কার স্বামিজীর জীবনের ঘটনংবলী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন--& সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। 
এ কাধের ভার তিনি সুধী গাঠকন্র্থের জন্যই রাখিয়! দিয়াছেন। 
মহাপুরুষের জীবনের ঘটনঠবলী সমালোচন! করিয়। মন্তব্য প্রকাশ কর! 
বড়ই কঠিন'কার্ধ্য। দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলে লেখক হয়ত তাহার 
কার্য্যের গৌরবৃন্ধি করিতে গিয়া জগতের সমক্ষে হাস্তাম্পদ হইয়াছেন, 
অথব! নিজের মনগড়া কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়া তাহাকে /থাট, 
সাম্প্রদায়িক, ব! নিজের ভাবে ভাবিত করিয়া ফেলিয়াছেন! শ্রদ্ধাম্পদ 
গ্রন্থকার মহাশয় বোধ হয় এইকস্গ আশঙ্কা করিয়াই উক্ত কাধ্য হইতে 
বিরত হইয়াছেন। ইহাতে আর যাহা হউক, একটী সুবিধা এই 
হইয়াছে যে প্রত্যেকেই স্বামিজী সম্বন্ধে স্বাধীন মত গঠন করিতে সমর্থ 
হইবেন এবং ধাহার যে ভাবে ইচ্ছ। সেই ভাবেই তাহাকে গ্রহণ সে 
পারিবেন । 

আমর! সর্ধাত্তঃকরণে পুস্তকথামির বহুলএটার ফামন! করি। 


অগ্রহারএ১+১৬২৬। ] সমালোচনা ।  ,*. ৬৯৯ 


উপন্মিঅন্েিঈটশ। কেন (পকেট সংস্করণ ) - 
রাজেন্্র নাথ ঘোষ কর্তৃক অনুদিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত এব₹ 
মহামহোপাধ্যাক় শ্যৃত প্রুমথনাথ ধতর্বভৃষণ ও মহার্হোপাধ্যায় 
শ্রীযুত লক্সণ শান্ত্রি দ্রবিড় কর্তৃক্ষ সংশোধিত। ইহাতে মূল, অহবয়+ 
অক্ষরার্থ, শঙ্কর ভাঁয্য-সংক্ষেপরূপ! শঙ্কর!ন। নায়ী টাকা! ও, তাতপর্ধ্য 
সহগিবেশিত হইয়াছে । লোটাস লাইব্রেরী, উদ্াধন, কাধালয ও 
অন্থান্ত গ্রসিদ্ধ পুস্তকাঁলয়ে প্রাপ্তব্য। , 

শ্রীযৃত রা্জেন বাবুর নাঁম' শিক্ষিত বাঞ্গাপী মানের প্িষ্চিত। 
হিন্দুর বেদ, বেদান্ত, দর্শন যাহাতে সংস্কতানঠিভ বাঙ্গালী মারেরই 
আয়ন্ত কর! স্থলভ হয় তাহার চেষ্টাই তাহধর জীবনের প্রধান ত্রত বলিয়। 
মনে হয়) এততুর্দেশ্যো তনি গত কয়েক বর্ষ 'হইতে লোটাস 'লাইত্রেবী 
হইতে প্রকাঁশিত,বেদান্ত দর্শন ও বেদান্তের প্রকরণ স্থাদ্ির সম্পাদকত। 
করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি উপাঁনিষদ্‌ শাগ্থের বহুল প্রচার কাঘন|, 
করিয়| উহা যাহাতে গীতা, চঙ্ী গতি গ্রন্থের স্তায় বাঙ্গালীর গৃহে*নিত্য 
পঠিত হয় তজ্ন্ত বহু আয়াস স্বীকার করিয়। *সর্শ, কেন, কক প্রন্ৃতি 
ঘাদশখানি প্রধান উপনিধদের এক অভিনব ুদ্াকার সংস্করণ ,বাহির 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন গ্রন্থকার যেপ' প্রবিশ্রম করিয়া 
ুস্তকখ|নি সাধারণ পাঠকবর্গের উপযোগী করিবার চেষ্টা কবিয়াছেন 
তাহা বাস্তবিকই গ্রশংসনীয়। পুস্তকপরিচয় প্রসঙ্গে ঠিনিপ্ুখিতেছেন_-* 

“আচার্য্য শঙ্কর 'ইহার*যে ভাষ্য করিগ্াজ্ছন, তাহাকে অবলম্ঘন করিয়। 
এই 'শঙ্করার্চনা? টীকা রচিত হইয়াটে। ইহাতে আচার্ষেযব ভীম্যই 
কেবল অন্বয়মুখে সাঁজাইয়! দেওয়! হইয়াছে এবং ভাস্ক পড়িয়া যূল 
বুঝতে হইলে ভাগের যতটুকু প্রয়েজন, ,তনটুকুই ইহাতে গৃহীত 
হইযাছে। আঁব সেই জন্ বিচারাংশগুলি ইহাতে গৃহীত হয় নাই। 
'অন্থর' মধ্যে প্রতিশব্দ দেওয়। হয় নাই; কারণ, তাহাতে আ্য়ার্থীর 
অন্ুবিধাই। “অক্ষরার্থকে অয়ের সম্পূর্ণ অনুগামী করা হইয়াছে। 
উদ্দেগ্ত, উহাতে মূলের ভাধ! বুঝিতে স্থুবিধ! হইবে । “তাৎপর্ধয'মধ্ে 
গৃহীত ভাস্তাংশেরই অনুবাদ আছে, এবং মধ্যে মধ্যে মন্তব্যও আছে। 


| ৭9৩ | এব “উদ্বোধন | [২১শ ধর্ষ--১:শু সংখ্যা। 


পারে হবিযার জন্য যুলাংশ পুনরায় রি শোষে সংযোজিত করা 
হইল” 

আলোর) পুস্তিকায় ঈশ ও কেন উপ্নিষদ্‌ গ্রকাশিত হইয়াছে। 
আমর! উহা! পাঠ করিয়! বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ইহাঁতেঅক্ষরার্ধ 
সন্নিবেশিত হওয়ায় উপনিষদের্‌ সবল বুঝিবাঁর পক্ষে বিশেষ স্ৃবিধ| 
হইয়াছে। অনেকে ুলের দিকে তত লক্ষ্য কবেন *ন।--০মাটামুটি 
একটা! অর্থ দিয়াই সম্তষ্ট থাকিতে চান।' কিন্তু ইহা সমীচীন বঝিয়। 
_ মনে হঞ্জনা। প্রথমতঃ, এই উপায়ে শীস্তার্থ মনে থাকে না, দ্বিতীয়তঃ, 
ইহাতে অন্বাদ্কের গ্রেখানে ভূল থাকিয়| যায়, পাঠক অজ্ঞাতসাবে 
তাহা গলাঁধঃকরণ করিতে বাধঠ হন।' এ পুস্তিকা উক্ত দোষ হইতে 
সম্পূর্ণ মত 1 'অক্ষরার্থে যাহা স্পষ্ট রহিয়। গিয়াছে তাহা তাৎপর্ঠে 
ব্যাধ্টাত হইয়ঃছে 1, ,তাৎপর্যযটা থেশ নুচিস্তিত হইয়াছে, তবে ইহার 
ভাষ! আর একটু প্রাণ হইলে আরও ভাল হইত। পুস্তিকার ছাপা, 
কাগজ; বাধাই অতি চমৎকার । আকার ক্রাউন ৩২ পেজি। 
৯* পৃষ্ঠা । সুল্য॥* আটমানা *. 

আমর] আঁশ" করি, ইহা গ্লীতা, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রস্থের স্তায় বাঙ্গালাব 
' ঘরে ঘরে উপনিুদেয বলপ্রদ, প্রাণগ্রদ সত্যসমূহ প্রচারিত করিয়। 
দেশে ধর্মআোত প্রবাহের বিশেষ সঙ্থায়ত। করিবে । 


সংবাদ ও মন্তব্য । 

উড়িয্য| প্রদেশে শ্রীরামরুঞ্জ মঠ ব! মিশনের কোন আশ্রম 
ছিল না। শ্রীরামরুঞ্জ মঠের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাঁ? -গ্ররত্রদ্ধানন্দ স্বামিজী 
এ অঞ্চলে একটী মঠস্থাপন। করিবার প্রয়োজনীয়তা হনুভব 
করিয়! ৬ভুবনেশ্বর ধামই এ কার্ধ্ের জন্ত মনোনীত করেন এবং" এ 
স্থানে একথণ্ড জমী ক্রয় করিয়। গৃহনির্মাণ কার্য আরম্ভ করিয়! দেন। 
্রত্রঠাকুরের ইচ্ছায় কিছুদিন পূর্বে এ কাধ্য শেষ হওয়ায় তিনি 
মঠপ্রতিষ্ঠার জন্য শুদ্ধানন্ন, শঙ্কবানন্দ। অন্বিকানন্দ প্রভৃতি মঠের 


অগরহাণ, ১৩২৬ । ] বাদ ও মন্তব্য । ,.. ৭*১ 


ক 
কতিপয় সপ্্যাপী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণেন সহিত তথায় গমন কবেন ॥ 
বিগ্লত ১৪ই কার্তিক তারিখে বিধিমত পৃজ্]। হোম, গ্ৰাঠ ইত্যাদির 
সহিত উক্ত প্রতিষ্ঠ! কার্ধ্য ঃসুসম্পন্ন "হইয়াছে । এ উর্গিলক্ষে ত্রাঙ্গণ 
ও দ্ররিনারায়ণ সেবাও হইয়াছিল ।, 

মঠের সীমানার মধ্যে একটী দাঠধ্য গুধধালয়ও স্থাপিত হইয়ছে। 
তথ! হইতে প্রচ্যহ বৃহ রোগীকে গুধধ প্রদান $বিয়া চিকিৎসা কৰা 
হইতেছে। ] ৪ 

অজন্ম, দৌর্মল্য প্রভৃতি কারণে স্থানীয় দবিদ্র অধিবা্ণণকে * 
অল্লাভাবে কষ্ট পাইতে দ্বেখিয| উপ্ত মঠেব তত্ব'বধানে একটী সাহায্য- 
কেন্দ্র স্থটপনপূর্ববক ছয্থ ব্যক্তিগণকে চাউল বিতঝ্প করা হইতেছে। 

সংশাঁদপত্র-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন ধে, ব্রহ্ম, ১৭ এ। নখ) 
জেল! জলপ্লাবনে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইমাছে। ফলে তাকান ধান্য-* 
্ষত্রগুলি এরূপ বিধ্বস্ত হইয়! গিয়াছে যে এবৎসব উহ! হইতে /১ 
সেরও ধান্ পাইবাঁব আশা নাই! ইতি উপযুযপলি হুষ্ঠ তিন 
বৎসর,ধরিয়! অজন্মা প্রভৃতি কারণে উক্ত স্থানেব দরিদ্র অধিবাসীবা , 
অতি কষ্টেই দিনধাঁপন কবিতেছিল। তাহাব উপক এবৎসন বন্তায় 
সমস্ত প্ষল নষ্ট হইয়| যাওয়ায় তাঁহার। সকলেই প্রায় নিবন হুইয়। 
পড়িযাছে। ফ্ললতঃ, উক্ত স্থান সমূহে খুঁত অধিক ত্বন্নকষ্ট উপস্থি ঠ 
হইয়াছে যে গভর্ণমেন্ট 'পী সমস্ত স্থান 'ছুর্ভিক্ষণীড়িত বলিয। ঘোষণা! 
করিতে বাশ হইয়াছেন । | 

বন্তার সময় শ্রীরামকৃঞ্চ মঠেব জনৈক সন্ন্যাসী স্বামী শ্যামানম্ট 
কার্য্যব্যপদেশে রেঙ্গুনে, উপস্থিত ছিলেন। তিনি অধিবাসিগণেন 
ছুরবর্থার কথা শব কবিয়। তাহাদের সাহাধ্যকল্পে বেগুন হইতে তথায় 
গমন করেন এবং উক্ত স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়। চৌঙ্গাকোয়াতে 
(পোঃ কাযিকমারে। ) একটী সাহাধ্য কেন্ত্র স্থাপন কবিয়াছেন। উক্ত 
কেন্ত্র হইতে ৪৫ খানি গ্রামেব ছুঃস্থ অধিবাসগণকে এ পর্য্যন্ত হুন, লক্ষ 


ও ২৫০/০ মণ চাঁউল সাহাঁষ্য করা হইয়াছে । এর কার্ধ্য এখনও কয়েক 
৮ 


৭৪২ উদ্বোধন | [২১শ বর্ষ_+১১শ সংখ 


০ 
যাস ধরিয়! চলিবে । বন্তার জন্য উক্ত স্থান সমূহ নানাবিধ উৎকট 
ব্যাধির প্রাূর্ভা্ হওয়ায় ও়ধ পথা বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
প্রতি সপ্তাহে প্রায় ছুই হাজার রোগী: ক ওধধ পথ্য দেওয়। 
হইতেছে। 

. এতথঘ্্যতীত স্থানীয় ক্ষকগণকে উৎকষ্টতর প্রণাগীতে চাষ আবাদ 
শিক্ষা দিবার জন্য,তিনি*রুষি বিভাগের ডেপুটা ভাইবেক্টরের পরাধির্শে ও 
অন্মমোদনে একটি “আদর্শ $বিফেত্রেরণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কৃষকগণ 
যাহাঁতে' আগামী বৎসরের চাষের লময় উত্তম বীজাদি পায়, তাহারও 
চেষ্টা কর! হইতেছে। : 


শ্বীরামরুঞ্জমিশন ঢুর্ডিক্ষনিবারণ কার্য্য। 


ূর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সমূহে শন্তের অবস্থা ভাল হওয়ার আমরা 
আমাদের সাহায্যকেন্্রালি অক্টোবর মাসের শেষভাগে বন্ধ 
করিয়া দিয়।ছি। নিয়ে ২১ সেলেপ্টেম্বর হইতে ২৬ সে অক্টোবর 
র্যযস্ত চাউলবিতণ কার্ধ্যের সংক্ষি্ত বিবরণ দেওয়া গেল__ 

কেন্দ্রের নাম সাহায্য প্রাঞ্ডের সংখ্যা চাউলের পরিনাণ। 


' বাগদা ॥ ৯৭০ :5৪৯/ 
ইদপুর ১২৯ ৬।৩ 
দততখোল। ৪৩৯ ১৪৩1৫ 
বিটঘর ২৬৯ ৯৬|২ 
মিহিজাম * ৫১৩, ৮৫|৫ 
ভুবনেশ্বর ২৫৯ ৮৫৮১ 


যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি এই ষহুৎ কার্য্যে আমাদিগকে সাহাধা 
করিয়াছেন আমর তীহাদ্িগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞত] ও 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 


ঝটিকাপ্রপীড়িত স্থানে স্রীরামু্্ 
মিশনের মেবাকাধ্য। 


গতবারের ,কার্্যবিবরণীতে আমরা অর্থাভাব, প্রভৃতি" নানা 
অস্থুবিধার ঝঁধা প্রকাশ করিয়াছি । ইহা সকেওন্ধীমর। অভাবগ্রন্ত 
শোকদ্দিগকে সাহায্য করিবার , জন্ত' যথাসাধ্য, চেষ্ট। করিযিতছি। 
বর্তমানে ঢাক৷ জেলার মুন্সিগঞ্ মবডিতিসনে কলমা। কামারখাড়া, 
বজ্জযোগিনী, সোনারঙ্গ এবং *লতপদটু এই পাটা স্থানে সাহাষা 
কেন্ত্র, খুলিয়াছি। প্রথম চারিটা কেন্তর টঙ্গিবাড়ী গানেংর অন্তগত 
এবং উহাদের অধীনে আরও পাঁচটা রক ঝোল * আছে। 
লতপদী কেন্্' সিরাজদিঘা ধানটুর অন্তর্গত ।' এতদ্ব্যতীত সিরাপরগঞ্ 
থানায় সোনার গ| নামক স্থানে আর একটী কেন্দ্র থোলা হায়াছে 
নিয়ে ১ই অক্টোবর হইতে ২৬খে আক্টোবর পর্যন্ত এসকল দশের 
চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া ঠেল__ ॥ , 


€ ৫ 


ঢাকা। ॥..: | 
কেন্দ্রের নাথ গ্রামের সংখ্য৷ সাহাযাপ্রাণ্ডের সংখ্য। চাউল্রে পরিমাণ 
কলম ৪৫ * ৮৯৫ ১ ১১৯৪৯ 
লতপদী ' ১ ১৭ ৯৩৫৫ .৪৩/১ 
বজযোগিনী ২২ "১ ২৬০ ২৯/৭ 
কাষারখাড়। ৩৪ ৫8৮ ৪৩৮২ 
সোনার ৭৫ রি ন 
সোনারগাঁ ২৬ ৪০৯, বর 


* উল্লিখিত কেন্ত্রগুলি হইতে যথোপযুক্ত সাহাধা দান করিতে 
হইলে প্রতি সপ্তাহে ২৫*/০ মণ চাউলের গ্রয়োজন। সুতরাং যদি 
সস্তা রেঙ্গুন চাউলও বিতরণ করা যায় তাহ! হইলে ন্যুন পক্ষে 
সাপ্তাহিক ১৬০০২ টাকার প্রয়োজন | এতদ্ব্যতীত আরও অনেক 


৭০৪ এ উদ্বোধন। [১৭ বর্ষ--১১৯ সুখা। 
পপ সপ 
স্থান আছে যেখানে সাহাধ্যকেন্ত্র €খাল! আঘগ্ঠক | বর্তমানে 
অর্ধাভাববশতঃ আমর! তথার কেন্দ্র খুলিতে পারিষ্ঠেছি না। আমরা 
এই বিষয়ে সন্ধদয় দেশবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ কবিতেছি। 

বরিশাল জেলার .বালকাঠি থানার" অন্তর্গত ভারুকাঠি গ্রাথে 
এবং গৌরনদী থানার অন্তর্গত/বাগধ। গ্রামে গ্ইটী কেন্্র খোলা 
হইয়াছে। নিয়ে ১৫৯ অক্টোবর , হইতে উত্ত টা গিউিাতরত 
বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে 


র্‌ বরিশাল 

কেন্দ্রের নাম গ্রামের স্ংখ্য। সাহাধ্যপ্রাপ্তের সংখ্যা চাঁউলের পরিমাধ 
ভারুকাঠি ১২ . ১৩৭ ১১৪৭ 
বাগধা ' ১৯: ২৭৯ * ১৪/১ 


আমর! পুনরায় ধরুলুনা জেলার বাগেরহাট পবডিভিসনে সেবাকাধ্য 
আর্ত করিয়াছি। আমাদের “সখকগণ উপস্থিত মোল্লাহাট থানায় 
অবস্থান করিতেছেন। কারণ উক্ত গ্রামে এমন একখানি ঘরও 
নাই «যেখানে মানুষ বস কাঁরতে পারে। ঝড়ের সময় বন্যায় 
কয়েক থানি "দু গ্রামও মধুম হী নদীর গর্ভে বিলীন হইয়াছে । 
ঘরবাড়ী ও গাছপাক! ভাঙ্গিয়া ব্রাস্তাঘাট সব বন্ধহইয়। গিয়াছে। 
লোকের কষ্টের অবধি নাই। 
১. ২ধসে অক্টেশবর মোল্লাহাট ক্েন্্র হইতে ৬খানি গ্রামের ১১৮ 
জন লোককে ৬/২1০ সের চাউল বিতরণ করা হইয়াছে ।' 
অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাছে ফরিদপুর জেলার পালং থানার 
অন্তর্গত কুমৌরপুর গ্রামে একটী সাহায্য কেন্দ্র খোল! হইয়াছে। 
তথাকার কার্ধযবিবরধী আমাদের হস্তগত হইলেই প্রকাশিত করিব। 
আমরা বিনামূল্যে চাঁউল বিতরণ এবং দোকান খুলিয়া .ক্রয়- 
মূল্যে বা তদপেক্ষা অল্পমূল্যে চাউল বিক্রয় করিতেছি বটে কিন্ত 
অর্থাভাব বশতঃ গৃহ নিশ্মাণ বা বস্ত্র বিতরণ সন্বদ্ধে কিছুই করিতে 
পারিতেছি না অথচ এ দুইটী বিষয়ে সাহায্য করা বিশেষ 
প্রয়োজন | যাঁদও এ কার্যে ব্হজ অর্থের প্রয়োজন তথাপি আমরা 


অগ্রহারণ, ১১২৬ ] 


প্রাপ্তিম্বীকার । ২; ' ৭৬৫ 


উর 
আশা করি, সহীদয় জনসাধানণের সহায়তায় আমাদের সে অভাব 
দুর হইবে। নিরলিখিত ঠিকান্ট় সাহায্য প্রেরিত হইলে সাছরে। 
গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে । ৮ £ টা 

(১) প্রেসিডেন্ট রামককষ্ণ মিশন মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া । 

(২) সেক্রেটারী রাম মিশন; উদ্বোধন আফিস। ১ নং মুখাপ্জ লন) 
বাগবাজার,কলিকার্তী 1 

(শ্বা৯ সারদা নন্দ, 


সেক্রেটারী, রামকঞ্চ/মশন । 


৩০-১১-১৯১৯ 


কলিকাতা । 


পরা্ি-্বকার।; |" 


(€৫ই জুন হইতে £ই নভেম্বর 'পত্যন্ত উদ্বোধনে প্রা), 
পরবৃতালাল মুখার্ডি,* কলিকাতা ৪৪৮1*৪ জনৈক বন্ধু, বে 


তং 


জনৈক ভক্তরলৌক, কুচবেহার, ৫২ ্রীঞ্রকান্ত সরকার। রাজারামপুর ১৩ 
শ্ীনসি'হ চন্দ্র দে, কলিকাতা, ১৬ দরিদরভাওার, বোয়ালমারী ১২ 
শ্রীমঘোর নাধ ঘোষ, রি ৬৯২ পীজপূব বনু কলিকাত, 81. 
॥ হরিদীস কুওু, ১ ৪২. ,, ভূপেন কুমার বন ৫. 
গতর্ণমের্ট প্রি্ীং, দ্বিী, ২৯২ ,মৌলুৰী লিয়াক? হোদেন রি ভাগার। ' 
রমতী ইন্দুপরভাঠি. তাঁনতাবিন, ২*. কলিকাতা, ২**২ 
জানকী নাথ সাহা, কলিকাতা, ১২ * রাজেন্দ্র কৃ খোতত. " ৫২ 
মেবক মঞ্জলী, জেটি গুওয়ার হাউস, ঠ শশতম বল্যোপাধ্যা ০ ২২ 
গৌসাইডাঙ্গা, 81%*, ,দেফেটারী বার লাইস্ত্েরী, হাওড় "*, 
ীমতী স্থনীতিবালা, কলিকাতা, ১২ বিমান বিহারী বন রাছি। «২ 
সেক্রেটারী-গরিপ্র ভাঙার, জিয়াগঞ্জ,। ৫. ১ দেবে নাথ চত্রবস্্রী, কলিকাতা, ৮, 
শ্রীতগবান দাস, পোর্টব্েয়ার ১২ 9৮ হুশীল্‌ চন্্র বসাক, ৫ 
খ্রীমতী,ননীবাল।, কলিকাতা, ৪২ ৮» উপেন্ত্র নাথ সেনগুস্ত, বাথরগঞ্জ, ৪২ 
জীনবথুমল পাঞ্জাবী, এ ৫২ + রমেশ চন্্র নরকার, ভাঙ্গা, ২২ 
» ননীগোগাল বন্থ,।.: ৮ ৭২ জনৈক বন্ধু অপ্টপুর ১৫২ 
॥, হৃষীকেশ ঘোষ, গুকচর, ৫২ শ্রবি,সি, গুহ) * মিলগা। ৫*২ 
» অমূল্য চক্র বন! ৫২: » নবেব্রমোহণ দেন, গিলে ২২ 


উদ্বোধন। 


? ২১শ বর্ঘ--১০শ সংখ্যা। 


ররর 


৭০৬ ও 

£, বিঃ রেলের বর্শচারিগণঃ চিৎপুর 

ৃ রোড ৪8/, 
নাঃ ম্যানেঞ্জার,[হতবাদী, ২৫. 
ঈীমতী সুরুচি বাল! ঘোষ, কুমিল্লা, ১*২ 
রাম, বালগুলো, ১৭২ 
ঈনৈক বন্ধু, কলিকাত|, ৬.২ 
|] ্ €.. বন্বে। ১৭৫৯ 
£ারমনি, নিউজিল্যাও, ১২২ 
ঈীমতী *শন্দীমণি দাসী, কলিকাতা, ১৫২ 
মিঃ জগৎপ্রসাদ, লাহোর, ১২ 
[নৈক বজ্ধু, চা 
॥রোহিণী বত রায়। কলিত্াওা, ॥* 
নৈক বন্ধু। - ৫২ 


মঃ এন, কে; রায়, বাগদাদ ২৯ 


টাজদুরূপ চন্ মুখোপাধ্যায়, ফাইজাবাদ ৫২ ১ ব্রজলাল পাল, 


১ রামকৃষ্চ সেম. কলিকাতা,  &১ 
। অতুলকৃষণ দে, রর ৪. 
॥ ছুর্গাচরণ রক্ষিত, ' গৌবোরডাজা, ২ 
শ্রীমতী রাজলন্্মী 'দৈবীঃ “কলিকাতা, ১২ 
, মার! রঃ ১২. 
» সরলা বাল! দামী, ্ ১২" 
জনৈক বন্ধু, ৯, ১৯ 
মাঃ আগঙ্জারাম, পোর্টররেয়ার ১০, 
জীযোগেন্্ চত্র সেন, সিঙ্গবঝানি,। ৩২ 


মিঃ ভি, দিনরাজ, কোয়ালালামপুর, ৬* 
প্রপ্রতাতচক্্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ৬. 
» বিজয়কূক বহু, কালীঘাট। ১০২ 
» গুধাংগ্ড শেখর ঘোষ? কলিকাত।, 
») অ্রজলাল পাল, 
মেট্রোপলিটান ইনৃষ্টিটিউট, ঘড়বাজার, ৩*২ 
মি: আর, সি, দত্ত, মাইরেজল। 


৪ 


ঙ ১০ ৯৬ 


১০ 


মাজে, বি, হর্টক, করাচি ৬২ 
জট়ৈক বনু, ১৯২ 
» মহিলা, মাঃ ডাক্তার কাণ্রিলাল ১৭. 
শ্ীরব্রনাথ আশ;  কলিকাত। ১২ 
» এককড়ি ঘোষ, রি ১১, 
॥ হীরালাল নিগুগী ভত্রেশ্বর,। ৫২ 
 উপেক্ নাথ দে, ' (গাঁসাইগাঙ্গা, $২ 
হুবেদীর জী এ, পিঃ ঘোষ, বাগদাদ, ১,. 
* বরেন্ত্র নাথ ঘোষ, . এ 
হ-_ কলিকাতা, ১৫২ 


॥ মোহিনীমোহন রায়, ারব্তীারার ১ 


,১গজাদাসু সরকার) কঁফনগর। ৫২ 
১ শ্ীকানাইলাল পাঁল, কলিকাতা, ৫*. 
৯৪. 


, উপেন্্র নীথ সেনগুগ্ত) বাখরগঞ্জ।) ৩. 
, কুমুদিনী বহু, কলিকাতা, ১২ 
এ মহেল্রলাল সরকার, বেদিন, «২ 


মতী চারুলতা৷ চোধুরা, কালকাতা, ১* 
». লক্ষ্মীমণি দাসী, ১) 
, গুভাবিশী গুহ, গোবিন্দপুর, ২২ 


উ৬* 


শন্দালি ক্কুলের ছাজ্গণ, ১০২ 
শ্রী কে, এন, ঘোষ, আনুখাল, «২ 
শ্রীমতী সরোজবাসিনী দাসী, 

কলিকাতা, ১. 
জীবৃন্দাবন চর নন্দী, (৫ 
%» অচ্যুত কুমার নদী, ০৪৬. 3৬ 
জনৈক বন্ধু, ॥. ৯১৯, 


জ্রীযুত সুরেন্তরী লাল সেন, আরারিয়া, «২ 
, হজ্েস্বর বন্দেযাপাধ্যার। গাবতলী «২ 
59 বিহারী লাল, কলিফাঁত। ৫২ 


অগ্রহারণ/ ১৪২৬1] 


প্ররামকৃ্ণ নরদিংহ তিরুমালি,* 


প্রাপ্তি-্বীকার। রি 


৭০৭ 


শ্রীমতী জীবনবালা, তাস্তাবীন ৫২ * 


বাঙ্গালৌর। ৫২* এ্উপেন্র নাধ সেনগুপ্ত, * বরিঠাল, ২২ 


। পাঠি কারদা ভেঙ্গন,ও কোটারু, «২ 
॥ ডি, কে: ছু, _সেতক, ১২ 
, সি, কৃষণ্বামী পিলাই, বেঙ্লীশসী, ১২ 
। জে, এন, বন্দোপাধ্যায়, রায়পুর, ২* 
টার ধিয়েটারে আঁভনয়ে' প্রাপ্ত ৪ 
মাঃ হ্রীপরাণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও ॥ 
ঞীধীরেন্্র নাথ সাহা, কলিকাতা, ৫১২ 
প্রমতী শৈলবালা দেবী, কাশী, ২ 
ক্রেগুসানরাইজ. লিটারারী ক্লুব, 
কলিকতি।, 
সবধীরের পিতামহ, , ৮» 
জনৈক বন্ধু 


১৪১২ 
| 


দরিদ্র বান্ধব সমিতি, সম্বলপুর ৪*২ 
দি।১৩ কোম্পানী, ৪৯নং বেঙ্গলী 
রেজিমেন্ট ৪২ 
পীবধুতৃষণ পাল, বহরমপুর? ১২ 
» হরিপদ দত্ত, গৈটা। ৫২ 
» রায় প্রীশু চন্ত্র র্ধা ধিকারী ন্মরণার্থ 
মাঃ তাহার কন্। শ্রীমতী সরোজিনী, ১০৭২ 
'রাজ! যাদবেক্্ কষ দেও বাহাদ্ররের 
কন্ত! রাজকুমারী জীমতী কৃষ্ধরমণী, 
শোভাবাজার রাঁজবাটী,। ৬৭. 


জ্ীযুত যৌগানদ্দ সিংহ, ভবানীপুর, ৪. 
» সভ্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যা়। পাটন।, ৩*২ 
ফেমিন রিলিফ ফণড ২২ 
কুমুদ 'মেনের শ্মৃতিরক্ষাথ ৪১14৫ 
জনৈক বন্ধ, কলিকাতা, ৪২ 
ঞ্রনলিনী রঞ্জন বন্ধ, বর্ধমান) ২২ 
জনৈক হু, হাজারীবাগ, 


৪7৩ 


্ী্চী কৈলাসকাসিী দার বর্ধমান) ১০২ 
জি, জি, বাণীকর, ৪৫. 
প্র আর, ব্যানা্জাঁ,বিদ্যানাগরণকলেজ ২**২ 
্ীসস্ভোষ কুমারদে, , কলিকাতা ২২, 


মাঃ পি,সি, ম্ুমদড৯ হশোর। ৫২ 
, খুচরা অ'দায়। * কলিকাতা, «২ 
সমছুঃখী, * কলিকাতা? ২২ 
মাঃ কিরণবাবুঞ্জনেক বন্ধুর মাত! ১৫২ 
র্িষাকর দে, , কলিকাতা ৫২ 
প্রকৃকগোপাল সাঁহ! মোক) কলিকাতা ১০২ 


জনৈক বন্ধু, , * কলিকাতা »১*২ 
২২ ৬ প্রীঅতুলক্ষফ দের. » ৬৭ 

নৈক বন্ধু, ১:১/০ 

»॥ এ ঃ | 


শ্রীরাজকুমাঁর বানাজ্জা ও ' চ্দনমগর ৫২ 


, পি, বনু, কলিকাতা, ৯২২ ৰ 
* শৈলেত্ত নাখ ইতর ৯ ১০২ 
« ক্ষিতীশচন্ত্র মিত্র এ. ১০২ 
ভ্রাভ্বৃন্দ, ৩//1 
পীযোঃগন্জ্ নাথ রায়, ২৫২ 
পাই, এ, এন, সবুর? খাঁনিকিন+* ১*২ 
জনৈক বন্ধু, কলিকাহ1, ১২ 
জ্রীসন্তোধ কুমার মুখোপীধ্যায় , ২ 
সিমতী সন্ললাধালা দাদী, ২২ 
খুচর! আদায় ২২ 
পৌটনের স্ত্রী ১০২ 
শ্রীমতী ময়না দ।সী, দের, ২২ 
বেঙ্গল রিলিফ কও কলিকাতা, ৬*০*২ 
জীবিজয়কফ পাল, রর ৫০২ 


ণ৬৮ 





মাঃ রান সাহেব গ্ এস, এন, ঘোষ, 


পুণ।, ৩৫২ 
ক্ীকেদার নাথ ঝঁ। নিনকুপিঃ ১1 * 
» দেবী প্রসাদ শীল, কলিকাতা ৫. 
« জেঃ কে? সরকার, ৫৭২ 
» রিচরণ দে, ৪৭. 
্রীমতী বিছ্যুৎপ্রভা নঙ্ছৎ  » ৫২ 
শ্রী এস গদেশস্‌ টি'লিকেন, 2২ 
মিসেস্‌ পীলিত, সীতাপুর ১*২ 
ডাঃ প্রীশ্তামাপদ মুখোপাধ্যায়" ৪২ 
শ্রীতারাকান্ত বিশ্বাস, কালাররেবয়া, *১২ 
;, অমূল্য কুমাঠি ভড়, কলিকাতা, ২২ 
জনৈক সেষক, ' কাশী ১২ 
কৃ চরণ সরকার, কালীর, ২২1, 
“ ভূপেন কৃষ্ণ বন্ধ।. কলিকাতা, ১*২ 
ইন্পংমেনস. ইউনিয়প্নর সভ্যগণঃ » ৩৮২, 
বেঙ্গলী এসোসিরেসান, 

মাঃ শ্রী জে, সি, বিশ্বাপ। পুনা) ১**২ 


বি, এন, রেলের চিফ. ইঞ্জিনিয়ারের 
আফিসের কর্দচারিগণ, কলিকাতা, ২//, 
হীমভী মালিনী দাসী” 
উত্তর ইটালী, কল! লাইব্রেরী, » * ৩৫, 
ভীসিদ্ধেখ্বর ঘোষ, মসাট, ৫৬ 
» গ্রকুল্লকুমার সরকার, ধেনকানল। ১২ 
বি, আর, ও অফিসের কর্মমচারিগণ 
মাঃ শ্রীআর, কে, ঘোষ, ইরাক, ২৯, 
মাঃ সেক্রেটারী বিবেকানন্দ সোদাইটী, 
কলিকাতা, ২২৭২ 


১৪৭. 


জনৈক বন্ধু, 
মা; প্ীরবীন্দ্রকৃক সিত্ব, 


উদ্বোধন । 





২১শ বর্--*১১খ সংখ্যা । 
শ্রী এন, এন, খোষ। নর ১২, 
১ ভি, কে? এন, আরার, সেন্দকন, |. 
৮) এ বি, সামস্ব, কলিকাতা ১* 
এন্মেজ্জ সেটের '্মরপাখ, + ১৭২ 
“তমপু” রা ৫. 
গর শ্শচগ্ মতিলাল, 2২ 
%১ মুধীন্্র বন, রর ৫৯২ 
, তারা প্রসন্ন দত্ত, ১ ২৭২ 
শ্রীমতী সরগ্বতী দেবী ১) ২৯ 
৮» বআ্রজমো হিনী, ভাগলপুর, « 
শ্রীধজ্ঞানন্দ সিংছ, ভবানীপুর, ৩/, 
,» অরুণ দাস সরকার, দমারপুরঃ &* 
সাইক্লোন টিলিক ফণ্ড।  কোন্নগর। ২৫. 
প্লক্বীনিবাস" বাগৰাজার, 


এগঙ্গানারায়ণ গুপ্তের স্মরণার্থ 
মাঃ সেক্রেটারী বিবেকানন্দ সৌসাইটী, 


জ্ীকালীদস দান, কলিকাতা, 
দে, চক্রবর্তী এ কোং ». 
শ্রীনিরঞজন রায়, ধুলিয়ণ, 
জনৈক বন্ধু, কলিক]তা। 
$) 
৪ | পুন! 


কতিপয় বন্ধু মাঃ গর এইচ. এম 
বায় চৌধুরী, বি, কোম্পানী 
৪৯নং রেজিমেন্ট, করাচি, 


্্ীবিশ্বস্তর চক্রনর্তা, মীরগঞ্জ, 

$ পশুপতি আটা, কলিকাতা, 
» যতীন্ত্র মোহন বন, গৌরীপুর, 
বদবজ সঞ্চয় ভাগার, 


ও আবর্ণন চক্রবর্তী, 


144৯ 2 
শট | 
সপ 2 


শী 


শীট 


১৪ 


চি, 





স্বামী প্রেমানন্দের পত্র। 


্ ” . ফৌঁযবার। 
প্রণামপূর্ব্বক চি 


শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কহিতেন, “যারা দাবাবড়ে, থেলে তাদের যাথা 

ধরে যায়, আর যারা বসে বাদ কেবন্ধা উপর চাঁল দেয় তাদেরই মনে 

হয় এইরাঁর এই বড়েকে ধরেছে, এইবার এই গজফ্ে ধরেচে *ইত্যাদি।” 

তুমি এখন খেলতে বসে, তাতেই মাঝে মাঝে মাথ ধরে ।* “তীম]ুদের 

অবস্থা দেখেই খুব শিক্ষা হচ্চে প্রার্থনা যেন শী শী মুজ.হয়ে 

যাই। ৃ 
“দেখে শুনে ভয় করে প্রাণ'কেদে উঠেন্ডরে। 5 
রেখো আমায় কোলে করে দেহের অঞ্চলে দ্বিঞ্চে। 

* তাইতে তোমারে ভাঁকি মা” ৫ 4 
আশীর্বাদ কর যেন মায়ামুগ্ধ না হই। সত্যপথে খুণ এগিয়ে যাই। 
স্্থ ছুঃখ, শান্তি অশান্তি মানবে দ্ষিতে পারে কি? জ্জামার মনে হয়। 
তগবান্‌ ফোন 'মহও উদ্দেস্তে এইরূপ করেন্ু * মান্যের ঘটি অঠি কম। 
শ্রীীপরমহংসদেব একী গল্প বল্‌তেল্‌ * ৮ 

এক রাজা মন্ত্রীর সহিত মৃগয়ায় গিয়াছিল। হঠাৎ রাজার আলন্গুল 
কাটিয়া গেলে রাজ! মন্ত্রীকে কহিল, 'ইহার কারণ কি? মন্ত্রী উত্তব 
দিল, “অবস্থ ইহার মধে; কোন গভীর'অর্থ আছে ।” রাঁজাব মনোমত 
উত্বন্ত না হওয়ায় চটিয়া মন্ত্রীকে এক কৃপের মধ্যে ফেলি1 দিয়। জিজ্ঞাস 
করিল, “ইহারও কি গৃঢ় কারণ আছে?” মন্ত্রী কহিপ, “অবগ্ত।” এই 
সময় বনপথ দিয়া একদল ডাকাত যাইতেছিল। তাহারা রাজাকে 
পাঁইয়। মা কালীর কাছে বলি দিবার নিমিত্ত লইয়া গেল: পৃজাি 


৭১৩ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ__১ংশ সংখ্যা 





সপ শিপ কী শি 

শেষ “করিয়া বলি দিবে এমন সময়ে দেখিল বাজার হাঁতের আঙ্গুল 

'কাটা। তখন গালি দিয়া তাঁধাঁকে ছাড়িয়! দি*:। রাজা জীবনদান 

পাইয়! মন্ত্রী কথ! স্মরণ করিয়া! ভগবান্‌কে সহ সহত্র ধন্যবাদ দিন 

এবং মন্ত্রীকে কূপ হইতে তুলিয়া তাহার 'নিকট সকল বিবরণ কহিল। 

কোন কাজই বৃথা যায় না ॥ তবে আমবা হানুষ, মানুষের বুদ্ধির 
মত অল্পে হতাশ ও অল্পে সন্তষ্ট হই। ইহহি মান্থষের ধর্ম । 

& ক রঙ চৈ * 
ূ ইতি-দাস 
বাবুরাম। 


মঠ, বেলুড় 
রঃ ১৮৮১৬ 
শ্নেহভাজনেযু-_ 
তুমি আমার ভালবাসা জানিবে। সুস্থ আছ জানিয়া 
হইলাম । ওঁরে বাবা, দেহধারণ কল্পেই ভালমন্দ আছে, স্ুখছুঃখ আছে, 
স্তুতি নিন্দা সাত্ছ। আমরা যাদের ভালবাসি তাদের দোষগুণ দেখে 
নয়। সৎ অস. ব্‌লে নয়- আমাদের ম্বভাবই এ এক রকম, তাই তাদের 
আপনার মনে করি। 
৬কাশী যাবে উত্তম। সৎসঙ্কও পাবে তথায়। প্রাণভরে" আত্মা- 
রামকে ডেকে যাও, যেমন অবস্থায় রাখবার তিনি রাখবেন। কর 
কেধল 'নাহং “নাহং,॥ জপ '্লাহং 'নাহং, ভাব 'নাহং “নাহং। 
আমি যাই হই নাকেন নাথ, তোমাকে এই রকম আমাকেই নিতে 
যে হবে হে। আমার আর কেবা আছে প্রভু! তুমি আমার 
আমি তোমার ৷ জান্বে 'নিত্যসধন্ধ তাঁর সহিত আমাদের । 
এখানকার সকলে ভাল আছে। তোমরা সকলে আম্দের 
শ্নেহাশীর্ববাদ্দ জানিবে। মহারাজ বাঙ্গালোরে ভাল আছেন। ইতি- 
| শুভানুধ্যায়ী-- 
প্রেমানন্দ। 


বৌদ্ধধর্তবের বিশিউতা। 
( শ্রীহেষচন্দ্র মক্ুমদার ) 


অধ্যাপক ম্যা্মূলার তাহার রবিজ্ান সনবস্ধীয় বন্ৃতকম বলিয়া 
ছেন_“ঈশ্বরে বিশ্বাস, গাপস্বীকার, প্রার্থনার" অভ্বীস, বলিদানে 
প্রবৃত্তি এবং পরকালের খাশা এই মা তির উপর সকল ধরণ 
গ্রতিটিত। পাঁপন্বীকাঁর প্রভৃতি গৌণ বিষয়ে সবল ধর্ম একমষ্ঠ না 
হইতে পাঁরে, কিন্তু ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক এইপ্তিনটা সনাতন সত্যই 
যে ধর্মের প্রাণ, পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম ইহাতে একুমত | চা সম্বন্ধীয় 
মং্বারও'ঈশ্বর, আত্মা ও'পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সহি 'অচ্ছেস্- 
তাবে জড়িত। ফ্যাঝসমূলার আমরণ ধর্মের ইতিহাস অনুশীলন করিবাও 
ধর্মের উপযুর্ণক্ত লক্ষণগুলি নির্দেশ 'করিবার সময় মানবজাতির প্রই 
সাধারণ সংস্কার, দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিলেন। ধর্পের যে অন্য 
কোন লক্ষণ থাকিতে গাঁরে তাহা একেবারেই হার মনে*স্থান "পায় 
নাই। তীহার সংজ্ঞা অনুসারে বৌদ্ধধর্ম “ধর্ম” বলিয়াঁই পরিগণিত 
হইতে পারে না। কারণ, বৌদ্বধর্মে উল্লিখিত পাঁচটী লক্গণৈর একটীও 
বর্তমান ॥নাই। অথচ ইহ! শ্বীকার করিতেই হইবে যে বৌদ্ধধর্ম 
পৃথিবীর ধর্মসমূহ্নের মধ্যে এক অতি প্রাচীন ও প্রধান ধু /এবং এখনও. 
রায় অর্ধ পৃথিবী জুড়িয়া স্বীয় মহিমায় (ধিরীজমান রহিয়াছে। 

বৌদ্বধর্ণে ঈশ্বরের স্থান নাই। পাঁপম্বীকার, বলি, প্রার্থনা নাই। 
গরলোকের আশা নাই। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসও তরান্তদৃষিঞজনিত 
অভিমান ও উচ্চাঙ্গের রুর্মাজীবন লাতর অুস্তরার বলিয়া নির্দায়রপে 
নিরাকত হইয়াছে। অন্তান্ত ধর্শের যাহা ভিত্তি, বৌনদ্ধধর্্মে তাহা 
অনার্দত, অস্বীক্কত ও নিরারৃত। ইহাই বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্টতা। অন্তান্ 
শের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য ও বিরোধও এইখানে । ,গতাহুগতিক 


বিষেকানন্দ সৌসাইটার পাপণ্তাহিক ধর্মাধিবেশনে গঠিত। 


৭১২ উদ্বোধন। [১১শ র্ষ-১ইল সংখা ূ 





পথ ছাড়িয়া ' বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ নৃতন' পথের, অনুসরণ করিয়াছে 
এবং মানবজাতির সাধারণ সংস্কারের পথ*পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের এক 
নুতন ভিন্তিৎআবিষ্কার করিয়ান্ছ। কাঁজেই পুরাতনের সঙ্গে, সাঁধা 
রণের সঙ্গে তাহার স্বরূপের সাদৃশ্ঠ নাই। বৌদ্ধধর্ম একটু] বিশিট 
ষ্টি_-প্রজ্যার একটা নূতন স্থাষ্টি এবং সেইগ্রন্তই মানব ইতিহাসেরও 
এঁকটী বিশিষ্ট ঝথা। *যাহা বিশিষ্ট) তাহার বৈশিষ্টাই প্রণিধানুযোগয- 
সেইখানেই তাাঁর এুক্তি ও সৌনর্ধ্য নিহিত ব্রহিয়াছে। 

সীধারণই হউক, আর বিশিষ্ট হউক, ধর্মমাত্রই মানবজীবনের 
কোন না কোন মন'তন সত্যের উপর প্রতিষঠিত। যাহ! সাময়িক, 
যাহার অস্তিত্ব আঞ্জ আছে কাধ নাই, এমন সত্য লইয়া কোন ধর্ম 
গঠিত হট্টৃতে 'পারে'না।* “ধর্ম মানুষের জীবনের নিত্যসহচর ॥ অন্ত- 
রাস্মার সঙ্গে তাহার, নিগুঢ় সন্বন্ধ। দেখানে' প্রবঞ্চনা ব৷ প্রতারশার 
_অবলর নাই। জীবনের সকল ত্য সকল ধর্মে না থাঁকিতে পারে, 
জীবনের ূর্ণাতিব্যজি হয়ত অগ্যাপি নাও হইয় থাকিতে পারে 
কিন্তু্তাহার কোন না কোন অংশ বা অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়াই 
বিভিন্ন, ধর্মের অভ্যুর্থান হইয়াছে । বৌদ্ধধর্ম জীবনের কোন্‌ বিশিষ্ট 
অংশ গ্রহণ করিয়াছে, কোন্‌ সন'তন সত্যের উপর ইহার মহাম্‌ সৌ” 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার আলোচনা ও অনুসন্ধানই এই ক্ষু 
প্রবন্ধের উদদস্ঠা'। 

মীনবজীবনের একদিক গতির, আর একদিক্‌ স্থিতি ও পরিণতির | 
গতির দিক তাঁহার স্পষ্ট অনুভূপ্ধির বিষর-_ফ্ব জ্ঞানের বিষয়--কর্দে 
বিষয়। পরিণামের দিক তাহার অস্পষ্ট অনুত্বুতির বিষয়--আশা, 
আকাঙ্ষা ও কর্পনার বিষয়। গতির দিকে বর্তমান ও ইহকাল। 
পরিণামের ।দকে ভবিষ্যৎ ও পরকাঁল। অন্থান্ত ধর্ম ইহকাঁলকে পম্চাতে 
ফেলিয়া পরঝালকে ধর্মজীবনের কেন্দ্র স্থির করিয়াছে । বৌক্সশ্ম 
পরকালকে পশ্চাতে ফেলিয়া ইহুকীলকে অবলম্বন করিয়।ছে। বৌদ্ধ 
দেখিয়াছে গতির দিক্‌, কর্মের দিক্‌। পরিণামের দ্রিক-কল্পনার দিকৃ 
ঘাড়াইয়। তুলিয়া গতির দিক্‌, বাস্তব জীবনের দিক্‌ খর্ব করে নাই। 


পৌঁ+১৩২৬।] বৌদ্ধধর্টের 'বিশিউআ+।,. ৭১৩ 


পরকালের গ্রত্যাশৃয় ইহক্কালকে অবজ্ঞা না করিব! উন্নত “জীবন 
গঠনে যত্রবান্‌ হইয়াছে।, বুহাতে অতীক্জ্রিয়ের অনিশ্চয়ত! নাই-*বৃথ। 
মতবাদের দৌরাত্ম্য নাই__অনাবুকের আড়ম্বর* নাই_ বিশ্বাসের 
নির্ভর্তা নাই। আশ! ও আকাঙ্ষা কঠের বিচারবুঁ্ধ দ্বাণা পরি- 
মিত। কল্পনার “্ষার সন্কীর্ণ। ', ভবিষ্ব১ বর্তমানের “কঠিন নিগড়ে 
আবদ্ধ। বর্তমান জীবনে _-প্রত্যুক্ষ জগতেন্ন বান্তবজীবনে- আদর্শ, 
শীবন লাভ, ইহা চরম+লক্ষ্য। ৃ্‌ 

মানবের রাজ্য দুইটী ফিভিন্ন ৃষ্টিপরক্রিয়া আবহমান কল হই 
চলিয়া আসিতেছে । একটা প্ররুতির সৃষ্টি আরু একটী মানবের প্রজ্ঞার 
সষ্টি। জীণনের অভিব্যক্তির *গঙ্গে প্রবককৃতিক সৃষ্টির স্বতদুবণ হহয়াছে। 
প্রজার সথষ্টি মরণশীল মানবের সচেষ্ট 'সাধনায ফল” *প্রাতির সৃষ্টি 
মানবের সহজাত । প্রজ্ঞার স্টটি তাহার সাধুন্ম। পরক্কৃতি' ও, প্রজ্ঞাব 
চিরন্তন বিরোধ । মানবজীকন এই বিবোধের দমবক্ষেত |, ইহার 
এক প্রান্তে অনৃষ্ট দৈব-..অপর প্রান্তে পুরুষকার ও প্র * একটীর 
আবির্ভাব হৃদয়ে, অপরের জন্ম সবল দণডিকষে *ি জীবপ্রে এই, সনাতন 
ঘন্ঘ মীনবজাতির চিন্তাজোতকে ছুই পুথক্‌ শাবায় প্রবাহত কাঁপযাছে। 
গক্কৃতি মানব-হৃদয়ের আশা ও আকাজ্ষাকে লহমা একা পণণামেরর 
দিকে প্রধাৰিত হইয়াছে । প্রজ্ঞা প্রকাতর উপর তাহার গাক্মরশ্মি 
ফেলিয়! প্রক্কৃতির যতটুকু অদলাকিত- প্রণ্যক্ষপ্রানের আয়ত্ত ও, 
অন্থুমোদিত-_প্লেইটুকু গ্রহণ করিয়চ নিশি পরিণামের শট করিতেছে । 
প্রকৃতি টানিণ্ছে মানুষকে অনন্তের দিকে, অতাগ্রিয়েব দিকেঃ অজ্ঞেয় 
পরিণামের দ্িকে-_ প্রজ্ঞা টাঁনিতেছে তাহাকে সান্তের দিকে, প্রত্যক্ষের 
দিকে, ইহকাঁলের পরীক্ষিত ও সুনিশ্চিত পরিণাষের দিকে । ছুই 
দিকের ঘাতগ্রতিঘাঁতে ব্যক্তিজাঁবন ও সমাজগ্রীবন শচন্যক্তির 
মথে অগ্রসর হইতেছে। অন্যান্য ধর্ম প্রকৃহিণ হি, বৌদ্ধধর্ম 
গজ্ঞার স্থষ্টি। | 

অবক্ঞ প্রক্কৃতির প্রেবণায় স্থষ্টি ছুটিসাছে অঙ্টার অন্বেষণে । স্বপ্নাবিষ্ 
মানব ছুটিয়াছে সেই মহান্‌ অগ্রেয়ের অন্বেষণে, বিশ্বারতীতের পথে। 
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শাস্ম্ষ্্্সাাাপাপ 
তাহার স্বপ্নের দেশ, আশাঁর দেশ, তাহার "মজ্ঞাত,পরিণাঁমের দেশ__ 
সেইণ্অতীন্দ্রিয় বাজ্যের অন্বেষণে । অনন্তের পথে এই মহাপ্রস্থানে 
তাহাকে কেহ বাধা দেয় নাই, কেহ তাহার গতিরোধ করে নাই। গ্রন্ঞা 
তখনও জাগরিত হয় নাই। তখনও তাহার হ্থাতন্থ্য “বাঁধ হয় ন্বাই। 
একটা ছুনিরীক্ষ্য আলেয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ফারিয়া, ইহকাল ও 
টহলৌককে পশ্চাণ্ে ফেনিয়!, অতিদূর' বহুদূর পথিক চলিয়া গিয়াছে। 
বিরাম নাই, শাস্তিবোৌধ নাই, কাতিরতা নাই ।' *সম্মুথেই বৈতরণী, জ্ঞেয 
এ অজয়ের মাঝখান দিনা প্রবাহিত হইতেছে । পরপারে সেই চির- 
বাঞ্চিতের দেশ- বিশ্ববিবাঁজার রহম্য-মন্দির- জীবন-যাঁনের শেষ গন্তব্য 
স্থান। কিন্তু পথ চলিতে চর্লিত প্রঞ্জার জন্ম হইয়াছে, পুষ্ট 
হইয়াছে, স্থাতিত্্য বোধ হইগাছে। প্রজ্ঞা আর প্রকৃতিকে অন্থসরণ 
করিতে” পারিতোছ 'না। জ্ঞেয়ের সীমীরেখ। অতিক্রম করিতে 
পারিতেছে না। প্রকৃতি যে শ্রুতিয্ন' বিছ্যুতৎরেখা দেখিয়। অগ্রসর 
হইতেছিল; প্রজ্ঞা সেই ক্ষীণ রশ্মি , দেখিতে পায় নাঁই। প্রজ্ঞা 
অন্ধ-প্রকৃন্তির অনুসরণে অসাঘত। কিন্তু প্রজ্ঞা প্রকৃতিরই কনিষ্ঠা 
কন্তা। প্রীজ্ঞাকে' ছাড়িয়া প্রকৃতির চলিবার শঞ্জি নাই। তাই 
প্রজ্ঞার শাসনে "প্রকৃতির গতি রুদ্ধ হইল। অনন্তের যাত্িফের 
আশার আলোকে নিবিয়৷ গেল! মানুষের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া 
/গেল! 'নৈরাশ্রে মানবাত্মা। গতিহীন হইয়া! পড়িয়া রহিল! 

নৈরাশ্তের অন্ধকারে আধ্যাম্মিক জগৎ সমাচ্ছন। ০বাস্তব-জগতের 
ছুঃখের হাহাকার সেই অন্ধকাঁরকে আরও ঘনীভূত করিয়া দিয়াছে। 
আশার আলোক নাই। প্রজ্ঞার দীপ্তি নাই। জীবন-তরণী গভীর 
অন্ধকারে লক্ষ্যতরষ্ট হইয়| গতিহীন হ্ইয়াছে। নির্গমনের পথ নাই। 
মুক্তির উপায় নাই। কিন্তু মুক্তি চাই, গতি চাই, জীবন-আ্োঁত চাই । 
মাস্থৃষের ধর্ম চাই। মুক্তির উপায় আবিষ্কারের জন্য প্রজ্ঞা ধ্যানমগ্ষ 
হইল। প্রজ্ঞার সাধন! সার্থক হইল। ধ্যানলোৌক হইতে যুক্তির বাণী 
গ্রতিধ্বনিত হইল-_“ছুঃখসন্তপ্ত মানব অজ্ঞেয়কে জানিবার চেষ্টা করিও 
না। বিশ্বের অন্তরালে কি আছে, হৃষ্ঠির নেপথ্যে কি রহস্য রহিয়াছে, 
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জানিবার প্রয়াস পাইও ন|) তোমার স্বপ্রাবিই মণ্তিক্ষ “হইতে এ চিরম্তন* 
অজ্জেয়ের গুরুভার' দূরে নিক্ষেপ কর। বৈধরণীর তটস্থ মঠাগস্তাঁধি 
হইতে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। বিশ্বাতীতের পথ ছাড়িয়া “এক বাব বিশ্বের 
গথে ফিরে এস । বিশ্বাতীতু কোন অনীম কারুণিক নিয়ন্তাৰ দর্শন 
প্রতীক্ষায় কালযাগন করিতেছ--বৃথা তোমার আশা !* স্বর্গে অনন্ত 
সুখের প্রত্যাশ]ুয় মর্তে দুঃখের দিন গণিতেছ-নিক্ষলথ তোমাধ উদ্যম! 
সদর আকাশৈ নক্ষত্র উন্নয়ের আশায় গৃহের আহপাক তোমার দৃ্ি- 
গোচর হয় নাই। বিশ্বীতীন্তর পথে দাঁড়াইয়া বিশ্বের পু, দেখিতে 
পাঁও নাই। অজেয়ের অন্বেষণে যাইয়া দ্রেয়ের জ্ঞান ₹ইতে বঞ্চিত 
হইয়্াছ। এইবার প্রত্যাবর্জন কর$ জ্ঞ়ের প্রতি_বিশ্বেব প্রতি 
জীবনের গতিরণ্প্রতি প্রবুদ্ধ হও । পুরুখকাৰ ৬ প্রযদ্রেরঞ্ষারা জীবনের 
দুঃখ ধ্বংস কর। ইহালাকেই প্রেম ও নীতির বাদর্শ পগৎ কৃষ্টি কর।” 
বৌদ্ধধর্ মার্নবজাতির প্রতি এই প্রত্যাবর্তনের আহবান, ইংকালের 
আশা, উদ্যম ও কর্মের আহ্বান। 

প্রজ্ঞা স্বাধিকারের সীমারেখা! ক্অতিক্রমু কশিতে ওসম্মন।, বিশ্বের 
নিয়ন্ত! সন্বন্ধে) হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব্বন্ধে, বিশ্বের সবাঙ্ি কারণ ও শেষ 
পরিণাম সন্বন্ধে প্রজ্ঞ। নির্দয়রূপে, নিস্তব্ধ । তাহার, মর্্র্ণদদৌ" মৌন 
নীরবতার*ভাষাঁয় শুধু এইটুকু*মাতর বলিয়া দেয়--“হতভাগ্য মানব, 
আর্দির কথা, চরমের কথা জিজ্ঞানা কবিও না। ম্নবের মধিকারেব 
সীমা লঙ্ঘন স্ঞারও না। অপ্রাপ্যকে *পাহবার আঁশ করিও ন. নর 
ভাষা যাহার সন্ধান না পাইয়া! মনের সহিত ফিব্িয়া আলে, বুদ্ধি 
যাহার ধারণা করিতে গিয়া বিন্বান্ত হইঘা লিগ পড়ে প্রজ্ঞার 
প্রথর আলোক যেখানে স্তিমিত হইয়া যায়, বিশ্বের সেহ আদি 
কারণের অন্বেষণ কারও না । জীবনে প্রয়োজনের পক্ষে তাহাপ 
স্নাবস্তকতা নাই। অনাশ্যকের আবগ্তকতাকে বাড়াইয়! তুলিয়। 
লীলার জগতের মর্যাদা নষ্ট করিও ন1।” ব্যষ্টি আত্মা” তস্তিত্ে 
প্রজ্ঞার, আস্থা নাই। প্রজ্ঞ। দেখিয়াছে বিশ্বে ধর্ম্মচক্র, নীতির 
রাজত্ব, কার্ধ্যকারণের নিত্য প্রবাহ কর্ম্ম ও কর্্মফলের বিচিক্র গতি ও 
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'পরিণতিণ তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মান[বর জগতে ব্যক্তিত্ব আছে, 
বিশ্িটতা জাছে। ব্যক্িত্ব ও বিশিষ্টতার, অ!পেক্ষিক সত্তা আছে কিন্ত 
পারমার্থিক সত্তাপ্লাই। ঈশ্বর ও স্যান্সা কেহই যর্দি ন। থাকিল, তবে 
মানুষের জগতে আর রহিল কি? কেন, “আর্ধ্যসতা'ই রহিয়াছে 
মানুষের ছুঃখময় জীবন রহিয়াছে। ছুঃখের গ্লেন উৎপত্তি আছে 
তের্মন তাঁর বিনাশ১ও আছে, বিনাশ করিবার পথও আডে। প্রজ্ঞা সেই 
পথ আবিষ্কার করিয়াছে । বৌদ্ধ মানবজধতির দুঃ খবিণুক্তির পথ- 
নির্দেশ আত্র। ছুঃখবিমুক্তির চরম ফল€ আদর্শজীবন লাভ নির্বাণ 
লাভ। নির্ববাণের পরপারে কিছু আণে? জিজ্ঞাসা করিও না। প্রজ্ঞাকে 
ব্যথিত করিও না। ষেধর্্ম হেতুপ্রভব,, প্রজ্ঞা তাহার হেতু নির্দেশ 
করিয়াছে। “যাহা হেওঁতবের ঘহিতৃতি ত গ্রজ্ঞা সেখুনে নীরব । 
ব্যক্তির জাঁবনে সমু সময় এমন অবস্থা আলিয়া পড়ে, যখন মানুষ 
মতবাঁদ্‌ বা বিচার বিতর্ক দুরে ফেলিয়া স্কাহাঁ সে গ্রব জানে তাহাই লই! 
জীবনকে,সাধনার পথে, সাফল্যের পথে পরিচালিত ক রয়! দেয়। মানুষ 
তখন অর চায় না_সে ঢার,সাঁধনা ও সাফল্য। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক 
জীবনেও এইরূপ * এক্রটা সময় উপস্থিত হইবাছিল। ঈশ্বর ও আত! 
অতীন্দ্িয় তত্ব, 'কাব্য.ও কল্পনার কুজ্বাটীক। ছ্ব'রা সতত সমাচ্ছন্ন। 
প্রজ্ঞার তীক্ষ রশ্মিৎ সেই ধূত্র-আবরণ ভেদ করিয়! তাহার ন্নখপনির্ণথে 
অসমর্থ। শ্রুতির শ্লীণ আলোক প্রচ্ষ! পেন্ষণার নয়নে দেখিয়াছে। 
ধর্মের সনাতন ভিথ্বি প্রজ্ঞার নিকুট, যথেষ্ট বাস্তব, বলিষ্ক। পারগণিত হয় 
নাই। বিচার বিতর্কে সমাঙ্গ-মন ক্লান্ত হইরা পড়িয়াগে। অন্যদিকে জাতি- 
হৃদয়ে জ্ঞান, প্রেম, নীতি ও কর্মের যে গভীর অনুভূতি সঞ্চিত রঠিয়াঁছে' 
তাহার মুক্তি চাই মঞ্ত্যঞজগতে সেই সনাতন শ্াদর্শজাবনের বিকাশ চাই, 
স্পর্শ যোগ্য জীবনে তাহার “অনুভূতি চাঁই। নি।বড় মেতরাশি যেমন 
তড়িৎ আখাঁতে বিদীর্ণ হওয়া বর্ষণ করে, জাতিহৃদয়ও সে্টবপ 
প্রজ্ঞার আঘাতে গতিশ্ পাইয়া ' কর্ম ও নাতির আদর্শ স্থষ্ট 
করিয়াছে । বৌদ্ধধর্ম জাতিহৃদয়ের প্রতি প্রজ্ঞার তড়িৎ আঘাতঙঞ্জনিত 
শাস্তিজল। 
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মহাভারতের মহা! বিপ্লবের ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ীয় এঁক্য বিন হয়। 
বৈদিক ধর্ম, বৈদিক সমান ও সভ্যতার কেন্দ্র ও প্রাণশ্বরূপ শিক্ষাঁ 
প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভাবহীন হুইয়া পঢ়ড়। »শান্্রনিবন্ধ ধর্ম 'কায়ক্রেশে 
আশ্রমের ক্ষুদ্র গন্তীর মধ্যে জীবনধারণ করিয়া থাকে । শিক্ষা ও 
প্রচারের অভাবে জমস্বাধারণের সঙ্গ বৈদিক জ্ঞানবিজলহনব সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়ু। সমাজে নূতন, চিন্তা ও নৃতনু যুক্তিপ্রণালীর 'উদ্মেষ 
হয়। স্থাঁধীন 'চিন্তা শ্রুত্রি, অধিকার, শ্রুতির প্রমন+ গ্রহণ করে ন1। 
জ্ঞানের দিক্‌ পরিবর্তন হইয়া য্ঠয় ১ ধর্ম মানুষের সহজাত। জ্ঞানের 
দ্রিক্পরিবর্তন হইলেও তাহার ধন্মেণ আদর্শ অক্ুঃ থা.ক। 'কন্ত 
জ্ঞানের সঙ্গে সামপ্রস্ত পাখিব্টর জন্য, জানের, যখন যে অবস্থা সেই 
অবস্থার উপরই ধর্ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেখ, এইকপে যুগ্ধে যুগে যুগ- 
ধর্মের প্রবর্তন হইয়া থারে। স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে সামধন্য ন্লাখিবাৰ 
জন্য ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অস্যু্ুন হয়। * 

ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ মানবের দেবজীবন লা | মুগ, 
যুগান্তরের ধ্যানলব্ধ আদর্শকে কর্খজগতে মূর্তিমান্থ কবিয়! তুলিতে গিয়া 
হাহাঁকে অতীন্জ্রিয় শ্রুতিগম্য তত্ব ছাড়িয়া প্রত্যক্ষ প্রষ্তার অধিকারে 
নামিয। আসিতে হইয়াছিল । অনস্ত-অজ্জেয়ের বন্ধন মুক্ত র'রিয়! তাহাকে , 
জ্েয়ের উপক্» প্রজ্ঞার অধিগম্য তত্বের ডপর, প্রতিষ্ঠিত 'করিবার আবশ্যক 
হইয়াছিল। ভারতবর্ষের জাগ্রত ,আজু। একদিন চ]ুছিয়াছিল-_বিশ্ব- 
মানবের ছুঃখ দৈষ্থ, মুছিয়া ফেলিতে, হিংসাকণ দাবানল |পর্বঠপিত করিয়া 
ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে, জ্ঞান ও গরমের আদর্শজগৎ্কে ইহলোকে 
প্রত্যক্ষীভূত করিতে । সেইজক্যই বোদ্ধপর্মরূপ মহান আয়োজন । 
ভারতের সনাতন আদর্শকে সর্ধসাধাঁবণের জ্ঞানগম্য করিতে হইলে 
তাহাকে শাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত বর্ণরয়া সুজ জ্ঞানের উপর প্র তঠ্ঠিত 
করিতে হয়। 

মানুষ যখন অজ্ঞেয়ের অন্বেষণ গাড়িযা জ্েয়কে বরণ রয়] জয়, 
দর্শন ছাঁড়িয়৷ বিজ্ঞান গ্রহণ করে, ধর্মও তখন জেয়ের অধিকারে আসে । 
বৌদ্ধধর্ম এইরূপ জ্ঞেয়ের উপর, বিজ্ঞানের উপর প্রতষ্ঠিত। কোম্তে 
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৭১৮ উদ্বোধন ২,ঙ্জ ধর্ষ--১২ন, সংখা । 








(ঞ&এ৪্রএ50 ০910090) যেমন বিজ্ঞানের পরীঙ্গিত' সত্যের উপর 
'কববাদ" দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, গেম বুদ্ধও তেমন ধর্মজীবনের 
পরীক্ষিত ও পৈর্ণযোগ্য সত্যান্থভূতি লইয়৷ বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছেন। দর্শনের ইতিহাসে ফ্ববাদ দর্শনেন 'যে স্থান, ধর্ের 
ইতিহাসে 'বৌন্ধধর্শেরও সেই স্থান'। বৌ, ধশ্ের ফ্রববাদ। 
, কর্মমবিমুখ-বৈরাগ্য প্রবণ বলিয়া! বৌদ্ধধর্ম্মের প্রুতি কেহ কুটাল 
কটাক্ষপাত করিও না। বৌদ্ধধর্্ের গতি. বিশ্বাতীতৈর পথে নয়, 
বিশ্বের$গথে কর্ণের পথে। ইহাজে স্বরর্গর প্রলোভন নাই। কোনও 
_ অশীম কারুণিক অতীন্জরিয় পুরুষের অহৈতুক কপার প্রতীক্ষায় জীবনের 
দাস্নিত্ব হইতে মুক্তিলাত নাই বিশ্বের যদি কোনও নিযুস্তা থাকেন, 
বৌদ্ধধর্ম ভথ্গ্রুতি উধাসীন।" জীবনের গতি 39 পরিণতির অর, তীহার 
কপাদুষ্িস আবস্তক নাই | মানবের পুরুষকার,ও প্রযত্বই তৎপক্ষে যথেষ্ট 
ও একমাত্র অবলম্বন? বৌদ্ধধন্্ব ,জীবনসংগ্রামে পৃষটগ্রদর্শন সমর্থন 
করে নাই-_ম্বাবলম্বন ও প্রযত্ব দ্বারা জয়লাভই তাহার অন্তরের কথা। 
পরলোকের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করে নাই।' কিন্তু তাহার 
প্রধান চেষ্টা ,ইন্তলোঁকের প্রত্যক্ষ জীবনকে মহীয়ান্‌ গরীয়ান্‌ করিয়া 
. তুলিতে-_ইহীবনে আদর্শজীবনূ লাভ করিতে । বৌদ্বযুগেরু কন্ম- 
প্রভাবে ্রতিহাপিক ভারত গৌরবাঁদ্িত। পৃথিবীর ইজিহাঁসের তাহা 
বিশিষ্ট অধ্যায় ।« বৌদ্ধধর্ম এইরূপ আত্মস্থ, প্রযত্বশীল ও কর্প্রার্ণ। 
ধর্ের ' ইতিহাস অধর্ধ, যদ, রক্তপাত প্রভৃত্তি ঘর! কলক্ষিত। 
শান্তির নামে সমর করিতে, প্রেমের নামে রক্তপাত করিতে মানুষ 
সন্তোচ বোধ করে নাই। ইতিহাসের ইহা ভীষণ সত্য। বৌদ্ধধর্ম 
এই ছুরপনেয় কলঙ্ক হইতে পরিমুক্ত। সাম্প্রদায়িকতার বিষবহ্ছি কখনই 
তাহার গাত্র স্পর্শ করে নাই। বৌদ্ধধর্মের এই নির্বিরোধিতার প্রধান 
কাঁরণ ইহার বৈজ্ঞানিকতা। কাল্সনিকতায় মান্থষের স্বাতন্ত্য বেশী, 
সেখানে মানুষে মানুষে বিরোধের সম্ভা বনীয়তাঁও বেশী । বৈজ্ঞানিকত। 
বিরোধের পথ অতি সক্কীর্ণ। পেখানে বিশ্বমানৰ একই তিত্তির 
উপর দগ্ডায়মান। কোন ব্যক্তিবিশেষ, জাতিবিশেষ বা সমাজবিশেষের 
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ররর... 
স্বার্থের সহিত তাঁহার ঢকাঁনই দন্বন্ধ নাই। বৌদ্ধধর্শ দেৌঁধিয়াছে *বিশ্বে 
সাম্য ও নীতির রাজক্ক_জীব জড়, মানব পণ্ড সকলেই িশ্বনিয়মেন। 
অধীন। কোন পার্থকোর প্রাচীর মব্থা উঠু করিযা এই উত্ধাব দৃষ্টির 
গতি রে]ধ করিতে পারে নাই 

মানবের ছুঃখবোথে বৌদ্ধধর্মের আঁ । এই ছুঃখবোধ 'বৈদ্ধানিক 
উদ্দার দৃষ্টির সহিত সংমিশিত হইয়া যে বিশ্বপ্েমের স্থট্টি কবিয়াছে 
বৌদ্ধধর্মের সাহিত্য ও ইতিহাস তাহাতে, আলোকিত" হইয়। রহিয়াছে । 
বিশ্বপ্রেমের ধর্ম বিশ্বসেবা। ফর্শ্বের জীবজক্ত কেহই এই .৫সবাঁর 
মহোৎসব হইতে বঞ্চিত হয় নাই। স্থষ্টির প্রতি. পরমাণু জাগতিক 
বিধানে নির্দিষ্ট অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে, কাহারও 
গণতরোধ করিও নাঁ, বশহাঁরও হিংসা, করিও না মুত্র, আঘাতে 
বিশ্বে দ্রোহ উপস্থিত হইবে, জীবনপথ কণ্ট্িত হইবে, * বিশ্বের 
দুঃখ বাড়িয়া যাইবে। ছুঃখ ধবংস*্করিতেই গৌতমবুদ্ধের আবিাব |. 
এই সদগ্নতা বৌদ্ধধর্শীকে গভীর কুরুণরসে আপ্লুত করিয়া বাণ্থথাছে। 
তাঁহাতে মাঁনবত্বের ও মাঁনবমহত্বের খে মোন তি উত্তব হইয়াছে, 
তাহা চিরকাল মানবজাতির আশ! ও আকাঙ্ষার আদর্শ হয়া থাকিবে। 

কেহ কেহ “ভুঃখবাদ” খলিয়া বৌদ্ধধর্মের অপবাদ য় থাকেন। 
স্বরণ রাখির্তে' হইবে, দুঃখবোধেই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গৌরব ও মহত্ব 
যানবত্বের কল্যাণ মূর্তি ছুঃংখবোধেই মুর্তিমান্‌ হইয়া উঠিধাছে । জ্ঞানের 
ফল অতৃপ্তি ও ছুঃখবোধ * যিনি যত ঞ্লী তিনি তত ধা । অথবা 
বাহার ছুঃখবোধেগ শক্তি যত বেশী তিনি তত জ্ঞানী। সক্কেটীস 
জ্ঞানের উপাঁসক, সক্রেটীস অতৃপ্ত । কোম্তে জ্ঞানী, তিনি মানবছুঃখে 
অশ্রুবিসর্জন করিয়াছেন। রাজপুত্র, সিদ্ধার্থ “বুদ্ধ”--মানণের ছঃথ 
দুর কুরাই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত এবং সেই মহাব্রত উদ্যাপনেই 
তাহার জীবন পধ্যবসিত। ভারতবর্ষ একটা বৃথা সুখের প্রলোভন 
মানবজাতির সমক্ষে উপস্থিত করে নাই। তাহার শ্রেষ্ঠ কাব্য মানব- 
হঃখের মহাসঙ্গীত এবং প্রাচানশুম দর্শনের প্রাবস্ত ছুঃংখনিবৃত্তির পার 
জিজ্ঞাসাঁয়। 


৭২৩ উদ্বোধন । [১১শ বর্ষ-_১২% সংখা।। 


বৌদ্ধধর্মের ন্যায় বিশিষ্ট ধর্মের আনির্ভাব যেখানে সেখানে এবং 
যখন তখন হইতে পারে না। ইহার পশ্চাতে ধর্মজীবনের বিশিষ্ট 
অভিব্যক্তি থাকা! আবশ্তক' একই ধর্ম গৃহীত ও প্রচারিত হইতে বিশিঃ 
দেশ কাল ও পাত্রের আবশ্তক। যে “দশ মানবের সকল ধর্মঃ সকল 
আশ! ও সকল কল্পনাকে ক্রো়ে স্থান দিয়: "মানবজাতির উন্নতির 
সহায় হইয়াছে, একমাত্র সেই দেশেই ইহার আবির্ভাব ও প্রথম প্রচার 
সম্ভব হুইয়াছে। “সেই চিরকল্যাণময় দেশেলই গভীর র্শঁজীবনের স্পর্শ 
যোগ্য অংশের উপর ইহার মহান্‌ .সৌঁধ গুতিঠিত। কিন্তু নিজ জন্ম- 
ভূমিতে এই ধর্ম স্থায়ী হইতে পারিল না। পিতৃপ্রোহী রাজপুত্রের নায় 
শ্বদেশ হইতে নির্বাসিন্ত হইয়া তাহাকে বৈদেশিক উপনিবেশে জীবন 
ধারণ করিতে হইয়াছে ; ' ভারতবর্ষে তাহার ন্ামগন্ধ নুপ্প্রায়! 
কোটা ক্ষোটি তারতবাসী একদিন যে জীবন্ত মাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 
পৃথিবীতে গৌরব অর্জন করিয়া্টিল; অতীতের কোন্‌ অন্ধতম গুহায় 
তাহা অবৃশ্ত হইয়৷ গিয়াছে! 

পৃশ্চাত্য পণ্ডিতগর্ণের,অসাধায়ণ অধ্যবসায় ও অররী্ত পরিশ্রমের 
ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম,বর্ধমান পৃথবীর শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। বিজ্ঞানের 
নুতন আলোকে জ্ঞানের দিক্পরিবর্তন হইতেছে। পাশ্চাত্য €্দশের 
বিদ্বংসমাজ অজ্দেয়ণাদ, গ্রুববাদ, অতিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদের 
প্রতি অন্ুরক্ত ॥ সে দেশে একটা প্রত্যক্ষ ধর্মবাদের অভ্যুথান 
অপ্রত্যাশিত নয়। কোম্‌ঞের্‌ “য়ানবতের ধর্মে তাহাই শৃচন! দুষ্ট 
হইয়াছে । বৌদ্ধধর্ম তাহাদের নিকট সমধিক আদরণীয় ও সম্মানিত 
হইতে পারে । ভারতবর্ষেও বৌদ্ধ আদর্শ শিক্ষিতজনের জ্ঞানগোচর 
হইয়াছে । বর্তমান ভাঁরতের মনীবিগণ সেই আদর্শে অনু প্রাণিতও 
হইয়াছেন। ভারতের ইতস্ততঃ' যে সেবাব্রতৈর উন্মেষ পরিলক্ষিত 
হইতেছে শ্রীগৌতমবুদ্ধের লোকোত্তর চরিত্রের প্রভাব তাহাতে 
গতিশক্তি প্রদান করিতে পারে। 

মাঁনবমহির্মীর মানদগম্বরূপঃ জগতের জ্যোতিঃম্বরূপ, বিশ্বপ্রেষ ও 
কশন্মময় জীবনেব জীবন্ত আদর্শশ্বরূপ ভগবাম্‌ বুদ্ধের দেব-জীবন 


পৌধ, ৯৪২৬ ] বোদ্ধধর্ণ্মের কিশিষ্টতা !, ' ৭২৯ 





টির টিনটিন রিও 
ভারতবর্ষের চিরউপান্ত আদর্শ। কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্থের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব । বৌদ্ছধর্মের যতটুকু ভারতের সনাতন আদর্শের 
সহিত একন্যত্রে গ্রথিত, ততটুকু রক্ষিত্কু ও জীতিহদয়ে সঞ্রিত রৃহিয়াছে । 
বৌদ্ধধর্থের প্রবল 'বৈশিষ্ট্যই' জ্চারতবর্ধে তাহার বিলুপ্তির মূল কারণ। 
তাহার বর্তমান প্রিয়তাঁই তাঁহাকে ভাঁরতের অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন 
করিতে দেয় নাঈ এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনীয়তা ,হইতঠও “বঞ্চিত 
করিয়াছে: 'যাহা'বিশিষ, ভাহ। আংশিক-_তাহা অপূর্ণ । দেশকাল- 
পাত্রতধারা তাহা সীমাবদ্ধ । সানধত্বের সমগ্রতার, অনস্ত সম্প্রম;ুরণতার 
স্থান তাহাতে নাই। | 

তারতবর্ষ চাহিয়াছে তূমাকে; পৃর্ণভাকে। প্রজা ও প্রকুতিব সম্মিলিত 
মাঁনবন্ধকে, সমস্ত”বশিষ্ট্য গ্রাস করিয়! ঈর্্বদেশেব সর্কগলেন বিশ্ব- 
মানবকে। বৈশিষ্ট্যের অধিকার সেখানে স্থায়ী হইস্ডে পাবে না। 
ভারতবর্ষ বেদ-বেদান্তের দেশ, স্মাত্বা-পরমাক্ার দেশ। সে দেশের 
নিত্য-শুদ্ধ- বুদধ-মুক্ত আত্ম! প্রত্যক্ষ জগতের পশ্চাতে এখন এক হস্ত 
জগতের সাক্ষাৎ লাভ করিয্জাছে, খাহার ঘর্শচন হদখেন সম্ত্ত বন্ধন 
মুক্ত হইয়! যায়--সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া 'যায়। *এহ বৃহত্তর জগৎ 
মানবের প্রত্যক্ষের অতীত-_অতীন্রিম় হইলেও তাহা, রব, নিশ্য ও, 
সনাতন । *ইহা তাহার কল্পনার আশ্রয়, ধ্যানের বিষয়, আশার 
চরম“লক্ষ্য এবং জীবনযানের 'শেষ গত্তব্স্থান। কর্মে জগণ্চ 
নীতির জগৎ+ বিজ্ঞানের জগৎ কিংস, লীলার জগৎ" তাহা কাছে 
চরম সত্য নয়--মানব-জীবনের শেষ কথা নয়। 


পদ্মের জীরন-নাটা | & 


(শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ ) 


“ওরে মপোবরে। রমভরে কমল ফুটেছে। 
“্য মধু আশে, উড়ে এসে ভ্রমরা সকুল জুটেছে। 
( রসিক হন )। 
রসে করে টলমল হাঁয়। দেখে শুনে রসিকের মন বসে ভুলে যায়; 
রসের কুল কিৰারা, গায় ন| তারা? যারা রনে মেতেছে । 
ৰ " (রসিক মন )। 
এ কমল যেখন তেমন নয়, ফুট্ুলে পরে দিলে রেতে এক ভাঁবেতে রয় , 
' খে জন যত ঘাটে, তত ফোটে, মধু উড়ে তার কাছে। 
্‌  (রমিক মন )। 
ফিকির টাদ রসের কথ! কয়, এ রস পেয়ে না যায ভুলে, এমন কেহই নয়, 
: এরস রমিক বিনে, ভেবে মনে, বো ঝ এমন কে আছে। 
শর ( রমিক মন )1” 
_-৬কাঙ্গীল হরিনাথ। 


ক ৩ 


মাথার উপ অনন্ত নীল আকাশ ধু ধু করিতেছে, শেষ্নাই, সীমা 
নাই, চারিদিকে বু কিয়! পড়িয়। কোন দেশের পারে গিয়া আপধাকে 
হারাইয়া ফেঞিদাছে। নিয় সীমাহীন সবুজ রড়ের বিচিত্র বর্ণ 
তঙ্গি1 কাচা, তাজ সবুঞ্জের সতেজ নবীনতা হইতে গাঢ়তম 
সবুজের ধুসর গাম্ভীর্য পর্য্যস্ত রেখায় রেখায় আপনার সত্তা 
ফুটাইয়। স্পন্দিত, উচ্ছ্ৃমিত, আকুলিত হইয়া দূর দুরাস্তরে 
মিলাইয়া গিয়াছে । সবুঘ সে আপনাকে ঘ্হু করিয়াছে কারণ 
সে পৃথিবীর ; সে বিচিত্র, সে চঞ্চল। সে আপনার আননদ-হিল্লোলে 
মুহুর্তে মুহূর্তে আপনাকে সৌন্দর্য্যের বিচিত্র বিকাশে প্রশ্ছুটিত 
করিয়াছে । আকাশ সে আকাশেরই, বিচিত্র-বহুকে আপনার দিকে 


সপাস্পীকস 
ও অবলা ০ সিসি ৮ 





+* শথারিটোল। 'ই়ংমেনস্‌ ইউনিয়নে? পঠিত। 


পৌষ, ১৩৫৬|] পদ্মের জীবন-নাট্য। ,, " ৭২৩ 
পাপেট ীঞ্াীক্ািীগীগী 
টানিয়। এক করিতেছে কারণ উপরে সকলেই চাহিয়া প্লাকে, 

মাথা তুলে। সে শান্ত, নিত্য শাশ্বত, সনাতন; সে উদ্দার, গ্তভীরঃ 
কারণ সে অদ্বৈত--সবুজের বর্ণহিল্লোন জঙ্ধনেত্রে ধ্যান ক'রিতেছে। 
সবুজ বিচিত্র, চল, উচ্ছৃ্িন প্রবাহিত কারণ সে সুন্দর, তাই স 
আকাশের দ্বিকে আপনার চাঞ্চল্য প্রগারিত করিয়া দিতেছে,। অদ্বৈত 
ও সুন্দরের অপুর্ব মিলনের মাঝে বামুতবঙ্গ অবাধগতিতে চলিত্বাছে, 


কারণ সে মন্গতীময়, মুক্ত স্বা্ীনতার উদ্দাম উচ্ছাস ।» »*আকাশের গায়ে 


চিত্রিত গাঢ়তম হরিতবর্ণের *চক্রবালরেধায় গিঁরা আমাদের ,কল্পনা 


থমকিগা দীড়াইয়া থাকে । ঢালু আকাশের ঘেবাটোপেব ধারে: 


সবুজ গ্রাছের সারি অনন্ত জিজ্ঞাসার যবনিক্ষ1! ফেলিয়৷ দিয়াছে। 
বাতাসে*বাতাসে। ফুলে, ফলে, পাখীর কে ধের হৎস্পন্গান “কেন”, 
“কি” ও “কোথায়” রাগিণী গভীর ও করুণতভাবে বেদগায়* বাজিয়া 
উঠিতেছে। সঙ্ধ্যাহু্য্যের বর্ণ বৈদ্টিত্র নীল ও হিতবর্ণের বাবে দায়ের 
অশ্রজল আকিয় দিয়! গেল। 

গ্রামপ্রান্তে ঘন গাছের মার্কে সলোবরের চাঠরধারে খড় বড় গাছের 
সারি জলের বুকে ঝু কিয়! পড়িয়া! শত শশত বাহুবেইন ভালবাসার 


অন্তঃপুর রচনা করিয়াছে । তাদের ছায়ার মাঝে মক্সায় “ঘরা*কত' 


দিনের বিদ্ভিত্র গাথা সুপ্ত হইয়া আছে। হাওয়! পাঁগিলেই তারা হু 
করিয়ী উঠে। গাছেদের ফাক 'দিযা মাথার উপুর নীল আকাশ 
আর চারি পাশে ধূ ধু করা সরু 'মাঠ “দখা যায়। এখানে 
আলোছায়ার কোলাকুলি__নুখছৃঃখের গালাগাপি। সঞগেবর ছাইয়। 
পদ্মফুলের গাছ--কেউ ফোটে, কেউ লুটে” কেউ ঝবে, কেউ 
মরে। 

সরোবরের পাশ দিয়। হাটের পথে কত,লোক আসা যাওয়া করে__ 
কেউ বা উদ্দাস মনে গাহিতে গাহিতে যায়, কেউ বা কাদিয়া চলিয়া 
যায়, কেউ বা হাসে, কেউ বা চুম্প কিন্ত আস! যাওয়া করে সকলেই। 
হাটের দিনে গরুর গাড়ির সারি যখন ক্যাচক্যোচং কাবন' চলিতে 
থাকে তখন চাধাদের মুখর কোলাহলে চারিদিক ধ্বনিত হইয়া উঠে। 


৭২৪ ৃ উদ্বোধন । [ *১শ বর্ষ--১২৯ু সংখা! 


কৃষক কালিকাদ্দের চঞ্চল চরণের আঘাতে ধূলি উড়ি রা ঘাসের রঙ. ধূসর 
হইয়া যায়। কাল' কাল” নধর ছেলে মেয়েগুলি ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি 
দেয়; মায়ের, সঙ্গে সঙ্গে'কেউ,বা বকিতে বকিতে যায়, কেউ বা 
পিছাইয়। পড়িয়া! কাদিতে কীদ্দিতে যায় 'কিন্ত আসে যায় সকলেই? 
ধুলিও উড়ে কোলাহলও ধ্বনিত হয়। 

. একদিন চারিদিক ঘনাইয়া ঘোর করিয়া আসিয়াছে। বাদল 
সন্ধ্যায় বর্ষার ঝরখব, দমৃক। বাতাসের আরাতে পাতায় মরমর | নিবুম 
বর্ষাসন্থায় ঝিল্লি ও ভেকের একটান' তীব্র সুরের মধ্যে একটা 
অলসতা গভীরভাবে, বাজ্িতেছে । সরোবরে পদ্ম হ ফুটেছে অনেক-_ 
হাওয়ার তালে জলে; বুকে কাপিক্বা কাপিয়া অস্থর হইয়! উঠিতেছে 
আর পদ্সপা্ার, জল:সে তু, অতি তরল, আছে, কোল টুপস্টুপ টুপ, 
শব্দ। খ্যনিতেই পর্যবসিত সব। সকল ক্ষুত্র জীবনের গানের বাক্কার 
বহতের ওকারে পরিণত হইতেছে । এক কোণে এক পল্পকুঁড়ির বুকের 
[ভতর ডিসের কোলাহল লাগিয়া গিয়াছে! রূপ, রস, গন্ধে মিশিয়া 
আসর বসাইয়াছে। খ্ন্ধ তখন চণগল হইয়া বলিতে লাগিল, “পাপড়ি 
ভাই! খোল” ,তোমার দয়! যে আবাশ থেকে জলের ঝারা, 
আহ! সে কত্‌ দূর দেশের, অসীম জীবনের রসধার! বহিয়৷ অনিতেছে! 
একবার বুক থোল+, অনস্তকে ধর ! আমায় মুক্তি দাও, অমি এ বর্ষা 
মাতাম।তির মাঝে আপনাকে ছাড়িয়া দিই! এ শোন? গো গেঁ। ধরিয়। 
বাতাস আফায়''ডাকিতেছ্ে! আমি কোথায় কদুরে মুক্তপ্রাণেব 
উদ্দ্বাসে মতিয়া বহিরা যাইব ! খোঙ্স' ভাই ! থোল”, তোমার অবগুঠন 
খুলিয়া দাও!” পাপড়ি ঘাড় নাড়িয়া দিল। ভে। করিয় ভ্রমর 
উড়িয়া গেল। রূপ বঙ্কার দরিয়া বলিল, “গন্ধ ! অত যাঁই যাই ক'র না, 
আমার বুকে লাগিয়৷ থাক”! তুমি চাঁও মুক্তি “নিজের মঙ্গলের জন্য 
আমি চাই মুক্তি বিশ্বের জন্ত ! দেখ", তুমি ত ফুলের বাহুল্য! বাহুপ্যই 
জগতের 'রশ্্য আর এরশ্বর্্য সকলের চেয়ে বড় সম্পদ কারণ সে 
অনাবিল আনন্দের বিকাশ! তাইতে সকলের মায়]! বলে না “নাতির 
নাতি স্বগ্গে বাতি”? তুমি স্বাধীন কারণ মঙ্গলময়, আমি শ্বাধীন 
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কারণ আমি সুচ্দর ! আমি ফুলের ফোটানোটাই রর করিয়াঞ্ডুলি ! 
দেখ' তুমি গুণ আর আমি রূপি! রূপ গুণের সমাবেশই কি ভাল নয়? 
লক্ষী সরস্বতীর মিলন হ'লেই মধুর হয়! দেখ?, রূপ নালেশুধু গন্ধে 
কি বিশ্বকে বশ ইর। যায়? 'য্খোনে বপ আপনার আনন্দে আপনি 
ফুটিয়া উঠে, আনন্দের*উচ্ছাসে আপনাকে জাগাইয়া তুলে*সেইখানেই 
তুমি আসিয়া জোট! আমিও রূপ, ছাপিয়ে রাখিতে পারিতেছি ন+! 
আমিও চাই মুঁজি, গাপ.ডিকু গায়ে আঘাত করি ফি খুলে যায় কিন্ত 
তয় হয় পাছে উবিষ্া যাও!” & , 
গদ্ধ-_“দেখ' রূপ! আমি ত' তোমার বুকে টল্টল্‌ কত থাকি 
কিন্ত কোথ! থেকে পোড়া বাজ্সস এপ্লেই যে আঁমায় নিয়ে ষায়! তুমি 
৪ একটা ভাব ফুটিয়ে বিশ্বের আনন্দ- সাদরে ভেসে ওঠ | *তামার ও 
বিকাশের মাঝে একটা ব্যাপ্তি, একটা জাগরণ, একটা ্পন্দন*জাগিয়! 
ঝরিয়! পড়ে ! তুমি বিশ্বের বিয়োগীন্ত নাটক? পরিবর্তনের ব্যথার! 
মহাযাত্রার মধ্য দিয়া তুমি অনন্তকাল চলিতেছ' কিন্তু আমারও ডু তাই? 
আমার উপর হাত নেই ! আমি মনে“করি থু কি,কিন্ত বাতাস আমায় 
কার মঙ্গলের জন্য আমায় টানিয়া নেয়! আমি সব, ভুলিয়া নাচিয়া 
চলিয়া'্যাই !” তো! ভে করিয়া হ্রয়র আনিয়া বন্লি,*“তা বৈ ক্রি! 
একবার জোন্ধর নিঃশ্বাস ফেল”, পাঁপ.ড়ি খুলিয়া যাক, আমি একটু মধু 
থাই !” 
রস গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'চুপ.কর'! 'বঙ় গোলমাল 
হচ্চে! তুমি গন্ধ, তুমি রূপ, তোমাদের বাইরে তোময়্া আপনধদের 
সত্তা বিকাশ করিতেছ'! কিন্তু সকলের পিছনে আমি আছি! 
গন্ধ, তোমার গন্ধের চাঁঞ্চল্যে আর রূপ, তোমার রূপের প্রন্কটনে আমি 
স্থির, গন্ভীর, নিত্য, অদ্বৈত ! তোমরা থে বিচিত্র, বছ সে শুধু আমারি 
করষ্পর্শে! অন্তরের বসে ভরপুর নাহ'লে ত' পাপড়ি খুল্বে না। 
মন্ধকারে চুপে চুপে এই কুঁড়ি রসের ম্পন্দনে ফুল হয়ে ফুটে উঠবে! 
কুঁড়ি যখন রসে টল্মল্‌ ক"র্বে তখন আপনিই ফুল হ'য়ে ফুটবে, বুক 
খুলবে! মানুষের বয়সের যে তফাৎ সে শ্তধু রসের তারতম্যে! হদয় 
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যখন রূসে উচ্ছৃপ্তি হইয়া উঠে তখনই সব্ভুপ অঙ্গে তাহার পূর্ণ জোয়ার 
আসে। দেখ' কুঁড়িতে আর ফুলে বিশেষ তফাঁৎ নেই ! কুঁড়ির তির 
যখন রস গতীর হয় তখনই ফুল ছুটিয়া ওঠে! ফুলেন্স ফোটা তখনই 
সার্থক হয়! রসের পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত হোমরা বদ্ধ! ফুল 
ফুটুলেই ত'গদ্ধ উড়িয়া যাইবে, রূপ ঝরির। পড়িথে ' ফুল হওয়া পর্যন্ত 
এর ষে ফুলের (গথনওযা- .হয়নির ধীবগতি ইহাই হৃষ্টিরহস্য! ফু 
হওয়াটার পরই" ূ্ণচ্ছেদ ; রূপ, গন্ধ গিম্! তখন “বিশুদ্ধ রস জাগিয় 
থাকে, ধ্রশ্বের মনের [ভতর ফুলের বিচিত্ত বস স্থানটি করিতে থাকে! বন্ধ 
যায়, স্বতি থাকে ! ফুল্লের আরস্তে রস, অস্তে রস, প্র্ফ্থ টনে রস, রস 
তাঁর সকল অন্গে, হ্বদয়(ভতরে, 'অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিত তাবটা ফুটাইয| 
তুলিবার প্রুধীল' “করে ? ধীপপ্রয়াসই বিশ্বের আছি ও একমাত্র" লীলা ! 
এ ইচ্ছাশক্তিই বিরাট ভগবানের বিচিত্র মূর্তির প্রকাশ--সেইজন্তই 
এত ঠাকুরের পৃজা ৷ তাই ফুল তুলিয্স! দেবতার পা দেওয়| হয়! তাই 
তক্তিরলে যখন হৃদয় তিজিয়া যায় তখন হৃদ্পন্নীসনে দেবতা আসিয 
বসেন। রূস চাঁয় আপনাকে ফুটাইয়। ভুণিতে রূপ, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের 
বিকাশে ) আপনার আঁনন্দ-হিল্লোলকে বহুধ| কবিপা চাবিদিকে 
প্রসারিত করেশ” . , 

“টুপ. করিয়া! এক ফৌটা বৃষ্িঞুল পাপড়ি বরিয়! ভিভরে পড়িল! 
গন্ধ শিহরিয়। উদ্নিল, রূপ উদাস হইম। রহিল। রগ চুপ করিয়া ভাঁবিতে 
লাগিল, “আঁমাঁর মধ্যে কেবস একুটা ফুটিবার আকাক্ক11 কোথা হছে 
এ আঁকাজ্ষ। আসিতেছে তা ত” বুঝিতে গাৰি না! অনন্তকাল ধরিয়া 
সকলের পিছনে আধি বাহিরকে বিকশিত করিতেছি! এই যে বাহিরে 
বিকাশ__আমার মধ্য হইতে, আমার ভিতর দিরা বাহিরে ফুটিয়া উঠে, 
না আর কারুর ভবের ছায়া আমাধ মধ্য দিয়া প্রম্ফটিত হয়? এই ঙ 
পদ্ম রূপে, গন্ধে ফুটিয়৷ উঠিবে, এই পদ্মের ছবি আমার তিতর ছিলনা 
আর কারুর ভাবের ছায়া? কিন্তু আমি ত" স্থির হইয়া বসিয়া এই 
ফুঞ্জকে ফুটাইতেছি ! আমার এ স্ক্র্যে এ অটল গাস্তীধ্য। এ অসীম 
ধ্যানস্থতাঁব কে আনিয়। দিল ?” 
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এক ফৌটা ব্ৃষ্টিরজল অন্নস্তের বিপুলত তাঁর বুকেধ মধ্যে'পুরিয়া 
পদ্মর ঝুঁড়ির ভিতর আকুল রুরিয়া তুলিল। রূপ অন্ধকারে ধীরে ধীরে 
ফুটিতেছিল; ছুটিবার আনন্দে আগ্ননহাী হইয়া কল্পনায়' কোথায় 
চলিয়। যাইন্ছে' £_-“এই বিশ্লের রূপ-বৈচিত্র্য অনন্তকাল ধরিধা নব নব 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কেবল মে ফুটিয়া চলিয়াছে সে কার প্রভাবে? 
এই ফেনপ হঠা ফুটিয়া। উঠিতেছে, বিকাশের, গানন্দে সমস্ত হৃদয় 
হিল্লোলিত হইতেছে এ রূপ কোথ। হইতে আপিল 7? এই .য নীরবে 
আপনার সমস্ত কর্মচাঞ্চল্যকেণ এক কেন্দ্রে আনিকা! একটা, ,এাবকে 
ফুটাইয়৷ তুলিবার জন্য সাধনা এর আনন্দটাই কি প্রতিদান? ক্াি 
যে ছড়াইয়৷ গিয়াছি__অসীম। অনন্ত; বনুদূর,* বহুদূর, দ্ধ, নিয়ে, 
চারিদিকে আমার যে* বিপুল প্রসার! বাহিরে, অস্তারে। "অঙ্গে, মনে, 
সর্বজীবের সকল রক বিকাশে আমার উচ্দাস কি অ?বেগভবে 
অ।মায় নাড়। দিতেছে! আমি ও ফুলের মধে) যদিও ষুদ নে বিশণ 
বিশ্বসৌন্দর্যের এক কণা! আমি ফুটিব, ঝরিব, তারপর -” ॥ . * 

বাতাসতরে পন্মকলিকা ছুলিয়া* উঠিল, ঢারিদিকে, জল ,৭রয় 
পড়িল। ভোম্র] তখন ে ভে] করিয়া উড়িতে শ্লাগিল। বাহিরে 
তখন*ঝাম্‌ ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বাদল সপ্্যার শিল্লির একটান। : 
তীব্র স্বর ওরবারির মত অন্ধকাঁরের বুক চিরিয়! চলিয়৷ যাইতেছে । 
সরোবরের চারিপাশে ভেকের আ্বক্মকি অলসতারে বাভাসে পুরি! 
বেড়াইতেছে*। এ্লান্ধ তৃখন কুঁড়ির মন্কীরে বসিয়। বাতাসের কথা 
ভাবিতেছে, “হায় ! যর্দি একবার খোগা পাইতাম ভীড়য়া যাইতাম, 
বাতাসের বুকের উপর দিয়! কোথায় কহ্দুরে ৮লিরা ধাইতাম ! কত 
প্রান্তর, কত পর্বত, কত গ্রাম, কত নগরে? উপর দিয়া চপিগা ষাইন। 
মামু ত' কোনও রূপবিশিষ্ট নই কিন্তু যার “রূপ আছে সেই থে আঘায় 
বুকে করিয়! ধরে ! তার দেওয়] নেওয়া "শষ হ'লেই আমি টড়ে যাই! 
এ সংসারে দেওয়৷ নেওয়। মিলেই ব্যস! আমি ত উড়িঃ গপ ঝরিয়া 
পড়ে! ভাব চলিয়। যায়ঃ ছাঁপ থাকে ! আমায় কউ ধরে রাখতে 
পারুবে না আমি শুধু অদীমে দাচিয়া চপিব ! দেহ নদ'তীণে কত 
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ফুলের' রাশি ফুটিয়া আছে, জলে ভাসিয়া যাইতেছ্ছে ! মনে পড়ে এক 
দিন ফুলের গাছের ফুলের গন্ধর সঙ্গে খন আমার মিল হ'ল তখন কত 
কথা যনে পড়ে গেল'--ছোট ছোঁটি ছেলে মেয়েরা ফুল কুড়,তে আস্‌ 
তাদের সা্গিতরা ফলের রাশি বাতাঁসে কীপিয়া উঠিত ! কে৪একজন 
একগাছ! ফুলের মাল! একটী মেয়ের গলায় গারযে দিলে! দুর হ'ক 
ৰ।তাস যে আমায় দাঁড়াতে দেয় নাঃ উড়িয়ে নিয়ে চক্র! প1লতোলা 
নৌকাথানি শ' শ'! করিয়৷ চলিয়াছে ! সম্ববাকাশ মেঘাচ্ছন্ন! একটা 
ছোট .ম্বেয়ে তাই দেখিতেছে আমি "ত র চুলের রাশি কীপাইয়! পালে 
গিয়া আঘাত করিলাম)পাল কীপিয়! উঠিল! একদিন সাজের বেলায 
হুহ্‌ করে বাত।সের সঙ্গে মিশে গিয়ে চলে আস্চি! ঘাঁটের পথ বড় 
পিছল! একজন কিশোবী,ধলসীকক্ষে চলিয়াছে ! চেন? চেন * বলিষা 
বোধ হইল! ওহোঃ | একেই একদিন দেখেছিলুম ! এর গলাতেই কে 
একজন মাল! পরিয়ে দিয়েছিকো!! দেখতে তখন ফট্ফ,টে ছিল! 
এখন তৃ মুখ শুকিয়ে গিয়েছে ! কোনও অলঙ্কার, আভরণ নেই | ঘাটে 
উপর বসিয়। হাতে মুখ টাকিয়া! বাদিতে লাগিল! জল লইয়া টলিতে 
টলিতে আসিতেছে ! দেহের ভার আর বইতে পারে না! এমন সময় 
প1 পিছলাইয়া পড়িয়া গেল! কলসী তাঁঙ্গিযা গেল ! “মীঃ” বলিয়! একট। 
বুকফাট! তপ্তশ্বাস বাতাসে মিশিল ! উঃ, কি গরম! কি আলা ! এমন 
সময় দূরে কে গেয়ে উঠলা_ | 
ওমন ! ওপারেতে আধার হ'ল " 
- মেঘ রয়েছে জমে ! 
ওতুই। এপাঁরেতে অধাক্‌ হ'য়ে 
রইলি কেন থেমে ! 
বৌও করিয়া এক দমকে বাতাস সীবয়ে নিয়ে গেল ! তার কাণেব কাছে 
পারের ডাক হুহু করিয়। শুনাইয়। দিলাম !” টু 
সকলেই চুপ করিয়া বসিবা রহিল। বাহিরে ষখন অন্ধকার গা 

হইয়। আপিয়াছে। শে শে! করিয বাতাস বহিতেছে । মাঝে মাঝে 
এক এক দমকে চারিদ্দিক কাপিয়া টঠিতেছে । ঝম্ঝমূ কবিয়। বৃষ্টি 


পৌষ, ১৫২৬] পদ্মের জীবন-নাট্য। " ৭২৯ 


টি ০০ িিনিতী 











পড়িতেছে ঝিশবিদের বিঞিধনি সবরের ছায়াপথ "রচনা করিয়া, 
অনস্তধ্বনিতে গিয়া! মিশিয়া যাই্তছে। ভেকের! মক্মক্‌ করিয়া গলা 
তাঙ্গাইয়া ফেল্তিতছে। সমস্ত প্রক্কতি'যেন ধম্থম্‌ করিজ্েছে। একটা 
কিসের এব্যক্ত বেদন। হু হু কথিয়া কাদিয়া উঠিতেছে। আব্জি এ ভীদণ 
অন্ধকারে ভীষণকায় "কে যেন কার প্রতীক্ষায় বসির আছে। 
নিঝুমত* আরও "গা, গভীর ও "উৎকট হইয়$ উঠিল। এমন সময় 
টোকা মাথায় দিয়া হাটের পথ দিয়া চাষা গাহিতে, গাহিতে চলিয়াছে। 
চারিদিক স্তব্ধ হইয়া আপনা্দৈর ধ্যানে আপনার] হগ হইয়া , 
বসিয়া রহিল। 
ওতার বয়ান যখন পড়ে" মনে 
এ লয়ান তাঁদে জে | 
ঘাটের গথে আনাগোনা ,* 
পৃন্ধ্যে হ'য়ে এলে! 
এই সাঝের পেল্টায়। 
গাছের হগায়।* 
কি জানি কোন্‌ অঘোর খেলায় * 
থেকে থেকে শিউরে উঠি 
্‌ মনে পড়ে গেলে! 
কেঁদে কেঁদে বইছে"হাঁওয়া। 
শেষ হ'ল না নেওয়া দওয়া 
আধার পথে আছি বসে 
জোনাকি পোকা জলে! 
হায় বেহায়! ৃ 
বাঁদল যখন আসে নেগে 
দাড়িয়ে থাকি থমকি থেমে ! 
ছুহুছুদমক দিয়ে 
কান্নাকেবল “চালে! 


' জ্ঞানলান্ডের বিভিন্ন উপায়। 
( ্রধসন্তক্ষার চট্টাপাধ্য।য় এম-এ) বি এল) 


বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ সম্বপ্ধে সাধারণতঃ "যে উপায়ে জ্ঞানলান 
করা হয় তাহাকে প্রধানতঃ পর্ধবেণ, যুক্তি ও .পরীক্ষা এই হিন 
ভাগে ভাগ করা*যায়। কোন, জিনিষ সাধারণভাবে দেখা এনং তত্বানু 
সন্ধিৎমূ ভাঁবে দেখা 'উভথের মধ্যে প্রভূ পার্থক্য আছে । এই ততবাহথ 
সন্ধিৎসথ ভাবে বিশেষ করিয়া দেখার নাম পধ্যবেক্ষণ। বিশ্বের 
আদি যুগ হইতে ষ্ঠ চাঁরিটি, লোক* নানাবিধ ব্যপার র্্যবেঙ্গণ 
করিয়। জাবাত করিয়া ক্মাদিতেছেন, এ জান ক্রমৈ সর্বসাধারণের 
নিকট প্রচারিত হইয়া পড়ে। পরবর্তী কুগের মানবসন্তান সেই 
সকল জ্ঞান সহজভাবে লাভ ককে-তাহার জন্য দীর্ঘকাল ধরির! 
কত ধৈধ্যের সহিত পর্যবেক্ষণ করা, প্রয়োজন হইয়াছিল সে কথ! 
তাহার! ভুলিগা যায় & দৃান্তবরূুপ ধরা যাইতে প'রে_ বৎসরের 
পরিমাঁণ নির্ণক।« শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পৰ গ্রীষ্ম, শ্রীক্ষসের পর 
বর্ষা” এইভাবে” একটীর পর একটা, তুর আবির্ভাব হয়, আবার" শীভ 
ফিরিয়া আসে, মানব ইহা সহজেই লক্ষ্য করিয়াছিল ?ি কিন্ত ঠিক 
কত দিন পরে এই পুনরাবর্তন 'ঘটে তাহা প্রথমে নির্ণয় করা যাঁয 
নাই। ছুই, চারিজন (ধীহ্ারা পর্যবেক্ষণ কমিতেন) তীহারা 
দেখিলেন, নক্ষব্রমগুলের মধ্যে ুয্যের অবস্থানের সহিত বিভিন্ন খতুর 
আবির্ভাবের একটা ' সম্বন্ধ আঁছে। পূর্ণিমার বাজে চন্রের অবস্থান 
সূর্যের বিপরীত-_-এক পূর্ণিমার পর দ্বিতীয় পূর্ণিমার সময় নঙ্ষপ্র- 
মগ্ুলীর মধ্যে চন্দ্রের অবস্থান পরিবন্তিত হইয়! যাঁর) সুতরাং বুঝিতে 
হইবে এই সময়ের মধ্যে হুর্য্যের অবস্থানও পরিবর্তিত হইয়াছে । এই 
ভাঁবে ক্র্য রাশিচক্রে ভ্রমণ করেন। বনু গর্য্যবেক্ষণ ও গণন! দ্বারা 
নির্ণয় করা হইল যে ক্র্্য নক্ষব্রমগ্ডলীর মধ্যে অগ্য যে স্থানে অবস্থান 
করিতেছেন ৩৩৫ দিন পরে শুনা সেই গান ফিরিয়া আপেন। 


পৌষ, ১৫] জ্ঞানলাভের বাভিন্ন উপায়।, ৭৬১ * 
অতএব খতুর পুনরাবর্তন বু! বসরের পরিখাণকাল ৩৯৫ দন । 


গ্রহণ, কৃত্ধ্যগ্রহণ, গ্রহদেরু ,গতি এই সফলের জ্ঞানও বহু 
পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা লাভ করা হইয়াছিল।, পথা$বক্ষণ ও যুড্টির গাহায্য 
নিউটন মাঁধ্যাবীর্ষণশক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অপেক্ষার্কত 
আধুনিক' সময়ে পধ্যরেক্ণণ ও যুক্তি ব্যতীত পরীঞ্ণাও অগম্ 
প্রযোজনায় হইয়াছে। পদার্থবিদ্যা, চিকি২সাবিষ্তা, প্রাণীবিষ্ঠা প্রি 
বিষয়ে পরীক্ষা বার! উৎকৃষ্ট ফুল পাওয়া গিয়াছে । ১» 

পর্যযবেক্ষণ। যুক্তি ও পৰীন্কা, সাঁচায্যে পাশ্চাত্যভগণ ত আত 
দ্রতভাবে মানবের জ্ঞান ও শক্তি বাড়ির যাই; হছে । যে সকণ অতি 
কুদ্র প্রাণী লোকচক্ষুর অগোচ্ছুর থাকিরা ধনবশবীবে নানাকপ 
বোগ্ের, উৎপত্তি গকরিটু তছিল। অ অণুবীগের সাহায্যে তান্ার। আঙ 
ধরা পড়িষাছে এবং ওরধের দ্বারা বিন হইতেছে । ' লঙ্চ কোটি 
ক্রোশ দূরে যে সকল জ্যোতিষ স্বয়ং প্রচ্ছন্ ধাঁবিদা কৌডহনীনেরে 
আমাদের ক্র্যযমগ্ুলীপ ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিণ আর তাহা? নর” 
সপ্ধান পাঁওয়৷ *গিয়ছে। বিদ্যুং মুকইর্ডেব মধ্যে পুথিবার এক পাস্ত 
হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যস্ত সংবাদ লইয়া যাইভেছে,। 'রলগাড়ী 
মোটরকার প্রত্যহ ৫'৬ শত ক্রোশ ছুটিধা লোকঞ্জুন" জাম্ষপত্র 
এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইতেছে । *“এয়াবো7 গানের” 
সাহাধ্যে লোকে আকাশে উড়িতে, শিখিশ্বাছে এবং মারও ত্রচতাবে 
বাইতে পারিততছ্থে। বৃহ জাহাজ, অলীম সমুদ্রে নধো পাডি 
দিহেছে। সমুদ্রে ডুবিয়। জাহাঙ্জ চলিতেছে । পৃথিবাৰ যারতীদ 
বহ্স্য উদ।টন করিবেন এবং জল স্থল অন্তরীঞ্' সর্বত্র প্র হ কিয়! 
বেড়াইবেন, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এইরূপ স্পর্ধা কবিতেছেন । 

পর্য্যবেক্গণ পরীন্গ| ও যুজির* সাহায্য পাশ্চাত্যজগাত জানের 
রাজ্য মাশ্র্যযভাবে বিস্ৃঠিলাত করিযাছে সত্য কিন্তু ইহার! জ্ঞানলাভ 
করিবার একমাত্র উপায় নহে। যোগশাস্ত্রে জ্ঞানলাগ করিবার মার 
এক উপাযের উল্লেখ আছে। তদগতচিত্তে কোন বস্র ধ্যান কৰিছে 
করিতে আমাদের হৃদয় এ বস্বতে সমাহিত হয়-এ বস্তর লহিঠ এক 


৭৩২ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


হইয়া যান্। ওঁ বস্তটি কি তখন আমর! তাঁহা জানিষ্ে পাঁরি। এই ভাবে 
যেজ্ঞান লাভ কর] যায় তাহ! পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির ঘ।র। যে জান 
লাভ কৰ। যায় তদপেক্ষ। 2উতকৃষ্ট । কারণ পর্য্যকেক্ষণ দ্বারা আমরা 
বস্তর শব্দম্পর্শ রূপ রপ গন্ধরই জ্ঞান শাভ করিতে পারি। কিন্ত 
এই শব ক্দর্ণ ব্যতীত বস্বর একটা স্বরূপ ত্াছে। আমাদের চক্ষু 

ধদি না থাকিত তাহ। হইলে বস্তির রূপ বলিয়া! কিছু থাকিত না) 
কারণ, চক্ষুর পহাঃয্য আমাদের ষন বস্ত,সম্বন্ধে যাহা ধারণা করে 
তাহাই রূপ। আমাদের ত্বগিজিয়ে , ধদি না থাকিত তাহা 
হইলে বস্তটিরং স্পর্শ বলিয়া কিছু থাকিত না। এইরূপে 
আমাদের সকল ইন্রিপ্নগুলি যদি না, থাকিত তাহ হইলে বস্তটির 
শব্দ পর্শ কূপ রস.গন্ধ কিছুই থাকিত না, কিন্তু আমাদের 
ইন্দিয় না বাকিলে বস্তটির ধ্বংস হইত নু বস্তটি থাকিত। এই 
যে শব্দ ম্পর্শাদ ব্যতীত বস্তর স্বতন্ত্র অবস্থান ইহাই বস্থর স্বরূপ । 
ৃ্ধ্যবেক্ষণ দ্বার আমর! বস্তর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পাঁর না, 
কারণ, যে পাঁচটি ইন্দিয়ের সাহাযো আমরা পর্য/বেক্ষণ করিয়! থাকি 
সেই ইন্দ্রিয়গুলি .বস্তর শব্দ ম্পর্শ প্রভৃতিরই জ্ঞান জন্মাইতে পারে, 
,শব্দ হশর্শ প্রভৃতি হইতে বিভির বস্তর ম্বরূপ সম্বন্ধে কোন *জ্ঞান 
জন্মাইতে পাঁরে না। অথচ মানুষের ভিতরের জিনিষ ফ্ঘেন তাহার 
পোষাক পরিচ্ছদ, হইতে ভিন্ন এবং বুড় সেইরূপ বস্তর স্বরূপ বস্তর* শব্দ 
স্পর্শাদি অন্িব্যাক্ত হইতে ভিন্ন এবং বড়। 

পর্যবেক্ষণ, প্রভৃতির দ্বারা আমর ষে জ্ঞানলাত করি তাহা সর্বদা 
নিভূ'ল হয় না। কারণ, পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা বস্তটি কিরূপ দেখার, 
অর্থাৎ তাহার শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কি তৎসব্বন্ধেই আমর! 
অব্যবহিত ভাবে (15০0); জ্ঞান লাভ করি, তাহার পর অনুমানের 
দ্বার! স্থির করি বস্তটি কি। মরীচিকাতে যেমন অনেক সমু 
জলভ্ম হুইয়া থাকে আমার্দের পর্যযবেক্ষণলন্ধ জ্ঞানে সেইরূপ অনেক 
সময় ভ্রম প্রমাদ্দ হয়। মরীচিকাতে জলভ্রম হইবার কারণ এই যে 
দুর হইতে মরীচিকাঁর রূপ এবং জলের রূপ এক। জিনিষটার 


পৌধ। ?৬২৬। ] জ্ঞানলাভের বিভিন্ন ন্উপায়। , ৭৩৩ 


শা 

স্পর্শ রস প্রভৃতি দূর হইতে হণ করা যায় না) শুধু 'বপই গ্রহণ 
কর যার এবং সেই রূপ জলের বূপ হইতে ভিন্ন নহে । ইহা হইতে, 
মন স্বতঃই অনুমান করিল- ইহা জল,। আাঁবশ্ঠ যিনি বিজ্ঞ 'হইবেন 
তিনি বিবেচনা করিবেন শুধু রূপ দেখিয়াই জল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা 
উচিত নহে । রূপ এক হইলেও স্পর্শ 'রস প্রভৃতি তির হইত পাদ । 
এজন্য তাহার! স্পর্শ রস প্রভৃতি না" দেখিয। বস্টা কি, হাহা সিদ্ধাহই 
করিবেন না। ঠিক'এই কম যুক্তির সাহায্যে করনা করা যায়. 
দুইটি বস্তর শব্দম্পর্শ রূপ রস পাঞ্ধ এক হইলেও তাহারা ষণার্ণ এক 
বন্ধ না হইতেও পারে । এই পাঁচটি গুণ এক হইলে; বস্ব দুইটিব মধ্যে 
এক যষ্ঠ গুণ সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিতে পারে, বে গুণটি পরিবার মত 
ইত্তিয় আমাদের নীই।* অতএব দেখা যাইতেছে *যে শব্দ স্পর্শ প্রস্ততি 
পর্যবেক্ষণ করিয়া! আমর বস্তর স্ববপ সম্বদ্ধে অনুমান, মানস “করিতে 
পারি-_-সে অনুমান যে অত্রান্ত* হইবে তাহ! বলিতে পাবি না। 
ব্যবতাঁরিক জগতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে, অন্রান্ত জ্ঞান বলিয়াই মনে কণা হয় 
কিন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান সব সময় অন্রান্ত হয় না নাম্তবিক পক্ষে, ব্যবহারিক 
জগতে বস্তর অভিব্যক্তি হইতে শ্বতন্তরভাবে বস্ত্র স্ববগ পম্বন্ধে যে সব 
সময় আমাদের কোঁন সঠিক ধারণা থাকে তাহ ন্গে। শ্স্পর্শ 
বপ রস্‌ গন্ধে সমষ্ট্িকেই আমরা' বস্তর শ্বরূপ বলিয়া কল্পনা ক'ব। 
কিন্তু বস্তুর স্বরূপ এই সকল শব্ধ ম্পর্শাদ্দি হইতে বিভিন্ন শব্দম্পশার্দি 
আঁমাদের মনের * ধারণামাব্র,--অর্থ)টৎ। আমাদের ঘরের শির্দিঃ 
আকারে আকারিত হওয়া আমাদের *নের অংশ। কিন্ত শর্বব 

স্বরূপ আমাদের মনের বাহিরে অবস্থিত । 
দেখ! গেল যে পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা বস্তর স্বপ্ধপ 'অপাধহিত 
ভাবে, (৫166001) উপলব্ধি করা যাঁয় না," মন্ুমানের লাহায্য বস্তর 
স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু পুর্বে আমবা যোগশান্্োক্ত জ্ঞান- 
লাভের যে উপায়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহার সাহায্যে বস্কর শ্ববপ সম্বন্ধে 
অব্যবহিত (01:5০) জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার জন্য বস্তুটি [দিবার 


প্রয়োজন নাই, স্পর্শ করিতে হয় না- শুদ্ধ বস্ঘটি চিন্তা করিতে হয়। 
এ | 


৭৩৪ উত্দবাধন। [২১৭ যর্২--১২শমংব্া। 








তাহাত্ডে মন এ বন্তটির সহিত এক হাটা যাঁয় এবং বস্তুর স্বরূপ 
কি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পাঁরা যাঁয়। অবশ্ঠ এরূপ শক্তি লাভ করিণার 
জন্য উপযুক্ত ললাধনার প্রার্মোঙ্জ..। পণ্ডিচারীর উত্তরযোগী গ্রনীত 
০৪০ 5801797 নামক ইংরাজীপুস্তকে একস্থলে এই ছুই প্রকার 
জ্ঞানলাভের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে 'বোঝান হইনাছে। নিয়ে তাহা 
বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে £- 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধর! যাঁউক তুমি একটি (কাককে দিতে । তুমি 
জানিতে চাও সে কিরূপ লোক, তাহার চিন্তা কিরূপ, তাহার কায 
কিরূপ প্রভৃতি । এখন একজন বৈজ্ঞানিক অথবা ইন্জ্িয়াপেক্ষ ব্যক্তি 
কিরূপভাবে তাহার স্বন্ধে জান অর্জন করে দেখা যাঁউক। সে 
যে লোকটীক্ষে পর্যবেক্ষণ করে, সে কি বলে তাহা 'মনোযোগ,' দিয়! 
শোনে, "তাহার কঞ্ধন ও বদনভঙ্গী ভাল করিয়া দেখেঃ তাহার 
কার্যাবলী এবং সে কিক্নগ লোকেব লহিত মিশে এই সকল বিষয়ের 
খবর বথে। এ সকলই বস্তটির বাহিক সত্তা সম্বন্বীয়। তৎপরে 
সেই জানান্বেধঁ তাহারুপূর্বলন্ধ বাহিকজ্ঞানের অভিজ্ঞতা হইতে যুক্তি 
বিচার করে। : মে বলে £এই লোকটা এই সব কথা বলে অতএব এর 
চিন্তাগ্রণালী নিশ্চয়ই এই রকমের অথবা এর চরিত্র এইরূপ ধরণের 
হইবেই হইবে । এর কাজকর্মমতো এই কথাই বলে, এর মুখতঙ্গীতেও 
তো ইহাই সুচি হয়।”--এইর্ূপেই তাহার যুক্তিপরম্পর৷ চলিতে 
থাকে। ইহ্থীতেও যদি সেঁসন্গল রকম প্রয়োজনীয়: খবর পায় নাই 
বলিয়া! মনে করে তাহা হইলে সে বাকীটুকু তাহার কল্পনা অথবা পূর্ব 
লব্ধ জানের স্মতির সাহায্যে পুরণ করিয়া দেয় অর্থাৎ অপর সকল 
লোকের সম্বন্ধে, তাহার নিজের সম্বন্ধে, অথবা মানবজীবন সম্বন্ধে 
তাহার পুগ্তকল কিন্বা অপরের” নিকট হইতে শ্রুত জানের, যে 
অতিজ্ঞতা, তাহার সাহাঁধ্েই পে এইরূপ করে। সে অনুভব, 
পর্যবেক্ষণ, বৈপরীত্যসন্ধান, তুলন(করণ, সিদ্ধান্তানুমান, যুক্তি 
সাহায্যে তথ্য নির্ধারণ, অন্ুকল্পন, শ্বতি সাহাব্যে নির্ণয় প্রভৃতি প্রথায় 
কার্ধা করিয়া থাকে-_এবং এই সকলের একত্র সংহত ফলকেই সে 


পৌদ, ১8৬1] জ্গানলাভের বিভিন্ন উপায়, ' ৭৩৫", 


পু এ 


যুকিসিদ্ধ জ্ঞান অথবা শুধু জ্ঞান, একৃত সত্য “ই সকল+আখ্যা,ি 
থাকে । ঠিক ঠিক বলিতে গ্রেলে সে এইবপ একটা সম্ভাবা ঠা 
নির্ধারণ করিয়াছে এই কথাই ব্লুলিতে, হয। কূঁবণ * তাহাব 
সিদধান্তগুলি যে৯সত্য সত্যই কোনও বস্ত সম্বন্ধে প্রকুত সণা এবং 
তাহাৰ পর্যযবেক্ষণ চক্ষু; কর্ণ, নাসিক জিহ্বা এবং ত্বকেব লাহায্যলন্ধ 
জানের চিন্তন ব্যতীত যে আরও. কিছু, সে সম্বন্ধে. নিশ্চিত হও 
তাহার পক্ষে অসস্ভব। 

এখন ধিনি ঘোগী তিনি কিরঃপ বস্ত সম্বন্ধে ভান অক্ষণ্‌ র:বন 
দেখ যাঁউক। তিনি একেবাঁবে আপনাকে জ্ঞেয বন্ধটিব যথার্থ | 
শ্ববপের সহিত সম্বদ্ধ করেন। * তিনি হথ্যতো তাঁহার আকার কখনও 
চোখে দেখেন না$, নামও শোনেন নাই অথরা তত্বস্তগ তিনিও বিশিষ্ট 
গুণের অভিজ্ঞ তাও হযতে। তাহা নাই কিন্ত তবুও,জিনিষ 9 রি বুঝিতে 
পাব! তাহার পক্ষে সম্তব। কাকঝ্ছ, তাহ।ব সপ সত্তা যাহ চাহাপ 
সহিত উহাও যে (অখণ্ড) একরূণে বিদ্কমাণ বহিমাছে। "৯ + 
আমি (যোগী) যে লোকটিকে অথবা যে নখুঁটিরে বুঝিতে চাই হাহা 
সহিত আমাকে, আমার আম্মাকে বিশেষ সন্বন্দ *সম্বদ্ধ করি। 
আমাৰ যে প্রজ্ঞা তাহা অপর লোকটির অথবা বস্তটিরও প্রস্ত। উহটয়। ' 
উঠে। আচ্ছ* কি উপায়েই ব আম এইরূপ কবি থাঁকি ? উত্তবে বলা 
যায় যে কেবল স্থির হুইযা সেইব্যক্তি বা বস্তটিচক শ্বাষ বুদ্ধিতে 
গ্রণিধান দ্বারা । দি আমার বুদ্ধি একেরা খু সম্পূণ পিএ অথব' বেশ 
কতকটাও--পবিভ্র হইয়! থাঁকে, যদি আমাব মন শান্ত হইয় থাকে, 
তাহা হইলে আমি জ্ঞেয় বন্তটিব সম্বঞ্ধে সত) কি তাহ বুঝিতে 
হইব সমর্থ। 

ৃ | (২১ ছুহ+ -৩ পৃঃ) 
» এই রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা গঠিত স্কুল শরীন হইতে স্বতন্ত্র যে একটা 
হ্ক্স শরীব আছে তাহ! দার্শনিকগণ বহুদিন হইঠে স্থব কণিয়াছেন । 
কিন্তু এই ুল্ম শরীর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলা'্ভ কবা মত ছুরূুহ কাঁধুণ, 
এই হক্ব শবীর আমাদের চক্ষু ও অন্যান হইত্ত্রিয়েব আগোচর ৷ এজন্ত 


, ৭৩৬: ,উদ্বোধন। [ ২১শ বর্ধ__3২শ সংখ্যা 


পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরিচিত পধ্যবেক্ষণ প্রভৃতি, উপায় ইহাঁর 
 ব্রহস্যোদবাটন করিতে সমর্থ হয় না। কোন্‌ টিস্তাব পর কোন্‌ চিন্ত' 
আসিয়াপর্ড়ে, কোন্‌ অরস্থার ,কি স্বপ্ন দেখা যাক্ধ_-এই সকল বক্ষ 
করিয়া অনুমানের সাহায্যে পাশ্চাত্য বৈত্ঞানিক ষাণবের অন্তর রাগ 
সম্বন্ধে বংকিঞিৎ ধারণা করেন ।,কিন্তু এই উপরে অগ্তর রাজ্যের সমস্ত 
খবর'পাওয়া যায় না, যে সকল খবর পাওয়া যা তাহার সকলই আবার 
নিভূ'ল নহে।' গৃগান্ত স্বরূপ বগা যায় যে, আত্ম! 'স্ক্ধে বনু পাশ্চাত্য 
দীর্শনিকের ধারণা “অত্যন্ত অনিশ্চিত, ছিল। এই স্থুল দেহ ব্যতীত 
যাহা কিছু সকলই আত্ম বপিয়া কল্পনা করা হইয়াছে । এই আত্মাকে 
তাহারা কখনও 1919 বলিয়াছেন, কথনও 5০1 বলিয়াছেন? ইচ্ছা 
করা, অনুস্তবু করা, ভান লাভ কর সকলই আত্মার ধর্ম বগিয়! কল্পনা 
করিয়াছেন! হিন্দু দার্শনিক এই অন্তর রাজা বিশ্লেষণ করিয়া ইহার 
মধ্যে নান। বিভিন পদবর্থের অন্তিভ নির্ণয় করিয়্াহেন যথা ইন্দ্রিয়, 
'ন, বুদ্ধি চিত্ত, অহক্কার। ইহার! সকলেই আত্মা হইতে বিভিন্ন এবং 
জড় পদার্থমাওজ। হিন্দু দার্শনিক যোগপ্রভাবে এই সকল তন্ব নির্ণর 
করিয়াছেন -_অন্ুমানের সাহায্যে নহে, এজন্য তাহার সিদ্ধান্ত বিশদ 
ও (চুল 1 * জন্ম, মৃত্যু, পরলোক, জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি *বিষয়ে 
পাশ্চাত্য দার্শনিকের জ্ঞান অতিশয় সীমাবন্ধ। কারথ, এই সকল 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার উপাঁদন পাশ্চাত্য দার্শনিকের পক্ষে অতি 
সামান্ত। শষ পর্যযবেক্ষণ ৬ পরীক্ষা দ্বার এই জ্ঞান গাঁভ করা সম্থব 
ন্হে। 

মানবের অন্তর রাজ্যের জ্ঞানলাতে পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তি যদি 
অনুপযোগী হয় তাহা হইলে যে অবাঙমনসোগোঁচর পরম পুরুষ 
অচিন্ত্যনীয় কৌশলে এই" বিশাল জগৎ নিম্মীণ করিয়াছেন তাহার 
তত্ব নির্ণয়ে এই পর্যযবেক্ষণ-পরীক্ষা যুক্তি পদ্ধতি যে একান্ত অসমর্থ 
তাহা সহজেই অনুমান করা যার। ইপ্রিয়গ্রাহ বিষয় না হইলে 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা চপেনা। কিন্তু ভগবান্‌ ইন্ত্রিয়গ্রাহা নহেন,_- 
অথবা দিব্যবৃষ্টি ন। পাইলে তাহাকে দেখ। যায় নাশ তত্র চঙ্ষুগচ্ছতি 


পৌষ ১8২৬।] . জর্জীনলাভের বিভিন্ন উপায়।  * ৭৩৭ 


-_া্্াাাা্াাাা্তীর্শ 2টি 
ন বাগ্‌ গচ্ছতি নো মনঃ", “বন্মনসা ন মুতে”, “অশমস্পূ্শমরূপম বাং” 


ইত্যাদি ক্ষতি বাক্যই তাহার প্রমাণ। ৬গবান্‌ মুক্তির ও এ 
বাহিরে, তর্ক ও ধুজির ঘ্ব।রা তাহ'কে পাওয়া যর না-4নেন্। তকেন 
মৃতিরাপনেয়। 

যেমন পর্বযবেক্ষ, প্রভৃতির হ্বারা,তগব।ন্কে আন যায় লা, সেহপ্জপ 
আমাদের মন বুদ্ধি দ্বারাও তাহাকে 'পাওয়। যায় না। বশর”, ,যুসর 
শক্তি যঁতই বাঁড়ুক, না কেন, তাথার একটা” সী্মা.থাক ব, [কত , 
৬্গবান্‌ অশীম। সসীম মনের, ঘারা অপীম *৬গবান্কে কেহ 


আয়ত্ত কর। যায় না। ভগবানকে পাত করিতে হইলে জ'বাদিগকে * 


মনেরও পারে যাইতে হইবে_সসীমের রাজ্য ঘ&$়াইয়া অসীম পাগ্ছেে 
যাইতে হইবে। $ এই, অবস্থা একমাগ্র মনের এনরোব *স্বারাহ সম্ভব 
হইতে পারে এবং মনের নিরোধের 'নামই' যোগ । এপাশ, 
নিরোধঃ।” কিন্তু তগবান্কে লাভ করিবার ধ্ার্থ উপ।য় হার 
অনুগ্রহ। ভগবানের অনুগ্রহ হইলে যোগ অভ্যাস না কায়।ও ঠাহারে 
পাওয়া যায়, £কন্তু অনুগ্রহ ন। ছহলে শুদ্ধ যাগাভ্যাস,বার তাহাকে 

পাওয়া যায় না। এতি বলিতেছেন_যমেনৈমৈ গু ০ঠন লশ)গুস্তেষ 


আত্ম বিবৃগুতে তগ: স্বাম্‌।” হবে দেখা বায় যাখারা হানে, লও 


করিব'র জন্য ব্যাকুল হয় তিনি অহার্দের প্রতি কৃপা কবি দথ' দেশ 

তএব আমরা জ্ঞানলাত কারবার তিনটি উপায় দেখিঠে পাই 
লাম। (১) প্র্য/বেক্ষণ-পরীপ! ু্ি। সুলজুগতের পক্ষেহহা উপ-যাগা। 
যদিও এই পদ্ধতিতে অদ্রস্তরূপে পদাঠ তস্বনির্বর কর! খায় ন, ত্খাপ 
ব/বহারিক জগতে হহার খুব উপযেগিহা আছে,। থে জা.নর চপেপ্ 
মানুষের নানারূপ সবি? স্থষ্টি, ও প্রকৃতির উপর মানবের আখকার 
বিগার সে জ্ঞানলাতে*ইথ। অত্যন্ত, আশ্চ2 সফলত। গা কারগাছে। 
ক হুক্স জগৎ ও ভগবত্তৰ নির্ণয়ে ইহা একাস্ত অনমর্থ। 
(২) যোগাত্যাস। স্থল জগতের তত্ব নির্ণয়ের পক্ষে হহা অত) 
উপযোগী; অধিকন্ত হস্তগত সম্বন্ধে জানলার হহাং প্রঃ 
ডপয়। (৩) ৬গব।নেক অনুথহ | হহাং শগবন্‌ ল'+ কিবা 


৩৮ « উদ্বোধন | ্‌ 1 ২১শ র্ষ_১২৮ সংখ্যা 


৬ 
একম্যুত উদ শুদ্ধ তাহাই নহে, "ইহাল রা কিন্তু গুল জগতৎকি 
*সুপ্মজগণ্ড সর্বববিষয়ে চরম জ্ঞান লাভ, কর! ৰ য়। কারণ, ভগবান্‌কে 
জানিলে'জার' কিছুই জানিঃত বাকি থাকে ন'। 

মিন “বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিঞ্ঞতং ভবর্তি।” 


'গুরুগৃহে শর । 

পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

.*» শ্রীমজী-) 
উপহা'র'সইয়া গুরু সন্্রিকটে যাইতে হয়, একথা বিশিষ্টাদেবীর 
অবিদিত হিল নী। তিনি পরিচারিকা 'হন্তে সমিধ, কুশ অজিন, বন্ত 
এব" গুরু পূজার উপরুরণাদি সমগ্তই দিয়াছিলেন। মুগ্ডিতমস্তক 
সপ্উপনযনসংস্, কৌপীনধারী নালক শঙ্কর বিস্যাশিক্ষার্থ গুরুণৃহে 
যাইতেছেন।' জ্বানালোফ লাভের আনন্দে তাহার চিত্ত পরম প্রফুল্ন। 
স্নেহম্ি জননীর ক্রোড় পরিত]াগু করিয়া কোথায় কোন্‌ অপরিচিত 
স্থানে শিক্ষকের কঠোর শাসনাধীনে,থাকিতে হইবে এ চিন্তা বালকের 
হদরে একবারও, স্থান পাইতেছে" না। তিনি ইহাতে তিলমাত্র 
চিন্তিত বা ত্বীঙ'নহেন, মাল্মর অদর্শন ছুঃখও তাহাকে ধ্যথিত করিতে 
পাঁরিতেছে না। তিনি সানন্দে সোত্সাহে ভ্তপদসঞ্চারে পথ 
চলিতেছেন। পরিচাঁরিকা স্ব্যসন্তার মস্তকে লইয়া দ্রুতগমনে অক্ষম 

হইয়। মধ্যে মধ্যে শঙ্করকে ধীরগমনে অনুরোধ করিতেছে। 

শঙ্কর প্র!তঃকৃত্য প্রভৃতি সমাপন করিয়! 'গুরুগৃহাতিমুখে যার! 
করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার কোনপ্রকার উদ্বেগের কোন কারণ ছিলি 
না। কিন্তু ক্রমে দিনমণির দ্বিপ্রহর লক্ষণ প্রকাশ হইল। মধ্যাহু 
মার্ডগ্ের প্রথর 'প্রতাপ ক্রমে অনুভূত হইতে লাগিল। পথও বড় অল্প 
ছিল ন. এবং পঞ্চমবধীয় বালকের পক্ষে সে পথ অতিক্রম কর! 


4 
পৌষ, ১৩২৬।] গুরুগৃছে শঙ্কর । ৭৩৯ 





টিউনের িটিতিটী 65 | 
সহজসাধ্য নহে।" কিন্তু-শঙ্কর ক্টাহাতে কিছুযার বিচলিক্না হইলৈও, 


প্রভাকরপ্রভায় তাহার উজ্জ্ল*গৌর বদনকান্তি অকুণ; রি ধারণ, 


করিল, সর্ধাঙ্গে €স্বদবিন্দু দেখা দিল।, যেন জ্ঞানরাজেচ গ্রভাতকাল 
সমাগত) , এবং তথাকার 'ননদুর্বাদল- -সমাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে 
নিশাশেষের শিশিরবিন্বু *নিচয় উদীয়য়ান জ্ঞানমর্ধেযের অরুণ কিবণে 
বলমল কুরিতেছে । মি 

এইক্পূপে কিয়ৎক্ষণ অভীত হইতে না হইতেই" ঠবিচারিকা দুর 
হইতে অঙ্গুলী নির্দেশ পূর্বক পক্ষকে গু/ধাম প্রদর্শন কব্খইল। 
তখন সহসা শঙ্করের গতি মন্থর হুঃল, তিনি (পরিচারিকাব নিকট 
মাতৃপ্রদতত দ্রব্যগুলি যথাধথত।বে রক্ষিত কিন' একবার দেখি 
লইলেন,এবং পরিষ্ঠারিক্ষাকে অন্ত কথ! না ধরিয়া প্চাহাব-নুপস্থি নিতে 
এননীর বিশেষরূপ সেবা শুশীা করিবার জন্তু ,* গাকে অস্থরোধ 
করিলেন । পর্িচারিকাও তাহাকে সমুচিত * আশ্বাস দিয়া বগিল, 
বাছা» সেজন্য, কোন চিন্তা করিও না। উপ্ম যন রী বিছ।ভ্যাস' 
কৰ এবং তোমাদের কুল উজ্জল কব | ঠা ও | 

এইরূপে কথায় কথায় শঙ্কর আমে পিকটে উপস্থিত হইলেন । 
আরশ্রমপ্রান্তে একটী সরোবর ছিল'। শঙ্কর ত্তপদ। রন্ধন 
পূর্বক শুচি ই ইইয় গুরু দর্শন করিবেন ভাবিঘ। সরোবর উদ্দেস্তে গমন 
করিলেন । পরিচারিক ক্লান্তিবশতঃ* মাশ্রমদ্বাবে উপপ্ হইয়া বিশাম 
সুখ অনু'্ভব করিত লাগিল । ৮ 

এদিকে দ্বিপ্রহর সন্লিকট দেখিয়া আশ্রমন্থ ঝাঁলকগণ মধ্যান্ছ নান 
এবং সন্ধ্যাবন্দনার জন্ত একে একে সরোবতে ঈমবেচ হইতেছিল। 
শঙ্কর সরোবর তীরে, উপস্থিত হইয়া বিস্তার্থ বাঙগকগণের প্রতি 
কৌতুহল পূর্ণ ষ্টিনিক্ষেপ করিঙঠে লাগিলেন। নিগ্ঘণর্ধিগণ এই 
অর্ীরিচিত বালককে দেখিয়! কেহ বা তাহাব সহ মালাপে? অঙ্গ 
ইচ্ছা! করিল, কেহ বা বিশ্মিতভাবে তাহার প্রতি চাহিয়। বহিল, কেহ 
বা তাহাকে দেখিয়াও দেখিল না। ইতিমধ্যে একটা বালক সহসা 
শঙ্করকে চিনিতে পারিল। সে সহব শঙ্ষবের নিকটন্ক হইয়া! সানন্দে 


৮৭৪৪ উদ্বোধন । [২১ বর্ষ_১২৭ সংখ্যা। 


_____, ৯৮ 


বলিয়া 'উঠিল,*কি ভাই শঙ্কর এখানে «কেন ? তুমি কি গুরুগৃহে 
আসিলে ?” শঙ্করও পরিচিত বালককে 'দেখিয়া সহর্ধে তাহার কথার 
প্রত্যুত্তর করিয়া! বলিলেন, “ভাই আমি তোমাকেই খু 'জিতেছিলাম, 
তুমি অনুগ্রহ করিয়! আমায় গুরুদেবের' নিকট লইয়া চল।” বালকটা 
শঙ্করের কথায় সানন্দে স্বীক্কৃত হুইল। বছণ্দন পরে একটী পরিচিত 
বঞ্খুকে' পাইয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল, ন1, সে, তখনই 








শঙ্করকে লইয়।' "আশ্রমে গ্বেশ করিল", শঙ্কর 'পরিচারিকাও 
, তাহাদের অনুসরণ করিল। , £. 


বালকটী শঙ্কররে ।লইরা অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইল। 
অধ্যাপক মহাশয় তখন অধ্যাগনযন্তে ছাঝ্সগণকে বিদায় দি নিজেও 
মধ্যাহুকৃত্যে্' ল্য ্স্তত, 'হইতেছিলেন। কয়েকটা বালক 'গুরুর 
আদেশ অপেক্ষায় তরায়ু দণ্ডায়মান, কেহ বা' মঠের কার্ষেয ব্যাপৃত 
ছিল| পরিচা রিকাসহ পঙ্ষরকে দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় ইহাদের 
পরিচয়ার্থ কোতুহলাক্রান্ত হইলেন। ইতিমধ্যে শঙ্কর সসন্রমে গুরুচরণে 
মস্তক লৃষ্ঠিত ,করিয়৷ প্রথিপাত “করিলেন এবং পূজোপকরণাদি 
চরণপ্রান্তে রক্ষা, করিলেন । 

উ/াপক মহাশয়, শঙ্করকে আনীর্বাদ করিয় মধুর নচনে তাঁহার 
পরিচয় জানিতে চাহিলেন। শঙ্কর্ক উত্তরের অবসর* না দ্িয়। 
পরিচারিকা তথন, অধ্যাপক মহাশয়.ক প্রণামপূর্বক শঙ্করের পিতা 


' মাতার পরিচ্র প্রদান করিয়* শুক্করের বিদ্যাভ্যাসের জন্ত বিশিষ্টার্দেবীর 


আগ্রহাতিশষ্য ও বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করিল । 

অধ্যাপক মহাশয় শঙ্করের পিতা শিবগুরুকে বিশেষতাবেই 
চিনিতেন। তিনি পরিচারিকার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 
হা! বাছা, আমি ইহা্দিগকে 'ভালরপে জানি, আর বলিতে হইবে না। 
এই বলিয়া অধ্যাপক মহাশয় শঙ্ষরের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক পুনরাষ 
আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “বৎস ! তুমিই সেই শিবগুরুর পুত্র শঙ্কর ? 
শিবগুরু আমার" পরম মিত্র ছিলেন। তোমার দর্শনে আমি পরম 
সুখী হইলাম। তুমি ধে শীত্বই আমার নিকট আসিবে ইহা আমি 


পৌষ, ১৫ ] গুরুগৃহে শঙ্কর । * ৭8১, 





পূর্বেই জানিতাষধ । তোমাৰ অসাধারণ মেধা ও গ্ঠান্জবাগেব* কথা 
আমি তোমার পিতাব 'নিকট, শুনিয়াছিলাম। তিশি ততোমায পঞ্চম 
বর্ষই উপনীত কবিয়া আমার নিকট প্রেক্ণ কবিবেন১এক? ইচ্ছাও 
আমাৰ নিট ইউকাশ করিখাঁছিলেন! য।হা হউক মাশীবাদ কি 
তুমি পিতার হ্যায় পণ্ডিত ও ধার্মিক ' হইয়' বংশের খ.খ গণ কাববে 
এবং তোমান পিড়ার মনঙ্কামনা পূর্ণ হইবে। ,এ"প যাও খৎসণ 
ন্নানাহার কর, বেলা অধ্ধিক হইযাছ্ে, জারারা দিনার সহিত 
সাক্ষাৎ করিও ।” অতঃপর অধ্যাপক মহঃশয "পপর আ]হ্বান 
কবিযা শঙ্কবকে ত্বাহাঁব হাতে সমর্পণ করতঃ শঙ্কা অসাদ 1ণ চ বরের 
পরিচয় দিয়া তাঁহাকে বিশেষ *যত্র কপিঠে লাগি এন । শবিচাপিকা 
বিশিষ্টা্ধেবীর শিক্ষামত গুরুপত্রীকে বুসবষ্ঠ হষ্ঠয প্রধম করিয়া 
বিল, “মা, এই বালকটী ইহার পিতামাতাৰ বড আদথেণ $ন |: 
দেখিতে নিশান্ত বালক না হইলেও ইঠাৰ বস পা” ৭২সব নাএ। 
আ নি ইহাকে পুত্চ্জানে পালন কৰিবস। এ,বানক ম্ধদ সেখ পঙা" 
শইযাই পাগণ, মাহাবাদি দন্ধান্ধ সম্পূর্ণ উদংসান, ইছ ক খাই, 
না বলিলে কখন চাহিয়া খায় না।” “কপপ্ডাও, সরা বাকে] 
তাহারে আশ্বাস দ্রিলেন। হি 
তিনি শঙ্করের প্রকল্প বদন? কমনীয় মৃত্তি এব, বিন" তাবে ণডঙ্ 
মুগ্ধ হইলেন, বাঁৎসল্য ন্নেহে তাহাব্জদম মাগ্লত হইল,। ঠন সযস্থে 
পঙ্করেব ন্নানাহপরেরু ব্যবস্থা করিয়। দিলেন্গ। পরিচান্ঠবণও সেদিন 
সেই মঠে প্রসাদ পাইয়া অপরাহে গৃহে প্রশ্যাগমম কবিল।  , 
শুভদ্দিনে শুভক্ষণে শঙ্কবেব শিক্ষা আরম্ভ হুঙল কণ্যকর্দিনের 
মধ্যেই অধ্যাপক মহাশয় বৃনিলেন এ বালক সাধাৰণ পালক নহেন। 
যতই দিন যাইনে লাগি, ততই তিনি শঙ্গরে অসাণাবণ স্থৃতিশকি, 
ভুত প্র তভা, দেবচরিত্র, দেব দ্বিজ ও গুকতুল্িি। এবং শাশ্ব স্বভাবের 
পরিচয় পাইতে লাগিলেন। শঙ্কবের ৮হপাঠিগণ তাহ'র পগ্যানব।গের 
জন্য তাহাকে খেলার সঙ্গী কবিতে না প' রযষা মধ্যে মধ্যে ঠাহার প্রতি 
রুদ্ধ হইত, কিন্তু তাহাকে একবার দেখিন্েই সব ভুলঘা যাইত। 


৭৪২ উদ্বোধন [পবর্ব_ 


শঙ্কপের কোমল স্বভাবে এব, ভদ্র ঝব্ছাবে কেহই তীহাব প্রন 
»বিরক্ত হইতে পাঁরিত ন|। 

শঙ্করের গ্রহণ ও ধারঘ শত্তিও অসাধ18ণ ছিল। গুরু একবার যাহ 
বুঝাইয়্া দিতেন তিনি তখনই তাহ। বুঝিয্ন' পইতেন এবং তাস্বা কখনও 
বিশ্বৃত হইতেন না। কেবল তাহাই নহে তান অপর ছাত্রের পাঠ 
গুলিও একবার ডা শিখিয়া, ফেলি্ন, কিন্ত আশ্চত্ের বিষ, 
শঙ্কর ইহা কাহধকেও জানিতে দিতেন না", কেবল আচার্য্য মধ্যে মধ 
শঙ্করুক নূতন পাঠ দিবার সময় 'দেখখতেন, ঘে সে সমুদয় শঙ্করে” 
অবগত ও কণ্ঠস্থ হইয়া,রহিয়াছে । একদিন তিনি অতিশয় বিন্মিত হইয। 

এ বিষষ শঙ্কুরকে জিজ্ঞাসা কৃরিলেনঃ শঙ্গরও যেণপে তাহা অবগত 
হইয়াছেন" 'ৰ্বিনীততীবে খুরুচরণে নিবেদন, কাঁরলেন। * ইহাঁতে 
আচাধ্যের বিস্ময় ওআনন্দের সীমা রহিল না, তিনি শঙ্চরকে আলিগন 
পৃর্ধক মস্তক চুম্বন করিয়া অশেষ অবশীর্বাদ করিলেন। 
_. এইরূপে দিনে দিনে শঙ্কর বিগ্ভালঘেণ সকলেরই পরম আদরের 
পাত্র, হইয়!' উঠিলেশ | িগচাবৃধির সঃঙ্গ সঙ্গে তাহান শারীরিক ও 
মানসিক বলও সাধারণ বদ্ধি পাইতে ল'গল। তিনি বধসে নিতান্ত 
বাঁজর্ক হইলেও আকৃতি প্রকৃতিতে অচিরে যেন যুবার* ন্যায 
প্রতিভাত হইতে লাগিলেন দৃঢ়তা, একাগ্র্, গাশ্তীরধ্য ও চিন্তা- 
শীলতায় তাহাবে যেন মধ্যে সধ্যে বৃদ্ধব না দষ্ট হইত। 

আচার্যদম্পতী শঙ্করে «প্রতি অতিশর অন্ধ্রত্তণ হইযা প্ড়িলেন 
কিন্তু ইহাতে অপব ছীন্রগণ কেহই শক্ষবের প্রতি ঠিংসা করিত না। 
তাঁহার উদ্াবতা, সরলল৷ এবং বাধ্যত| প্রভৃতি গুণে ছাত্রগণ তাহাকে 
বড়ই ভালবাঁসিত, অনেক সময তীহান গৌরবে তাহাবা নিজেদেব 
গৌরবান্িত জ্ঞান করিত।  * 

গুরুগৃহে বালকগণকে ব্রক্মচর্ধয আশ্রমের অনেক কঠোর নিষ্নম 
পালন করিতে হইত। নিত্য ্রাঙ্মমুত্র্তে গাত্রোখান, ত্রিসন্ধ্য। গান, 
আহ্ছিক, সন্ধ্যা, বন্দনা, অধ্যয়ন, গুরুত্সবা, দ্বিপ্রহরে ভিক্ষাঁয় গমন, 
দিনাস্তে একবার মাত্র ভোজন, রাত্রে তৃণশয্যায় শয়ন ইত্যাদি নাঁন। 


পৌষ, ১৪২৬1)" গুরুগৃহে শঙ্কর । , ৭8৩, 
___ ৮ 


কঠোর নিয়মের অধীন থাকিতে হয় । শঙ্কর বালক ইলেও এ সকলই 
যথানিয়মে পালন কষিতেন ।' কেবল তিনি নিঠান্ত ব শক “লিয়া , 
আচার্য্য ভিক্ষাপধ্যটনদ্দি কয়েকটা কম্ম গায়ই ঈহ ক *কবিতে 
দিতেন না।৭্*কিন্ত শঞ্ষর তাহাতে একটু তি অন্এব 
করিতেন, কারণ তু]হাব স্গগণ, এ কায্য আপন অনুষ্ঠান 
করিত। ৃ 

এইরঁপে ন্করের গুরুগূহখাসে প্রা ছুই ব২স৭, মঙাত হই 
»লিল | এই ছুই বৎসরের তিওর পক্ষ ওকও খাহ কিছু বসা 
সযুদরযই আয়ত্ত করিয়া ফেলিণেন | ইতিহা্ী পুরাণ, ₹ ব। আইষ্কাব, 
দর্শন ও সাঙ্গবেদ সমস্তই ছই ব২স:র ঠাহাধু 'শশ। হইপ দোখয় 
আচার্য্য, শঙ্করকে$ আর যেন মনুষ্য ধনিদা হাঃ * 4 তেন পা। 
শক্রের নিক হইয়া তিনি 'সমেকে বস্ট্গান ক বং ঠ লাগি ন। 
গুরু এবং শিঘ্য উভয়েই দেগিলেন এক্ষণে » ক কষে একণৃহব, গর 
প্রয়োজন নাই। *  , 

কিন্তু আচার্য্য শঙ্করকে পুগাধিক রথ জন ক15ন 1 [তান 
তাহার বিদ্যার পূর্ণতার জন্য একাদিণ বণিল্ম, ও '£মি এহবা? 
এখানেই কিছুদিন অধ্যাপনা ক, ঠাখাব যা" কিছু ঘাম। থকে, 
তাহা অধ্যুপন! দ্বার! তিরো হি হইবে । অনস্ঠপ্গৃ 'হ যাইয়া বিগত 
পচাক্ করিও ।” ট 

এই বল্মা আচার্য্য শঙ্করকে অধ্যাপূন| ক।ধ্যে নু কপ্িলেন। 
শঙ্কর নিত্য নিয়মিত 'অধ্যাপনাণ্ডে কীসমনোব।কে। পক হক্সেবার 
রত থাকিতেন। অপব বাণকের গুকসেবাণ ভর হাস শিগে যা 
করিয়া লইতেন। গুরুর নিকটে অবস্থানঃ গুধার সাত শান্তালোচনা। 
গুরুর অনুগমন, তীঙ্াব বড়হ প্রিয়িকধ্যজবণিয়া বোপ হহত। কও 
শক্কষধুকে পাইলে যেন মহান আনন অগুতব করিতেশ হাহা যাহা 
কিছু প্রয়োজন সবই শঙ্করের পা নিষ্গম কবাইতেন 

এইভাবে কিছুদিন গত হইণে, একা দন শঙ্করের চচ্ছ! হইল 
তক্ষা কিবা গুরুকে তে'জন করাই” । তিনি সোদন ভিক্সাও জগ 


“তছয 


৭88 উদ্বোধন। [ ২১শ বর্ষ__১২প সংখ্যা। 


গুরুদেবের অবগমতি লইয়া কয়েকটা বি্ার্থিসহ ভিক্ষায় বহির্গত 
'হইলেন। 

কয়েক গৃহ ভিক্ষার পর কিছুদূর গমন করিয়া তিনি এক দিতেই 
কুটীরদ্বারে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। বিষগার্থারা তা! দেখিয়া কহিগ, 
“মহাশয় !. ওখানে যাইবেন না, ওখানে এক দরজা ত্রাঙ্মণী বাঁস করে, 
নে ভিক্ষা দিতে পারিবে না” শঙ্কর কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন 
না। হিনি বিস্:ধিসহ ভিঙ্ষার্থ সেই রাহ্গণীর গৃহেই গমন করিপেন। 

শঙ্কুর “নারায়ণ হার” বলিয়া! কুটারঘারে দাঁড়াইলেন | অতিথিসমাঁগম 
বুঝিয়া ব্রাহ্মণী ্বারপথে চাহিয়া দেখিলেন। দ্বারে বি্যাধিগণসহ 
দেববালকসদৃশ শঙ্করকে দ্বেখ্য়া তীহার হরে আনন্দ ও শ্সেহের 
সঞ্চার হইল! কিন্-তখনই নিজের অবস্থা স্মরুণ ক্রিয়া ভিনি দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস,ফেলিলেন এবং কুটারের চাপিদিকে চাহিরা। ভ্রিয়মীণভাঁবে 
অতীথগণ সমক্ষে আদিলেন । 

রাহ্মণী বড় দরিদ্রা, তাহাঁর ভিক্ষা দিবার সামর্ধ্যই নাই । পরিধানে 
ছিন্ন বসন। 'মাসের ৪অর্দেক দ্রিন' তাহার উপবাসে যায়। দেহ 
জীর্ণশীর্ণ মলিন! তাহাতে তিনি আবার পতিহীনা অভাগিনী 
. এবং কতকণুহ্বি অপোগণ্ড শিশুর জননী। নিজের প্রাণপণ পরিশ্রমে 
এবং পল্লীবাসীর দরগাতে কোনরূপে তাঁহাদের প্রাণধারণ হয়ৎ তাহারই 
দ্বারে আজি দ্বিপ্রহরে ক্ষুধার্ত ব্রহ্মচারী বালকগণ ! 

কি সর্বনাশ! কি ভিক্ষ টি দিবেন। গৃহে ত কিছুই নংই। কিরূপে 
লজ্জা নিবারণ হয়; হরি লক্জা "রক্ষা করুন, অতিথি যে ফিরিয়া যাঁয়। 
অতিথি বিমুখ হইলে অধর্্ম হইবে। ব্রাক্গণী অত্যন্ত কাতরতাঁবে দ্বার- 
দেশে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে কেবলই ভগবানকে ভাকিতে 
লাগিলেন । ৎ ॥. ও 

শঙ্কর ব্রাহ্গণীকে নীরব নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পুনরায় 'নারায়ণ হরি' বলিয়া 
ভিক্ষা চাহিলেন । ব্রাক্ষণীর স্বদয় তখন ব্যাকুল হইল, কিন্তু তখনই মনে 
হইল গৃহে সগ্ভসংগৃহীত ধাত্রী ফল আছে। তখন তিনি ব্যস্তভাবে কুটীর 
মধ্যে প্রবেশ করিয়! কতকগ্ডণি আমলকী ফল লহয়া আপিমেন। 


পৌধ, ১৫ ] গুরুগৃহে শঙ্কর । " ৭৪৫, 
ঘ-- 
ব্রাঙ্মণী আমলকী ফলগুলি, লইয়া শঙ্কবেব সু মঞ্সশ বলািশন, | 


“বাবা। আমি বড় ছুিনী, ু্টভিক্ষাদানেও তগবান জামায বঞ্চি* 
কবিধাছেন। আমাব গৃহে এক মুষ্টি টাউল* নাহ থে নি পদ” দহ 
যাহা 1 ছিল তাহাআঁমাব াঞ্থাদেব ৭ পাক বাধ শমবা দয়া 
কবিয়া এই আমলকী কৰাগুলি লইযা লম্তুষ্ট হও। 
্রাঙ্মণী এই ব্লিয়া বা্পাকুলি'তোচান শঙ্ষক্ শশা মহ 
অ। শকী ফল গুঁণি দিলেন | শক্কব দেখি **  এদনীর অতল 
(ধীত হইযা তাহার তিক্ষাপারে, পতি£ ইহ * 
পবছুঃখকাতব কোমলহদয শঙ্ক" সকণহ “থ প ৰ শাণাণ 
কাতবতার তনি বড়ই ব্যথত হইলেন ,এবং আ এপ হয (কাশির প 
অশ্রু পন্ববণ ক্ঠখিলেন । 5 বি 
তিনি মধুর সাম্বাধনে ব্রাহ্মণীকে কাহে ন,'মা। অ নল ম্লেহ৬ঞি 
পুত এই দানহ'আমাদের সব/শরষ্ দান ১ইয় ছে। অ+ পরব গুধদব 
বভ ধাত্রীফলপ্রিফ। আপনার ৮ প্র।ঙ] ২-1০ বারন ধা 
দেখিযা আপ্পীর নিবট আসিমাঁছ ॥ অ মদরু » শিখ এ শি যেমন 
অযাচততাবে পুর্ণ কবিলেন ন"বাণ্‌ গদ? ১পৎ ৭ ঠভ% আঠি প 
পূর্ণ কবিবেন। মাঁ। আপনি ছুঃথত হহবেন ন। গর, বদশী, 
বাদে অচিব্ আপনাব গুহ মা যার কপ পাখি বু ঠ হন ৭ /” 
শঙ্কর এই বলিয়া বিদায হন্নে | 
শঙ্করেব তর্দমএমাথা 1 আশীব্বচন শন 1 প্রঙ্ষণীথ »। গল পঞ্চ রব হতশ। 
শঙ্কারর দবিদ্রেব প্রতি মমতা দে পর়। বা্দণাৰ নন? পদ হই | 
তিনি ছিন্নঅঞ্চলে নবন মুছিতে মুছিতে কুঁটীর মধ্য গ পপ ৭ পুলন। 





জীবনুক্ি-বিবেক। 
বনি সপ । 
( অনথুখাদ্রক-্রীঘর্গাচরণ ;টোপাধ্যায় ) 
( পূর্ব প্রকাশিতের,পব ) .. 


ছিবিধো বাসনাবাহঃ শুভশ্চৈবাতড গশ্চ তে। 
পাক্জনো বিদ্বৃতে রাম দ্বয়োরেকতরোহ্থবা ॥ ৯২৫ ॥ 
“বাসনা সমূহ ই গকারের হইয1 থাকে, শুভ ও অশ্তত। হে 
রাম, €ই উভয প্রকার বাসার মধ্যে এক পকার মাধ বাঁসনা,, অথবা 
উতয় প্রক'ধ্নেরই বাসনা নোঁগার পূর্বকণ্ধার্জি হপে আছে? (এবং 
যদি এক প্রকার মাত্র বাঁসনাই তোমার পূর্বকন্মীর্ভিতরূপে আসিয়া 
ধাঁকে। এবে তাহ। শুভ কিবা অশ্ত বাসনা?) 
ধর্ম ও অধন্ম এই ঢুইটিব মধ্যে তুমি কি একটি মাত্রের দ্বারা 
পরিচালিত হইতেছে অথর্ব উভযেব দ্বারাই? এইটি (গ্রথম) বিকল্প । 
যদ্দি একট" মাত্রের দ্বার" রিচালিত হইতেছ মনে কর) তকে সেটি 
শুভ ন| অশুভ ?--এইটি (দ্বিতীয় বিকল্প ( তাঁৎপর্য্য স্কইতে ঠা 
যাইতেছে )। 
বাঁপৌঘেন শুদ্ধেন তত্র চেদ্রপনীয়সে।* 
তত্ব্রমেণাশ্ড তেনৈব পদং প্রাপ্দযমি শাশ্বতম্‌ ॥৯২৬] 
তত্র--সেই (প্রথম ) পক্ষে । যদি প্রথম পক্ষই ধর অর্থাৎ কেবল 
শুএ বাসনা দ্বারাই পরিচালিত হইতেছ মনে কর, তবে কেবল সেই 
আচরণের দ্বারাহ সনাতন পদ অচিরে প্রাপ্ত হইবে। 
সেই আচবণেব দ্বারাহ- অর্থাৎ বাসনা-প্রবণ্তিত আচরণের দ্বারাই 
অর্থাৎ অশ্ঠ প্রকার প্রযত্র ব্যতিন্কেও | সনাতন পদ অর্থাৎ মোক্ষ। 


* পীঠান্তব_- চেদছ্যণীয়সে |? তখকুমেণ এভেটেনব | 


পে, ১৯২৬ |? জীবন্মক্তি রিনার || ণঁ ' ৭৭৭ 








| পিস বি তাহ 


অথ চেদশুতো ভাবদ্বাং যোচ্য ৩ সকষ্ট। 
রাতনগুদসে! যত্রান্জে “বো ভবশা স্ব (১. ৯৫ 
ভাবঃ- বাসনা । আব যদি মনে,কব গ্মঙত «সত তোশা + 
বিপদে নিপাতিত কবিতেছে, ,তাহা হস্লে (ঠামাকে ননজই যত 
ধাবা (সই ূর্বকর্মার্জিত ফ কে পবাহৃত নাবাত হার 
তাহা হইলে, যাব দ্বাবা-অর্ধাং অস্থাতব)৭ , "ধান বস্তি 
সমানুষ্ঠান দ্বাবা। ১ 4 
নিজেই পবাহৃত করিণ্হছাবে অর্থাৎ , *ন মীন 
সৈনিকারদি অন্তপুরুষের দ্বারা শক” পবাড়ু* "১ ইত পাৰ 
এখানে সেইবপ অন্য পুকধ দ্বার পরা পাচ নণন 
'* শুভাশুষ্ভাভা3* মার্গাভ্যাং বাহ গ্ী'বাসন।শল, ঃ 
পৌকষেণ প্রয্বন যোজনীযা 2৩ গা]. ১৭ ৯ 
বাঁসনাবপ নদী শু. ও *শুষ% এঠ উচ্যণ এক 21 মা ঘা 
প্রবাহিত হয। তাহাকে পুকষের সখী চে ৭ দ্বার শত গথে 
পবিচালিত করিতে হইাব। ৮.১, 
যদি শুভ ও অশ্ত এই ৬৭ গণাপ্ৰ ই নু / গাব, ৯৭ 
বাসনাব) শুভ অংশ সন্ধান্দ “কন প্রক' চেষ্টা, সাপ » ০1 21বলেও" 
অশুত অধ। বাসন। শাঙ্গাবাহ * চেষ্টার দাদ *বাবণ কবিযা 
তাহাব স্থানে শত বাসণাঞ্ [যা শরণ কার হু ৬ 
*উতঠ সমাবষ্টং শরনেবুপুচাধা 
সং মনঃ পুকধার্থেন বপন বাঁশনা” পণ 
বলেন--প্রবল (পুকষার্থব ৭ ৭ হে বীর এ তাম'র *ন 
যদ্রি অশুভ বিষধে বত হ। ৩াব গপধণ পোরুষ পঠকাতে শাহাব 
শুভ বিষে প্রতন্তিত কব। দি তি 
অশুত বিষায--পবস্ত্রী, পবদণ্য প্রভা 
শুত বিষ ।-_শাস্টার্থ চন্তা) দেব" ধ্যান প্রত? 5 
পৌরুষ_অংাত পুরুষ প্রযত্ন। - 
নর ১) পাঠান্তর-_ ঠবতা বলা । 


১৭18৮ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


ধ 








শ্বভার্চালিতং যাঁতি শুভং তশমদপীতরৎ। ঃ 
জন্তোশ্িত্তং তু শিশুবস্থা জালে স্বলাৎ॥ ৯৩২ ॥ 

জীধের চ্িন্ত অশুভ বিষয় হইতে চালিত কৃইলে, তাহা হইতে 
পরিশেষে শুত্ত বিষয়ে গমন করিয়া থাকে ।সইহেতু 6 লোকে ) যেমন 
শিশুকে চলিত করিয়া থাঁকে “সেইরূপ চিক্তত্কও বট চালিত 
করিবে। 

যেমন লোঁন্ে শিশুকে ৃ্তিকা তক্ষণ হইতে 'নিবৃত করিয়া ফল 
তক্ষণে, প্রবৃত্ত করে, মণিমুক্তার 'আকর্মণণহইতে নিবৃত্ত করিয়া খেলার 
বস্তু বর্তলাদি ধরিবার নিমিভ প্রবৃত্ত কবে, সেইরূপ সৎসঙ্গের দ্বারা 
চিত্তকেও অসত্সঙ্গ হইতে এবঃ (সতমঙ্গের) বিরোধী বিষয় হইতে 
নিবৃত্ত করা'যাইতে পারে। « 6 রঃ 

* ঈমতাসাস্তবনেনীশু ন দ্রাগিতি শনৈঃ শনৈঃ। 
পৌরুধৈণ (১) প্রধড়েন লালয়েচ্চত্তবালকম্‌ ॥৯।৩৩॥ 

( রাগাদি বৈষম্য পর্তিতাাগ করাইয়। চিত্তের স্বাভাবিক) সমহা 
সম্পাদন দ্বার'গচিত্তকে,নিদ্দোখ করিলে শীঘ্র বশে আনিতে পারিবে । 
যেমন সান্ত্বনা দ্বার) বালককে শীপ্ব বশে আনতে পার। যায় সেইরূপ । 
কিন্ত পৌরুধপ্রযত্বসাধ্য হঠযোগ দ্বার| তাহাকে শীত্ব বশে আনিন্ে 
পারিবে না, কিন্তু £সই উপায়ে চিত্ত অল্পে অল্পে বশে আইনে। 

কোন চপল পশুকে বন্ধন স্থানে, প্রবেশ করাইবার ছুইটী উপায় 
আছে। তাহাকে হব্ত্র্ণ' তৃণাদি দেখান, গাঁ চূলকাইয়া দেওয়া 
প্রভৃতি এক প্রকার উপায়, আর কঠোর বাক্য প্রয়োগ, দগ্ডাদির দ্বার! 
তাড়ন। প্রভৃতি দ্বিতীয়, প্রকারের উপায় । তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত 
উপায় দ্বারা একেবারেই প্রবেশ করান যায়, শেষোক্ত উপায় প্রয়োগ 
করিলে পশুটি ইতস্ততঃ দৌঁড়িতে থাকে, পরিশেষে তাঁহাকে প্রবেশ 
করান যাঁয়। সেইরূপ চিত্তকে শান্ত করিবাৰ দুইটি উপার আছে। প্রথম 
উপায় তাহাকে শক্রমিজরা্দিকে সমাঁন জ্ঞান করিতে শিখান--তর্দারা 
বিন! ক্রেশে চিত্তকে বুঝান যায়। দ্বিতীয় উপায়-_প্রাণায়াম, প্রত্যাহার 


(১) পাঠাস্তর--”"পৌরুষেণৈব তেন পালয়েৎ”। মা 


€ 





পৌঁধ, 1৩২৬ ] জীবন্মুক্কি-বিচবক। " ৭888, 


ইত্যাদির অভাঁপ, তাহা পুরুষ গ্রযহ্-সাধা। ক মধ্য প্রথ [মোক 
অরশকর যোগ দ্বারা চিত্তকে শীত্ব আয়ত্তাধীন কর্পতে পাব যায় 
শেষোক্ত হঠযোগৌর ্বারা চিত্তকে শীত্ব আস্ত কর্দিতত* পারবে না, 
কিন্ত তদ্দারা অল্পে অল্লে (ধ্লিস্বে) বশে আসিবে । 


দ্রাগভ্যাসুবশাগ্াতি (১) মদ] “ত বাসনে' কম» 
তদাভ্যাসম্থ মাফল্যং খিদ্ধি হমনমর্দন ।. ৩৫। ৃ 


হে 'শক্ণমন, যখন অতুযাসাশ হঃ নিবিল, 2৮বালনার উদয়. 
হইবে, খন বুঝিবে তোমার অভ্যুস সফ” হইয়া 

পূর্বোক্ত সহঞ্জদাধ্য যোগাভ্যাসবশ যখন তোমার 'অনতি- 
বিলম্বে শুভবাসন1 উদ্দিত হইণে তখন হামা * ভাস পফলতা লাগ 
করিয়ছে বলিতে হটবে। এত ম্নফালে ফরোপ্য ছা অলম্ভব, 
এরূপ আশঙ্কা করিও না | | ডি 


' সন্দগ্ধায়ামপি 'ভূশং গুভামেব সুযাতর ।* 
শুভায়াং বাসনারদ্ধো। তা দায়ে ন কশ্চন ১)৯।৩৮।, 


শুভ বাসনার অভ্যাস পৃ হ্ইয়াছে কিলা পঞ্টেহে 'টপস্থি 
হইলে শুভবাসনাই অধিকতর সংগ্রহ করিবে হ তাত*শুভব!সনার 
বৃদ্ধি হইলে কোনও দোষ নাই। শুভ বাসন 'অ্যঃস রুরতে 
করিতে তাহা সম্পূর্ণ হইল কিন সন্দেচ উপস্থিত হহলে তখনও 
শুভবঠপন। ভাস করিতে থাকিবে । যেশন কোন বাক্তি সহ সংখ্যক 
জপে প্রবৃত্ত, হইলে তাহার শেষ শত সংখাক ৬.7 সম্ভদ্ধে যদি 
(করিয়াছি কিন।) বলিয়। সন্দেহ উপ হয, ভবে গে বাজ আবার 
একশন জস করিবে। যদি তাহা: জগ বাশ্নাবকই অসম্পূর্ণ 
হইয়া থাড, তাহ। হইলে তাহার ফলে সম্পুণ তা লাভ হইলে 
আর যদি (পৃর্বেই ) জম্পুর্ণতা 'লাটু হইযু| থাকে ছ'গ! হইলে চসঠ 
অধিক জপ বশতঃ সহ্আজপে কোন দোস ঘটবে না £”£কপ। 
॥ ন্পুু্পম্নযন। যাবভুবানস্ছাত তং দহ। 

গুরুশান্্রপমাণৈস্থ নিরণীতং তাবদধাচর ॥ 


(১) পাঠাহ্র__“প্রাগভ্যাসবশাছ্যাত1” | 
(২) পাঠান্তব--“অস্তাস্তবাসনাবৃদ্ধে গুত'দোছে! ন কল্চন' 
৬ 





১৭৫০ ' উাদ্বোপুন | [২১শ বর্ষ_-১২শ'মংখ্যা। 


« ততঃ পককষায়েণ নূনং পিজ্ঞাতবস্তরমা। 
শুভোহপ্যসৌ ত্বয়া ত্যাজ্যো বাসনেঘে| নিরোধিনা | 
যতর্দিন পর্যন্ত না তোমার মন বক্গাত্যৈক্য বিচারে প্রবীণত! লা 
করে এপং তুমি সেই (পরম) অবস্থা'-শরদ্বৈতাত্বস্বরূপ জদয়ঙ্গম 
করিতে না গার, ততদিন তুমি গুরু, শান্তর ও ্রক্যক্ষা্দি প্রমাণ দ্বারা 
যাতা “কর্তব্যরূপে নির্ণাতি হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান কর। তাহার 
পর তোমার রীগধেষাদি বাসনাকষায় পরিপক হইয়া বিনাশোনুখ 
হইলে এবং তুমি অর্ৈততব অপরোক্ষভাবে অন্থতব করিতে পারিলে, 
চিত্তনিরোধান্যাসী হই এই গুভবাসনা সমূহও পরিত্যাগ করিবে। 
যদ ভস্ৃভগমার্বসেবিতং তচ্ছ্তমনুন্থজ্য মনোজ্ঞতাববুদ্ধা। । 
অধিগম্ পদ্ং যদিতীম তদু তদপ্াবমুদধ্য সাথুতিষ্ঠ ইতি ॥৯1৪৩ 
তুমি শবাসনা সম্পন্ন বদ্ধ দ্বারা সেই আরম্যগণসেবিত অতিন্ুন্দর 
কল]াণকর পথের অনুর্সরণ করিয়া, সেই অদ্বিতীয় পরমার্থতবের 
সাক্ষাৎকার লাভ কর, ভপদনস্তর ভাহাও পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় শ্বরূপে 
অবস্থান কর।'  * ,  * | 
শ্লোকতয়েল দ্বার্থ সুগম | টাকা নিশ্রয়োজন। সেইহেতু যোগাভ্যাস 
 দ্বারা,কামাদির দমন সম্ভবপর বলিয়া! ভীবনুক্তি বিষয়ে আর বিবাদ 
করা চলে না। ্ র 
ৃ ইতি জীবন্য(ি স্বরূপ । 


* গাঁঠান্তর-_নিরাধিনা-_-“কর্তব্যতারূগমানসীব্যথাহীনেপ” 
1 পাঁঠাস্তর-স্পদং স্দাবিশোকং| 


আত্মসমর্পণ । 
(স্বামী পবমানন্ী) 
প্ররূত তক্ত অন্তরে সর্বদাই ভগবৎ শক্তিব প্রেরণ অন্তর কর 
থাকেন। নতুবা ঠিনি তক্তই পন। এশীশকি(+ তা" করে 
প্রকৃত ভক্ত নিজে স্বাধীন হাতে চান না।,1% গ খানের ধাহ 
তার নিজের কাজ 'কর্ছেম। উহাতে তার শিশের * কান নিন্দা বা 
স্ততির অধিকাৰ নাই। যতক্ষ' আমণু! ঠাকে ন' গলি. ততক্ষণ 
সব ঠিক থাকে। অহঙ্কাবে মত্ত হয় ,,|মব ঠাকে জলে 
যাই। অহস্কারই আমাদেপ * সর্ব প্রদান শক। গর" বু করে 
ওটাকে বিনা করতে হণে। এস আমরা $।ব হা গর যন্মনগ 
হ'য়ে যাতে তার মস্তানদেব একটু মাধ, ধণ। 'কণৃতত, পারি 
তজ্জন্ত একাম্তমনে প্রার্থনা ' কর্ব। নচেং' নী মার, যূল্য 
কি? পবিভ্রভাবে জীবন যান কবে ঠাব সন্তন-দব যতণব স9ব সেবা 
কত্ত চেষ্টা করাই আমাদের কর্তধ্য-উহ]তেছধ আম 'ণণ আনুকাব। 
সমযে সময়ে কর্তব্য সম্পন্ন কণা এতই কাঠ? হায ওঠে যে 
মনে, হয় যেন উহা! হইতে মুক্ত, হবার বুক গগণর নাই ।, "কি 
এ জগতে* কিছুই স্থাধী নয়। 'মেঘ অপসারিত হ৭ আবার জীবণে 
আশার সঞ্চার হয়। সুতরাং স্থাম।দিগকে সর্বাবছ :5£ হিমাদিবৎ 
অবিচলিতভাবে ,দগ্ায়মান, থাকত, হবে» গগজ ধা আর থাক 
শাতে কি? আমাদিগকে অচল অটল থাকঠে ঠবে সাহস গবলম্বন 
কর, সত্যের সম্মুখীন হও। | 
য্দি তোমার বোন নির্দ& আদর্শ থাকে ঠবে তাহ গাও 
কবৃতে জীবন অর্তিবাহিত করা সাঁতারু জগ -আপশের্ জন্য 
আমাদিগকে জীবন উৎসর্গ কধৃতে হনে। উহাহ ঈগ্বব দেবার 
একমাত্র উপায় । নান্তঃ পঞ্ধ। বিগ্কতেহ্যনাষ | গলিত, কপটঠা 
বাবা তার ?সবা কর। যায শ। একমাণ অক গাললাপ। ও 
বীধ্যের ্বায়াই তার পেবা করা ঘ'য় 


৭৫২ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ--১২শ মংখযা। 
ৃ 
এগিয়ে পড়। কার কি হচ্চে ॥দেখবার জন্য পেছু ফিরে 
ন্‌ আমার মত শত সহত্র এই টি মর্তে পারে কিন্ত 
ত্বারা জগতের কোনই ক্ষতি,হবে না। সত্যের বিনাশ নাই) 
ইহা চিরদিনই তাহার প্রভা বিকান্থ করতে থাক্বে । সতের 
সেবা কর--স্ে ত্যর জন্য মৃত্যুক্কে পর্যন্ত আলিপন কর। মনে রেখে 
বর্তমান জীবন প্রাক্তনু চিন্ত! ও কর্মের ফলম্বন্নপ এব এইরপে, ভবিষ্যৎ 
জীবন ও বর্তমার্নের চি্তা ও র্ধুরাশির উপদ্ষ, নির্ভর় কর্ছে। অতএব 
বে বুঝ! গেল, আমাদের, ভবিষৎ সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই উপর 
নির্ভর কর্ছে। প্রান বর্তমান জীবনের কর্ম দ্বারা ধৌত হয়ে 
নাশ পাবে। * $ 
যা একবার তগবৎ্চরণে নিবেদন কর হয্পেছে তা' আবার 
নিজস্খ্নে ঈন্য ব্যরহার কর্ধার অধিকার আমাদের নাই। ধিশি 
ঈশ্বরের সেবায় 'নিঞ্জ দে, মন, প্র।ণ সমর্পণ করেছেন, তিনি নিজ 
ইচ্ছা অরিচ্ছার বিষয় ভাববেন না, বরং ঈশ্বরের আজ্ঞাগালন কর্তে 
নিজ ইচ্ছাকেও বলি দ্লিবেন। ইহাই প্রক্কত আত্মত্যাগ 
সকামতাৰে ঈশ্বর উপাসনাকে কখন আত্মসমর্পণ বল। যায় 
'মা, ফারণ, যদি কোনরূপে বাসন চরিতার্থ না হয় তবেই আমর! 
উপাসন। ত্যাগ 'করে দিই। বরং এ অতি দ্বণিত প্বার্থপরত| | 
এই অনাধধ্যজুষ্ট « ছুর্বলতাকে ত্যাঃ কর্বার জন্ত মানবের সাহস 
ও দৃঁ়তা অবলর্ব্ণ কর! আব্/কু |, ট 
আগমার্গ বড়ই হুূর্ণম। ঈশ্বর সম্পুর্ণ আাতমর্ণব বড়ই শক্ত কিন্ত 
ইহা ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নাত অপস্তব। শিষ্তের গুরুর আজ্ঞায় বিনা 
প্রশ্নে কামানের ৭ বাঘের মুখে যেতে সর্ব! রত থাকা চাই। 
ইহাই প্রকৃত ভক্তি। * * 
আর এক বস্ত চাই-_সাংসারিক সমস্ত বস্তুতে আসিশৃন্তত]। 
মন থেকে কাম কাঞ্চন মুছে ফেলে দিতে হবে। 
“শারোো তীহৈব যঃ সোছুং প্রাকৃশরীরবিমোঙ্গণ।ৎ | 
কাযক্রোধোস্তবং বেগং স ফুকঃ স সুখী নয়ঃ।” 
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এইটী প্রাণে "প্রাণে, অন্তর কব্তে চে ঈকর, তাযছেই 
ভুমি মুক্তিলাত কর্বে। অুস্কারকে ধ্বংস কর আট বল “তৃণাদপি ' 
সুনীচেন”। তু 'হলেই সমস্ত অপবিভ্রত* বিগত »্; "শর তুমি 
উ্শীতাবাপন্ন হবে। তখন তুমি ভগবানের পিন নায উচ্চারণ 
কর্বার অধিকারী হপ। অহঙ্কার আমাদের ও ঈশ্বরর মধ্ধ্য প্রাগীর 
স্বরূপ অবস্থান, করছে সুতর।ং ইহ|কে ধ্বস ক” ও পুঁদ্বরে বল 
"নাহং নাহং তুহ 'তুছ”।, প্রকৃত শি বিকাশ ₹তা হুবালতাকে 
নাশ কর। মনে রেখো-“নাধমাক্সা বর্সহীনেন লত।: 1 
তবে এস, আমরা আমাদের ছর্ববল তাকে দা রি আমাদের 
দুর্বলতা দেখলে লোকে সুবিধা পেয়ে,বসে। কেমপ কবে নিজেদের 
মর্যাদা রাখ তে »হয়,, বিশেষতঃ যখন আমর] "এই জ তির লোকের 
মাঝে থাকি, আমাদিগকে হাই শিখতে হবে। ছষ্টপকদেন 
নিকট হতে নিেদের রক্ষা কদূতে কস কুরে হাল 'কগ্ত কাধনও 
প্রকৃত কোন অনিষ্ট করা হবে না। যে,মুহুষে গাষরা আগরের 
ক্ষতি কর্তে”্চেষ্টা করি সে হু, অ.মাদের, পচন হয়। 
আমর। অনিষ্টকারীদের দলভুক্ত হয়ে দি এব, গরঠকপে গামগ 
নিজেদেরই ক্ষতি করে বপি, আমাদের আপপেণ মন্দা, 
1 করৃডে আমাদের সময়ে সময়ে ফস কর হবে। 2 
বলে *অপরের যাতে প্রঞ্কত ক্ষতি হয়, এমন প্রন্বাও যা"৮ ন জাগে তাণ 
দিকে দৃষ্টি কাথতে হবে, বিশেষত [বে তার্ঠ পিকে ।' 
গিরিসদৃশ অটল 'বিশ্বাসসম্পন্ন *হ'৪। কর 
ধরুন। আমরা তার হাত পরল হাচছেড পড়ব? সম্তাবনা থাকে 
কিন্তু তিনি ধরলে আর তার সম্তাবন|নাই। শ্ুতপ্রা মা” এশীইচ্ছার 
উপর নির্ভরশীল হয়ে আমার্দণকে সমস্তবিবয় থেক মুক্ত হতে হাবে। 
মাস্ছাড়া অন্ত কাকেও তোমার পাবির হৃদয় অধিস্'প কে দিও না, 
বোকার মত চিন্তা, ভয় বা! উদ্বেগ দ্বারা বিষ হয়ে না মনে.রেদে তীর 
অসান্য কিছুই নাই। তাঁর উপব একস বিশ্বাস রেখে মুক্ত হয়ে যাও। 
সবেতে তারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক সবইঠিক থ'দ” একনণ কি 


চ 
€ 


হাম'ণ হাত 
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জন্য এ প্রশ্ন না ক'রে ধীর ও শাস্ততাবে, তাঁকেই মেনে যেতে হবে। 
, ছুঃথ আসে, মার দান ব'লে তাকে আশিঙ্গন কর। কে জানে 
কেমন করে, তিনি আমাদের চরিত্র গঠন কর্বেন? সাংসারিকতা 
ও পবিভ্রতা ছুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্‌: বস্ত, এই কথা মন রাখা চাই। 
একটী যদি উত্তরে যায়, অপরটা নিশ্চয়ই দক্ষিণে যাবে। 

আমাদের গ্রতিকার্য্যেই সাহসী, বী্ধ্যবান্‌ ও নির্তাক হ'তে 
হবে। ছুঃখ আস্‌লে বল্তে হবে “বেশ, এস", ও' বীর স্যায় 
প্রশান্তভাবে দীড়তে হবে তৎক্ষণাৎ তারা নিশ্চয়ই তোমার 
কাছ থেকে ভয়ে পালাবে'। তাদিগকে জয় কর্বার এই হচ্ছে প্রর্কত 
উপায়। সাহসী ও নির্ভীক হও। একটা সাহসের কথায় অনন্ত শি 
এনে দেয় সুস্তরাং মনকে সদাই সাহসী ও উৎফুল্ল রাখ! 

ভগ [বানের অনয "সর্ব সুখী, সবল ও' সানন্দচিত্তে অবস্থান 
করা॥ প্রকৃতই 'মহান্‌* নিস্বার্থ কর্ম. এইরূপ নিঃঘার্থভাবে কাজ 
করতে কর্‌তে প্রতিদিন তোমার 'পবিভ্রতা ও শক্তি ক্রমশঃ বর্দিত 
হবে। ' কিন্তু এইরূপ কর্ণ সর্বদা তাঁকে স্বরণ ও তার'নিকট ব্যাকুল 
্রার্থন! ব্যতীত হয় 'না.। মা স্ারথশন্য অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা 
কখনও, অপূর্ণ' রাখেন না। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সর্বদা, রক্ষ 
'কর্বেন ও শাজ্‌ প্রদানে রুপণতা কর্বেন না। তিনি নিশ্চয়ই 
তোমায় ঠিক পথে পরিচালিত ' কর্বেন। তুমি মনগ্রাণ, দিযে 

তার সেবা কর্ণ আর তিনি কি তোমায় অসুখী করনত পারেন? 
কখনই তাহা'করেন না। করুশাসিদ্থু তিনি-.তিনি ক তার ছেলেকে 
অন্ুথী' করতে পারেন? হুঃখ আসে ভয় করে। না, নিশ্চয়ই তিনি 
তোমার প্রতি সহান্ুভৃতি প্রকাশ করবেন ও তোমার ছুঃখের 
অংশ গ্রহণ কর্বেন। ৃ ' , 

তুমি বল্‌বে, তবে কেন প্রায়ই আমাদের প্রার্থন! অপূর্ণ থা? 
আমরা তার কিছুই জানি না। জানি মাত্র, আমরা তাঁর সম্তান'। 
এর বেশী জান্বার ইচ্ছা করা আমাদের উচিত নয়। 
অগজ্জননী মা সবই জানেন | দ্গৎ তীর), তিনি তার সন্তানদের যত 
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কর্বেন। আমদের কেবল ভাব উচিত “আমর ঠান নির্বোধ 
সন্তান, তার সন্তানদের ত্য 'মাক্র।” নি্বার্থএাবে। চাও সপ্তানদের, 
সেবা করাতেও* একটা আনন্দ আছে, স্ৃতর। 4২ এস* আমর! 
তাদের সেবায়*নিযুক্ত থাকি। কিন্ত' এতেও বিশেষ গেল আছে, 
কারণ, আমরা প্রকৃত সেবা কিসে হুয় সে বিষষে সম্পৃণণ ,অনভিজ্ঞ | 
মূর্খতাবশতঃ আমর! যাদের সেবা' কব্তে চাই তাদেরই মিষ্ট 
কলে বর্সি। ঠিক ধারণাশকি না থাকলে জাবনধবণ,$ড ₹ই্কর হযে 

ওঠে। তবু তারই উপর সব্তোাবে নিঠর জাতে ০ 


করতে হবে। যদিও সময়ে সময়ে আমাদের পধদয়াকাশ ঘন্ী।,মথে 


আগুন হয়ে গড়ে তবু আমাদিগকে ধীর ও শান্ততাবে অবস্থান কব্‌তে 
হবে। *ওয়শৃন্ঠ মুনে দৃঢ়তার সহিত আঁম্মুদিগবে, সগরসপরচহতে হবে | 
ফলের জন্য চিন্তা কি? মনে রেখো সৎকশ্মের বারা বুই হ%। 
বাহতঃ অন্রূগ দেখালেও উহাতে মঙ্গল তিন আগ কটু 'হতে 
পারে না এবং সংপথই একমাত্র অবলম্বনীয ।, এ 

আমর! পকলেই তার এশীশক্িতে পরিচ।লি' . এস॥ আমর! 
পর্ধান্থঃকরণে তারই উপর নিওর করি ও, বাণ, খে রে “ম 
তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক্”। এসব মনে বেখেঃ মে সুময়ে, 
আমাদের নননশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হুয় বটে কিনব ওকে দুর করতেই 
হবে? নির্ভীক ও পবিজরভাবে ীণন যাপন কর্ণ" হাপ। চহিএ 
বল মহৎ 'স্থ। ন্ুরাং নির্ভা কতাবে সমস্ত বাধা বিপান্তরই , 
সম্মুখীন হতে 'হবে। নয় কাঝে? বিশ্ব্ননীব স্থান আমরা । 
জগৎ্ই মার, তবে য় কাকে? এই+প প্রাণপ্রদ বিশ্বাস দা । 

জীবন, শক্তি, পণিভ্রতা নিঃস্বার্থ ভালবাসা য' কছু আছে 
সবগুলিরই বিকাশ দ্কর। এ সকলে তোমার জন্মগত সব আছে। 
এগিয়ে পড়। সাহসে হর কবে এগিয়ে পড় ঘৃত্য তোমার 
মাই। অমৃতের পুত্র তুমি। সমস্ত অপবিত্রতা, সমত্ত, কুস্কার 
ত্যাগ কর। তুমি কি জানন! যে তুমি যু, ,.তামার কোন 


বন্ধনই নাই, তুমি সব পাশ থেকে মুক্ত; তুমি শু%*। তুমি বুদ্ধ। " 
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হিংসা, দ্বেষ, হা, নাম। যশ এসব ত কেবল কুসংস্কার মাক্র। 
গতাদের সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? ওখুলিকে নির্দয়ভাবে জ্ঞান- 
সমুদ্রে ডুদিয়ে এদাও। এটা খুব তাড়াতাড়ি করে ফেল। প্রাণে 
প্রাণে বোঝ তুমি মুক্ত | তুমি মুক্ত।* যেখানেই যাঁও তুমি মুক্ত। 
ভয় কি? ঘূর্খ লোকগুলো! যা বকে বকুক, .তাঁদিকে কপার দৃষ্টিতে 
দেখ, তারঃ কুপমণ্ড,কই থাকুক। এগিখে পড় পিছন ফির ন। তার! 
যা বলে বলুক, য!করে করুক্‌, কিছুই প্ল-দরকা না। ধীর 
দব্ুভাবে এগিয়ে পড়» আর যুন্তকণ্ে বল্বার 
“সকলই, তোমার ইচ্ছ! ইচ্ছাময়ী তার৷ তুমি, 
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি । 
গঞ্ধে বন্ধ কর করা পুরে লঙ্বাও গিরি, 
" (আবার) কারে দ।ও'ম। ব্রহ্মপদ করে কর অধোগামী। 
আদম ঘন্্র"তুমি যন্ত্রী আমর! .তাঁমীর তঙ্ত্রে চলি। 

যেষন বলাও তেমনি বলি মা যেমন করাও তেমনি করি॥” 
“মা তোমারই ইচ্ছায় সব হয়। স্মামি কিছু নই। মা, আমি 
কিছু নই।” ' | 

ইহাই প্রক্কতজ্ঞান। এই জ্ঞান দঢ হলেই মানব মুক্ত হয়ে 
যায়।- অহঙ্কাপ্ই ধ্বংসের বীজ। ইহার মত শক্র মাহুষের আর 
নাই। ওটাকে দলে দাও, দলে দাও; চিরতরে মেরে ফেল। তবে 
জ্ঞানহুর্ধোর উদ্য হবে। একবার ভান তুমি কে? তুমি কেন 
ঝগড়| করে মর। তুমি যে“সেই বিশ্বগতির সন্তান। তুমি নাম। 
যশ, নিন্দান্ততি নুখদুঃখের বাইরে। তুমি ওসব থেকে মুক্ত। 
মুর্খেরাই কেবল বড় হতে চায়; অপরের নিকট হতে নাম যশ 
চায় ও তা ন৷ পেলেই অস্থথী হয। কিমূর্থ! এই ক্ষণিক বস্ত নিয়ে 
কিহবে? এ জগতে আবার সত্য কি আছে? আমাদের সর্দসৎ 
বিচার করতেই হইবে। দাঁপভাবে জীবন যাঁপন করে সুখ কি? 
কেন প্রবৃত্তির দাস হব? তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে তাদিগকে 
বরং দাস কর্বো। তাদিগকে জয় কর্তেই হবে। আমাদের যথেষ্ট 
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কাজ কর্ণার প্রয়েছে। এ,কাজটা কঠিন কি পপ্ধাগ্রে এটা 
কর্তেই হবে। যদি মুক্ত হ্‌তে চাও তবে এট। চা হবে। যদি, 
তয় করে এ কাজ না করবা করৃতে চেষ্টা,না ক “ইব-অনগ্থকালেও 
জগ্মৃত্যু ও ক: ্টর হাত হতে এড়াতে পর্বে না। ঈশ্ববেব কৃপায় 
রাস্তা খোল আছে। » দৃঢ়তার সঙহত নিভীকভাবে দ্বানন্দটিত্রে 
এগিয়ে যাও। একটা ভার বহন কবা শক্ত বটে কিন্ত খাঁন গার্টী 
সরিয়ে দেন তীর পক্ষে উহ। আরও কাঠন। স্বতরাং ,চমন কবে তার, 
খণ মানুষ শুধবে? পবিক্র,, জপ্রান্কতভাবে গাব কথামত জীবন 
যাপন করলেই কেবল সে খণ কতক শোধ কবা ফায়। আর শন 
'কানি রাস্তা নেই। শারীরিক সাহাধ্য বা সেবায় কি হয়? 

সকলী রকম রুড়েমি ত্যাগ কর, কৰে এগিে "ড1* দনে রেখ, 
মি দেহ নও, জড় নও । তুমি চৈতন্তস্বৰপ-_নিতা, যুজ শুভ) বুদ্ধ, 
গায়া। এই আদর্শ সর্বদা সম্মুথে রাখ, তাহলে কোন কিছুতেই 
তোমার শাস্তিঙ্গ কর্‌তে সমর্থ হবে না । » 

মাতোমাঠী বক্ষা কব্বেন। ঠার কৃপা এঠত কেহ কাপ 
সংকর কর্ছে সমর্থ হয় না। এ কথাটা যৈন আমর না! ভুলি। 
ঠহ&লই আমরা নিবাঁপদ্। মাকে ভুলে” যান্থুষ বিপ?” প়ে এবং 
পাগতিক বগ্কবিশেষকে সত্য ও প্ররূত মনে কবে তত্প্র্ণ ধাবিঠ হয়। 
ঠারই' কপার হাজ্জার বছরের হজ্জকা; এক মুহধে পুচে যায় ও 
জাগতিক সুখ তুক্ষু বলে বোধ হয়। 'তরেএস আাঁর যাবজ্জীবন 
কি সুথেকি ছুঃখে সব সময়ে তীরই গৌরব গাঁথা ”ইতে থাকি । 
এস তবে তারই চিন্তায় নিমগ্র হই। ক শ্বর্পাম €প্রমে 
পাগল হই। সংসার এখনই মন থেকে স্বভাবতঃই সে পড়বে। 
মানবীয় হিংসা. দ্বেষ, ভালবাপা, দ্বণা, নাম, বশ, নি” সৃতি এসবে 
কি এসে যায়? এস আমরা এ সব ভুলে গিয়ে এক স্বমান আমাদের 
সমস্ত ভক্তি ও ভালবাস! দিয়ে মা*র সেব' করি। 

আমরা মা'র প্রিয় পুল্র। তিনি কখন তার মাতৃ-ভালবাসা 
দানে ক্কপণতা কর্তে পার্বেন না নিশ্চয়ই ;হিনি আমাদিগকে 
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সুখ ও শান্তি,দা্ঠ কর্বেন। সুখছুঃখন” তরঙ্গ আলৃংব ও যাবে। 
তারা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ল'ভের প্রকৃষ্ট উপাদান। 
দু়ভাবে প্দপ্তায়গঁন হও ।* জগ থাক্‌ আর যাক্‌* তাতে তোমার 
আমার কি? হিমাদ্রিবং অটলভাবে 81513 | নিজের আদর্শের 
উপর স্থির' বিশ্বাস রাখ । বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ দ্বারাই' কেবল 
মানব'সতোর অন্ভুনিলাভ কর্তে সমর্থ হয়। বৃথা তর্কে বা বুদ্ধি 
বৃত্তির পরিচালনাপ,সত্যলা সম্পুর্ণ অসম্ভব | 

মাগ্ষের শক্রতা মিত্রতায় কি হয়? তারা কি কর্‌তে পারে? মা'ই 
সব করেন। তিনি, সব। তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ব হয়েছেন। 
প্রতিমুত্ুত্ত মায়ের সেবায় নিযুঞ্গ কর। মর যা কিছু কর-_ভালই 
হউক ন্মার মদ হউক--সব মিথ্যা, সব মায়া, সব অজ্ঞান'তা, সব 
ভক্মে দ্বতাগুন্িমাত্র ! সহ্য এক এব মাই, সেই একমাত্র সত্য। 
নই বিশ্বব্রক্ধাণ্ড ও চতুবিঃশতি তব এ সমস্যের তিনিই একমাব্র কারণ। 
তার ইচ্ছা 1 ব্যতীত জগতে ধোন কিছুই সম্ভবে না। তিনি আমাদের 
মা। তিনিই জগতের ম!। মাল টিকট থাকলে কোন কিছুতেই 
আমাদের অনিষ্ট করুতে পারবে না। বিশ্বাস চাই, শক্তি চাই, সাহস 
চাই। মনে রেখ মার ইচ্ছা হলে সব সম্ভব হতে পারে। 
মুকও বাচাল হতে পারে, "ঙ্গুও গির লঙ্ঘন করতে পরে । মার 
শ্রীচরণে যিনি আশ্রয় নিরেচেন ,প্রিজগতে কেহই তাঁর অনিঃ 
করতে পারে ন1। তিনিউ। একমাত্র ভয়শুন্য । 

সরলভা হব, একান্ত মনে মার চরণে আশ্রয় লও। তয়ঃ ভাবনা 
কিছুই তিষ্ঠৃতে পার্বে না। তবে বল, প্রাণভরে বল, “জয় মা 
আনন্দময়ী।” আবার বল, জোর ক'রে বল “জয়মা আনন্দমন্নী।” 
সব অমঙ্গল সগ্যই নাশ পাবে। তিনিই কেধল একমাত্র অমন্ধণ 
নাশ করতে সক্ষম। তিনিই একমাত্র তীর নিরীহ তদগতপ্রাণ 
সন্তানদের রক্ষক। আর বল্বার রইপ কি? মার গৌরবগাথা 
ছাড়া সবই মিছে। মাই আমাদের উৎপত্তি ও স্থিতির একমাত্র 
কারণ। তিনিই শাশ্বত সুখ ও শাস্তির আধারম্বরূপ। 


ঙ 
০ 


তবে এস*আমরা, শান্তিত মাব ক্রোড়ে হু ছোক্পোদর 
কমন করে আদর যত্ব কর্তে হয় মাই সব “চয়ে 
ঠাকুর বলতেন! যখন .ছলে" হা বর খাসি বাগ যতক্ষণ 
ছলে মার কোলে থাকে তিতৃক্ষণ হার পতন সম্জং'্ন কোথায়? 
চিনিহ সব। তিনি একমেবাদ্ধিতীন্ব। মায়ের শ্রাবণ দুটা যা? 
না করুব তবে রা কার পুজা কব্বো? বা! বর তিস্তা 
অনাদের [নখ থেকে দুর, হযে যাক । ৩বে শারও জমঙ্গগ কোথা 
ধাকবে? হৃদয়ের সব »সুনগুলি মাতৃতী? পুণ হলে 
চিন্তা, উদ্বেগ, তত ভ্রান্তি আর কোথা, থ কুবে। ্‌ 
তোঁমবা সকলেই সেই মধুব ,শানটা জা॥_- ভবে সেই, 
সে পরষাীনন্দ ফে জন পবমানন্দময়ারেজানে ;” এই ব্যাওর 
নিকট ধর্মকর্ম তুচ্ছ। ,তিনি পাপনাশ করিবার দগ্ ছাপে গমন 
করেন না__-মা'র নাম ছাড়া অঠ "কান নত সান, ১াশ না। 
চান কেবণ সর্বমঙ্গলমঙ্গলা মার নাম গান শুনা ত। * ৭ হচ্ছা, ড়া 
আর কিছুই বিশ্বাস করেন ন।। বেন ক্েবহ,। ফা মঙ্গপ্মণার 
ইচ্ছার অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে তিশি সংসা লে, গয়ে কেণণ 


পৌধ। ১৫ |) ৃ্‌ আত্মসমপূর্ণ । * ৭৫৯০, 


মাব চরণকেই সাথ করেছেন) ঠিনিহ কোল এু্টটংসাবসা 


উততীর্ণ হতে সমর্থ। তার কেপ ভয় থাখে। ৮৮ হাল বালে 
ননদান্তি গ্রাহ করেন না, সব্দ। খা ত্নামরূপ নযু*,'€ গানে মনত 


্ী 


থাকেন। "৪ , ০: | 

মাহ একমাজ গাত। মাহ একনাণ শাগ্ত শিতনহ স্বর 
ক্ারই নিকট প্রার্থনা কর এনং ঠাল্হ চিন্তয় গিমখু ইও। তিনিই 
একমাত্র প্রকৃত আশ্রয়। তিনিহই সকল ম্থ “ শাস্ব? এপ 22, 
কারণ। তবে এস আমরা মাব প্রেমসমুদ্রে টুবে যাহ দদ আমর 
উাবই তালবাসায় মত্ত হঠ। ফংসার মুহুণে অন্মহিত হলে খা 
কিছু তার উপযুন্ত নয় সব অপন্যহ হতবে। তা ধ্ণ প্রাণ শা 
বল_-“্জন মা আনন্বময়ী।" ঠার আশমনে পাশ্তয় লাথি দূর 


হবে - সমত্তই শান্তিঘয় হয়ে ঘাবে' 


»'৮ জানেন। * 


৫ 
গু 


৭৬০ ' টন্বোধন। [২১ বর্ষ--১২দ সংখ্যা। 





বালকের ন্যয় সরলভাবে প্রার্থনা, ক, নিশ্চয়ই তিনি তোমায় 
বক্ষ কর্বেন। আমরা সকলে তারই ছেলে । কেন কাউকে আমরা 
তয় কর্ধো ? 4শা আমাদের রম্ষ/। কর্বেন জগতের শত ..গালমালে 
যাকে শিস্বত না,হওয়াই আমাদের একয়াত কর্তব্য । সর্বদা সর্বাবস্থায় 
“মার পুর্জা কর” একথা ছাড়। তোমাদিগঞ্ষে আর কি বল্ৰ! 
ইহাই জীবনের একমাত্র কর্তা. ইহ; অপেক্ষ। উচ্চ ও মহত্বর কর্ণ 
কিছুই নাই। ''"" ৃঁ 
ব্ল,-“মা আমায় তোমার চরণে প্রকৃত প্রেষ, প্ররূত ভক্তি 
দাও। আমি আর কিছুই চাই না ম'। ধন চাই না-মান, যশ 
,কিছুই চাই না-ধর্শ চাই না-অধর্শ চাই না। তুমি সব নাও। 
আমায় ভোয়ার চরণে শুদ্ধা তত দাঁও। আম়াঁর বঙ্গান নাও) অজ্ঞান 
নাও, কর্বল শুদ্ধূভ্তি দাও। আনার সুখ নাও, ছ্ঃখ নাও, আমায় 
গুদ্ধাতক্তি দাঁও।” 
দিনরাত এইরূপে গ্রার্থন কর-. প্রক্কত প্রেম ভক্তির জন্ত কাদ। 
ইহাই ঠিক ঠিক পৃজা,বা সাধনা ।+ এই সাধনে নিমগ্ন 'হও) সংসার 
আপন। হতে পালাবে, আর তুমি আনন্দ ও শাস্তিসাগরে ভাঁস্ণে 
থাকুবে। ঃ 
তুলোনা, জর্গতের ষত কিছু সবই তার হচ্ছায় হচ্চে” তিনি ঘা 
ইচ্ছা তাই করতে পাঁবেন। তান ইচ্ছায় অসন্ভবও সম্ভব হয়। 
তার মহিমা কে বুঝে 2+ টে, তাঁর মহিমা বর্ণল ঝরুতে সমর্থ? 
[ চণ্তীতে কি আছে দেখ, 
“যচ্চ কিঞ্িৎ রুচিদৃবন্ত সদসদ্বাখিলাত্মিকে। 
তশ্য সর্বস্ত যা শক্তিঃ সা তং কিংস্ত সে তদা। 
যয়: ত্বয়। জগত্তরষ্টা। জগৎপাভাত্তি ষে। জগৎ । 
সোৎপি নিদ্রাবশং নীত: ক" !ং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ 
বিষুঃশরীরগ্রহণমহষীশান এপ চ। 
কাদিতান্তে যাতাহতত্বাং কঃ স্তোতুং শজিমান্‌ ভবে |” ] 
তবে জার কেন, অহংকার ত্যাণ কর, দীনক্ঠে বল-- 


পে, ১১২৬ 11 বিষ্-তত্ব,। ' এ 





নর উ হা 
“নাহং নাহং। তু, তু” যা আম নই টু, তুমি সব। , 
মা, তোমার রাতুল চরণে, শুদ্ধাত দাও। যে$ কখনও 'তামাহ 
ভূলে না যাই, ।'যা, তোমা অমৃত নায়ে আমাএস্ফাগাচক্মহ্ুরাগ ও 
বিশ্বাস্‌ দাও মা! আমি “এখানে থাক চাই ন' আমায় কালে 
তলে নে ম।। মা, ঘর বাড়ী আগ্চয় সবই আমর তি । তোমার 
কাছে আমায় য়েতে দাও। তোমার গজ হবে” । উবে এইমাত্র 
ফর, যেন আঁমি নিঃস্বার্থ *পবিহভানে তোমান'ন্ করতে পারি।' 
তোমার হচ্ছাই পূর্ণ হউক | « বল দাও মা জ্ঞান দাও মা, (যন 
আমরা মনমুখ এক করে বল্তে পারি, “ঠো মাহ ঠচ্ছ পূর্ণ 2৭ ঠ 


[.. াবকু-তত্ব ৮: 
, (অধ্যাপক আঅমূলাচবণ বিদা। ভূষণ: 
বিষু। বোদক দেবহ। সামাল ঝঁড্েকটাম' ৪ “চনে * পথেদে 
বিষ্ুকে লক্ষ্য করা হইয়ছে। কিন্তু তাহ বলধা" 'সধকে (ঘা ট 
দেবতা 1 বৃণিয়া বুঝিতে হইণে হাহা নগর গেদু এম মঞ্চলের ১৭ 
বঙ্ে কথিত মাছে যে বিষু টার সুদী পিচর্মণে [ব্রপদ দ্বার! 
সমগ্র জগখুকে পরিমাপ করিয়াছিলেন । 
? উদং বিষ্লারিচক্রমে ৬৫ ধা 'নদধে পদ 
সমূলহমন্ত পাংস্ুরে ॥১৭| 
তাহার প্রথম ছুইপদ মনুষ্য লাল করিঠে পারে ও জানিচত পারে-_ 
'কন্ত তাহ।র তৃতীয়গপদ ,কহ£ *৩ঞ্ম কাঁপতে লেন পক্ষিগও 
ততদুর গমন করিতে পাবে না। এই কথাই খগ্েদ “হ পভাবে উপদেশ 
করিয়াছেন- 


« বোষ্াম বেলান কের হইত প্রকাতিত স্বামী বাশি 16217 01 
706:01107 লামক খু হইত কালি 


প্র ' উদ্বোধন | |২১শ র্--১২প সংখা 


ধ 
স্লো দ্র 


ছে ইনশা ৮৬ শোহভিথ্যায় মণ ঠাভুরপ্যতি * 
*. তৃতীয়মন্য 4 কির দর্ষতি বয়শ্চ ন পতযংতঃ পতক্রণঃ 18॥১।১৫৫।৫ 
ষাহারা সুধী অর্থঠ জ্ঞানী ন্ঠাহারাই সর্গে সহিবিষ্ট চক্ষুর ম্যায় বিষুর 
«“পরমপদ” দর্শন করিতে সমর্থ তইযা থা কেন 
তথিষ্চো: পরমং পদং ষদা পতি ৮ হ্যরুয়ত। 


$ 


ডি তি দ্িবীব চক্ষুরাততম্ ১২২২, 
এই বিষ্ণুর পৰ্ঘপদ্দে মধুব উৎস বিদ্যমংন, ইহাঁতে দেবগণ আনন্দ 
উপলব্ধি, করিয়া থাকেন । ক 


8) 


তদস্য প্রিয়মভি , পাখো অশ্তাং নরো৷ যত দেব্যবো মণস্তি। 
উরুক্রমস্ত সি বন্ধুরিখা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধব উৎসঃ 
১১৫৪৫ 
এই বিষু ইঞ্রেয় সথ। ও সঠায়ক | : 
বিক্কোঃ কর্মাণি পশ্ঠত যতো ব্রতানি পম্পশে। 
| ইন্্স্তত্যুজ্য: সথা 1১/২২।১৯ 
গগ্বেদেব সংহিতা ভাগে বিশু স্থাস বিশেষ সমুচ্চ ছিল "বলিয়| বোধ 
হয় না। তনে ব্রান্ধণভাঁগে শিষ্ুর সমাদবেব উপক্রম হইতে আস্ত 
হয়, তধহা! বেশ ঝুঝিতে পারা যায | ,রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাধিক 
যুগে বিষু পরম পুরুষের স্থান মধ্ীব কবেন। বিষ ঘকন এই 
শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইলেন তাঁহার কারণ মনুসঞ্চান করিলে দেখা যায়, 
'জনগণ তাহাব * তুঁতীয় পদ হার্থাৎ, মানব জ্ঞানের অত্রীত 'পরমপদেক্ 
গ্রতি এতই শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে পরিশেষে বিষুকে এই 
শেষ্ঠতম পদ প্রদান করেন। 
ধতরেয় ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন__ 
“অির্বৈ দেবানামবমো বিধুঃ +রমন্তদপ্তরেণ সর্ববা অন্যা দেবাঃ1” ১1১ 
যে মাস তিনি দেবগণের অবম (প্রথম), আর বিষু। দেবগণের , 
পবম ( অস্তিম ) ; অন্যদ্দেব ইহাদের মধ্যে অবস্থিত। 
ক্রুতিতে অগ্নিকে দেবতাগণেব মুখন্বরূপ ও প্রথম এবং বিষুখকে উষ্ঠম 
অর্থাৎ আন্তিম ব। হইয়াছে । 


পৌঁ,28২৯।) বিষণ ॥ “ ৭৬ 


“মগ্রিমুখিং প্রথমে! দেবতানাং সঙ্গভানামুত্ততমা প্টবালীৎ | 

মন্ত দেবগণ অর্থে ষ্ঠোমেব অঙীতত শি (শঙ্ঁঃ 
শতিবহিত বৃত্তি বিশেষ ননদ, £তত্তি উ“ 3৮ £ইন্ত্র, বায় 
প্রভৃতি, গধান দেবতা বাঁযেকজনাক বুঝাইতেচছ , আগ্সি ও বিষ 
কাহীদেব আদিতে ওণ্মস্তে বক্ষকবৎ রর্ভুমান । ৮ 

শনপথত্রাঙ্গণ ও টৈত্তিবীধ আবণ্াক ণকটী কান ৭ ডাল্পথ আহ্ছে। 
এপ শৌম্য ও অমললাভের জগ্য “ক যঞ্জে/১ শান কবেন | 
দেবগণ প্রস্তীব করিলেন যে, ্টাহাপ্রেম ণ্য যত" ঠা € পি র্যা 


দ্বারা অন্তান্য দেবেব পুর্বে ষজ্জেব চবম সিদ্ধি রত ক” ৩ পাধিবেন * 


তিনিই দেবগণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থান শশ করবাবন। বিফ 


অন্য সক্ধলেব পুর্ব তাহা লাত বারন । সতত 'পর্নি দেবতাগাণর 
মধ্যে শ্রে্স্থান প্রাপ্ত হন এবং এটজনাষট বিষুচব (**শ ঘর গশষ্ঠ বল] 
হইযা থাক।' 


এই কাহিনীটী লিপবদ্ধ হ্টবাৰ পুর্ব*বি ও “বু পরযপুদ" পাত 
কবিধাছিলেন। বোঁধ হয ঠাঁহা্ পবমঠাদ পপি বণ নি্দিশ 
করিবার জন্যই এই কাহিণীব কৃষ্টি হতথা থাক | » 

আবার গই একই ক্রাঙ্মাণ বামনরূপা ধিষুণ ক হশী আছ 1 ৭ 
কাহিনী উাদশ কবে যে, ণক ভষযে স্ুব ও এনুব্গ - মধ যাব 
স্থান লয়! বিবাদ হয। মন্ুগণ,বালন য, ঠাহাল, সুপদি+”ক লাজন 


'দ্হেব পবিমিঃস্থান প্রদা্ কবি ত্বুরু্ মাছেন। + ?ঞঠ বিষুকে * 


শযন কবিতে হইল । কিন্তু তিনি “রূপশাদে কুমশ। বদ্ধ পাঠান যে, 
হিনি সমস্ত পৃথিবী নিজ শবীব দ্বার! প্যপিয ৫7 "৮ স্তরাং দেব- 
তাঁর] সমস্ত পৃথিবাই প্রাপ্ত, রন । সুণগণে যষ্ানুট “৪ স্ুসিদ্ধ ছঠল। 

ণই কাহিনীতে 'বিষুণর প্রনিঃ অপৃ? ম্যাপ শি আরো 
কন! হইয়াছে | কিন্তু ত'ই বলিয়া ইচাণ্ত হয তব পরম পুরুষ 
ধলিয়] স্বীকাব কৰিয। লওযা হইয়াছে এগ বুঝায় ণ | 


মৈত্রেযানী উপনিষদে গষ্ঠ প্রপাঠক (১৩) বিশ্বতৃৎ মন্লাক ভগবদ , 


বিষ্ণুর তন্গ বলা হুইয়াছে। 


গ্ু৬৪ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ--১২৭ সংখ্যা। 





তত 08808080880 রাইট হা আর 


। বিষ্সভৃ্েবৈ নামৈষা তনুভগবত্ণ বিষ্ঠা যদিনমম 1” 
কঠোপনিষদেকিস্তু বিঞ্চকে পরম পুরুষ না ব্রহ্ম বলিয়াই গ্রহণ কর 
হইয়াছে । যে ওগ্ভি বিজানসার্থি ও মনঃগ্রহবান্‌ তিনিই পন্থার 
অপর পারে গমন করেন, সেই বিষ্টুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। 
“বিজ্ঞানসারধির্যন্ব মনঃগ্রগ্রহবান্নরঃ | €' 
পোং্ধবনঃ পারমাপ্পোতি তদ্বিষেোঃ পরমং প্‌ ॥ ৩র বল্লী।৯ 
ইহাতে মানবাম্মঝ».গতি পর্য্যটনরূপে বর্ণিত হইরাচ্ছে। মানব এইরূপ 
ভ্রমণ করিতে করিতে পথেন শেষে উপনীত হইলে পরমপদ প্রাপ্ত হয। 
এই পরমপদ্ই জীবের চুরম লক্ষ্য-_-ইহাই তাঁহার অনন্ত সুখ-নিকেতন। 
অন্ঃপর বিষুকে গৃহদেবতীরপেও পৃজিত হইতে দেখা যায়। 
বিবাহের সপপদী রীতিতে তাপক্তম্ব। হিবণ্যকেশী ও পারস্করের গৃহ্ব- 
সুব্রমতে রুন্তা-যখন চতুর্থপন্ধ প্রক্ষেপ করে তখন বরকে বলিতে হয, 
“বিধু। তোমাকে নয়ন করুক”, “বিষ তোমাৰ সহিত অবস্তান করুক ।” 
রামায়ণ ও মহাঁতাবত,'নুগে বিষুণ সর্ব। ব্রঙ্গপদবাঁচী হইয়াছিলেন। 
আর বাস্ুদেখ ও বিষুঃ অভিগ। ভীন্রপর্কের ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে ব্রঙ্গকে 
নারায়ণ বলিষ। বর্ণনা করা হ$য়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষুণ ও বাসুদেব 'য 
(এক তাহাও খল! হইয়াছে। ৃ 5 
আ।শ্বমেধ পর্বের (অধ্যায় ৫৩-৫৫ অন্ুগীতাতাঁগে উল্লিশ্বিত আছে 
ষে, ্বারক! প্রত্যাবর্তনকালে পধিম/ণ্য শ্রীরুষ্ণের সহিত ভূগুবংশীষ 
উতন্ক খন্রি স্বাঞ্চা্থ হখ। শ্শ্রীকৃষ্ণকে খাবি, জিজ্ঞাসা কঞ্জেন যে তিনি 
কুক পাগুবেব মধ্যে সধ্যস্থ'পন করিয়াছেন কি ন'। শরীক তদুত্তবে 
বলেন (যে, পাঞুগণ বাঙ্যলাত করিাাছেন এবং কুকুগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়। খনি ক্রোণে শ্রীক্কষকে শাপ দিতে 
উদ্ভত হইয়া ধলিলেন যে, যদ্দি তিনি তাহার নিকট অধ্যাখ্ম ব। আত্মদর্শন 
ব্যাখ্যা করেন তবেই তিনি অতিশাঁণ দিতে বিরত হইবেন, নতুবা তীহাব 
অভিসম্পাত হুইতে শ্রীরুষ্ণের নিস্তার নাই । উতন্কের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ 
অধ্যাত্মব্যাখ্যা করিয়। তাহাকে তাহার বিরাট স্বরূপ দর্শন করাইলেন। 
ভগবত গীতাম্সারে শ্রীুষ্ণ অর্জুনকে যে স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন? 


পৌ 8২৯1 সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । ৭৬ 


ইহা তাহাই খা তাহার অন্থুরূপ স্বরূপ; কিন্ত এখাদট এ স্বরূপেব নাম। 
“বৈষ্ণব গপ” | ০ তগবাদখীতাযু কিন্ত ইহার এনাম রা ৷ যাহাই হউক 
দেখা যাইন্চ্ছে * ভগবদগীতা ও অনুগীতা এই উভষ যু ব মধ্যে বাসুদেব 
কৃষ্ণ ও) বিষ, ্ অভিন্ন ত্বিধয়ে সন্দেহ নাই। শানিপবেরব ৪৩ অধ্যায়ে 
ধর কুষ্ণ,ক সম্বোধন কবিধা স্তন্তি কবেন। রর বক ও বিষঃ 
অভিন্ন বলিয়, শির্নীত হইয়াছে । মহাকাব্য ॥*গ 1 খযু) পবম*পুকষণ বলিয| 

পৃজত হইলেও নারায়ণ ও*বাসুদেব ককের নম *৭৯* পুনঃ উল্লিখিত 
দেখিতে পাওয়] ষায়। ০8 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


ইন্বীল্ শ্রন্তী-শ্রীজ্ঞানেন্র .মাহন দা ক বিবিধ, গ্রন্থ 
হইতে সঙ্কলিত। পাণিনি ক্যান, 'গঙাহাখাদ কট প্রকাশিত । 
ক্রাউন ১১৬পুঃ, মূল্য বার আনা । ৪. ৭ 

আজ আমন শ্রীষটিয়ান রাজার প্রজা। আখাদেব শঙ্গ ধর্্সম্বন্ধে 
খুব উদ্দাব নী'ত অবলম্বন করিলেও" গবষ্টয় প্রচারক: গণচ্ক ঠক ভবিতের 
অনেকে ত্রীটধর্ে দীঙ্ষি ত হইযাছেএবং গরীষ্টদর্দে জান কিয় পর্রিমাণে 
শিশ্তৃত হইয়াছে । আমর] মিশনারিগণের কপায় ্ীটসন্স্ধীয় মৃদ গ্রন্থ 
সমূগ্র কিছু কিু অংস্থের বঙ্গানবদ৪ গাঠয়াছি। | 

আমাদের বেদমূলক সনাতনধর্্ম মার্বকঙ্গনীন ও আগ ত ঈদাস*ভিত্তিৰ 
উপর স্থাপিত । প্রাচীন কাল হষ্টতৈ মাধুনিক'কাঙগ পণ্যপ্ত কত নূতন 
নৃতন ধর্ম ও সন্প্রদাষের শ্রখানে অভুাদয হইয়াছে গল্প সকলেই “সুই 
সন্মাতন ধর্দেব শাগ্রয়ে স্থান পাইঘাছে।' স্তর” বশ ধর্ম প্রচারে 
মামাদের আঁম্কাব কারণ কিছুই নাই, বরং মানন্দেরহ কারণ মাছে। 
কারণ, উহ দ্বা' “দশবিদেশে একটী জরনসঙ্ঘ কি, ভ'বে ও কি প্রণালীর 
ভিতর দিয়! ভগবানেব তন্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়ছিপ এবং পর্রিণাঁষে 
উহার সাক্ষাৎও * [ইয়াছিল, আমর' তাহাই প্রিচম পাব মাজস। 

৮ 


৭৬৬ উদ্বাধন। [২১শ বর্₹-১২শ সংখ্য।। 
ধৃত 





কিন্তু ইহার জন্য ঝর্তব্য-আমাদের সনাত ধর্মাবলঘী 'বিদ্বাগণ উক্ত 
শ্রন্থ ভাষান্তরিত িরিয়া ও তৎসম্বদ্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখিয়া 
উহার জাঁন চারিদিকে বিস্তর কলিয়া দেন 

শ্ষ্িষগণের প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ বাইবণলন ছুইটী বিভাঙখ--ওল্ড 
টেষ্টামেণ্ট ব1 প্রাচীন সংহিতা ও মিউ টেষ্টা'মণ্ট' ব। নব সংহিতা । এই 
শেদ ভ1”গই যীন্ুখ্ীষ্টের ও ততৎশিষ্গণ্ণর ধর্ধপ্রচারের বিববৃণ আছে-- 
এই ভাগটী এদেখে 'কতকটা প্রচারিত হঈয়াছে কিন্ত ষে তিত্তির 
উপর নিউ টেষ্টামেন্ট স্থাঁপিত-সেই' ওল্ড টেষ্টামেন্টই ইহার ভিতব 
অপেক্ষাূত বৃহত্তর অংশ, কিন্ত ইহার তেমন প্রচার নাই। কিন্তু উহা 
ইহুদী, খীষ্টিয়ান ও মুস্লম'ন-ই তিন ধর্মাবলম্বী লোকই স্বীকার 
কবিষা থাঁকেপ । বিশেষতঃ, 'ইহুদী বা হিক্র ক' ইদ্রীকগণেব” উহাই 
একমাব্র“ধন্ম্রন্ত | 

্রন্কাৰ এই খ্রন্থে ওল্ড টেষ্টামেন্ হইতে সংক্ষেপে ইহুদীজাতির 
ইাতহাস ও ধর্মের সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন এবং প্রমাণস্বরূপ 
অনেক পণ্ডিণের মত উদ্ব5 করিরাছেন। পড়িতে পড়িতে আরও 
বিস্তৃত বিবরণ জাঁনিবার জন্য কৌতুহল হয়, ইহাই এই পুস্তকখানিব 
উপধোঁগিতাব ফ্থেঈ প্রমাণ । ওল্ড টেষ্টামেপ্টের পরবন্গী অন্যান্য ইহুদী 
গ্রন্থ হইতেও বর্তমান কাল পর্য্যন্ত এই গাতির ধর্মেতিহাস যের্প পরিণতি 
লাভ কবিয|ছে, তাহাও এই গ্রন্থে সংঙ্গেপে সংকলিত হইযাছে। 

গ্রন্থকার জানৈজ্্রবাবু ব সাহিত্যে সুপত্রিচিত। তাহার “বঙ্গের 
বাহিরে বাঙ্গালী, গ্রন্থের প্রথম তাগটী বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাত 
করিয়াছে। সুতরাং তীহার হস্তলিখিত লিয়া এই গ্রন্থের ভাষা, বিষয়- 
বিস্তাস প্রভৃতি সম্বন্ধে নূতন করিয়! পরিচয় দিবার কিছু আবশ্তক নাই। 
তবে এক নিঃশ্বাসে সাতকাগু রামায়ণ সারিতে হইয়াছে বলিয়! স্থানে 
স্থানে একটু কট মট বোধ হয় মাত্র। 

আশাকরি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকথানি সকল বাঙ্গালীই অধ্যয়ন করিয়া 
নিজেদের জানবৃদ্ধি এবং উদ্দার হৃদয়কে উদ্ারতব করিবেন। 


সংবাদ, ও মন্তব্য । 


আগামী ৪ঠা মার্ঘ, ইংবাঁজী ১৮৯ জান্য়াবী ৯৯ .« ”, ববিবাঁন, 
বেলুডমঠে রব স্বামী বির্বকানস্ের , অষ্টগঞ্চা ওম দন্মোৎসব 
হইবে। সাধাঁবণের যোগান রার্থনীব । 


৯ 


ঈ বকা ্রগীডিত সথা স্থীনে 
রামু মিশনের সেঝাকাষা | 


আমাদের পুর্ব বিববধীত জানাইয়া ই থে মণ টা গ্রস্ত 
স্থানে ১০টি সাহায্য বেল্ত্র খুশিযাছ। তন ' ৫টী ১াকাব মুন্সিগৰ 
সাবডিভিসনের অন্তর্গত টাঙ্গিবাডি বং লব1ড,দ* প্্শাষ এবং ১ী 
নারায়ণগঞ্জ সাধডিঠিসানর অন্তর বেস্ভশটা 11) মানে 
আমরা এ সমস্ত লা আবও ওটী কেন্্র খুঁ]তে বাঁ হইয়াছি। 
আমাদেব জনৈক সেবক মাপ্যাল বিলব শিক "স'খা' সকলেব শীধণ * 
ছুববস্থাব কথা বর্ণনা কবাঘ আমবা গ্রীনগব রে মগগ* গ্রাম সিদ্ধি 
এবং রাডিখাল নাঁমক গ্রামদ্ধফেে ২টী এবং টািবা না অন্তগত 
আরিষাল নামক গ্রামে মারও “কটী কেন খু ঘ৮ | খরকাব « 
বাহাদুর এ সকল স্থানে প্রতি ইউনিঘ'ন ৫1৬মণ *ন্দিয* চাউল নি ঠবণ 
কধিতেছিলেন বটে, কিন্তু উহা আস্ববা পর্যযা্ত বোধ শ'চদা সাঠ্ঠাহিক 
আরও ৭ * মণ কারিযা | চাক এ সবল ঠাশে “*বণ শকিপ্রিতে 
আধস্ত কবিয়াছি। 

ঘ্রিদপুব জিলার মাদ্াবীপুব সাব্ডিতিসনে+* ১গ্8তী পা+ 
থানায় কুয়াবপুর গ্রাফ একটি “কন্দর-পুণ্ধ খালা, হ রে বহমানে " 
কাগদি নামক স্থান আরও একটী কন্দ খাপাহহমাছ। 

বরিশাল তারুক1ঠি ও ণগণা এব খুন মাগ্রাহাট কেন্দ্র 
ছাড়া অপর কেন্দ্র খুলা হান হ। “৭ উদয়পুর হ পনের অগ্তগঠ 
মোল্লাহা, থানা *প্রাসাথন্সি , ডাশুসুণণ এখন র বাহাদুর 
অন্তুবোধে আমবা চাউাশর পরিমাণ £ বধ ? পয়াছি 
, এই সম্ল স্থান প্যভীত ফবিদপুব পিশার অস্ত প'ঠা মাদারীপুর 
এবং গোপালগঞ্জ সাব ডভিদনরু নাশাস্থান হইুড »ঙ্যল কাব কথা 
আমাদের "“সবকেবা লিখিযা পাঠাইত্ছেন কিন্তু “বর অপ্রতুল হেতু 
আমরা সাহায্য “ক্র অপ্রণাচাহতে পারা” এদিকে দারুণ 


৭৬৮ উদ্বোধন । [২,শ বহ--১২%সংখ্য।। 


শীতকাল উপস্থিত-দেশবাঁপীরা গৃহহীন এণং বন্ত্রহীন হওয়ায় হিম সহ 
করিতে না পারিস নানা রোগে পীডিত হহয়! পড়দ্ছে। ফরিদপুর, 
বন্ধিশাল প্রভৃতি, নানাস্থানে ম্যালেবিয়া; ইন্ফুলুয়েঞ্সা, টাইফয়েড 
কলেরা প্রভৃতি নানা রোগ দৈথ! ন্দিযাছে। আমরা আশাঁদের সকল 
কেন্দ্র হইতেই হোমিওপ্যার্ক এবং এ্যালোপ্যাথিক উভয় ,প্রকার 
চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু যি আমর! যথোপযুক্ত ভাবে 
গৃহ নির্্াণ এবং বন্তরদান করিতে ন। পারি তাহা হইলে দেশবাসীর মৃত্যু 
সংখ্যা আীষণ তাবে বর্ধিত হইবে । ০ 

আশা করি, সধদর দেশবাসিগণ এই ধ্রার্ষ্যে যথো যুক্ত সাহা্য 
করিয়। আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে দেশব/সাকে রক্ষা করিবেন। 


নিয়ে আমাদের বিভিন্ন ফেন্্র সমুহ হইতে সাপ্তাহিক চাউল বিতরণে? 
সংক্ষিপ্ত তাবিক। গ্রদতত হইল । 


| রজিল|--ঢাক! ' 
কেন্দ্রের গ্রে সাহায্য প্রাপ্তের চাঁউণের 
ণাঁম সং যা থয পরিমাণ 
কলম ১৮ ৯৩৮ ১৭৮৪8 
8 7৯৮৩ ৫০৮১ 
রঃ ৮ ৮৩২৭ €২৮০ 
॥ 3) ৃঁ ৩২ ৯৪০ ৪৮1২, 
গকপঙ্গী ১৩ ১৩৫৩ ০১৮/৪ 
রঃ ১০ ২৯, ১৬/৮ 
রি ১৩ : ৩৭৬ ১৯২ 
রঃ ॥ ১৩ 5৬৬, - ২৪/৪ 
রং ১৩ ৪৬২ ২৪,/ 
বজযোশিনী ২১ ৩২৬ ১৭/, 
রঃ ২২ ৩০১ ১৭৩ 
২২. _ ৩৩১ ২০/৪ 
্ ২৮ ৫৬৪ ৩০/৯ 
রর ২৪ ৫৩১ ৩১/৫ 
কামারধাড়। ৪৬ ৭৭৭ ৪৩॥৬ 
৪৩ ৭১৮' ৩৮|২ 


খ গু 


৪৩ ৪১৮৯ ৫০/৬ 


পৌঁধ, ১৯২৬) শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের সেবাঁকাঁধ্য ৭৬৯ 





কেন্দ্রের ॥ গ্রামের সাহাঁধ্য প্রাপ্তের চাউলের 
নাম সংখা! সংখ্যা *» 1 শবিমাপ 
কাঁমীরখাড। ম৩ ৮১০৫৯ £ ৪২৮৮ * 
5 &৩ । "১০১০ ৫৯11০ 
ফোণারঙ্গ ২৬ ' ৬১ . সা 
১৪ ৮ ॥ ৫০১ ৮৪ ২৬/৮ 
5 ২৯ ৫৪৪ * ২৮/৩, 
সি ৩১৬, ৪৮২ 8০7৪ 
2 ৩৭ |] ০ ? ৪২/৭ 
সোণাবগী ৯৫ নন ৫১৪ | ২% ৪ 
19 ০৯ ৫৫৭ *॥ ৩০ /৩) 
চু চ ১০১৬ | ৬০৮ | ৩৩% ২ 
রমসিদ্ধি * ,? ছি, এ *. ১৯ * 
ন্‌ ১৯ ২১৬" ৪ ১১ ৪ 
2 & 39. ৬৯. ২১২১২ 
রাড়িবাল ৬ 7 ১-৮* 
৭1 ১০৫ ডি ॥ 
আরিয়া্ ৮৬ | ণ টি , ২০/৬ 
রঃ ২৩ ৩৬৬, ১৮৮ 
জিলা-_-ববিশাল 
| ভারুকাঈী ১৮ * ১৩৩ | ৬ 
ঃ ” ৩ ৮২৩ »৪]৭ 
| ১) ১ ৩৫৩ ১৯/৩ 
নি ২৩,, রি রর ২১৮০ 
95 ৭ "৫৩০ ২৭৪ 
বাগধা ১০ ১৯৯ ১৬/২ 
জিলা--ফরিদপর 
কুমারপুর ৪ ৩৭২ বি 
্ ডে » ৬২১ ৩.৪ 
| ৭ ১ ৫৪৬ ৩৩1২ 
১ চট ৬৩ ৩৩৬ 
১ ২৭ ৩১৮৩ 
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কাগদা ৯ ৩৪৬ ১৮/২ 








1৭৯ উদ্বোধন। [ ২১শব--১২ধ মংখা।। 
কেন্ত্রের গ্রামের সাহাধ্য' প্রান্তের * চাঁউলের 
নাম ' সংখ্যা সংখ্যা পরিমাণ 

কাগদী ৃ্‌ ১১ *৩৭২ ।  ১৯/৯ 

রা ১১? ৪৬৪ । ২৪/৮ 
রঃ ১৯ 8৫৭ ২18 
? জিলা-_ খুলনা 
উদ্ধয়পুর, ১৩ ২৯১ । :১৫/৩ 
মারি ৪০১, 7 ২০।* 
রর ৩৬ ৩৯৯ ২১॥১ 
রি ৯৭ ৩৭৬ ৩৪/০ 
১৬১ ৩১১ ২৪।৬ 


ধাহ'বা এই কাধে অর্থ ৭ বন্ত্রাদি সাহাধ্য করিতে 


ইচ্ছুক 


তীহারা উহা নিক্লিখিত যে €কানি ঠিকানায় প্রেরণ করিলে সাঁদবে 


গৃহীত ও হই: । 


(১) প্রেসিডেন্ট রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়, হাওড়] । 
(২) সেক্রেটারী রামকৃষ্ণমিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাঁজাব, 


কলিকাত।। 


(ম্বাঃ) সারদানন্দ | 


প্রাপ্তি স্বীকার। 


১লা জুন হইতে ৩*শে আগষ্ট বেলুড় মঠে প্রাপ্ত। 


রায় বি, এম্‌, বন বাহাদুদঃ শীখারী, ৫*২ 
, দাস, ' রামপুর, 
শ্রীবুত বীরেন্্র নাধ মিত্র, নৈহাটা, ১২ 


॥, এম্‌,এ, নারায়ণ আরাঙ্গার,বা ঙ্গ|লোর ৫২ 


নাবিকেল-ডাঙ্গা ইনিষ্টিটিউট, ৫০২ 
« জীমতী ব্রজেশ্বরী বিছ্যান্ত; লক্ষে; ** 
জামণেদপুর ট্রীফিক ডিপার্টমেন্ট, 7৫৭ 
॥ এম্‌, এল্‌, গোসাঞ্ি, পেগ ২** 
» মাঃ রাম, রেহাবী, ৩, 
নারায়ণচন্জ চক্রবন্তী। মেসোপোটে মিয়া, ২২ 
ভিক্তগড গর্ণমে হাইক্কুলের শক্ষক 


৩ ছ।আ্র্ণাপ, ১১৪ 


ও 


প্রীধৃত এস্‌, পি? নিয়োগী, পাউরী, ৪০২ 
শীমতী মস্যুব।লা নিয়ো।ণী। ,। ৫২ 
শ্রীযূত নিশিকাস্ত পাল, ঢাকা, ২ 
দরিজ্র হিতকারিণী সত, কলিকাতা, ১৭ 
শ্রীমতী সরোজিনীবাল! দেব্যা, রাজসাহী ১২ 
মির্লাফুর লোনর কতিপয় ভদ্রলোক? ৮** 
লাঙ্ষণবেড়ীয়। রামনুত্তির বেনিফিট। ৪*২ 
ীযুত গিরীশচন্দ্র দাস, ময়ন|ঃ ৪২ 


» কে, মুখার্জি, পোর্টরেয়ার। ২৭ 
, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, ৫৫৭ 
॥, এন্, কে, দাস, মবিন, ১*২ 


১ তায়ক নাথ বিশ্বাস, খুরনা, 


পৌধ১৯২৯| 


লেফ টেনেন্ট জয় ব্যানার্ডি। । 
মেসৌপোটে মিয়া ৬২ 
মাঃ ডি সি মিত্র, $ রঃ 1১৫৪ 
মিস. জিন্‌ ড। ৯ নিউজিল]া, ১২২ 
প্রীচৃত ডি, এন্‌, লেন, জয়পুর, ৪. 
, ভি,কেঞ্টস্‌। আমার, ব্রিটিসনর্থবোৌনিও ১ 


. তারকচন্ত্র নদী, কলিকাতা, ৫২ 
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